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€নবোপষজ্ঞযপচিতিং কবযস্ভবেশ 
অন্ফাস্থুবাপি কৃতস্থন্ধমুদঃ স্মলস্তঃ | 
যোহস্তর্ব হিস্তহুত্তামস্ততং বিধুস্ব- 
লাচার্ধচৈজ্যবপুুষ। স্বগভিং ব্যনক্কি ॥ 


ভূমিকা 


"ইদং পুস্তকং নায়কমিৰ হারবিন্ন্তং করোমীতি”-শ্রীজীব গোস্বামীর 
উত্তর-গোপালচম্পূতে [ ২৯/৮৪ ] দেখছি, বৃন্দাদেবী হারের মধামশি-রূপে 
ভাগবতগ্গরন্থকে স্থাপন করছেন । 

বন্তত, ভক্তিশান্ত্র-ূপে সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী ভাগবত গৌড়ীয় 
বৈঞ্ুব ধর্ম-দর্শনে কী অদ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল, উত্তর-গোপালচম্পু 
কাবো বৃন্দাদেবীর গ্রন্থ-বিন্তাসে তা পরিস্ফুট। কিন্তু শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্ম-দর্শনেই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির ধ্যান-ধারণা মনীষা-ভাবৃকতার 
ক্ষেত্রেও ভাগবতের স্থান অবিসংবাদিত। একখানি পুরাণগ্রন্থ ভাগবতকে 
আশ্রয় করে একটি জাতির বিপুল ভাব-আন্দ্েলন এই বাঙলাদেশেই 


ঘটেছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে প্রীঠতন্ের 
দিবাপ্রেরণায়। চৈতন্য-রেনে্সাীস তাই নামাস্তরে ভাগবতীয় ভাব- 


আান্দোলণ। মূলত বাঙল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাগবতীয় ভাব-আন্দোলণ 
কী অপূর্বতা লাভ করেছিল, তার আলোচনাই এপ্পরীন্থের মুখা উপজীব্য । 
একোত্বম | ভাগবত শুধুই অনন্য ভক্তিশান্ত্র নয়, অপূর্ব কাব্য। পদে পদে 
এর রহস্য, পদে পদে এর ছুরধিগমাতা | এর প্রেমভাবন!, এর পৌঁন্র্ষকল্পন। 
যুগে যুগে বাঙালী কৰি-মনীষীর চিন্তলোক আলো ডিত করেছে। কবি 
জয়দেব থেকে ফ্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সাত-আটশো বৎসর ব্যাপী বাঙালীর 
সেই ভাগবত-আফ্াদনেরই প্রামাণা ইতিহাস-সংকলনেক্র প্রয়াস এ-গ্রন্থ। বলা 
বাছলা, এক্ষেত্রে ইতিহাসাশ্রিত দৃষ্টিই প্রাধান্য পেয়েছে । 
মধাযুগে ভাগবত-আঘ্াদন চলতো! ভক্তিগ্রাহ্ পথে। “ভক্ত ভাগবতং 

গ্রাহ্ং ন বুদ্ধ/ ন চ টীকয়া”। ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহা, বৃদ্ধিতেও নয়, 
টাকাতেও নয়-_-এই সুত্রই সেদিন পরিকরবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 
শ্রীচ্তন্বদেব। কৃষ্ণদাস কবিরাঞ্জের চৈতন্চরিতাম্ৃতে আছে : 

পতক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে। 

প্রভু বলে সে অধম কিছুই ন! জানে 1 [ চৈ.চ. মধ্য । ২০ ] 
'িক্তিবিনে ভাগবতে যে আর বাখানে*--ভক্তি ছাড়াও ভাগবতের আর 
এক প্রকার ব্যাখ্যা সে যুগেও চলতো, এখনে চলে। ত! হলে! বৃদ্ধিযোগে 


দই 

বিচার, পাগ্ডতোর বিচার। প্রাজ্ঞোক্ি-মতে, “বিগ্যাবতাং ভাগবতে 
পরীক্ষা” | 

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি, ভাগবতের আলোচনায় ভক্তি বা 
বগ্যাবন্তা কোনোটির দাবীই আমার নেই। আমি ভক্ত বা পণ্ডিত নই। 
এক্ষেত্রে তাই পূর্বসূরিগণের প্রদশিত পথেই আমার পরিক্রমা । কালিদাসের 
উক্তি উদ্ধার করে বল! যায় : 

“অথব। কৃত-বাগ.দ্বারে বংশেইক্মিন্‌ পূর্বসূরিভিঃ | 
মণো বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাত্তি মে গতি: |” | রঘু*।১৪ ] 

ভাগবত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার মহান্‌ পূর্বসূবিগণ অখগুমণিকে 
ইতোমধোষ্ট হীরকবিদ্ধ করে গেছেন, আমার পক্ষে সেই বজ্রসমুৎকীর্ণ পথে 
সৃত্রচালনা অপেক্ষারুত সহজ হয়েছে। বন্তত, ছুই সহত্রাধিক বৎসর 
অনুশীলিত হওয়ার ফলে ভাগবতচর্চার দুরূহতা আজ অনেকাংশে সরলীরুত | 
পাঠককে ছুগম পথ পার করে দেবার জন্ম বোপদেব, মধ্বাচার্ধ, শ্রীধরের তুলা 
টাকাকারগণ উপস্থিত আছেন। বাক্তিগতভাবে আমাকে অবশ্য সবচেয়ে 
সাহাযা করেছেন সনাতন গোস্বামী । ভাগবতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি সম্প্রদ্ধায়- 
নিষ্ঠ হয়েও সম্প্রদায়ের সীমিত গণ্ীর বহু উধ্বে চিরকালের কাবারপিক- 
চিত্তের আফাদনযোগা তা নানাভাবে বাড়িয়ে গিয়ে গেছেন । তার ভাগবত- 
চায় লোকোত্র রসিকভাবুক শ্রীচৈতন্ের প্রেরণ! সর্বাংশে সার্থক । 
শ্রীচৈতন্বোর প্রেকণাপ্রাপ্ত শ্্রীজীবও ভাগবত-অনুণীলনে সনাতন গোস্বামীর 
পদাঙ্ব-অনুসরণে রসানুগ্রাহিতার অনখগ্য নিদর্শন রেখে গেছেন। পক্ষান্তরে 
বিদেশীয় ালোচকগণের মধ্যে বিশেষ করে 7302201-এর নাম করতে হয়। 
ভাগবতের কাব্যসৌন্দধের প্রতি তিনিই প্রথম প্রতীচীবাসীর দি আকর্ষণ 
করেছিলেন । 

আমার গ্রন্থে পূর্বাচার্ধগণের সিদ্ধান্ত 'সৃত্রে ষণিগণ! ইব” সংকলিত হলেও 
খলা বাছুলা তা বিচারবুদ্ধি-সম্মত পথেই হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে 
আমার সীমিত ও সামান্য জ্ঞান নিয়েই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মূল 
গ্রন্থরাজি তথ! অন্যান্য আকবর গ্রন্থাবলী অধায়ন ও অনুসরণের যথাপাধ্য চেষ্টা 
করেছি। যে-সব ক্ষেত্রে আমি পূর্বাচার্ষগণেক্র অনুসরণ না করে নিজের 
সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছি, সে-সব ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য অবশ্ঠুই রসগ্রাহী পণ্ডিত- 
সমাজের বিচান ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। বিশেষত ভাগবত-বিচারে আমি 


তিন 


কোথাও কোথাও আধুনিক কান্যবিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। 
সে সকল স্থলে একজন আধুনিক কাব্যরসিকের মন নিয়েই আমি 
আমার বিষ্ময়-প্রেম-কল্পনাকে সম্বল মাত্র করে দুর্গম ভাগবত-তীথ 
পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছি। ফ্রেমে ভাগবত ও ভারতবর্ধ আমার কাছে এক 
হয়ে গেছে । ভাগবত ভারতবর্ষের মতোই বিরাট সজীব নিতাস্পন্দিত একটি 
নাম। ভারতধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে ভাগবতধর্মেও সবদেশ সবধির্মের উধে বিশ্ব- 
প্রেমের এমন একটি চিরন্তন মন্ত্র নিত্য-উচ্চারিত, যার আবেদন আধুনিক 
কালেও নিঃশেষিত হয়ে যাবার নয়। ভাগবতের এই আধুনিক যুগোপ- 
যোগিতার দিকটি রক ভাবুকের নিকট যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তবেই এই 
গবেষণা -গ্রন্থের উদ্দেশ্য অংশত সফল হবে। 

মূল ভাগবত-আলোচনায় যেমন, মধ্যযুগীয় বাঁডালীর ভাগবত-অন্বশীলনের 
ইতিহাস-সংকলনেও তেমনি পূর্বসুরিবৃন্দের পথ:নর্দেশে আমার যাব্রাপথ 
হ্বগম হয়েছে। এদের মধো সর্বাগ্রে স্মরণ করি “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ'- 
প্রণেতা ডক্টর হরেকৃ্ক মুখোপাধায় সাহিতারত্ব মহাশয়ের নাম। বাউলা 
গীতিকাবের আদিগঙ্গোত্রা জয়দেবের কাবো ভাগবতীয় প্রভাবের সম্ভাবাতা 
সম্বন্ধে তিনিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। ব্যক্তিগত 
ভাবে আমি এই বৈষ্ণব পণ্ডিত ও রস্িকপ্রবরের আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভে 
কৃতকৃতার্থ। তার স্লেহখণ অপরিশোধা । শ্রীকষ্চকীতন সম্পাদনায় বসস্তরগ্জন 
বিদ্বদবল্লভ মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় সম্পাদনায় খগেন্দরপ্লাথ মিত্র মহাশয় উক্ত 
কাবাছুটিতে ভাগবত-প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয়ে সার্থক আঙ্লোচনার সূত্রপাত করে 
আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। মধাযুগীয বাঙালী বৈষ্ণব টাকাকারগণের 
ভাগবত ব্যাখ্যাকে সহজ সরল বাঙল! ভাষায় পরিবেষগ করে ভাগবতাম্ৃত- 
বধিণী টাকাকার বৈষ্ণবপ্রবর রাধাবিনোদ গোস্বামীও উত্তরসূবিগণের কৃতা 
সহজসাধ্য করেছেন। আজীবন অনলস সাধক ডক্টর বাধাগোবিন্দ নাথ চৈতন্য- 
লালায় ও চৈতন্যচরিতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও দর্শনে ভাগবতের প্রভাব 
বিশ্লেষণে পরবর্তী গবেষকগণের সন্মুথে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন | পদাবলী- 
রফিক সতীশচন্দ্র রায় ও ভাগবতরত্ব বিমানবিহারী মজুমদার টৈষ্ব পদ- 
সাহিত্যে ভাগবত-ভাবনার প্রসঙ্নটি স্থানে স্থানে উত্থাপন করে পরবতী গবেষণার 
পথ প্রশস্ত করেছেন | মধ্যযুগে বৈষবেতর বাঙ.ল। সাহিত্যে ভাগবতীয় প্রভাব 
সন্বদ্ধে ধাদের আলোচন! পড়ে উপকৃত হয়েছি, তাদের মধো আচার্য 


চার 


দানেশচন্দ্র সেন, ডর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবেই 
স্মারণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, উনবিংশ শতার্ধীতে বাঙলার দ্বিতীয় 
নবজাগরণের লগ্নে আধুনিক জীবন-মননে দীক্ষিত বাঙালীর চেতনায় মধাযুগীয় 
ভাগবত-ভাবন। কিভাবে নানা বাধাবন্ধ ও প্রতিকূলতার মধোও জয়ী হলো 
সে-ই? চতাঁসও  এপ্গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে । এক্ষেত্রে কেবল 
এদাক্ষিত সমাজের প্রন্চিনধিস্থানীয় কবি-মনীষিগণের ধ্ানধারণায় ও সুষি- 
কর্মে ভাগবত্তের পুনমু্লযায়নের ইংগিত দেওয়া ভয়েছে । বাউলা ভাষায় 
দিপ্বদ্ধ না হলেও, রামকুপ্চদেবের আনীর্বাদধন্য স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাগবত-আযফাদন আমরা আমাদের গ্রন্থে উদ্ধার নাকরে পারিনি । বস্তত 
াঁগরশ্ের য। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সেই গোপীপ্রেম সন্বদ্ধে আধুনিককালে তিনিই 
প্রথম আমাদের সচেতন কুরে তুলেছিলেন । উনবিংশ শতকে অনদীক্ষিত 
সমাজের চিন্তা ও চেতনায় ভাগবচ্তের এই পুনযুলযায়নের আলোচন। 
শতাবৎকাল বিশেষ গুরুত লাভ করেনি । এ বিষয়েও তাই আমাদের যাধীন 
মতামন্ড 'বদ্দংসমাজের 'অম্তরমোদনের অপেক্ষায় আছে । 

দ্রঃ গলেষণাকর্ে ব্রতী হয়ে আমি নানা সমস্যার অন্মখীন তই। 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থের দৃষ্প্রাপাতা আমাকে নানাভাবে বিপন্ন করেছে । তবে 
গন্থগ্রকাশের গুরুতর সমস্যার আতশিক সমাধানে আমার পরিবার আমাকে 
বিশেষষাবেই উৎসাতিত করেছেশ। ঠশোরবে পিতৃহীন। কন্বাটির প্রতি 
একাধারে মাতাপিতার কর্তবাপাপনে পরমগ্্েহময়ী জননী শ্রীমতী মাধবীলতা 
দেবী আমার মাতৃধণভার বহুগুণিত করেছেন। জোষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগণ এবং 
অনুজার! আমাঞনতাপ্রেরণার অক্ষয় ভাণ্ডার! পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃমাতুল শ্রীযুক্ত 
কুমুদচক্দ্র চট্টোপাধায় মহাশয় অপরিমেয় স্বেহবশে যেভাবে আমার জন্য গ্রন্থ 
সংগ্রভ করে দিয়েছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় । আমার অভিন্নহাদয়! 
বাঞ্ধীবী অধাপিকা শ্রীমতী উমা বন্দেপপাধায় অবসন্ন মুহূর্তে এনে দিয়েছেন 
প্রাতি-সঞ্জীবনী । 

আচাধকুলের মধে। প্রথমেই আ'ম আমার পবমপৃজনীয়। অধ্যাপিকা ডক্টর 
সতা ঘোষের প্রতি সবান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই । লেডী ব্রেবোর্ণ 
কলেজে চার বৎসর ছ্বাত্রীজীবন অতিবাহিত করার কালে তিনিই আমাকে 
গোৌভীয় বৈষণবদর্শনের প্রতি আগ্রহী করে ভোলেন। আমার গবেষণাকার্ধের 
শিক্ষক ও পরীক্ষক পরমপুজ্য অধাপক শ্রীযুক্ত মহেশ্বর দাশশর্ষা মহাশয়ের 


পাচ 


নিকটও আমার খণ সর্বাংশে স্বীকার্য। সংস্কৃত কাব্য-পুরাণ-দর্শনশান্ত্রবিদ 
এই ছাত্রবৎংসল শিক্ষক-মহোদয় নানাভাবে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা 
করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । আমার গবেষণাগ্রন্থের 
অপর পরীক্ষকণ্ঘয় পণ্ডিত প্রবর ডক্টর [সতাংশু বাগচী ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ 
গোস্বামী এশ্গ্রন্থটিকে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পি-এইচ.ডি. উপাধির 
যোগ্যরূপে বিবেচনা করে আমাকে ধন্য করেছেন । পরিশেষে প্রণাম নিবেদন 
করি আমার পরমভক্তিভাজন আচার্যদেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচাধ 
মহাশয়ের পদপ্রান্তে। তারই আদেশে আমি “ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা' 
বিষয়ক গবেষণায় ব্রতী হই। আমার গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় তারই 
আশীর্বাদে ও উপদেশে লিখিত । তার নিকট খণস্বীকার ধৃক্উতামাত্র জেনে 
উপসংহারে শুধু*এটুকুই নিবেদন করি, আধুদিককালে ভাগবতের তুল 
একখানি প্রাচীন পুরাণকে আশ্রয়ের যুল প্রেরণ। তিনিই আমার মধ্য 
ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথের ধদেশ-ভাবন থেকে সঞ্চা়িত করেছেন £ 

*ভন্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে সৃগনর্ম পাতিয়! বসিয়া আছে, 

আম€1 যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধ। করিয়া পুত্রকন্যাগণকে 

কোট-ফ্রক পরাইয়] দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শাস্তচিতে 

আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে । সে প্রতীক্ষা 

ব্যর্থ হইবে না, তাহার] এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া 

কহিবে : পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও। 

তিনি কহিবেন : ৩ ইতি ব্রহ্ম । 

তিনি কহিবেন : তৃমৈব হখং নাল্লে স্বখমন্তি। 

তিনি কহিবেন : আনন্দ ব্রহ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।” 


গীতা চট্টোপাধ্যায় 


গীত 1 ছট্রোপাধ্যাস্মেক কাব্য গ্রজ্ছ 
গেবকীভাপ1 নঙী, চ্দআ। 
মীনাক্ক সোপখন 
সপ্ত (দবানিশি কলকাত! 


সূচীপত্র 


ভূমিকা 

প্রথম অধ্যাক্স: ভাগবত, পরিচয় 
ভাগবত-পরিচয় 
ভাগবতের স্থান-কাল 
ভাগবতে কৃ 
ভাগবতধর্ম 
ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ভাগবতের স্থান 
ভাগবতের কাবাসৌন্দর্ষ বিচার 


এক--পাঁচ 
১ ৯৬ 

৩ 

১৭ 

৯ 

৫৩ 

৬২ 


৭৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায়: বাঙলাদেশে ভাগবতচর্চা ইতিহাস ৯৭--১১১ 


তৃতীয় অধ্যায় : ভাগবত ও প্রোকৃটচতগ্যযুগ্ণ 


ভাগবত ও গীতগোবিন্ 
ভাগবত ও শ্রীকষ্ণকীর্তন 
ভাগবত এবং মাধবেন্দ্রপুরী ও তার শিষ্তসম্প্রদায় 
ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় 


চতুর্থ অধ্যায়: ভাগবত ও প্রীচৈতন্য 
ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য 
ভাগবত ও শিক্ষা্টক 


পঞ্চম অধ্যায়: ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষব টি 
ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন 
ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সতত 
ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণ 


বন্ঠ অধ্যায়: ভাগবত ও চৈতন্থা-যুগসাহিত্য 
ভাগবত ও পদাবলী-সাহিত্য 
ভাগবত ও চৈতন্তীবনী-সাহিত্য 
ভাগবত ও শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙল্গিণী 


১১৩--৮৯৩০ 
১১৫, 

১৩৫ 

১৫৯ 

১৭৩ 
২৩১.স২৯০ 
২৩৩ 


২৬১ 


২৯১ ৩৭০ 
২৯৩ 
৩২৩ 


৩৩৪ 


৩৭ ১. ৪৮৪৯ 
৩৭৩ 
৪৩৯ 
৪৭৭ 


সপ্তম অধ্যায়: ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য 
ভাগবত ও বৈঞ্ণবেতর সাহিত্য 
ভাগবত ও ভারতন্দ্র 


অষ্টম অধ্যায়: উনবিংশ 'শতাবীর ভাগবতচর্চা 
শোধন ও সংযোজন 

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী 

মাবসূচী 


৪৯১---৪১৪ 
৪৯৩ 


৫০৬ 


৫১৫_ ৫৭২ 
৫৭৩-- ৫৯০ 
৫৯১--৬০০৩ 
৬০১---৬৩৪ 


এ্র্থম অধ্যায় 
শাগাবত-পতনর্রিচন্স 


ভাগবত-পরিচয় 
ভাগবতেই বোধ করি ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়েছে : 
শুকমুখ থেকে গলিত এই ভাগবত নিগম-কল্পতরুর অমৃত রসফল, আমোক্ষ- 
কাল ত। জগতের যতে| রসিক-ভাবুকের মুুমু্ছ পানের যোগা।১ কথাটি 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | ূ 

পাল্পোত্তর খণ্ডে ভাগবত-মাহাত্বে বলা হয়েছে, রস তো বৃক্ষের মূল 
থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত সর্বত্রই প্রবাহিত, কই তাতে তো কোনে। আধাদন নেই ! 
কিন্তু এ রসই যখন পুথকাঁকারে ফলে পরিণত হয়, তখনই তা হয় নিখিল 
বিশ্বের আধাদনীয়। বেদোপনিষদের সারজাত ভাগবত-কথাও ঠিক একই- 
ভাবে ফলাকারে পৃথকৃভূত হয়েই অতুযুন্তমা | 

"অত্যুত্তমা” কিন! সে-বিচার অন্যেরা] করবেন, কিন্তু আমর! শুধু এটুকুই 
খ্বীকার করবে।, বেদোপনিষদের হ্বরভি-নিষ্ঠাত এুভাগবতে ভারতীয় ধর্ম- 
স্কৃতির একটি পরমাসিদ্ধি ফলরূপে বিকশিত | ধর্ম ও দর্শনের, ইতিহাস ও 
কাব্যের উত্তর- ও দক্ষিণবাহিনী বিচিত্র ধার! এতে প্রাণরস হয়ে মিশেছে। 
তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ পুরুষের সন্ধানে, তার প্রেমঘন শ্যামলসুন্দর 
প্রক্কাশের সঙ্গে বিরহয়িলন-লীলার নিত্য তরঙ্গভঙ্গে, ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যের 
বিচিত্র মার্গ অনুধাবনে, নগনদী নক্ষত্র পর্বতমালায় ঘেরা এই ভারতবর্ষের 
কাহিনী-শতকে গড়া ভাগবত চিরকালের রসিক-ভাবুকের্ হাতে যে-রসফলটি 
তুলে দেয়, এককথায় তা স্বাদ বাত পর্দে পদে ।'ৎ 

বারোটি স্কদ্ধে তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে ও আঠাবে। হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ 
ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধো বিশিষ্ট এবং ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে ও 
সংহিতায় অনন্য। কলিধুগে “কৃ্ণ-প্রতিনিধি” রূপে 'পুরাণার্ক' ভাগবতের 
বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। তাই কেউ একে বলেন হরির সাক্ষাৎ শব্বময়ী 
মৃতি, আবার কেউ করেন এর দ্বাদশ স্কন্ধের সঙ্গে ভাগবত-পুরুষ “ঘয়ং 
ভগবান" শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলনা ।* ভাগবত নিজেকে নিজে বলেছে 


১. “নিগমকল্পতরোগ্গুলিতং ফলং শুক্মুখাদমৃতদ্রবসংঘুতম্‌। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহে। রসিক! ভূবি ভাবুকা$ ॥” ১1১1৩ 
পাম্মোততর খণ্ড, ভাগবত মাহাত্মাম্‌, ২৬৭৬৮ 
ভা", ১১1১৯ 
“তেনেহয়ং বা্ুয়ী মৃতিঃ প্রত্যক্ষ বর্ততে হরে;”। পাম্মোতর, ৩৬২ 
'ভিকমাল”, নাভাজী প্রণীত 





গত ভিসার উদ তি শত তে তর রি চিত উস তির 


৪ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


'্রহ্গসন্মিত পুরাণ”, ভথ। 'মভাপুরাণ, (১ এই পুরাণ-মহা পুরাণের প্রশ্নই 
ভাগবত-পরিচয়ের সববাদি জিজ্ঞাসা | 

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ইতিহাস ও পুরাণ 'পঞ্চম বেদ' রূপে কথিতত-- 
অর্থাৎ বেদের পরেই এদের স্থান। বেদের পরেই ইতিহাস-পুরাণের স্থান 
মির্টি্ট হল কেন, হ| স্পউ হয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে সৌতিবচনে | 
নৈমিষারণো সমবেত শৌনকাধি মুনিবগকে উদ্দেশ করে সেখানে দৌতিকে 
বলতে শুনি, 

ইতিহাস-পুরাপের দ্বারাই বেদকে বিস্তারিত করতে হয়। কেননা, 
“এ আমাকে প্র করবে" ডেবে বেদ আল্পঙ্ঞকে ভয় করেই চলে ।£ 

আধসমাজে শ্ত্বাশুদ্াদি জাতি তথাকথিত 'অল্পজ্ঞ'ই ছিলেন । ব্রহ্মচর্ধাশ্রম 
গভণ করণে সমিংপাণি ভয়ে অতি-নিগুঃ গুক্তমুখী বেদবিদ্য। আয়ত্ত করেন, 
একবপ-মবসর ঠাপের কোথায়? তারা তো পারিবারিক তথা বৃহত্তর 
সামাজিক সেবায় ষষ ক্ষেত্রে শিরন্তর নিযুক্ত ! অথচ “বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান- 
স্বরূপ--সবঙ্জাণে তাকে সঞ্চার করাই ভিতব্রত। এই হিতব্রতেই “পঞ্চম 
বেদের পরিকল্পণা ভ্ত্রা-খুর দ্বিজ-বন্টু৫ প্রস্ততি অল্পজ্ঞের কাছে বেদকে 
সহজবোধা কাই এই পঞ্চমবেদের কাজ হিল | 

পঞ্চমবেদ-রূপে পুরাণ আবার অথববেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে ইতিহাসেরও 
মধাদাভাগী ভয়ে উঠেছে) বস্থত ভারতীয় অধাত্বাদের দিকৃদর্শনে 
অথণা বংশাহচপিত-সপ্ধপিত ইতিহাস প্রণয়নে ও পুরাণের ভূমিক1 অবিসং- 
বাদিত। স্বভাবতই পুরাণের বচণাকাল সব্বন্ধে কৌতুহল জাগে। 
অথববেদেই প্রথম পুরাণের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেলেও অনেকেই বিশ্বাস 
কেশ পুরাণ বেখেধ টেয়েও আচীনতর খদ্ধেদেক বধ্ধণশ্ধ দ্িবোদস সুদীস 
সোমক প্রমুখ শুপতিবগ পুরাণের বংশাহুচবিতে বহু পরবর্তী রাজাবূপে 
উল্লিখিত । বেদৌপনিষদের কিছু ছুবোঁপা রূপক-উপমারও গ্রন্থিমোচন হয়, 

১ ভা* ১১1৮০ 

২ ভা, ১১1৭1১০ 

৩. ইতিহাসপুরাশঞ্চ পঞ্চমো তেদ উ৮0৩ | ভা" ১২1২০ 

৪. “ইতিহানপুরাণাভ্যাং বেদ: সমুস€হদেক। 

বিভেতাল্লশ্রতাদ্ধেদে। মাময়ং প্রহখিষুতি ॥” মহা, আদি | ১,৩২৯ 
৮ ভা* ১৪1২৫ 


ভাগবত-পরিচয়্ ৫ 


পুরাণেরই আখা'পভাঙ্কে। সুতরাং বেদ আগে না পুরাণ আগে' এ প্রশ্ন 
অবান্তর নয়। তবে বেদোপনিষদের পবেও যুগে যুগে পুরাণের নব-সংস্করণ 
ব| বর্ধন-পরিবর্জন সমানে চলেছে । ভাই দেখি এর খংশানুচরিতে প্রাকৃ- 
খগ্থেদীয় যুগের কয়েকজন বিখাত রাক্তারও নাম পাওয়! যাচ্ছে। অবশ্য 
তারপর বিবরণ কাল্পনিক হয়ে দঈাভয়েছে |. 

ক্ন্দপুরাণ থেকে জানা যায়, প্রথমে শতকোটি শ্লোকাত্মক একটিমাত্র* 
্র্মাগুপুরাণই প্রচলিত ছিল। বেদবাস তা৷ অষ্টাদশ পুরাঁণে বিভক্ত করেন । 
মৎস্পুবাণেও বল! হয়েছে, পপুরাণমেকমেবাসীৎ তদ1 কক্সাস্তরেহনঘ” |২ 
মাধুনিক গবেষকদের মধো 1228169] এ-মত স্বাকার কবে নিয়েছেন । 
ড৬3755£50105 অবশ্য জানান, এ-পুরাণ বা ইতিহাস এক বা একাধিকও হতে 
পারে । তবে কালক্রমে তা যে অক্টাদশ পরাণের রূপ নেয়, সে বিষয়ে কারে! 
কোনো সংশয় নেই । এই অষ্টাদশ পুরাণ যণ্াক্রমে বাধ ব্রহ্মা, মার্কণেয় 
বিঞুণ, মৎস্য, ভাগবত, কুর্ম, বামন, লিঙ্গ বরাভ, পদ্ম” নারদীয়, ত্রন্ম+ এবং 
স্কন্দপুরাণ। সংখা! নিয়ে নয়, তালিকায় অন্তভূর্ক্ি নিয়ে গুরুতর মতভেদ 
বর্তমান । যেমন, শাক্তসন্প্রদায় ভাগবতের পরিবর্তে মহাভাগবত বা 
কালিকাপুরাণকে এর অন্তগত করতে চাঁন। আধুনিক গবেষকগণের 
অনেকেই শেষোক্ত পুরাণখানিকে উপপুরাণের অন্তগত করেছেন । পক্ষান্তরে 
ভাগবতের স্তবপ্রাচান এতিহা 'ও বিপুল প্রসিদ্ধি লক্ষা করে একে তারা ষস্থানচ্যুত 
করার কোনো যুক্তিই খুজে পান নি। বিষ্ণপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের যে- 
তালিকা পাই তাতেও ভাগবত পুরাণ উল্লি/খত -_সেখানে এব স্থানও পঞ্চম । 
শুধু ভাগবতই ভাগব্তকে 'মতাপুবীণ' বলেনি, ব্রহ্মবৈব্ও একে একই 
আখ্যায় ভূষিত করেছে । প্রসঙ্গত পুরাণ ও মহাপুরাণের পার্থকা নিবূপণ 
এখানে অপরিহার্ধ। 

ষ্ঠ শতাব্দীর শেষে পুরাণের পঞ্চলক্ষণত দেখিয়েছিলেন অমরকোষ- 
প্রণেতা । এই পাঁচটি লক্ষণ যথাক্রমে 'সগ' বা সুষ্টিঃ প্রতিসগ” বা প্রলয়ের 
».. একমেব পুরা হ্যাসীদ্বরহ্ষাণ্ শতকোটিধ।। 

ততো হষ্টাশধা কৃত্ধা বেদব্যাসে। যুগে যুগে” ॥ প্রভাসক্ষেত্রমাহাজ্সাম ১ ২1৮৯ 
৫ মবস্কু, ৫৩1৪ 
৩. “স্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো! মন্বস্তরাণি চ। 
বংশানুচরিতফৈব পুরাপং পঞ্চ লক্ষণম” ॥ 


৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


পর পুনঃসূষ্টি, 'মন্বস্তর বা মনুর অধিকৃত যুগবিভাগ” বিংশ”বা দেববংশের 
বিবরণ এবং “বংশানুচরিত' বা খধি ও রাজবংশের বর্ণনা । ভাগবতে এই 
পাঁচটি লক্ষণের পরিবর্তে পাই দশটি লক্ষণের উল্লেখ । এগুলি যথাক্রমে 
সের্গ" “বিসর্গ '্থান' “পোষণ? নউতি? মন্বত্তর” 'ঈীশানুকথা” নিরোধ “মুক্তি” ও 
আশ্রয়? ।২ নূতন লক্ষণের মধ্ো “স্থান? বলতে বোঝাচ্ছে সুষ্টবন্তর যথাযথ 
শ্খলারক্ষা, “পোষণ বলতে ভগবানের অনুগ্রহ, “উতি” বলতে জীবের 
বাসন! বা কর্মসংস্কার, 'ঈশান্ুকথা” বলতে অবতাঁর এবং ঈশ্বরানুগৃহীত 
ভক্তজনের চরিত, “নিরোধ? ভগবানে জীবের অন্তর্ধান, “মুক্তি” জীবের - 
কর্তত্ব-৪ ভোক্তত্ব-ত্যাগ, আর পরিশেষে 'আশ্রয়”-সর্বজীবের গতির্্ত! 
নিবাস সাক্ষী পরমেশ্বর । ভাগবতে কিভাবে এই দশটি লক্ষণ প্রত্যঙ্ষীভূত 
হয়েছে অতিসংক্ষেপে এর বিষয়বন্তরর পরিচয়-দানেই তা স্পষ্ট হতে পারে | 
মূল ভাগবতের সূত্রপঠত দ্বিতীয় স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে--আর শেষ দ্বাদশ . 
বন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে | বাকী প্রথম স্বন্ধ ও দ্বাদশ স্কান্ধের অবশিষ্ট অধায়কে বলা : * 
যায় যথাক্রমে উপক্রমণিক ও উপসংহৃতি | নৈমিষারণ্যে সমবেত খধিগণের 
অন্ুরোধেই সৃতপাঠক এ-পুরাঁণকাহিনীর অবতারণা করেন। কথোপকথনের 
এই বিশিষ্ট ভঙ্গি ভাগবতে আরো! বহুবার অনুসৃত হয়েছে । বিছ্বর-উদ্ধব 
ংবাদ, মৈত্রেয়-বিদ্বর সংবাদ, ভগবদৃ-উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি তারই প্ররৃষ্ট 
প্রমাণ | মধো মধো রুদ্রগীতা৷ উদ্ধবগীতাদ্দির পরিবেষণও মনোজ্ঞ । ভাগবতের 
মূল বক্তা কিন্তু সৃতপাঠকাছি নন, স্বয়ং বাঁসপুত্র শুকদেব। গঙ্গাতীরে 
প্রায়ৌপবিষ্ট পরীক্ষিতৎকে তিনি যা শুনিয়েছিলেন, তাই আঙল ভাগবত । 
সেই 'আঙল' ভাগবতেরই কথারস্ত দ্বিতীয় স্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শুকদেবের 
প্নমঃ পরশ্মৈ পুরুষায় ভূয়সে” মঙ্গলাচরণ পাঠে । কথাশেষ হয়েছে দ্বাদশের 


১ তন্মা। ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্‌ ॥ ৯1৯৪৪ 
২ “অঞ্জ সো! বিসগশচ স্থানং পোষণমূতয়ঃ | 
মন্বস্তরেশানুকধ। নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়;॥৮ ২1১০১ 
৩ "নমঃ পরশ্মৈ পুরুবায় ভূয়সে সচ্স্তবন্থাননিরোধলীলয়া | 
গৃহীত শিত্রিতয়ায় দে হিনাম্তর্তবার়ানুপলক্ষ্যবত্স্নে ॥* [২11১২] 
ষহিমানু আধার ধিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রয়োজনে রজঃ সত্ব তমোমুস্তি ধরে আবিভূতি 
হনঃ সেই গরমপুরুবের ধ্যানে এ অধ্যায়ের দ্বা্শ থেকে হয়োদশ এই বারোটি প্লোক উৎসারিত। 
চতুষ্ধিংশ ফ্লোকটি পিতা-ব্যানেয প্রতি নষদ্কার-বাক্য। 


ভাগবত-পরিচয় ৭ 


পঞ্চম অধ্যায়ে, আর শুকদেবকে বিদায় নিতে দেখছি তারই অবাবহিত কাল 
পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্টম ক্লোকে। ভাগবতের মহাপুরাণিক দশ লক্ষণ 
আমর এই দীর্ঘ শুকভাষণের মধ্যেই স্পষ্ট খুঁজে পেতে পারি । যেমন “সর্গ' 
বা সৃষ্টিবর্ণন! পাবে! দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, তৃতীয় স্বন্ধের দশম অধ্যায়ে 
ও দ্বাদশে । প্রলয়" স্থান পেয়েছে তৃতীয় স্কন্ধেরই একাদশ অধ্যায়ে পরমায্মার 
কালাখা মহিম! বর্ণনান্ঈ_ প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি বা 'বিসর্গ”ও একই অধ্যায়ে 
লক্ষণীয় । “স্থান”, ভাষাস্তরে সৃষ্টবস্তর শুঙ্খলারক্ষাই তৃতীয় স্কন্ধের বিংশ 
অধায়ের বিষয়বন্ত। প্রসঙ্গত পঞ্চম স্ধন্ধের ষোড়শ অধায়ের ভূগোলবর্ণন1, 
উনবিংশের ভারতবর্ধের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা, একবিংশের খগোলবিবরণ অথবা 
ষড়বিংশের নরক-উন্মোচনও মনে পড়বে । “পোষণ' বা ভগবানের অনুগ্রহ 
তো সমগ্র ভাগবতে নিরস্তর কীতিত। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগা হয়ে 
থাকবে অজামিল ও গজেন্দ্রের প্রতি তার অসীম কৃপা। এই অজামিলো" 
পাখ্যান ও গজেন্দ্রোপাখ্যান ছুটি পাচ্ছি যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম ফ্ন্ধে। “উতি' 
বা জীবের বাসন! ও কর্মসংস্কার, “নিরোধ+ বা সেই উতভি-ক্ষয়ে জীবের ভগবানে 
অন্তধ্ণন, পরিশেষে 'মুক্তি' তৃতীয় স্বন্ধে কপিল-ভাষো, চতুর্থ স্কন্ধে সনৎকুমার- 
ভাষো, সর্বোপরি ভগবদৃ-উদ্ধব সংবাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 
শুকদেব নিজেও ভাগবতের উপক্রমে দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয়: অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
আলোচন! করেছেন। 'মন্বস্তর” বা মন্ুর অধিকৃত কালার্জি'বিভাগেও ভাগবত 
তার পুরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে পুরোপুরি ।তুর্থ সতদ্ধে সবায়স্ুব 
মনুর বংশ-বর্ণন! দিয়েই এর সুত্রপাত। অধ্টমে ম্স্তরানুষনায় তারই শুভ 
সমান্তি। এর মধো স্থান পেয়েছে__ স্বায়জ্বব, স্বারোর্টিষ, উত্তম, তামস, 
বৈবত, বিবন্বত, শ্রান্ধদেব,» সাবপি, দক্ষসাবণি, ব্রক্মধীবণি, ধর্মসাবণি, 
রুদ্রসাবণি, দেবসাবণি, ইন্ত্রসাবণি--এই চতুর্দশ মন্থর শাঁসনকাল, তাদের 
ংশাবলী ইত্যাদি । উপব্ুস্ত এদের কালে হরি কোণ্‌ কোন্‌ মুতিতে 
আবিদ্ূতি হয়েছিলেন, তখন কেই-ব। ছিলেন ইন্দ্র আর সপ্তবিই-ব1 কারা 
কারা, তাও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি । যেমন, চতুর্থ মনন তাসের 
কালে হবিমেধসের ওরসে হুরিপীক্ন গর্ভে আঁবিভূতি ভগবান্‌ হরি” নামে খ্যাত। 
ভাগবতের বিবরণ অনুসারে তিনিই কু্ীরের গ্রাস থেকে গেন্দ্রকে রক্ষা 


১ শুকদেবের কালে এই শ্রাদ্ধদেষ বা বৈবন্থত সপ্তম মনু বর্তমান ছিলেন জান! ধাচ্ছে, ভারই 
উক্রিতে : “সপ্তমো বর্তমানো” [৮১৩1১ ] 


৮ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


করেন।১ তখন ব্রিশিখ ছিলেন ইন্দ্র, আর জ্ঞোতিধাঁম প্রমুখেরা ছিলেন 
সপ্তত্ধি। আবার পঞ্চম মনত রৈবতের কালে বিকুঠাসৃতরূপে 'বৈকু&” নামে 
ভগবানের স্বকলায় আবির্ভাব 1২ বিভু তখন ইন্দ্র, হিরণারোযা-বেদশির। 
প্রমুখের! সপ্তধি। স্মরণীয়, এই মন্বস্তরের মধোই ধধিবংশাদির বিস্তৃত 
বর্ণনা স্বানলাভভ করেছে । তবে মন্বস্তরের চেয়েও “ঈশানুকথা” ব। ঈশ্বরের 
অবতার ও ঈশ্বরান্নগৃহীত ভক্তজনের চরিতকথাই ভাগবতে অধিকতর পরিসর 
লাভের হধিকারী হয়েছে । অবতার সমুহের মধো মতস্য-বূপ অষ্টম স্কৃন্ধে 
চতুরিংশ অধায়ে বন্দিত, কুর্ম-বূপ অধ্টমেরই দশম অধ্যায়ে, বরাহ-নূপ তৃতীয় 
স্কষ্েণ ব্রয়োদশে' নৃসিংত-বূপ সপ্তম স্কন্ধে অধ্টম অধ্যায়ে, বামন-রূপ অই্টম 
স্কদ্ধের পঞ্চদশ অধায়ে, পরশুরাম ও রাম নবম স্কন্বের পঞ্চদশে ও দশমে, 
বলরাম দশম স্কপ্ধে এবং প্রচলিত দশাবতারের তালিকায় অবশিষ্ট অবতারদয় 
বৃদ্ধ ও কক্ষি ভাগবতে উল্লিখিত মাত্র। কিস্ত এ তালিকার বাইরেও ভগবানের 
নানা অবতার ভাগবতে স্বীকৃত হয়েছেন। যেমন, পুথু অবতাবের প্রসঙ্গ 
পাই চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ থেকে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত, খষভাবতারের প্রসঙ্গ 
চতুর্থ-ষ্ঠ অধায়ে, নরনারায়ণের প্রসঙ্গ একাদশের চতুর্থে। ভাগবতে 
কগিলাবতারের প্রসঙ্গটি তুলনায় খুবই দীর্ঘ--তৃতীয় স্কন্ধের চতুবিংশ অধ্যায় 
থেকে ত্রয়ন্তিংশ অধ্যায় পর্যন্ত মেট দশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে সাংখাকাবের 
জীবনবেদ। অবতারের এই দীর্ঘ উপাখ্যানের পাশাপাশি শঈঁশ্বরান্বগৃহীত 
ভক্তজনের চরিতও কিছু কম গুরুত্ব পায়নি । এর মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় 
চতুর্থ স্বন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে বপিত গ্রুবচরিত, সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 
প্রহ্লাদচরিত, নবমের চতুর্থ অধায়ে অন্বরীষ-কথা, একবিংশে রস্তিদেব- 
মভিমাখাপন | ঈশ্বরানুগৃহীত এই ভক্তবৃন্দের নামকীর্তনে ভাগবত 
প্রকারাস্তরে এদের আরাধ্য সেই দশম লক্ষণ 'আশ্রয়ে'রই জয়গাঁন করেছে । 
শ্রীধরঘামী ভাগবতের মহাপুরাণিক দশম লক্ষণের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
বন্তত প্রথম পাঠেই বোঝা যায়, “স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণই ভাগবতের ফশম লক্ষণ 
ব। 'আশ্রয় । দশম স্বন্ধের নববইটি অধ্যায়ের বহুবিস্তত পরিসরে সেই 
আশ্রয়ে'রই নরবপুধারণের অত্যাশ্র্য লীলা অতুলনীয় কবিত্বে ও ভাবৃকতায় 
উদগীত । 
মি ৮১1৩, 
২ ভা" ৮৫৪ 





ভাগবত-পরিচয় ৯ 


এইভাবেই ভাগবতে দশ লক্ষণ যথাষথ মর্ধাদালাভ করেছে । ভাগবতের 
দ্বাদশ স্কন্ধে এদের ঈষৎ ভিম্ননামে* উল্লিখিত হতে দেখি বটে, তবে সেখানেও 
"বৃত্তি এবং “রক্ষ1” অর্থাৎ ভক্তদের কর্তধা এবং ভগবান্-কর্তৃক তাদের রক্ষ1 
যথাক্রমে স্কান ও পোষণেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে । আর নিরোধই "সংস্থা? । 
উত্তি বা বাসনাই তে পুনর্জম্মের কারণ বা “হেতৃ* এবং আশ্রয়ই তো 
'অপাশ্রয়? | | 

ভাগবতের এই দশটি লক্ষণ দেখেই একে অনেকে “অর্ধাচীন পুরাণ, 
বলেছেন । এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হুরপ্রসাদ শান্তীর অভিমত প্রণিধান- 
যোগ্য । পুরাণ-পুঁথির পরিচয়দানে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 
ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডে মুখবন্ধে তিনি জানান, যেহেতু অমরকোষ-প্রণেতা 
ছিলেন বৌদ্ধ, তাই তার কাছে হিন্দপুরাণ ছিল কতিপয় পুরাকাহিনীর সম্টি 
বা ঈতিভাস মাত্র, আর কিছু নয়। কাজেই পঞ্চলক্ষণের নির্দেশে পুরাণের 
ধর্মীয় আবেদন আদ রক্ষিত হল কিনা, তাবিবেচনা করে দেখবার 
কোনো প্রয়োজনই তিনি বোধ করেননি । ভাগবতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
প্রক্ষেপে দশলক্ষণ নির্দেশের মধ্যেই এর প্রথম প্রতিবাদ এলো! বলা যায়। 
দশলক্ষণের অন্তর্গত “বৃত্তি” ও “রক্ষার দ্বারা পুরাণের সেই ধর্মীয় দিকটির 
মর্ধাদাই সর্বাংশে রক্ষিত ।২ 

অতঃপর কোনে! আধুনিক গবেষক যদি মন্তব্য' করেন যে, পুরাণের 
পঞ্চলক্ষণ থেকে দশলক্ষণে বিশদীভবন নাড়ি ভি থেকে এ-শ্রেণীর 
অবহেলার যোগা মনে হয় না। তবে এ-মগুন ই অকাচীন কালে 
ঘটেছে কিনা ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোষ্টন। করতে গিয়ে যথা- 
স্থানেই তা আমরা স্পষ্টীকৃত করবো । এখানে শুধু এটুকুই জেনে রাখতে 
হবে, ভাগবত নিজেকে মহাভারতের পরবর্তী বচনা বলে উল্লেখ করেছে ।৪ 


১ ““সর্গোস্তাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষাস্তরাণি চ। 
ংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥” 1 ১২৭1৯] 
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১৩ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


যা এককথায় “মহদভুতম্‌”১ তথা “সবার্থপরিবৃংহিতম্””ৎ বলে কথিত, সেই 
মহাভারতের পর ভাগবত প্রকাশিত হওয়ায় মহাভারতের মহদডুত সর্বার্থ- 
পরিবৃংহিত স্বভাব ভাগবতেও অনুস্যাত হয়েছে বলতে হয়। শুধু তাই নম্ম। 
মহাভারতের পরেও বেদব্যাসের অপরিতৃপ্তি এবং ভাগবতে তারই সার্থকতা 
প্রাপ্তির প্রসঙ্গে মনে হয়, ভাগবতেরই মহাভারতাতিরিক্ত কোনে! বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি এ হল নিগুঢ় ইংগিত। এই নিগুঢ ইংগিত যে বেদগুহা 'অহৈতুকী 
প্রেমভক্তি'রই বাঞ্জনা তা ভাগবতধর্ম প্রসঙ্গে অন্বাত্র আমরা বিশেষভাবেই 
আলোচন। করবো । কিন্তু মহাভারতের পরম-অদ্ভুত সর্বশাস্ত্র-সঞ্চয়ন-প্রতিভা 
কিভাবে ভাগবতেও বিকাশলাভ করেছে তার ঈষং আভাস না দিলে 
আমাদের বর্তমান আলোচন। অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

“যাহ! নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে”মহাভারত সম্বন্ধে এ-উক্তি তো 
প্রবাদবাকোর মতোই প্রচলিত । বস্তত মহাভারতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই 
চতুরবগপ্রাপ্তির পথনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ভূতত্ব জ্যোতিবিজ্ঞান 
ইত্যাদি অপরাবিগ্যারও কোনে! শাখাই একেবারে অনালোকিত থাকেনি | 
একই সঙ্গে এই পরা ও অপরাবিগ্ভার পরিবেষণে ভাঁগবতও তুলামুল্য। 
ভাগবত প্রেমভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ নিবূ্পণ করেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে 
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছে। বিশ্ববিজ্ঞান 
ভূপরিচয় বা ভারতবর্ষীয় ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
আছে। ছৃ'একটি উদাহরণ যোগে আমাদের বক্তবা বিশদীভূত করা চলে 
যেমন, বিশ্বসূষটির মূল রহস্বের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করতে করতে ভাগবতও 
আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই পৌছেচে পরমাগুতে। কিন্তু অতি-আধুনিক 
বিজ্ঞানের মতো! সেও সেখানেই থামেনি | বরং বলেছে, শেষ পর্যস্ত পরমাণুও 
সতা নয়। পরমাণু স্বীকার না করলে পৃথিবী প্রভৃতি স্তুল কার্য ও পদার্থ 
সিদ্ধ হয়না বলেই বৈশেষিকগণ এর কল্পনা করে থাকেন ।* এক্ষেত্রে 
উপনিষদের মতো! ভাগবতও শেষ পর্যন্ত পৌছেচে “জ্যোতিতে-_ 
সুক্সতম আত্মজ্যোতিষি”।৫ ভক্কি-শাস্ত্রের নিজস্ব পরিভাষায় তাঁকেই বলেছে 
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ভাগবত-্পরিচয় ১১ 


“বিশুদ্ধ সত্ব'১ নামাস্তরে “বাসুদেব”ং । এ পর্যস্ত বিজ্ঞানও এসে থেমেছে 
জ্যোতিতে। বলা বাহুলা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যখন পরীক্ষানিরীক্ষা- 
মূলক বিশুদ্ধ গাণিতিক পথে আসে, ভাগবতাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তখন আসে 
একাস্তভাবেই বোঁধির পথে । তবে ছুই পথ যখন কোনে! কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
একাসূত্রে মিলে যায়, তখন ভারতব্ষীয় বিরাট ধঁতিহোর উত্তরাধিকারী 
হিসাবে আমাদের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। জ্যোতিবিজ্ঞানে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের বিস্মপ্নকর অগ্রগতির কথ! এর পর তোলা যায়। কোপারনিকাস 
গালিলিও নিউটনের বহপূর্বেই ভারতবর্ধে আহ্নিক-বাধ্ধিক গতি বা অভিকর্ধ- 
মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে ভাস্করাচার্ধের অভিকর্ধাদি 
সুত্রের আবিষ্কার ভাগবত-পরবর্তী কালের বটে, কিন্তু শ্ীষপূর্ব পঞ্চম শতকের 
হিন্দু জযোতিধিদ আর্ধভট্টের গ্রহ-বিষয়ক গতিসূত্র আবিষ্কার পুরাঁণ-রচন1 তথ। 
নবসংযোজনার কালেই ঘটেছে । ফলত ভাগবতে খগোল বিবরণেত প্রাচীন 
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানভাগাবর উজাড় হয়ে যেতে বাঁকি থাকেনি । সূর্ধকে ঘিরে 
গ্রহের গতি রয়েছে, একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাগবত যখন বলে শুধু 
গ্রহাদিরই নয়, সূর্যেরও গতি আছে, তখন চমক্‌ লাগে ঠবকী। কু্তকারের 
চক্রের সঙ্গে সূর্ধ প্রভৃতি নক্ষত্রের তুপন1 করে পে বলেছে, চক্রটি যখন ঘোরে, 
তখন তার ওপরে যদি কোনে! পিপীলিকা! থাকে তবে স্বক্রের গতির অনুরূপ 
একটি গতি তারও হয়। পক্ষান্তরে সেই চক্রের ওপরই পিপীলিকাটি যখন 
একস্থান থেকে অন্বস্থানে বিপরীত মুখে চলতে থাকে তঞ্চম তার আর একটি 
বিপরীত গতিও স্বীকার করতে হবে। ঠিক এইভাবেই সূর্বাদি নক্ষত্রেরও 
উভয়বিধ গতিই স্্বীকার্ধ।৪ ভাগবতের মতে, পঞ্চবিধরপতি তত্বের অন্যতম 
মহাপ্রভাবশালী কালই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ককে নিরন্কবর পরিচালিত করছে । 
বলদের যেমন খুঁটি--ফ্রুবই তেমনি এদের “মেবীন্তভ” |: এরাও সেই মেধী- 
সতম্তকে ধিরে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশে কর্মাহ্ৃসারে গতিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশ 
পরিভ্রমণ করে ফেরে, কদাঁপি ভূতলে পতিত হয় না1 লক্ষণীয়, ভাগবত 
প্রন্ভৃতি পুরাঁশ বততই কেন ন! বিজ্ঞানের সত্য সংগ্রহ করুক, শেষ পর্যস্ত তার! 
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১২ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


উপনীত হয় দার্শনিক পাঁরমাথিক ধারণাতেই | তাই দেখি, জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সব কৌতুহল ভাগবত নিরৃন্ত করেছে নিখিল জ্যোতিশ্চক্রের দ্বারা কল্পিত 
শিশুমার-মৃির ধারণায়, তথা সেই শিশুমারকেই পরমপুরুষের জ্যোতিঃ- 
শরীর রূপে উপাপনা করার বিধিদানে 1১ 


শুধু আকাশের ধানেই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষটির ক্ষেত্রেও শেষ 
প্যস্ত ভাগবতের সেই সর্বোপরি পারমাথিক দৃষ্টিরই সন্ধান মিলবে । 
ভূমগুলের স্থুলবূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভীগবত একে 'কুবলয়-কমল- 
কোধাভান্তরকোঁষো??* বা প্পস্বর্ূপ বলেছে । জন্ু্বীপ কেন্দ্রস্থ কোষ আর 
ধাঁকি আটটি বর্ধ রয়েছে ভারই চারপাশ ঘিরে । এর মধ্যে ভারতবর্ধের নাম 
পূবে অজনাভবর্ধ ছিল বলে জানানে! হয়েছে; পরে খষভের জোষ্টপুত্র ভরতের 
নামানুসারে এর নাম ভল ভারতবর্ষ ।৩ মলয়-মঙ্গলপ্রস্থমৈনাক, বিল্ধা- 
শুক্তিযান-ঝক্ষগিরি-চিত্রকৃউ-গোবর্ধন-বরৈবতক প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যানগন্ভীর 
পবতশোভিত ভারতবর্ধকে, তথ] তাতপর্ণী-কৃতমালা-কাবেরী-যমুনা-সরস্বতী- 
দৃষদ্ধতী বিতস্তা-অসিরা-বিশ্বা অন্ধ-শোণ নদী-মহাঁনদের জপমালাধত 
শারতবর্ধকে ভাগবত বলেছে ন'টি বর্ষের মধ্যে একমাত্র কর্মক্ষেব্রভুমি__ 
আরগুলি হল স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণাভোগের ক্ষেত্র, তাই তাব। 'পাধিব 
যশ” | কিন্ত পাধিব স্বর্গ দূরে থাক্‌, দেবতারা নিত্াঘ্র্গভূমিকেও ভারতবর্ষের 
তুপনায় তুচ্ছজ্ঞান করেন । এক্ষেত্রে ভাগবত ঠিক ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-পুরাণের 
মচ হই দেবতাদের ভীরত-মাহমা-গান তুলে ধরে : 


“অহে। অমীষাং কিমকারি শোভনং 
প্রসন্ন এষাং শ্বি্রুত স্বয়ং হরিঃ। 
ৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে 
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥৮৪ 


আহা, ধীরা ভারতভূমিতে ভগবান হরির সেবার উপযোগী 
শরক্্ন্মু লাভ করেছেন, না জানি তারা কোন্‌ পুণ্কর্সের অনুষ্ঠান 


১ ভা" ২৩ 
২ ভা” ৫1১৬1, 
৩ ভা. ৫181৯, ৫1৭1৩ 
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করেছিলেন। মনেহয় হরি বিনা-সাঁধনেই তাদের প্রতি প্রমন্ন। তাই 
আমাদের কেবল ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের আকাজ্জাই জাগে, কিন্ত জন্মলাভের 
সৌভাগ্য আর ঘটে না । 
ভাগবতের কথাকোবিদও এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন: : 
পকল্লাযুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ 
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো৷ বরঃ। 
ক্ষণেন মত্যেন কৃতং মনষিনঃ 
সন্নস্য সংযাস্ত্যভয়ং পদং হবেঃ 1৯ 
কল্পায়ুজীবী দেবতাদের স্থান যে-্বগভুমি, তা লাভ করার চেয়েও অল্লায়ু 
হয়ে ভারতবর্ধে পুনর্জন্ম লাভ করা শ্রেয়তর | কেননা চিরজীবী 
দেবতাদের আবার জন্ম হয়, কিন্তু ভারতবাসী পুরুষ মরণশীল দেহকে আশ্রয় 
করে ক্ষণকালেই কৃতকর্ম পরিহারে হরির অভয়পদই লাভ করে থাকেন । 
কে বলে ভারতীয় সাহিতো দেশপ্রেম একেবারে বহিরাগত ? “কল্পামুষাং 
স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো৷ বর” কল্পামুজীবী দেবতাদের 
নিবাস স্বর্গে জন্মলাভের চেয়েও ক্ষণায়ু হয়ে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়তর, 
প্রাচীন ভারতীয়ের এই একান্ত প্রার্থনাই তো! চিরকালের ভারতবরষীয় 
জনগণের কণুভূষণ হওয়ার যোগা । 
এইসঙ্গে আমরা আরও একটি প্রচলিত বদ্ধমূল স্ত্রস্তধারণার প্রতিবাদ 
কর। প্রষ্ষোজন বলে মনে করি । প্রাচীন ভারতীয়গণ গ্ভীরতবর্ধের কোনে। 
ইতিহাস রচন। করে যাননি এবং তাদের ইতিহাসত্রানের চরম অভাব ছিল-_ 
কোনো! কোনে! প্রতীচ্য গবেষকের এ-ছুটি অভিযোগই: ঈমপরণ ভিত্তিহীন বলে 
বিশ্বাস । আটষট্রি বংসর আগে ১৩০৯ সনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এর্দেরই লক্ষা করে বলেছিলেন : 
ছইতিহাঁস সকলদেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। 
যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্ডের জীবনী পড়িয়৷ পাকিয়! গেছে, পে শ্রীষ্টের জীবনীন 
বেলায় তাহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে ; 
যদি সংগ্রহ করিতে না পাবে তবে তাহার অবজ্ঞ। জম্মিবে এবং সে বলিবে, 
যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের ? 
তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হুইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়- 


পবা পানর তন ববন ও বা ও এ জা জর জা 
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পরাজয়ের কাগঞ্পত্র না পাইলে ধাহারা ভারতবর্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে 
হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার 
ভিষ্ট্রি কিসের' ভাহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং ন1 পাইলে 
মনের ক্ষোভে ধানকে শস্ের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ 
এক নহে, ইহা জানিয়! যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্ের প্রতাশা করে 
সেই প্রাজ্ঞ |”, | 

সুখের বিষয়, ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাঁস-গবেষণার যথেউট উন্নতি 
হয়েছে | তাই এখন ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাসপথের অনুসন্ধানে বিদেশী 
গবেষকরাও আর “ধানের খেতে বেগুন খুঁজতে” যাওয়ার বিড়ম্বনার শিকার 
হন না। ১৯২২ সনে লগ্ুনের অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত ০4.001926 
10180 13155071081 1025)6102 গ্রন্থের ভূমিকায় ঘা, [). 6818769-ই 
তো স্প্ভাষায় বলেছেন, শুধু বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করায় 
তথা পুরাণিক ও মহাকাঁবাক এঁতিহ্থকে অবহেলা করায় পণ্ডিতসমাজে এই 
ধরণের অভিমত গড়ে উঠেছে যে, ভারতবাসীর ইতিহাস-জ্ঞানের শোচনীয় 
অভাব বর্তমান। আসলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি অসাধারণ প্রকৃতি 
আছে। এ ইতিহাস মুলত ধর্মতাত্বিক। কিন্তু সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করেই যদি ভারতবরাঁয় ইতিহাস সঙ্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে হয় তো 
এর পুরাণগুলির আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য । প্রসঙ্গত তিনি বিভিন্ন পুরাণের 
কাল, সুর্ষ-চন্দ্রাদি রাজবংশ তথা ভার্গবাঁদি খষিবংশের তালিকা ও তথ্যাদিও 
যথাসভ্ভব সংকলন করেছেন। 

বংশানুচরিত মোটামুটি সব পুরাণেই অনেকটা এক । কিন্তু ভাগবতের 
যা অনন্ত বৈশিষ্ট্য সেই বৈষ্ণব-ধর্সের ইতিহাসের কিছু কিছু ইংগিত সম্বন্ধে 
শীরব থাকলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

ভাগবত পুরাণে ভাগবত” শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত---এক “ভাগবত 
শান্ত, ছুই “তক্তিরসপাত্র” । এর মধ্যে ভক্তিরসপাত্র বোঝাতে “ভাগবত; শব্দের 
প্রয়োগ বিশেষ প্রাচীন বলে গবেষকগণ যনে করেন। পান্পতন্ত্র নামক প্রামাণ্য 
পাঞ্চয়াজ সংহিতায় এই ভাগবত-সন্প্রদায়কে বোঝাতে যে-বিভিন্ন প্রতিশব 
পাচ্ছি, তার মধ্যে 'সাস্থৃত' এবং 'একাস্তিক' বিশেষ উল্লেখযোগা। তুলনায় 
১ নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের, অর্থাৎ, গুত্য আসলের যলে মনে 

১ ভারতবর্ষ" রবীন্র-রচনাবলী, €র্ঘ খ, পৃ" ৩৮০ বি. তা স* : ৰ 
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করেন কেউ কেউ । এ্রদ্ের মতে, ভাগবত ধর্ম সর্বপ্রথম প্রচার করেন বৃষিঃ- 
যাদব-সাত্বত গোঠীর মহানায়ক দেবকীপুত্র বাস্বদেব কৃষ্ণ। গোষ্ঠী-গত 
ভাবে তখন এর নাম ছিল সাত্বত ধর্ম। এই-ধর্মের মূল গ্রন্থ হিসাবে ভাগবত 
তাই “দাত্বতী শ্রুতি? বলেই সুখাত, আর এ-ধর্সের প্রবক্তাও নিজে পগিচিত 
“সাত্বত-শান্ত্র-বিগ্রহ” রূপে । কালক্রমে সাতৃত-ধর্ম আবার বিশেষ গোষ্ঠীর 
সীম! ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়,। তখন বাস্বদেব কৃষ্ণই হয়ে উঠলেন 
স্বয়ং ভগবান” তার অন্প্রদায়ও তখন নাম নিল ভাগবত-সম্প্রদায়।__সাত্বত 
গোষ্ঠী এতেই হয়ে গেল লীন। দক্ষিণের বিষুণভক্ত একাস্তিক-সম্প্রদযায়ও 
ক্রমশ ভাগবত সম্প্রদায়েরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পাঞ্চরাত্রের চতু্ব্যুহবাদও 
ভাগবতধর্মে অদ্ধয় কৃষ্ণতত্বে পরিণতি লাভ করলো । তহ্বপরি, ভাগবত 
ধর্ম প্রচারের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভক্তিবিশ্বাসের ধারাঁটিও যথাসম্ভব 
বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মৈত্রীরক্ষা করেই এসে যুক্ত হলো! 
এ-ধর্সে। অর্থাৎ, হজ্ঞ-সম্পাদনের পূর্ণ প্রভাব যেস্ুগে বর্তমান ছিল, সেযুগ 
থেকে আরম্ভ করে বৈদিক-প্রভাববিস্থৃত একাস্তিক সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগ পর্ধস্ত ভাগবত-ধর্মের বহুকালব্যাপী বিপুল ইতিহাসের সমুদয় 
নিদর্শনই অতিগুঢ় ইংগিতে ভাগবত পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে বলে আমাদের 
বিশ্বাস। আমর! এই হই প্রাস্তসীমার ছুটি মাত্র উদাহ্ক্ণ যোগেই বিষয়টি 
স্পষ্ট করতে পারি । 

ভাগবতের বিবরণ অনুসারে খষভপুত্র রাজ ভরক্ককেই যজ্ঞাদির নব 
ব্যবস্থাপক বলা চলে। জৈনশাম্ত্রে খযভদেবকে চধিবশজন 'অর্থৎ, ব! 
তীর্থকরের আদিতম বলা হয়েছে । এই তীর্থন্কর সির সবশেষের জন 
যিনি, সেই মহাবীর বা বর্ধমান বৃদ্ধের সমসাময়িক বলে ঝুগগপৎ জৈন ও বৌদ্ধ 
শাস্ত্র থেকে জানা যায়। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে মছাবীরকে খ্রীটপূর্ব যঠ 
শতকের ধর্মপ্রচারক বলতে হয়। কাজেই তার ব্রয়োবিংশতিতম উর্ধতন 
ধর্মগুরু খযভদেবের কাল যে গ্রীষপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর একাধিক শতক পুর্বে, তাতে 
সন্দেহ নেই। ভারতবর্ধে বৈদ্িক হয্ঞানুষ্ঠানের তখন বিশেষ প্রাবল্য। 
'এবই মধ্যে রাঙা! ভরত আনলেন এক যুগান্তর । বন্তত সনাতন যয্পন্ধতির 
কঠোর বিধিবদ্ধ অচঙপামতনে তিনি যে কী নবয়ুগের হাওয়া বইয়ে দিলেন, 
তা আমর! অত্যাধুনিক কালের মানসিকতা নিয়ে সম্যক অনুধাবন করতে 
পারবে! না। তিনি ইন্জ প্রভৃতি খখেদীয় দেবতার পরিবর্তে পরমপুরুষ-জ্ঞানে 


১৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


বাসুদেবের উদ্দেশে যজ্ঞাহতি প্রদান করতেন। শুকদেবের বক্তব্যক্রমে সেই 
অভূতপূর্ব যক্ঞক্রিয়া নিয়নরূপ : | 

যজ্ঞ আরম্ভ হলে অধ্বরূ্ণ অর্থাৎ যভূর্বেদজ্ঞ খাত্িকরা! যখন আহৃতিদানের 
জন্য হবিঃ গ্রহণ করতেন, তখন যজমান ভরত সকল ক্রিয়ার ফল ধর্ম” 
যজ্ঞপুরুষ-রূপী পরমন্রহ্ম বাসুদেবের মধ্যেই অবস্থিত চিন্ত| করে বিষয়-বাঁসন। 
ক্ষয় করেছিলেন, কেনন1, তিনি মনে করতেন, ইন্দ্রাদি দেবতারও আবার 
নিয়ামক স্বয়ং বাহদেব। তিনি তাই সূর্যাদি সকল দেবতাঁকেই ভগবান্‌ 
বাসুদেবের চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের মধ্যে অবস্থিত জেনেই একমাত্র তার ভজন 
করতেন1১ তার আবৃত্ত সাবিত্রী মন্ত্রও২ তাই সূর্যমন্ত্র নয়, সূর্ধেরও 
অধিষ্াতা যিনি সেই বিশ্ুদ্ধসত পরমজ্যোতিরই ধ্যানমন্ত্র। 

এরই পাঁশে দাক্ষিণাত্যে শ্রী্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে 'একাস্তিক 
সম্প্রদায়ের প্রভাবে রচিত বলে বহুজনম্বীকত দ্বাদশ স্কন্ধের সেই বিখ্যাত 
ঘোষণাঁটি উদ্ধার করা যাঁয় : 

“কৃতে যদ্‌ ধ্যায়তো বিঞ্চুং ত্রেতায়াং যজতো] মখৈঃ। 
বাপরে পরিচর্যায়াং কলো তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥৩ 

সতাযুগে বিধুণর ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় বিষুর যজ্ঞনিষ্পাদনে কিংবা 
বাপরে বিষ্ুপরিচর্ষায়, কলিতে তাঁই একমাত্র হরিনামকীর্তনেই লভা, একথা 
অনুভব করে দাক্ষিণাতোর একাস্তিক সম্প্রদায় ভাঁরতবষাঁয় ভক্তিধর্মের 
ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক বিপুল সন্তাবনাময় বিরাট যুগের সূচনা করে 
গেছেন। রাঁজা ভরত যেখানে যজ্ঞের নববিধান প্রণয়নে বৈদিক যুগের 
সঙ্গে আপোষ করেছেন, বোধকরি সেখানেও নয়, যেখানে একাস্তিকগণ বাহ্য 
সকল ধর্মীয়-অনুষ্ঠানের বাছ্লামুক্ত হয়ে একমাত্র হরিনামকেই নিষ্কিঞ্চনের 
সম্পদ করে শুধু অকৃত্রিম অশ্রুঙ্জলেই পৃথিবীর অবিশ্বাসী ধূলিকে পরমবিশ্বাসে 
উর্বর করে কয়েক শতাব্দী পরের রামানন্দ কবীর ববিদাঁস নানক তুকারাম 
পুরদ্দরদাস শ্রীচৈতন্রদেব শঙ্করদেব দাছু প্রমুখের আবিভর্ণবের পথ প্রস্তুত 
করেছিলেন, বোধকরি সেখানেই ভাগবতধর্ধের ইতিহাস যথার্থই মহাদ্িগন্তে 
প্রথম প্রসারিত হয়। গোমুখী থেকে সাগরসংগম-_ভাগবতধর্ষের এই 
দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভাগবতের রচনাকাল তাই বহু গা 
বিদ্কৃত হয়ে দাড়ায় । 


পু ভা হ1৭1৬ ২ ভা” ৫1৭1১৪ এ ভা”. ১২৩৫২ 


ভাগবত-পবিচয় ১৭ 


ভাগবতের স্থান-কান্প 
বৈষ্ণব "ভক্তের দৃর্টিতে ভাগবত অপৌরুষেয় | অর্থাৎ, এটি কারো রচিত 
নয়, যুগে যুগে পরম-ভক্তজনের উপলব্ধ । সৃষ্টির আদিতে পাদ্মকল্পে স্বয়ং 
ভগবান শব্ব-শরীরে আবিভূর্ত হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্গাকে চতুঃক্লোকী* 
উপদেশ দ্বিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তা আবার দিলেন নারদকে, নারদ 
ব্যাসদেবকে । জ্ঞানীর একেই বলে থাকেন ' 'ভাগবত”২, এবং তাদের মতে 
এই ভাবেই পরম্পরাক্রমে ভাগবতের প্রচার ও প্রসার । অর্থাৎ, চতুঃ- 
শ্লোকীই ভাগবতের মুল, এই চতুঃক্লোকী শুনিয়েই নারদ ব্যাসদেবকে 
সছ্যমুক্তি দান করেছিলেন । এককথায় ভক্তের অভিমত অনুসারে ভাগবত 
অনাঁদিসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্জের প্রতিনিধিরূপে এ হলে! নিতা, শাশ্বত, 
ব্রচ্মসন্মিত | 

কিন্ত এতে তে! আধুনিক ইতিহাস-গবেষকের কৌতুহল [নিবৃত্ত হবে না। 
নৈমিষারণ্যে সমবেত খধিদের মতো৷ আধুনিক গঁবেষকও বারংবার প্রশ্নঃ 
তুলবেন, ভাগবত পুরাণ, 

(ক) “কম্মিন্‌ যুগে প্রবৃতেইয়ং*-কোন্‌ যুগে প্রবজিত হয়েছিল? এবং 

খে) [ কম্মিন্‌ ] “স্থানে বা”-কোন্‌ স্থানে? 
শৌনকের সব শেষের প্রশ্ন ছুটি__ . 

(গ) «কেন হেতুনা”-কোন্‌ কারণে প্রবর্তিত; হয়? এবং 

(ঘ) “কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণ: কৃতবান্‌ সংহিতাং মুন্সি: 

কার ছারা প্রবর্তিত হয়ে কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস প্ই ভাগবতী গংহিত। 
প্রচার করেছিলেন, 

সে-সম্বন্ধে আধুনিক গবেষকের কৌতূহল না থাকর্রও “কম্মিন্‌ যুগে" 
এবং “স্থানে বা” তার মূল জিজ্ঞাসার অস্তভূর্তি। এবিষয়ে ভাগবত নিজে 
কি বলে, অতি সংক্ষেপে জেনে নিয়ে অন্যের অভিমত অন্নুসদ্ধান করা যাবে । 

ভাগবতের মতে, এ পুরাণ মহাভারতের পর প্রচারিত এবং ব্রহ্মনদী 
সরস্বতীর পশ্চিমতীরে শম্যাপ্রাদতীর্থে বাসদেবের সমাধিমগ্র চিত্তে স্ফুরিত। 





১ ভা" ২৯/৩৬৩৬ 
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১৮ ভাগবত ও বাংলাসাহিত। 


অর্থাৎ ভাগবত উত্তরভারতে প্রকটিত। পাদ্মোত্তর খণ্ডে 'ভাগবত-মাহাত্থ্য 
প্রসঙ্গে ও বল! হয়েছে, বেদ-বেদাস্ত “শ্নয্নাতঃ ব্যাসদেব এমনকি গীতা-রচনার 
পরও যখন অজ্ঞান-সমুদ্ধে মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তখনই নারদের কাছে পেলেন 
ভাগবতের উপদেশ । অর্থাৎ এখানেও ভাগবত মহাভাবন্তের পরবর্তী বলে 
স্বীত | পক্ষান্তরে মৎসুপুরাণে বল! হয়েছে, অষ্টাদশ পুরাণের পর ব্যাসদেব 
মহাভারত রচনা করেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অস্তগত। সুতরাং 
মাংস্যমতে বলতে হয়, ভাগবতের পর ভারত । এই দুই বিপরীত বক্রব্যের 
মধো সামঞ্জস্য স্বাপন করে তত্ৃসন্দর্ডে শ্রীজীব বলেন, প্রথমে ব্যাপদেব সংক্ষেপে 
ভাগবন্ত প্রকাশ করে মহাভারত সম্পূর্ণ করেন, তারপর আবার ভাগবতের 
বিস্তার ঘটান তিমি ।£ সমাধানটির মধো আদৌ কোনে এঁতিছাসিক ভিতি 
আছে কিন! দেখা প্রয়োজন । এক্ষেত্রে নভোলীন পুরাণ-সর্গ থেকে নেমে 
আধুনিক ইতিহাস-গবেষ্ঞ্রার ভূমিস্পর্শ করাই সংগত। 

গবেষকগণের মধো ভাঁগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনটি মত সাধারণত 
স্বপ্রচলিত। প্রথমত, একদল মনে কৰেন, ভাগবত অতিশয় প্রাচীন রচনা. 
ঠিক এর বিপরীত কোটিতে দাডিয়ে আর একদল ঘলেন, এ হল নিতান্তই, 
অবাচীন পুরাণ। তৃতীয় দল মধাপস্থী_এরা ভাগবতকে শ্রীষটীয় পঞ্চম-যষ্ট 
শতাব্দীর রচনা বলে বিশ্বাস কবেন। তিন দলের মধোই বিখ্যাত মনীষী 
ও গবেষকগণের অভাব নেই । যেমন প্রথমোক্ত দলে আছেন মহামহ্োপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্ী। তার বিশ্বাস, ভাগবত শ্রীষপূর্ব যুগের রচনা । আবার 
দ্বিতীয়োক্ত মতের পোষক হিসাবে 020০09£, "11500, 00160:0079 
ভাগবতকে চতুর্ধশশ শতাব্দীর বচন বলে মনে করেন। ডা200970108 
এই কালসীমাকে আর একটু পিছিয়ে একাদশ শতাব্দী করার পক্ষপাতী, আর 
0807078: দশম শতাব্দী, 11০৮ নবম-দশম শতাববীর মাঝামাঝি । 
ভাবতাম গবেষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতের প্রাচীনত্বে বিশেষ, 
আস্থাপীল ছিলেন নাঁ। তাই 'কষ্ণচরিজ্রে? তিনি মন্তব্য কৰঝেন : এই 
পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার 
পুরাণত্ব লইয়৷ এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?”১ অপরাপর ভারতীয় ' 
গবেষকদের মধো ভাগারকর ভাগবতের বচনাকালকে আ'নন্বতীর্ঘের হুই 


চা 


শতক পূর্বে নির্দিষ্ট করতে চান, ডি. এস. শাস্ত্রী নির্দিষ্ট করতে চান ৮২৫-৮৫*: 


ই গহন ক ধক উর ও এজ রর এ 


৯ তন্ন, ৩৮ অনুচ্ছেদ ২ কৃষ্ণচরিজ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


ভাগবত-পরিচয় ১৯ 


ীষ্টাব্ডে, কৃষ্ণমুতি শর্ম। ৮০* শ্রীষ্টাবে, এ. এন. রায় &৮০-৬৫০-এ এবং 
বাজেন্দ্রচন্্র হাজরা ৬**তে। উল্লেখযোগা একদল গবেষক আবার 
বোপদেবকে ভাগবতের রচয়িতা বলে মনে করেন। বোপদেব ছিলেন 
মহারাস্ট্রের দেবগিরি রাজ্যের মন্ত্রা হেমান্্রির আশ্রিত। অর্থাৎ এদের মতে, 
ভাগবত ত্রয়োদশ শতকের সৃষ্টি । 
ভাগবতের বচনাঁকালের মতো! ভাগবতের জন্মস্থান সম্বন্ধেও' নানাজনের 
নান অভিমত । ভাগবত উত্তর-ভারতের দান--এ ধারণ! সমধিক প্রচলিত 
থাকলেও 781001)8:, ভাগ্ডারকর প্রমুখ গবেষকগণ যনে করেন, ভাগবত 
দক্ষিণ ভারতেরই কোনে! অংশে রচিত। প্রমাণস্বরণ তারা ভাগবতের 
প্রাসঙ্গিক ক্লোকসমূহ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, দীক্ষিণাত্যের বিশেষ 
যশোগান করে ভাগবতেই বলা হয়েছে, কলিতে নারায়ণভক্ত কোথাও 
কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করবেন বটে, কিন্তু দ্রাবিড়দেশে তাদের সংখ্যা 
হবে ভুরি ভূরি_-তত্রস্থ গ্রাবাহিত তাত্রপণী কৃতমীল! কাবেরী মহাপুণ্যা 
প্রতীচী মহানদীর জল ধারা পান করেন সেই মহাত্বার। প্রায়শই ভগবান্‌ 
বাহ্রদেবে ভক্তিপরায়ণ হয়ে থাকেন।১ এই নারায়ণ-ভুকতর্ন্দের প্রসঙ্গ যে 
দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্ট বিস্ুভক্ত-গোঁ্ঠী 'আলবার" কলা 'আড়বার'দেরই 
ইংগিত, সে বিষয়ে ভাশারকর নিঃসন্দেহ। তার লে একমত হয়ে 
&তিহাসিক জিতেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানান, বধ একাদশ স্কন্ধেই 
নয়, ভাগবতের অউম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও এই '্ীড়বারদের ইংগ্রিত 
পাওয়া সম্ভব। গ্রাহ-কর্ৃক নিপীড়িত গজেন্দ্রের বিষুন্ুতিতে দ্রাবিড়দেশীয় 
ভক্তগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। গঞজেন্দ্রের উক্তিতে 
ভগবত্প্রপন্নদের কথ! বলা হয়েছে তারা যে ভক্তিরসের'আননাসাগরে নিমগ্ন 
এবং ভগবানের বিচিত্র মহিমাকীর্তনে তৎপর আলবাস ভিন্ন আর কেউই 
১ শক লো খপ ভবিয্ন্তি নারায়ণ-পন্নায়ণাঃ ॥ 
কচিৎ কচিগ্ম্ারাজ দ্রবিড়েমুচ ভূরিশঃ। 
তাম্রপশী নদী যত্র কৃতমাল! পরশ্থিনী ॥ 
কাবেনী চ মহাপুণ্যা প্রতীী চ মহানদী । 
য়ে পিবস্তি জলং তাসাং মুত! মনুজেক্বর | 
প্রায়ো। ভ্তা ভগবতি বাহদেবেহমলাশয়াঃ 8” ১১141৩৮-৪৭ 
“একাম্তিনে যন্ড ন কধীনার্ঘং বাহত্তি যে বৈ তগবৎপ্রপন্লাঃ। : 
“ আত্াডুতং ত্চরিতং হুস্লং গারস্ত আনন্দসমুদ্রদনা৮ ॥ ৮৩২৭ 






ছু ভাগবত ও. বাংলাসাহিত্য 


নন, সে বিষয়ে তার সংশয় মাত্র নেই! 78208179-এর অনুসরণে তিনিও 
তাই ভাগবত পুরাণের পরিশিষ্ট বলে গৃহীত পাদ্মোভর খণ্ডে ভাগবতমাহাত্থে 
উল্লিখিত ভক্তিদেবীর কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন, ভক্তির জন্স্থান ষে ভ্রবিড়দেশ, 
ভক্তিদেবীর মুখে কৌশলে এখানে তাই বলানো৷ হয়েছে। : অর্থাৎ, ভাগবত 
পুরাণে বণিত বিচিত্র বূপসমন্বিত, আবেগময়, ভাবসমৃদ্ধ ভক্তি দক্ষিণদেীয় 
আলবারদেরই বিষুভক্তি-বিভাবিত মাত্র ।* 

ভাগবতের রচনাকাল ও জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষকগণের বিভিন্নমুখী 
গবেষণার মোটামুটি ভাবে এই হলো! সংক্ষিপ্ত পরিচয় । এখন এগুলি সাবধানে 
বিচার করে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে | 

ভাগবতকে ধীর চতুর্শ শৃতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন, তাদের 
মতবাদ নস্য।ং হয়ে যায় ১০৩০ শ্রীষ্টাবে লিপিবদ্ধ আলবেরুনীর ভারতবিবরণে 
ভাগবতের উল্লেখে। ব্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব কর্তৃক ভাগবত রচিত 
হওয়ার স্বকপোলকল্পনাঁটিও একই সঙ্গে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। 
বোপদেব ভাগবতের 'পিরমহংসপ্রিয়!' টাককারচনাই করেছিলেন, মুল ভাগবতের 
কিছু শ্লোকও তাতে উদ্ধৃত আছে | ড* রাধাগোবিন্দ নাথ রামান্ুজের বেদীস্ত- 
তত্বমারে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন ।২ এও তো! একাদশ শতাব্দীর 
কথা। আবার ঘণ্তম আলবার কুলশেখরের মুকুন্দমালায় ভাগবতের ১১।২।৩৬ 

খ্যক ক্লোকটি উদ্ধত হতে দেখি । ভাগারকর এ'কে দ্বাদশ শতাব্দীর 

প্রথমভাগের অন্ত্ভু্ত করার যত চেষ্টাই করুন, এর কালসীম৷ অন্তত দু'এক 
শতাবাী প্রাচীনতর তে] বটেই। বন্তত “ভাগবত-তাৎপর্য্প্রণেতা মধ্বাচার্য, 
'পরমহংসপ্রিয়! প্রণেতা বোপদেব কিংবা 'ভাবার্থ-দীপিকা”-প্রণেতা শ্রীধরের 
তুলা সর্বলোকমান্বা টাকাঁকারগণের পক্ষে ভাগবতটীক। বচন! এইজন্যই সম্ভব 
হয়েছে যে, ভাগবত বহুকাল-প্রচলিত বহুজন-শ্রদ্ধেয় পুরাণ বলে বহুদিন ধরেই 
প্রসিদ্ধ। ভাগবত অর্বাচীশ পুরাণ এ অভিমত এভাবেই খণ্ডিত হয়ে ঘাচ্ছে। 
বিশেষত আচার্ধ শঙ্ষবরের নামে প্রচলিত 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ” গ্রন্থের 'বেদাস্ত- 
পক্ষ প্রকরণে” ভাগবতের উল্লেখ থাকায়ও এ পুরাণকে অর্বাচীন বা রর না। 
১.  পাঞ্চোপীসনাঃ  ড' জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, পৃ" ৮৫, 
২. িমদ,ভাগবতের ভূমিকা" : ড" রাধাগোবিদ্দ নাধ, পৃ" ৮ 
৩ 


শ্রীভাগবত-সংজ্ঞে তু পুরাণে মৃগ্যতে হি সঃ” [ ৯৮-৯৯ ] | 
ড+ রাধাগোহিদ্দ নাধ-তৃত পাঠ, গৌড়ীয় বৈধ দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃ ভু" ১৩, 


ভ্রসাগরক নন ও রাত 


ভাগবত-পরিচয় ২১ 


প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবতে শ্রীষপূর্ব তথ! আদি-্রীপ্টীয় যুগের বৈশিষ্ট্য কিছু 
কম নেই। আমরা ভাগবতের ভাষাবৈশিষ্টা আর ছন্দোবৈচিত্রা সম্বন্ধে 
আলোচন। করলেই এর প্রাচীনত। বিষয়ে নিংসন্দেহ হতে পারি। বস্তত, 
এ হলো! ভাগৰতের রচনাকালের একেবারে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ, আর এ 
বিষয়ে মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শান্তী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তার 
বিস্ময়কর প্রবেশের অধিকার নিয়ে য়ে-অভিমত প্রকাশ করে গেছেন, আজও 
তা প্রায় অখণুনীয় বলেই প্রমাণিত হবে। পুরাণ পুঁথির পরিচয়দানে 
এশিয়াটিক সোপাইটি প্রকাশিত ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি বলেন, 
বোপদেব তার ভাগবতটাক1 'পরমহংসপ্রিয়া'তে ভাগবতের প্রায় এক সহত্র 
ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়ে তাদের 'আর্প্রয়োগ” বলে নিদেশ 
দিয়েছেন । বোপদেবের সমসাময়িক হেমান্রিও ভাগবতের এ-বৈশিষ্ট্য 
স্বীকার করে নেন। ভাঁগবতের দ্বিতীয় ভাষাগত বিশেষত্ব এর গ্-রীতি। 
7878169£ যে তার 01809 7016%68 ০ ৮0০৪ ৮0510886898 ০0৫ 0179 
10811 4৪৪-এ এই গগ্ভকে কাদম্বরীর অনুকরণ বলে মন্তব্য করে এর 
কাঁলসীম। নিদে শ করেছেন সপ্তম শতকে, তার বিরুদ্ধেও শাস্ত্রী মহাশয়ের 
যুক্তি খুবই জোরালো! । তার অভিমত অনুসারে এ গঞ্ডে প্রভূত পরিমাণে 
“তি” “বাব” প্রন্ৃতি পাদপুরণের ব্যবহার থাকায় তথা প্ধ্যাখ্যাস্মাম:” পদ- 
প্রয়োগের ফলে বুঝতে হয়, এ এমন এক যুগের গগ্যরীস্তি যখন 'ব্রাহ্গণে”র 
ভাষাবৈশিষ্ট্যও একেবারে বিস্মৃত হয়ে যায়নি, আবার সৃষ্করীতিও অপ্রচলিত 
হয়ে পড়েনি । অর্থাৎ, ভাগবতীয় গছাকে তিনি ব্রাহ্মণ” পরবর্তী সাহিতািক 
গছের মধ্যবর্তী বলতে চাঁন। আর এর কালসীমাকেও খুঁত খী্ীয় দ্বিতীয় 
শতক। প্রসঙ্গত তিনি ভাগবতীয় “বন্ধ” শব্দটির ওপরও গুবশেষ গুরুত্ব দেবার 
পক্ষপাতী । তিনি বলেন, এই শব ত্রীষপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম; চতুর্থ, তৃতীয় শতকে 
বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচলিত হয়েছিল । সুতরাং বলতে হয়, ভাগবত যখন রচিত 
ব1 নবসংস্কৃত হয় তখন সমাজে তথ! ভাষারীতিতে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাবল্য ছিল 
খুবই। এই সকল নানা কারণে শাস্ত্রী মহাশয় ভাগবতকে শ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় 
শতক থেকে গ্রীষ্ীয় দ্বিতীগ্ন শতকের মধ্যবর্তা রচন1 বলতে চান । 

মহামহোপাধ্যাক্স হরপ্রসাদ শাম্ত্রী যেমন ভাগবতের ব্যাকরণগত 
বৈশিষ্ট্য বিচারে এর বহু প্রাচীন প্রয়োগ 'আঁর্ধ” প্রয়োগ ক্ধষপে চিন্তিত হবার 
প্রসঙ্গ তোলেন, গেড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান তেমনি তুলেছে ভাগবতের 


ভই 


২২ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


অপরিচিত ছন্দ-গ্রসঙ্গ | উক্ত অভিধান থেকে আলোচ্া অংশটি উদ্ধার কর! 
হল : 

'জ্রীমদ্ভাগবতে ছন্দোবিষয়ে বহু বাতিক্রেম আছে ; তাহাতে হুইটি লমাধাঁন 
মনে হয়-আর্ধ প্রয়োগ ত আছেই ? ছন্দের পূর্বকালীন প্রচলন এবং প্রস্তারের» 
নিয়মে নৃতন রচনা ও হইতে পারে” ।২ 

অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সেই প্রাচীন প্রয়োগ । সন্দেহ নেই, ভাগবতের 
অংশবিশেষ সত্যই বহু পুরাতনকালের চিহ্ন বুকে ধারণ করে আছে। কি্ত 
তাহলে তস্ত্রের প্রভাবের ব্যাখা! কি দেওয়] যাবে? মুলত অষ্টম শতকেই 
নবসংস্করণের দিনে পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে তন্তপ্রভাব প্রবেশ করে বলে 
গবেষকগণের বিশ্বীস। সম্পূর্ণ ্ীষটপূর্ব যুগের রচনায় অষ্টম শতকের তন্ত্রপ্রভাব 
দুরোধা নয় কি? আর হুণদের বাপকভাবে ভাগবতধর্স আলিঙ্গনের যে-তথ্য 
ভাগবতে মেলে, সেও তো ত্রীষ্ষীয় পঞ্চম-বষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত আমলের ঘটন|। 
তাছাড়া ভাগবত যে নিজেকে মহাঁপুরাণ বলে পঞ্চলক্ষণের পরিবর্তে দশটি লক্ষণ 
দেখিয়েছে, তাও তে। অনেকের মতে অষ্টম শতকের আগে ঘটা সম্ভব 
পয়। 


ভাগবতের রচনাকাল বিষয়ক এই গুরুতর সমস্যার হু সমাধানের একটি 
অতি সূলাবান সূত্র নির্দেশ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টাকাকার শ্রীজীব গোস্বামী 
নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন । মহাভারতের পূর্বে 
ব্যাদদেব একবার সংক্ষিপ্ত ভাগবত প্রকাঁশ করেছিলেন, পরে তারই আবার 
বিস্তার ঘটান তিনি--শ্রীজীবের এ-অভিমত তো৷ আমর] ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ 
করেছি। বন্তৃত ভাগবতের এই একাধিক সংস্করণের প্রতি আমাদের অবহিত 
করে তুলে শ্রীজজীব যেন প্রকারান্তরে আধুনিক ভাগ্রবত গবেষণারই সৃত্রপাত 
ঘটিয়ে গেছেন। বিভিন্ন যুগে ভাগবতের নব নব সংস্করণের সূত্রেই একমাত্র 
এর বচনাকালের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। বলা বাহুল্য, এ 
স্বপ্ণের কাল যেমন খ্ীষ্পূর্ব যুগ থেকে শুরু হয়ে ত্রীপ্ীয় অউম শতাব্দী 


“ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তেমনি এ-সংস্করণের স্থানও উত্তর থেকে দার্ষণ ভারত পর্যস্ত 


আসনুদ্র-হিমাচল। যুক্তিযোগে আমাদের মতবাদ স্পট কর! যেতে' 


 পারে। 


১. ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেধ-__সদীয় ) 
২. গ্োড়ীয় বৈহ অভিধান, ৩ খ”, পৃ* ১৭০৯ 


ভাগবত-্পরিচয় ২৩ 


ভাগবতে বারংবার চতুঃশ্লোকীকে অতি প্রাচীন বলা হয়েছে । ভগবান্‌ 
কর্তৃক পাল্পকল্লে এটি প্রথম প্রচারিত হয়-- বূপকভঙ্গ করলে এই বোঝ 
যাবে, ভাগবতের চতুঃশ্লোকী বহু পুরাতন কালেই প্রচারলাভ করে। 
আমাদেরও বিশ্বাস মূল ভাগবত-চতুঃক্লোকী এবং আরো! কিছু বেদার্থ- 
নির্ণায়ক শ্লোকে সীমাবদ্ধ থেকে--ধ্রীষপূর্ব শতকেই প্রচলিত ছিল। এই 
অতি-সংক্ষিপ্ত মূল ভাগবত মহাভারতের পূর্বে, এমনকি বৃষ্ি-যাদব-সাত্বত 
গোষ্ঠীতৃক্ত ইতিহাসিক কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। 
“রাম না হতেই রামায়ণ'-_-এ তো ভারতবর্ষের বহুদিনের এঁতিহা। তাই 
বোধকরি দেবকী-পুত্র বাহৃদেব-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ভাগবতে এসেছে ন; ন+টি স্কদ্ধের 
পরে দশমে । ভাগবতের উপক্রমণিকা পরবে যে-কৃষ্ণভগরভ্তার ঘোবণ1 শুনি 
বা কৃষ্ণলীলার তথ|। মহাভারতের সারসংক্ষেপ দেখি ভার সমাধান কি, 
যথাস্থানে আলোচিত হবে । এখানে যূল ভাগবতের নব. নব সংস্করণগুলিই 
একমাত্র বিবেচা | মৎস্পুরাণে ভাগবতের যে-ছুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা 
হয়েছে, যেমন গায়ন্রীর অর্থবিস্তার' ও 'বত্রপুরবধ'১ তা আমরা ভাগবতের 
পরিবধিত রূপের প্রথযাবস্থা বলে মনে করি । ভাগৰতের গদ্ভাংশ একালেই 
বচিত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ, মহামহোপাধ্যাক্ক | হরপ্রসাদ শান্দ্রীর 
অভিমত অনুসারে এটিকে শ্রীষটপূর্ধ দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যে ফেলা যায়। ভাগবতের সর্বাপেক্ষা বধিত সংস্করণ ব পরিবর্ধন, ভাষান্তরে 
প্রায়নবরূপায়ণ ঘটলে! বোধকরি দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্ত বা াস্ক্ছ পরের আমলে 
পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে । ভাগবতে স্বরনগরী বর্ণনায় গস 
মাণিক্যের ইন্দ্রজাল-ইন্ত্রধনৃচ্ছটাকেই পাবো । গগ্স 
অবতারবাদ ৪ এতে স্থান পেয়েছে । বৌদ্ব-জৈন ধর্মের 
নব-ভাবে গঠনের থে গুপ্ত সম্রাটায় প্রয়াস তাও এতে মিপ্লীরে | গো-ব্রাক্ষণ- 
হিতের ভুপ্তযুগসন্মত ধুয়াও এ-পর্বে ভাগবতকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল 
মনে হয়। তাই দেখি, দশম স্কন্ধে কষঃ হয়ে গেছেন ব্রাঙ্মপ-গো-বপ সমুদ্রের 
বর্ধনকারী চন্দ্রত্বপ্ূপ।১ ভাগবত সংস্করণের চতুর্থ পর্বে এতে দ্বাক্ষিণাতোর 
প্রথমযুগের আলবারগণের প্রেমভজির স্পর্শ লাগা! অসন্ভব নয়। ভাগবতে 
বা্াঙ্গনা | পিক্ললার বরাজনায় উন্নীত হওয়ার কালে উচ্চারিত সেই নিগুঢ় সাধ 


০ গায়ত্রীং বর্ণাতে ধ্মবিস্তরঃ । কৃযাহরবধোপেতং তি্তাগবতমিব্যতে 8৮: 
-' 'ভিজপণ্দধিবৃদ্ধিকাকিন্” 1 ১১০১৪ 






২৪ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


পরেমেহনেন যথ] রম1”১ রমার মতোই অনুক্ষণ তার সঙ্গে রমণ করব--যেন 
প্রীরঙ্গনাথের সঙ্গে রমণাভিলাধিনী গোদা বা অপ্ডালেরই অস্তঃস্থিত নিত্য" 
স্পন্দিত আকাঁজ্ষার প্রতিধ্বনি । ভাগবতের পঞ্চম ব1 সবশেষ সংস্করণ ঘটলো 
বোধকরি আঁলবাঁর সন্ভদের শেষ সীমায় আচার সম্প্রদায়ের অভুযতখানের কালে 
তস্থ্বের প্রবল প্রচারের পটভূষিকায়। সেটি অষ্টম শতাব্দীতে হওয়াই সম্ভব | 
অর্থাৎ আমরা ভাগবতের একাধিক সংস্করণে বিশ্বাসী । আমাদের এ- 
বিশ্বাসের ভিত্তিরচন| অনেকটাই করে গেছেন শাস্ত্রী মহাশয় । এশিয়াটিক 
সোসাইটি প্রকাশিত পৃৰোক্ত গ্রন্থে 40009 4£9 ০1 0109 13108 €5 8৪, 
অনুচ্ছেদে তিনি তো স্পষ্টই ঘোষণা করেন, মূলে ভাগবত সাতদিনের মধ্যে 
পাঠযোগা* আরুত্তিযোগা বা ব্যাখ্যাযোগ্য সংক্ষিপ্ত রূপেই ছিল। কেনন! 
সাতদিন পরেই শ্রোতা পরীক্ষিত অর্পদংশনে মারা যাবেন, তাই জেনেই 
শুকদেব সেই প্রায়োপবিষটকে সম্পুর্ণ ভাগবত শোনাতে বসেছিলেন । কাঁজেই 
মূলে ভাগবত যে খুব বড় 'ছিল না, এ কথা তিনিও স্বীকার করেন। এই মুল 
অংশটুকুর প্রাচীনত্বেও ভার দৃঢ়বিশ্বাস। সেইসঙ্গে কালক্রমে এর নান! 
সংস্করণেও আস্থাধান তিনি। তার মতে, এক একটি কথোপকথনের অবতারণাই 
এর এক একটি নবসংস্করণের স্মীরক হয়ে আছে। এই সংস্করণের ক্ষেত্রেও 
তিনি আবার প্রাচীন ও আধুনিক ছুটি পৃথক্‌ ধারা লক্ষ্য করেছেন। তন্মধো 
প্রাচীন সংস্করণে যে কথোপকথন যুক্ত হয়েছে তা মুলত ধর্মীয় ও দার্শনিক 
কারণেই | যেমন, তৃতীয় স্কন্ধের মৈত্রেয়-বিছুর সংবাদ । অন্য দিকে আধুনিক 
সংস্করণে যেখানে এই কথোপকথন যুক্ত হয়েছে তা মূলত ভাগবতকে পূর্ণা্ 
পুরাণের বূপদানের চেষ্টাতেই । এই সূত্রবলে তিনি ভাগবতের পুরে গ্রধ্ম 
ফ্ন্ধ এবং শেষ স্কদ্ধের অর্ধেকেরও বেশী পরে সংযোজিত বলতে চান । আমরা 
অবস্ত প্রথম ফ্বন্ধের পুরোটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রক্ষিগ্ত বলার 
আদৌ পক্ষপাতী নই। কেননা»মৎস্পুরাণ কথিত ভাগবতের প্রাচীন ও বিশিষ্ট 
লক্ষণ গায়ত্রীর অর্থবিস্তার” এই প্রথম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই 
ঘটেছে । তবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে কৃষ্ণজীবনীর যে সংক্ষিপ্ন-সার 
তথা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-মহাপ্রস্থান পরব ইত্যাদি বিবরণ স্থান লাভ করেছে, সেটি 
মুল ভাগবতের সঙ্গে বেশ কিছু পরব্তীকালের যোজনা বলেই মনে হয়। 


ধক জতক ৪. পন চাক 5৬ এন 5 চ হক কিক খ্খ 


১ *ুসৎ প্রেষ্টত্তমে। নাথ আত্মা চারং শরীরিণাম্‌। 
তং বিজ্রীয়াম্বনৈবাহং রেমেংনেন যথা রমা 1৮ ১১,৮৩৫ 


ভাগবত-্পর্িচয় ২৫ 


তবে এ-যোজনাঁও নিতান্ত অর্বাচীন কালের বললে ভূল হবে। ভাগবতে 
অর্বাচীন প্রক্ষেপের পরিষাণ অবশ্য নেহাৎ কম নয়। এমনি এক প্রক্ষেপের 
চমৎকার উদ্দাহরণ দিয়েছেন শাস্ত্রী মহাশয় । একাদশ স্কন্ধের ভগবান্-উদ্ধব 
ংবাদ এ-স্বন্ধেরই প্রথম সাতটি ও শেষ ছুটি অধ্যায়ের মধ্যে জোর করে 
ঢোকাঁলেো। তাঁই দেখি পূর্বের সাতটি অধায় পরের ছুটি অধ্যায়ের সঙ্গে 
অর্থাৎ ব্রিংশ ও একত্রিংশের সঙ্গে পাঠ্য । কেননা, মোট এই নটি অধ্যায় 
[ ১-৭, ৩০, ৩১ ] যহ্ুবংশ-্ধ্বংসের বিবরণ | কিন্তু আয়তন বাড়াতে গিয়ে 
তথা ধর্মীয় আবেদনকে স্পউতর করার প্রয়োজনেও মধ্যবর্তী মোট বাইশটি 
অধায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । 
বস্তুতঃ ভারতীয় অপরাপর পুরাঁণের ক্ষেত্রে যেমন, ভাঁগিবতের ক্ষেত্রেও 
তেমনি, নানাযুগের নান! সাধকের সাধনার স্বফল এসে মিশেছে । কিন্ত 
অপরাপর প্রায় প্রতোকটি পুরাণের ক্ষেত্রে, বিশেষত মহাভারতের ক্ষেত্রে 
প্রক্ষেপ যেমন যত্রতত্র যেমন-তেমন ভাবে প্রবেশ করে পুনকুক্তিদোষে ও 
সংগতিহীনতায় একটি অখণ্ড অন্তলান সুরপ্রবাহের প্রায়শই তাঁলভঙ্গ করে 
গেছে, ভাগবতে তেমন নয়। ভারতবর্ষের সব কটি পুরাণের.মধো ভাগবতের 
পৃঁথিই পাওয়া! গেছে সবচেয়ে বেশী--এর জনপ্রিয়তার এ এক্জী বিরাট প্রমাণ। 
কিন্তু এতংসত্বেও ভাগবতে প্রক্ষেপের মধ্যে সর্বত্র এমন এ্রুটি অপূর্ব অখণ্ড 
সংগতিসূত্র রক্ষিত হয়েছে যে, মনে হয় ভাগবতের যখন যে নগ্ন*সংস্করণই ঘটে 
থাকৃক না কেন, তা! শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও রসজষ্টার দ্বারাই ক্লুপরিকল্লিতভাবে 
সম্পাদিত হয়েছে । ফলে নানাধুগে নানা কৰি-মনীষীর জবসম্পদে সমৃদ্ধ 
লালিত ও পু হয়েও ভাগবত 'একমেবা দ্বিতীয়ম্‌, মহাককিষ্কু অখণ্ড সিদ্ধফল 
বলে প্রতিভাত হবে । তাই ভাগবতের যে যে 'প্রক্ষেপো'র পষ্টন্লেখ আমরা এ 
পর্যস্ত করেছি, সেগুলি ভাগবতের ঘেন অপরিহার্য অঙ্গ, তাই$এর! প্রক্ষেপ নয়, 
ভাগবতেরই সম্পূর্ণতার সাধক । প্রকৃতপক্ষে ভাগবতের এই খম্পুর্ণতার আদর্শ, 
এই সর্বসমন্য়ী দৃ্টিভঙ্গির জন্বই এ পুরাণ উত্তর ভারতে ন! দাক্ষিণাতো, 
কোথায় রচিত হয়েছিল তাই নিয়ে গবেষকগণের মঞ্চো এত রিতর্কের উদ্ভব । 
'অবস্থয মূলত ভাগবত যে উত্তরভারতে পরিকল্লিত,সে (বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
অল্পই আছ্ে। ভাগডারকর, [78:58] প্রমুখ গ্রবেষকগণ পাঞ্পোত্বর খণ্ডের 
যে-কাহিনীটি আশ্রয় করে ভাগবতকে দক্ষিণদেশের দান বলেছেন, সেই একই 
কাছিনীকে আশ্রয় করে আমরা সহঞ্জেই ভাগবতের . উত্তরভারতীস্ম উৎস 


২৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


সন্ধান করতে পারি । দেবী ভক্তি ভ্রাবিড়ে উৎপন্ন! হয়ে কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা" 
হয়েছেন, পরস্ত মহারাষ্ট্রে কচিৎ কচিৎ সন্মানিতা হয়েও গুজরাটে হয়েছেন 
রৃদ্ধ। ও পাষগুপ্রভাবে ভগ্রদে্ ; অভঃংপর বৃন্দাবনে এসেই তিনি আবার নবীনা' 
সুরূপায় রূপাস্তরিতা হন।৯ ভক্তি দেবীর এই বক্তবোর মধ্যে “উৎপন্ন ভ্রুবিড়ে' 
সাং” অংশটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে । আমরা জানি, বৈষ্ব- 
ভক্তের কাছে ভক্তি “পরমানন্দচিন্তৃতি স্বন্দরী কৃষ্ণবল্লভা,” সুতরাং? 
নিতা। কাজেই তাদের কাছে ভক্তি আক্ষরিক অর্থে 'উৎপন্না” বা 'জাতাঃ 
অর্থাৎ 'ছিলেন না, হয়েছেন? এমন হতেই পারে না । তাই পাল্পোতর খণ্ডের 
“উৎপন্না* শব্দে পুরাণকার ভক্তিকে দ্রাবিড়ে আবিভূর্তাই বোঝাতে চেয়েছেন 
বলতে হবে। পরস্ত বৃন্দাবনই যে তার স্বক্ষেত্র এবং ভ্বরূপশ্ফুৃতির আদিধাম 
তা তো “বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী” কথাটিতেই স্পট | রৃন্বা- 
বনকে এর পুবে তিনি আর একবার ন! পেয়ে থাঁকলে “পুনঃ প্রাপ্য” অংশটিব, 
কি কোনে সার্থকতা থকিতো ? কৃষ্ণভক্তির আদি কেন্দ্র তো ভ্রাবিড় নয় 
গোকুল-মথুর! অঞ্চল তথা উত্তর ভারত । এই উত্তর ভারতেই কৃষ্ণের 
বিচিত্রলীলার প্রথম প্রাচীনতম উল্লেখ পাই। আর এখানেই বাহবদেব কৃষ্ণ 
সবপ্রথম “ঘ্বয়ং ভগবান্‌? বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভাগবতে কৃষ্ণের ভগবস্তা 
ঘোষণায় উত্তর ভারতের এই বিশিষ্ট ভক্তিধর্মেরই জয়গান শুনি । 

পক্ষান্তরে আলবার একান্তিক সম্প্রদায় বিষুভক্ত, বৈকুঠে বিষুুর পার্ধদত্ব 
লাভই তাদের শেষ অভিলাষ । কৃষ্ণ তাদের কাছে বিষ্ণুর অবতার মাত্র | 
বস্তুত দক্ষিণভাতে ভাগবত অপেক্ষা বিষুপুরাঁপই সমধিক প্রচলিত । বৃন্দাবন- 
দাসের চৈতন্রভাগবতে আমরা যেমন টৈতন্যসম্প্রদায়ে নিঙ্যানন্দ-অনুষ্ঠিত 
বাসপুজার বিবরণ৩ পাই, দক্ষিণ ভারতে শ্রীসম্প্রদায়ে তেমনি দেখি 


৮১৯ এব ₹চ পা কা এও ও. আট লজ জা হত কা সঙ রও রক ও উড 


“উৎপরা! ভ্রবিড়ে সাংহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা! | 

কচিৎ সচিন্মহা রাষ্ট্রে গুজবে জীর্ণ তাং গত ॥ 

তত্ত ঘোরকলেধোগাৎ পাষণ্ড: খ্ুতাঙ্গক। | 

ছধলাইহং চিরং জাত পুত্রভ্যাং সহ মন্দতাম্‌॥ 

যৃদ্দাবণং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব নু্ধপিণী | 

জাতোক্ছং যুবতী সমাক্‌প্রেষ্টকপা তু নাংপ্রতম্‌॥" 

পান্মোস্র ভাগধতমাহাস্মাম্‌ ১ ১1৪৪, ৪৭-8% 
উইক ১১৫ চৈতন্তভাথবত, মধাখণ্ড, পকম অধ্যার .. 


ভাগবত -পরিচয় ২৭ 


কৃঞ্চভক্তিপ্রধান ভাগবত প্রথম পরিকল্পিত হয়েছিল, মেনে নেওয়া কঠিন। 
এতংলত্বেও কেউ কেউ অন্য একটি সম্ভাবনার কথা তুলতে পারেন । আমরা 
বলেছি, মূল ভাগবত চতুংক্পোকী ও আরে কিছু “বেদার্থপরিবুংহিত? শ্লোক 
নিয়ে এমনকি কৃষ্ণজন্মের পূর্বেও প্রচলিত থাকা অসম্ভব ছিলনা । এই মূল 
ভাগবতকে দক্ষিণাপথে প্রথম আবিভূত বলতে পারেন বিরুদ্ধবাদীর1। 
দক্ষিণের বিষুবভক্িধারায় পুষ্ট হয়ে পরে এটি উত্তরভারতে এসে উত্তরের 
বিশিষ্ট কৃষ্ণতক্তিধারার সঙ্গে মিলে ভাগবতের জম্পূর্ণত৷ ' সাধন করেছে 
বলেও কারো কারে৷। অভিমত থাকতে পারে। ভাগবতে কৃষ্ণতক্তিধারার 
পাশাপাশি বিষুভক্তিধারাও বেশ বেগবতী, সন্দেহ নেই। কিন্ত আজ পর্যস্ত 
এমন কোনে চরম নির্ভরযোগা নিদর্শনই মেলেনি যার দ্বারা নি£সংশয়ে 
প্রমাণিত হতে পারে, প্রথমে দক্ষিণ থেকেই ভাগবতী ভক্তির ধারা উত্তরে 
এসেছে । বরং নানাঘাট গুহালিপি সাক্ষা দেয়, উত্তরভারত থেকেই বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্লাবন শ্রীষউপূর্ব প্রথম শতকে দক্ষিণাত্যে প্রবাহিত হয়ে গেছে । সবে 
পরি ভাগবতী ভক্তির কিছু কিছু অস্তগুণ্ট স্বরূপের সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় ভক্তির 
একটা! পার্থক্য থেকেই গেছে। জ্ঞান ও বৈরাগা এই ছুই পুত্রকে নিয়ে যে- 
ভক্তি দেবী দ্রাবিড়ে উৎপন্ন বা আবিভূত! হয়েছিলেন, র্দানে এসে একমাত্র 
তিনিই নবযৌবন প্রাপ্তা হন, পুন্র ছুটিকে স্বপ্তি থেকে আর; জাগাতে পারেন 
না। দক্ষিণদেশের কিছুটা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে জঁগবতী নিঃশ্রেয়স 
অহৈতুকী জ্ঞানশৃন্তা ভক্তির এ যেন একটি সূক্ষ্ম ার্থকোরই ইংগিত। অবশ্য 
ভাগবত তার ভক্তিধর্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়ে দাক্ষিণাত্যে ক্ুঁকাথাও যে প্রভাব 
বিস্তার করেনি, এমন নয়। কৃষ্ণবেখা-তীরের কবি 
ভাগবত-প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মনে করতে পাত 
গোদাবনীতীরে শ্রীচৈতন্যদেবকে রায় রামানন্দ রসরাজ-মর্ধাঁভাব কৃষ্ণ-গোপীর 
যে-তত্বকথ! শুনিয়েছিলেন, তা অন্তত কয়েক শতাব্দীর কষ্ণভক্তি-সাঁধনার 
ফল বলতে হয়। পক্পপুরাঁণের উত্তরখত্তীয় উক্তিতে ভক্তিদেবী যে-কর্পাটকে 
পরৃদ্ধিং গতা” বা বৃদ্ধি প্রাপ্তির কথা বলেছেন, সেই কর্ণাটকেরই তো! 
কোনো বাসুদেব-পরায়ণ ভক্তবংশের উত্তরপুরুষ চৈতন্তপ্রসাদপ্রাপ্ত রূপ- 
সমাতন। কিস্তু এ তো! বহু পরের কথা । আনুমানিক এই দ্বাদশ শতাব্দী 
থেকে পঞ্চদশ”যোড়শ শতান্বীর কালসীমার বহু পূর্বে বিস্ঠুভক্ত আলবার 
একাস্তিক সম্প্রদায়ের লমপামস্িক কালে বা ভারও. পূর্বে দ!ক্ষিণাঁতো 





২৮ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


কৃষ্ণভক্কির আমরা এমন কোনে] নিবিড এঁকাস্তিক পরিবেশের প্রমাণ আজও 
পাই না, যা ভাগবত-পরিকল্পনার অনুকূল বলে সহজেই স্বীকার করে 
নেওয়] যায় । 

তবে বিষুভক্িপ্রধান দক্ষিণদেশে ভাগবতের প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিল 
এটি স্বীকার কর! না গেলেও, ভাগবতের অংশবিশেষ যে দাক্ষিণাতোর দান 
সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই | একাদশ-দ্বাদশ স্বন্ধ বছলাংশে তো 
বটেই, এমনকি দশম স্বদ্ধও কতকাংশে দক্ষিণভারতে রচিত হতে পারে। 
খেমন অনেকেই ভাগবতের গোপীগীতে বারংবার “বরদ” “বরদেশ্বর?» 
ঈভাদি সঙ্গোধনের মধ্যে দক্ষিণভাবতীয় বরদেশ্বর বির যোগাযোগ কল্পানা 
করে থাকেশ। আবার আমরা তো জানি, বিষু্র বহু অবতাবের মধ্যে 
পুঘঃ ও নুসিংতই দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন । 
'ভাগবতের গোপীপ্রগঙ্গে ভমরগীত! কিংবা নৃসিংভ-উপাখ্যানে প্রহলাদচরিতের 
সমশ্রেণী-গত২ ভাষাগান্তীর্ঘ ও ভাবগোৌরব অলংকারবহ্থল দুঢ়পিনন্ধ দ্রাবিড়ী 


১. প্রহ্ণাদও নৃসিংহকে সন্বোধন করেছিলেন 'বরদষভ; বলে, ত্র" ৭১০1৭ 1" 
৮. প্রচ্গাদ নুপিংহ"বন্দনায় বলেছেন £ | 
“তরস্তোগন্মাহং কুপথবৎদল দুঃসহোগ্র- 
সংনারচত্রকদনাৎ গ্রসভাং প্রণীত | 
নদ্ধঃ হ্গকমভিকশত্তমঃ .: ভেহতিগ্রমূলং 
প্রীতোইপবরগশরণং হবয়সে কদানু। ৭1৯১৬ 


অর্থ, দাসাবচক্রে জ্রামিত হয়ে যে-দুঃখ, ভাতেই আমার ভয়। যেন গ্রাসকারী হিং প্রাণীর 
মধো। পড়েছি বদ্ধদশীয়। কবে তুমি প্রীত হয়ে অপবর্গন্বরূপ তোমার চয়পকমলে আমাকে 
অহলান করবে? 
গার জমরগীতার অস্টম প্রার্থনায় গোগী বলেছিলেন £ “ভুজমগুরুতগন্ধাং মুরধান্তৎ কদা ছু” 
১০1৪৭1২১ 


কবে তিনি তার অগুরুসুগন্ধ বাহ আমাদের মস্তক স্থাপন করবেন ? ূ 
রসিকজনের অভিমত অনুসারে “উনৃসিংহস্ত বৎসলরসাধিষঠাতৃতব বিজ্ঞাপিতম্‌” [পূজারী গোস্বামী- 
কৃত ্গীতগোবিন্দমূ.এর বালবোধিনী টাকা, প্রথম সর্গ, প্রথমগীত।৮] অর্থাৎ, বৃসিংহাবভান্ের 
বাৎসলা-রসাধিষ্াতৃ্ বুধতে হবে । আর গোদীরা তো মধুরে নুবিদিতা। এতৎসবেও প্রহ্তাঞের 
পরার্ঘনাভঙ্গির সঙ্গে গোপীর অস্ভিম আকৃতির হুর মিলে যায়। “প্রীতোহপবর্থ শরণং হযয়মে 
কছা সু আর “ভুজমণ্ুরুতুগন্ধং মৃষাধান্তৎ কদানু” ভক্তিসাধনার তথা প্রেমরসের বিচারে ছুই সম্পূর্ণ 
সবতগ্্ হাগতের হলেও, প্রকাশশিল্প-গত বিচারে যেন অভিজ্ঞ লেখনী-দন্গুত 1 | 


ভাঁগবত-পরিচয় ২৯ 


ভাঙ্কর্ধের সঙ্গে যেন ফোথায় একাস্ত সমধর্মী। ভাগবতের এ-ছুটি বিখাত অংশ 
দাক্ষিণ্যত্যে বচিত হওয়ার কল্পনা অবাস্তব ম1 হতেও পারে। শেষ পর্যন্ত 
ভাগবতকে তাই আমরা ভাব ও ভাষা, ভক্তি ও অধ্যাতনদর্শন সব দিক 
দিয়েই ভারতবর্ষের উত্তরবাহিনী দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-গোদাবরী- 
কৃষ্ণা-কাবেরী-ককতপুণ্যা"মহানদীর বছ শত. বংসর-সঞ্চিত পলিমৃত্তিকায় 
বু দিন ধরে গঠিত বলেই মনে করি। স্বয়ং ভাগবতপুরুষ কৃষ্ণ সঙ্বস্থে 
আলোচন। করলে এ-পুরাণের সর্বসমন্বয়ধর্মী এই বিশিষ্ট প্রবণতা অধিকতর 
পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলেও আমাদের বিশ্বাস। 


ভাগবতে কৃষ্ণ 
ভাগবতে কৃষ্ণই হ্বয়ং ভগবান্‌: “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম।৯ একই সঙ্গে 


তিনি ব্রন্ম-পরমাত্বা নামেও শব্দিত: 'ব্রচ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি 
শব্বাতে'২। তিনিই পরমানন্দ পূর্ণব্হ্ম মনাতন,৯ যোগ ও সাংখ্যর পরম- 


পুরুষ, আর সব অংশকলা মাত্র। অসংখ্য তার অবতার, অগণ্য তাক' 


মহিমা” বহদেব-পুত্র বাসুদেবরূপে দেবকীগর্ডে যাদববংশে তার আবির্ভাব । 
এই যাদববংশোড্ভূত দেবকীপুত্র বাহ্দেবেরই লীলা যে বৃত্তান্ত মেলে 
ভাগবতে; তা সংক্ষেপে নিয়রূপ | 

জন্মের অব্যবহিতকাল পরেই বস্থদেব তাঁকে কং সয়ে মুর! থেকে নিয়ে 
গিয়ে রেখে আসেন গোকুলে নন্দগোপের গৃহে নন্দপত্ধী ঈ্প্রসৃতা যশোদার 
ঘুমন্ত শষ্যাপার্থে । দৈব ইচ্ছায় যশোদা তার কিছু মাঃ একটি কন্মাসস্তান 


ভা* ১৩২৮ 
“বস্তি তৎ তন্ববিদস্তত্বং যজ.জ্ঞানমন্য়মূ। 


ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্তে ॥ ভা” ১১1১১ 

৩ “অহো ভাগামছো। ভাগং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
বঙ্গিত্রং পরমানন্দং পুর্ণং ব্র্ধ সনাতনম্‌॥” ভা ১০1১৪)৩২ 
“মে '“প্পুরুযা় পুরাণায় সাংখ্যযোগেস্থরারর ৮৮ | ভা” ৪1২৪।৪২ 
“এতে চাংসকলাঃ পুংসঃ | ভা" ১৩২৮ 
“অধতারাহাহসংখোয়াঃ, । ভা" ১৬২৬ 
“প্ুগাক্মনন্েহপি গুণান্‌ বিসাতুং 
ূ হিভাবতীর্ণন্ত ক ঈশিয়েইস্য 

কালেন বৈর্ধা বিমিতীঃ বুকস" 
২ সুপাংসযং খে যিহিক! গ্াভাসঃ” 1 ভা* ১১1১৪1৭ 


এ ছি 


০০ $ ৮৩০ 
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গিটার 


৩০ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


কর| সহজ হয়েছিল। একানংশ] ব! যোগমায়ারপে  কধিতা সেই কন্য'কে 
নিজের প্রাণতন্ত্রী ভেবে কংস তাঁকে শিলাপটে নিক্ষেপ কবে হতা! করতে 
চাঁঈলে|। কিন্তু 'দেবকীর অষ্টম গর্ভ কখনও কন্য! হতে পারে ন1? এ আশঙ্কা 
তার দুঁমূল করে দিয়ে যায় দৈববাণী। কংসের আদেশে অতঃপর গোকুল- 
মথুর৷ অঞ্চলে বাঁপক শিশুহত্যা শর হলে! । কংস-প্রেরিত হয়েই পুতনাদি 
বাল-ঘাঁতিশী ও ঘাতকরা ননোর গৃহে রক্ষিত শিশুপুত্রটিরও. বিনাশসাঁধনে 
তৎপর হয়। বলা বাহুল্য, তাদের সে-ছুশ্চে্ট! তাদের নিজেদেরই মৃত্তার 
কারণ হয়েছিল মাত্র। নন্দগূতে গোপনে বক্ষিত বসুদেবের অপর পদ্মী, 
রেবন্ঠীর পুত্র বলপাযের সঙ্গে সহোদর-জ্ঞানে লালিত কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন সকল 
গো-গোপ-গোপীদের নয়নমণি। এদিকে গোকুলে ক্রমবর্ধমান নানা 
ছুবিপাক দেখ! দেওয়ায় নন্দ এইসময় অন্যান্য গোপগণসহ গোকুল থেকে 
রন্দাবনে বসতি স্থাপনে উদ্োগী হলেন। গোকুলের শৈশবলীল! থেকে 
আরস্ত করে রূন্দাবনের কৈশোধলীলা পর্যন্ত কৃষ্ণ যে-যে জ্মরণীয় ক্রীড়া 
করেছেনঃ তার মধো বিভিন্ন কংসানুচর-বধ ছাড়াও বিখাত হয়ে আছে 
ব্রঙ্মমোহনলীলা ও গোবধনধারণে ইন্্রদর্পচর্ণনলীল1। সর্বোপরি রয়েছে 
রাস-- একবার শরতে১, আর একবার অন্বিকা-বনযাত্রার পরে বোধকরি 
বপস্তেই১ হবে। ভাঁরতবষীয় কাবাভাগাবে ভাগবতের শারদবাঁস সকল 
শরতকাঁবাকথারসের অক্ষয় আশ্রয় হয়ে আছে। আর অন্বিকাবনযাত্রার 
শেষেই 'অজগরদমন তথ| বিদ্বাধরকে মুক্তিদান। এরপর রাসাস্তেই শঙচুড়-: 
বধ। কৃষ্ণের রন্দাবনলীলায় তখন আসন্ন বিচ্ছেদের অন্ধকার নেমে আসছে । 
১. “ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোংকুলমলিকাঃ। 

বীক্ষা রস্ং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাত্রিতঃ 07" ১০২৯১ | 

এই “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” শারদরাস ভাগবতের দশম ন্বন্ধে বিত হয়েছে উনজ্রিংশ থেকে 

য়ন্লিংশ এই পাঁচটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায়-পঞ্চক 'রাসপর্ধাধ্যায়' নামে সুপরিচিত । 

২ “কদাচিদথ গোবিন্দো! রামশ্াড়ুতবিক্রমঃ | বিজন্ৃতুর্বনে রাত্যাং মধ্যগো ব্রজযোধিতাষ্‌ ॥ 
উপগীয়মানো ললিত, স্ত্রীজনৈর্ঘদ্ধসৌহদৈঃ | স্বল্কৃতানুলিপ্তাঙ্গে অথিনো বিরজোহম্বরো ॥ 
নিশামুখং মান্য্তাবুদিতোড়.পত্ভারকম্‌। মন্িকাগন্ধমত্ালি-দষ্ কুমুবাযুনা ॥ 
জগতুঃ সরধভৃতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্1 তৌ কল্য়ন্তো যুগপৎ স্রমণ্ডলমৃদ্থিতম্‌ 


গোপ্যন্তদগাতষীকর্ণয মুছিত। নাবিদক়প। অংসদ্দ কৃলমাক্মানং শ্রস্তকেশশ্রপ্ং তত" ॥ 
, ১৯1০৪1২৯৭২৪ 
শিবর়াত্রির পরে অনুষ্ঠিত এই দ্নাস 'বাসস্তরাম' হওয়াই স্ভঘ । তবে এ বাসে রামু জনকেই 


উপস্থিত দেখছি । 


ভাগবত-পরিচয় ৩১ 


সপ্রেকিত হয়ে বৃন্যাবনে প্রবেশ করলেন অন্কুর। মধুরায় মুিুদ্ধের 
আসরে তিনি নিয়ে যেতে এসেছেন রাম-কৃষ্ণকে। প্রজবধূদের অশ্রজলে 
লিক্তপথে মিলিয়ে যায় কৃষ্ণের রধচক্রধুলি। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের পুনিলনের 
প্রসঙ্গ ভাগবতে উল্লিখিত হয়েছে বহুদিন পরে কুরুক্ষেত্রে সূর্যের ূ্ণগ্রাস 
উপলক্ষ্যে তীর্থস্থানের বর্ণনা ব্পদেশে ৷ যাই হোক, ব্রজ পরিত্যাগ করলেও 
কৃষ্ণ তার সখা গোপদের সঙ্গে অবশ্য মিলিত হয়েছিলেন অব্যবহিত কাল 
পরেই মথুরাঁয়। 
লেখানে কুবলয়পীড়কে দমন করে চাণুর-মু্টিককে বধ করে রামসহ কৃষ্ণ 
কেবল অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনেই ক্ষান্ত থাকলেন না, সেইসঙ্গে দৈববাণীকে 
সফল করে পৃথুভার বধনকারী স্বীয় মাতুল কংসকে কেশে আকর্ষণ করে 
হত্যাও করলেন। এরপর দ্বেবকী-বসুদেবের বন্ধনমোচনে বহুকালপরে 
মাতাপিতার স্নেহালিঙ্গনের দৃশ্যে এ-কাহিনীর একু অপূর্ব রসমোক্ষ ঘটে । 
বন্তত, শুধু ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই যে তার এই মাতুল-হনন, 
পরস্ব রাজ্ঞালোভে নয়, ত| উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসানোতেই প্রমাণিত 
ইলো। অবস্ঠ পাশহস্তে তিনি নিজে রইলেন এ-সিংহাসনেক্স নিরাপত্তা রক্ষায় 
নিরস্তর নিযুক্ত। এজন্য তাঁকে কালযবন বা জরাসন্ধের লিপুলতম বাহিনীর 
সঙ্গে একাধিকবার ভীষণ সমরে লিপ্তও হতে হয়েছে। 'ইরাসন্ধের বিরাট 
সেনাদলকে সতেরো বার তিনি প্রতিহত করতে পারেন, আঠারো বারে 
কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে প্রাণরক্ষা করতে হয়। দই সময়ই তিনি 
তার কূটনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে বোঝেন, রাজধাঁদী হিরসীবে মুর কতদৃর 
অরক্ষিত। অতঃপর রাজধানী স্থানান্তরিত হলো মুরৃ্ীরকায় | 
রাজ্যের নিরাপতা রক্ষার কা্জ সম্পূর্ণ করে বাহৃদেব উপ্নবার গৃহী-জীবনে 
মনোনিবেশ করেন। হযজ্ঞভাগলিপ্প, অযোগ্য শুগালের গ্রাস জয়-করে-আনা 
সিংহের মতোই বিক্রম প্রকাশ করে তিনি সমবেত রাজন্যবগের মাবাখান থেকে 
ভার প্রতি অনুয়ক্তা রুক্িণী প্রমুখা রাজকন্যাদের উদ্ধার করে এনে বিবাহ 
করেন। এ-বিবাহে গ্রহন সাম্মের তুল্য বীর্ধবান পুত্রসন্তান লাঁভও ঘটে। 
ইতোমধ্যে দ্বারকার সঙ্গে ইন্্প্স্থের ভাগ্য জড়িত হয়ে যাবার লগ্ন ঘনিয়ে 
এসেছে । হৃষিডির অহুিত রাজসূয় যল্তে কৃষ যোগ দেন। সেখানে কৃষ্ণকে 
সভায় শ্রেষ্ঠ পৃজার পাজ রূপে মনোনীত করার প্রশ্নে কুৎসিত কট,ক্তি করতে 
খাকেন শিশুপাল। এই বৃথা কৃষ্ণদূষণের দযরপ বাহযনেৰ তাঁকে বধ 


৩২ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


করেন। এর পরবর্তী ঘটনা যুধিষ্িয়াদির রাজা হারানোর মধ দিয়ে: শুরু 
হয়ে পাঠককে পৌছে দিয়েছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। আমরা জানি; বুস্তী 
ছিলেন বান্বদেবের ভগিনী | সুতরাং জন্মসূত্রে বাদুদেব পাণুবদের পরমাত্তীয়ই 
বটেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অন্ুনের সারথ্য গ্রহণ করে প্রকৃত প্রস্তাবে 
পাগবপক্ষের নেতৃত্বই করেছিলেন। বলরাম নিরপেক্ষ থেকে এসময় ভারত- 
তীর্ঘ পরিভ্রমণে বহিগত হন। যখন ফেরেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে এর্সে 
শুধু ভীম ও ছুধোধনের গদাুদ্ধেই সীমাবদ্ধ হয়েছে । বলরাম এঁদের নিবৃত 
করতে না পেরে কুদ্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ*করলে সেই অবসরে কৃষ্ণের 
ইংগিতে ভীম দবধোধনের উরুভঙ্গ করলেন। রণক্ষেত্রের ধূলিঝঞ্জার উপশঙ্ষে 
কচ এবার রাজা যুধিষটিরের কাছে দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের সম্মতি চান? 
ঘুধিষ্ঠিরাদির বিরহছুঃখ স্বীকার করেই ইন্তরপ্্থ পরিত্যাগ করলেন কৃষ্ণ । 
দ্বারকা তাকে গভীর আনন্দে পরমোৎসবে গ্রহণ করে । 

এবার দ্বারকাতে কাঁলসন্ধা! নেমে আসছে। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র 
ইতোমধ্যে ভাঁরতবর্ধের যুযুধান ক্ষত্রিয়বংশ প্রায় নিমুল হয়ে গেছে। বৃথা- 
পানরত তথা প্রচণ্ড দক্তী যাদববংশ-্ধ্বংসেরও সময় সমাগত | খধিশাপের 
ছলে কঞ্চ পরস্পরের দ্বারাই সে কাজ সমাধা করে জর! নামক ব্যাধের 
তীরে পদবিদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় পৃথিবী ত্যাগ করলেন। বলরাম এর পূর্বেই 
যোগাসনে দেহবিসর্জন দ্রিয়েছেন। এবার সমুদ্র এসে গ্রাস করে নিল যাদব- 
ংশের কীতিবিজড়িত রাজধানী দ্বারাবতী। প্কৃষ্দ্যমণিনিযোচে৯-_ 
এইভাবেই কৃষ্ণ-দূর্যে অন্তগমনে দ্বাপরের শেষে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে 
প্রবেশ করে নৃপতির বেশধারী কলি। এই কলির জ্কের প্রভাব থেকে মুক্ত 
হার পথব্বরূপ ভাগবতধর্ কষ্ট তার তিরোধানের পূর্বেই স্বীয় প্রিক্ন অনুচর 
উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন । ভাগবতধর্মকে আশ্রয় করে কলিতে . 
কৃষ্ণের প্রতিনিধিষ্বরূপ 'পুবাণ-দূধ” ভাগবতের অভয় । ভগবৎ-প্রতিপাদ কত 
আছে যার, সেই ভাগ্রবত-পুরাণের “আশুয় পদার্থ” কৃষ্ণই তাই এখানে কুটস্ক: 


সত । ব্রহ্ষার্দি দেবগণের ভাষায় : 
“সতাব্রতং সত্যপরং ব্রিষত্য সত্যস্ত যোঁনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। 


সতাস্ম সতাহৃতসতানেত্রং সত্যাত্্কং ত্বাং শরণং প্রপ্নাঃ ॥২ 


১ ভাত আহাদ, 
২ পা" ১৭২২৬ প্লোকটির বিষ্বরপ পাঠাত্তরও গ্রাহ : 
“ কত্তযস্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সন্ত । সতামতসতানেত্রং" 


ভাগবত-্পরিচয় ৩ 


'অর্থাৎ, সভা তার সংকল্প, তিনি সত্যপরায়ণ-সু্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্রিকালেই 
সত্য তিনি। কেনন] পঞ্চভূতের উৎপত্তিস্থল রূপে তার লয় নেই। সত্যবাক্য 
ও সর্ব সম়দর্শনের প্রবর্তক সেই সত্যবকূপেরই শরণ নিয়েছেন দেবতারা | 

ভাঁগবতের এই সর্বোপরি সত্য্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তচিত্তের ভক্তিরজিত বিগ্রহ 
মাত্র, নাকি এতিহাসিক ; এক, না বহু--অর্থাৎ' বৃন্বাবনের গোপালকৃষণ তথা 
কিশোরকৃষ্ণই কুরক্ষেত্রের বাসুদেব-কৃষ্ণ কিন! সে-বিষয়ে আধুনিক কালের 
গবেষকগণের মধ্যে মতবিতগ্ডার সীমা নেই । ভাগবতীয় কৃষ্ণের পূর্ণ-বরূপ 
নির্ণয়ে এ-বিতর্কের বাহে প্রবেশ না করেও উপায় নেই বলে আয়া আমাদের 
ূর্বসূর্মী-রৃন্দের পরস্পরবিরোধী মতবাদের আংশিক সংকলনে উদ্যোগী 
হলাম । 

“কৃষ্ণ” নামে আদৌ কোনে! যাদববীরের অস্তিত্ব ছিল, এটি অনেকেই 
মেনে নিতে রাজী নন। বিশেষত পাশ্চাত্য আলোচকদের মধ্যে 871) 
কৃষ্ণকে জনপ্রিয় সূর্যদেবতা মাত্র বলেছেন, 7০21108 বলেছেন পাগুবদের 
ইঈদেবতা। 8916 বলেছেন উদ্ভিদ দেবতা। বিষ্ুদেবতার সঙ্গে মিলনের 
মধা দিয়েই নাকি এই “কাল্পনিক দেবতা বৈষ্ণবধধ্সের “ দিনা হয়ে 
দাড়িয়েছেন । 

পক্ষাস্তরে বক্ষিমচন্দ্র তার “কৃষ্ণচরিক্র” গ্রন্থে পাশিকির 'অষ্টাধ্যায়ী', 
কৌষীতকিত্রাঙ্গণ তথা ছান্দোগ্য উপনিষদের ্রা্থৃপ্যবলে কৃষ্ণের 
এঁতিহাসিকত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিঠিত করেছেন | ভিনি েক্টিেছেন, পাঁণিনির 






অ্টাধ্যায়ীরই অন্যতম “বাহদেবাজূনাভ্যাং বুন্”১ সুরে 'বাসুদেবক' ও 
'অজুনিক' শব ছুটি পাওয়া লে বাসুষ্ীবের উপাসক' ও 
অজুনের উপাসক"। স্বতরাং বলতে হয়, পাণিনির প্রণয়নের কালে, 


অর্থাৎ বহ্কিমচ্ত্রের মতে, শ্রীটপূ্ব দশম একাদশ শতকেই কষা দেবতা! 
ৰলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন । বস্িষচন্দ্রের অভিমত অনুসারে বাহৃদেব- 
কৃষ্ণের কাল তাহলে কত! কৃষ্ণচবিব্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদে “কুকক্ষেত্রের বুদ্ধ 
কবে হইয়াছিল? প্রসঙ্গে তিনি রাজতরজিনী-বিষুপুরাণাদির জ্যোতিষ-প্রমাণ- 


ইত্যাদি ₹. তাৎপর্য, তিনি “সত্তা, অর্থাৎ ক্ষিতাগ তেজনরুছ্যোন এই পঞ্চডৃতের উৎপত্তি- 
 বজারা) জীবরও 'তাই বলেছ, “সতান্ঠ যোনিগিতি। : সম্ছষেন পৃথিষ্াপ চেঞাংসি, 
' জাচ্ছদোন বায় কাশো! এবং লক্ষ তচ্চ সন্ত ভূতগঞ্চকস্। 
১ প্আক্াখ্যাকী গন্পসল 


৩৪ ভাগবত ও বাশ লাসাহিত্য 


বলে দেখাতে চান, ১৪৩০ শ্রীষপূর্বাব্ধ ছিল মহাভারত-যুদ্ধের কাল। অর্থাং 
রুষ্ণের কাল শ্রীষটপূর্ব পঞ্চদশ-চতুর্শ শতাবী । 
বৈষ্ণব ধর্মেতিহাসের বিশিষউ গবেষক ড” হেমচন্দ্র রাঁয়চৌধুরীও৯ 
ঘটজাতক-উত্তরাধায়ন সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান, শ্রীউপূর্ব 
৯০০ অন্দে তো! বটেই, বোধকরি তারও পূর্বে বাসুদেব-কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। 
সাত্বতকুলে জন্ম তার, ঘোর-আঙ্গিরসের কাছে ব্রহ্বিদ্ভা শিক্ষ, পরে 
ভারতযুদ্ধে মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণ । ভগবদগগীতায় আঙ্গিরসের কাছে 
অধীত ব্রন্মবিগ্ভা-আত্মতত্বেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেন ড” রায়চৌধুরী । 
বাদুদেব-কৃষ্ণের কাল নিয়ে অবশ্য সকলেই একমত নন। যেমন, কেউ 
কেউ তাকে হ্ীউপূর্ব ষ্ঠ শতকের জাতক বলতে চান। এর! জানান, জৈন 
শাস্তরপমূহে বাদুদেব-কৃষ্ণকে দ্বাবিংশ তীর্ঘস্কর অরিষ্টনেমির সমকালীন বলে 
বর্ণনা কর! হয়েছে । অরিষউটনেমি ছিলেন শ্রীষটপুর্ব ষষ্ট শতকের তীর্থস্কর | 
কাজেই বাদুদেব-কৃষ্ণের কালও একই শতকে নির্দিউ করতে হয় ।২ 
আমরা কিন্তু বাহ্বদেব-কৃষ্ণের কাল শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বলে আদে) 
মনে করি না। কৈনশাস্ত্রে ষে কৃষ্ণকে অরিষ্টনেমিব সমসামস্থিক বল! হয়েছে, 
পে বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তবা আছে। আমর! জানি, জৈনধর্মে সর্বাদি 
তীর্থস্কর বা অর্থৎ ছিলেন খাষভদেব-_-ভাগবতে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে 
বধিত। ভাগবত থেকে আরে! জানা যায়, খবতদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত 
যজ্ঞের নব-ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইন্দ্রাদ্দি দেবতার পরিবর্তে তিনি যে 
বাসুদেবকেই দর্বদেবদেব বলে জেনে আহ্নতি দিতেন৩, সে তে। আমরা! পূর্বেই 
বলেছি। এই বাহদেব” কি বাসুদেব-কৃ্ণ? এখানে হয়তো! অনেকেই 
ঘোরতর আপত্তি তুলে বলবেন, বসুদেব-পুত্র বাসুদেব নন, ৭সব্বভূতাধিবাসত্ত 
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৩. “সম্পরচরত্ নানাবোগেহ বিরচিতাঙ্গ ক্রিয়েছপূর্বং বৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্সাখ্যং পরে ব্রহ্ষাপ 
জাগবে লর্ঘেষতালিল্গানাং মন্ত্রাণমর্থনিয়ামকতয়। সাক্ষাৎ কর্তরি পরধেবতাাং ভগ্নবতি : 
বা্তক্েব এব ভাবর়মান আব্মনৈপূণা-সুদিতক্ষায়ো বিরান রা ৃ 
ফ্জতাজে। বেদগাংস্তান্‌ পুর্ুধাবরবেঘভাধ্যারৎ" তা" ৫1৭1 পি 


ভাগবত-শ্পরিচয় ৩৫ 


বাসুদেবস্ততঃ শ্রুতঃ” সবভূতের অধিবাস ধিনি, সেই বাসদের, এতদর্থেই স্বয়ং 
সর্বব্যাপী ব্রহ্মই ছিলেন ভরত-কৃত যজ্ঞের অধির্দেবত। | উত্তরে বল! যেতে 
পারে, বেদে “বাসুদেব” নামের কোনোই উল্লেখ নেই, এর প্রথম উল্লেখ পাই 
উপনিষদেই।১ স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বন্থদেব-পুত্র ভগবান্-ূপে স্বীকৃতি 
লাভের পরেই কি “বাসুদেব? শব্দও ব্রন্মবাচী ব্যাখ্যা লাভ করে? বিশেষত, 
পতগ্জলি তার মহাভায্ে পাণিনির : 81৩/৯৮-৯৯ অৃত্রব্যাধ্যায় কৃষ্ণ-বাসু- 
দেবকেই পরমপৃজা বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি এক ক্ষত্রিয় বাহ্বদেবের সঙ্গে এই 
পরম-বন্দণীয় কৃষ্ণ-বাহদেবের ভেদরেখাও টেনেছেন। প্রথমোক্ত জন 'পুণ্ড ক' 
বাদে নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বাহদেব-কৃষ্েের নাম-রপ- 
চিদ্তাদির অক্ষম অন্ুকরণের জন্য যেভাবে পুরাণে ধিক্কৃত হয়েছেন, তাতে 
প্রাচিন ভারতবর্ধে বাহ্বদেব-কৃষ্ণের অদ্বিতীয় মহিমাই বাঞ্জিত হয়। ভরতের 
পক্ষে এর আরাধন1 করা নিতান্ত অস্বাভাবিক না হতেও পারে। চব্বিশজন 
তীর্ঘকরের শেষ তীর্ঘন্কর মহাবীরের কাল বৃদ্ধের সমসাময়িক, অর্থাৎ শ্ী্পূ্ 
ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে হলে সর্বাদি তীর্থস্কর খষভদেবের পুত্র ভরতের কাল খ্রীষ্ট- 
পূর্ব ফশম-নবমের এদিকে তে! নয়ই । কাজেই বাহদেব-কৃষ্ণের কালও 
প্রাচীনতর হয়ে দীড়াচ্ছে। ঃ 

এই যে এঁতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ, পূর্বেই বলা হয়েছে॥ এ'র জন্ম যহু 
ব। যাদববংশে। মহারাজ যযাতির চারটি অবাধা পুত্রের মঞ্জ্যে তুরবসুর সঙ্গ 
ষছুর নামও খ্থেদে উল্লিখিত ।৩ যছ্ুরই বংশ যাদববংশ বামে হখ্যাত।£ 
ভাগবতে যদুবংশের যে-ক্রমপঞ্জী পাই তা সত্য হলে বলত হয়, মহারাজ 
যতি থেকে বাহৃদেব-কৃ্ পয়ন্রিশ পুরুষ। ভাগবতের কুসরণে যছবংশ- 
লতিক! এখানে প্রস্তুত করে দেওয়! হল। এতে কেবল প্রধান প্রধান পুরুষের 
নামই উল্লিখিত হয়েছে । 


৯ ত্র" তৈত্িরীয় আদ্মণযক, ১,ম অধ্যায়। 

২ ভাগবতে এই *পু্ুক' বাহদেবের বিবরণই পাই ১,1৬৬ অধ্যায়ে । এ'কে বলা! যেতে পারে 
মকল' বাযুরেয ৷ কুফ-বাহুদেব সপুখসমরে এর যথোচিত ঘওবিধান করেছিলেন । 

৩ 'খ'১১1৪১।৮ 

৪ হরিবংপের বিফপর্বে মধুরানিবাসী এক ইচ্গবাকুষংণীয় হহুকে যাবধংশের প্র।তঠাতারণে 
উল্লিখিত দেখি। তবে যছুষংশ বযাতিগুরের বশে--একখা অপরাপর পুরাপাফি ছাড়াও 

. ইরিবংশপর্বেও জাছে। 


৬৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অষ্টাধ্যায়ীতেও বৃষ্জি-অন্ধকের উল্লেখ লক্ষণীয় । কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে 
বৃঞ্চিজনগণের সংঘ বা প্রজাতান্ত্রিক পৌরসংস্থার কথ! জান1 যায়। বিদেশ 
পর্যটকদের মধ্যে শ্রীষপূর্ব চতুর্থ শতকের বলে স্বীকৃত গ্রাক ভ্রামশিক 
মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতবর্ষের“সৌরসেনয়* নামে এক জাতিকে 'ষেথোর!” 
ও 'ক্লেসোবোরা” নগর ছুটিতে বাস করতে শোনা যায়। অদূরবর্তী বৃছৎ 
নদাটিকে “জেবারেস' নামে উল্লিখিত হতেও শুনি। আধুনিক এঁতিহাসিক- 
গণের অভিমত অহ্ুসারে এ হলো! যমুনা-তীরবর্তী মুর! নগরীতে শৃরসেন 
জাতির বাসের কথা । 'শুরসেন' জাতি যাদববংশেরই অন্তর্গত শাখা । তবে 
'ক্লেসোবোরা? রুধ্ণপুরঃ না গোকুল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান | ঘটজাতকেও 
এই যাদবশাসকগোষ্ঠীর কথাই বলা হয়েছে বলে, বিশ্বাস। আর যছুবংশেরই 
শ্রেষ্ঠ সন্তান বাহবদেবই কুরুক্ষেত্রের মহানায়ক ত| তো মহাভারতে ও ভগবদৃ- 
গীতায় অস্প্ট ধাকেনি। কিন্তু ইনিই কি গোপালকুষ্ণ তথ! কিশোরকষ্ণ ? 
বস্তত আধুনিক গবেষকগণে র দবাটিতে এটিই কৃষ্ণচজীবনের জটিলতম ব্যাসকুট | 
আমর] তারই একটু আভাস তুলে ধরতে চাই। সেই সঙ্গে আমাদের নিজষ 
সমাধানের ইংগিতও বাদ পডবে না। 


অনেকের মতে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজলীল!দির প্রচার বাহ্দেব-কৃষে বহু 
পরবর্তীকালের যোজন! ছাড়া কিছু নয়। অস্ত খীষপূর্বকালের তো নয়ই। 
ধার ব্রজলীলাকে পরবর্তীকালের যোজনা বলে মনে করেন, তাদের মধ্যেও 
আধার ভিন্ন ভিন্ন মতের সাক্ষাৎ মিলবে। যেমন একদল গবেষক যনে 
করেন, চতুর্থ শতকের পল্পববংশীয় রাজা বিফুগোপের নামেই কাহিনীগুলি 
জনপ্রিয়তার সূত্রপাত! তৃতীয়-চতুর্থ শতকের সাহিতাও এ-জনপ্রিয়তার 
সহায়তা করেছে। শ্রী্ীয় চতুর্থ শতকের কবি ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী 
বলে স্বীকৃত। তার *বালচরিত-্রস্থে দামোদর-সন্ব্ষণকে রৃঞ্িকুমার বলা 
হয়েছে। এ ছাড়াও লক্ষণীয় শৌরসেনী-মাতা কংসের উল্লেখ, তৎসহ যাদখী- 
মাতা বাসুদেবেরও নামোচ্চারণ। দামোদরের পালক পিতা-মাত। নম্- 
যশোদার প্রসঙ্গও বশিত হয়েছে । ভাসে রাসও১» স্মরদীয়। গুপ্ত আমলের 
মহাকবি কালিদাসেও আমরা গোশবেশধারী বিষ্ুুরং উল্লেখ পাই 


১. বালচরিত নাটক, ৩য় অন্ক 
টি “বছে'ণেষ ক্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষোঃ* পূর্বষেদ। ১৫ 


ভাগবত-পবিচয় ৩$ 


হরিবংশে ও পুরাণে এই গোপবেশধারী বিষ্ুণরই নান। লীলা বিশেষ পল্লবিত 
হলো বলে একশ্রেণীর সংযোজনবাদীর ঘোষণা । 

কষ্চের বালগোপাললীলা শ্রীষটীয় শতকের যোজন! বলেও আর একদল 
গবেষক পল্লববংশীয় বিষ্ণগোঁপের ওপক্বই দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন 
না। তার! বলে বসেন, বাহদেব-কৃষ্ধের গোপালবপ শ্রীফীয় প্রথম-দ্বিতীয় 
শতকে ভারতে প্রবেশকারী খ্রীউ-ধর্মাবলম্বী আতীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির 
আনুকুল্যেই ঘটেছে । অর্থাৎ, ত্ী$উ-ধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীর জাতি ভারতে 
প্রবেশ করে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাদকবর্গের সংস্পর্শে এসে শীট ও কৃষ্ণের 
নাম-সাদৃশ্যে ও অন্যান্য কারণে শিশু-তীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক- 
কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ত করে দেয়। জার্মান পণ্ডিত ড79১৪:, ভারতীয় গব্ষেক 
ভাগ্ডারকর প্রমুখ এ-মতের বিশেষ পরিপোষক। ভাগ্ারকর আবার এও 
বলেন, কৃষের সঙ্গে গোপবধূের বিতকিত সম্পর্ক আভীর জাতির তৎকালীন 
শিথিল সমাজবাবস্থারই প্রতিরূপ। এ-মতের পৌষকদের জ্ঞানবিশ্বীসে, শিব- 
দেবতার সঙ্গে কোচবধৃপ ষম্পর্ক-স্থাপন যেমন হিন্দু-ধর্মাস্তরিত কোচগোত্রীয়- 
দের প্রক্ষেপের কল্যাণে ঘটেছে, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবধৃর সন্বন্বস্থাপনও 
তেমনি আীর জাতির কৃপায় । এঁতিহাসিক জতেন্ত্রনাথ ধন্দ্যোপাধায়ও 
গোঁপালকৃষ্ণের ধারণা বাহিরাগত বলে মনে করেন। দেবগড়ের দশাবতার 
বিষ্বমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে আনুমানিক শ্রীষ্ীয় পঞ্চম-ঠ্ঠ শতকের একটি 
প্রস্তর-ফলকে খোরদিত কৃষ্ণ-বলরাম ক্রোড়ে নন্মযশোদার বেশ বৈদেশিক 
প্রভাব লক্ষ্য করে তাই তার বক্তব্য : 

“হইতে পারে যে শিল্পী কৃষ্ণের পালক-পিতা৷ ও পালিকা শীত! বৈদেশিক 
গোষ্ঠী অস্ততু্তি করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন।”৯ ২. 

আমাদের অবশ্থ মনে হয়, বেশভূষায় বৈদেশিক প্রভাব ঈক্ষ্য করে এ- 
জাতীক্ন সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কিছুটা বিভ্রাপ্কিকর । কেনন!, ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে 
বিভিন্ন শিল্পমূতি রচনায় দেশবিদেশের নান! শিল্পীর হাতের ছেঁশীয়। লেগেছে । 
তাই দিতাত্ত ভারতীয় জীবনেরই শিল্পর্ূপে কোথাও কোখাও বৈদেশিক 
প্রচ্তাৰ পড়া অলভ্ভব নয়।২ জার কৃষ্ণজীবন শ্রীউজীবনের কিছুটা আদলে 


(ছি 2৭ জগত ই 


নট গফোপারনা, পৃ" ৪৮, 
২ প্রসাধন্থরপ অজস্কার ১৬, ১৭, ১ ও ২ নং গুহাচিত্রের উল্লেখ কর! যায়্। "ভারতীয় চিঅকলার 
০. ইতিহাস গ্রন্থে অপোক মিত্র উদ গুছাচিত্রে বোধিসন্থের দেহরীতিতে তথা! পোবাকাধিতে চীন! ও 





৪, ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পরবতাঁকালে কল্পিত হয়েছে--এ-মতবাদীদের বিরুদ্ধে ড* ব্বাস্কচৌধুরীর বলিষ্ঠ 
বক্তব্যই তে। উপস্থিত আছে । ভাণ্ডান্করের গোপ।লকৃষণ সম্বন্ধে মটি 
তিণন ধঞ্ধেদীয় প্রমাণযোগে অসার প্রতিপন্ন করেছেন! তিনি দেখিয়েছেন, 
বাস্দেব-কৃষ্ণের গোপাল ও কিশোর রূপ-কল্পনার বীছ থথেদে আদিত্য 
বিঞ্ুর কোনে! কোনে| বিশেষণের মধোই নিহিত আছে | এ বিষয়ে আমর! 
কিছু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখানে তাই শুধু এটুকুই জেনে 
বাখতে তবে, এর মতে, ভাগবতধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সত 
বাহাদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটলেই বিষ্দ-সম্পকিত 
উপাধিসমূহধ বিশদাকারে কৃষ্েও প্রযুক্ত হয়েছিল। ফলত, কিংবাস্ধী 
রচয়িতাগণ এইসব উপাধির ওপর ভিত্তি করে নানান্নপ কাল্পনিক কাহিনীর 
অবতারণ! করারও সুষোগ পেয়েছেন । 

লক্ষণীয়, ড* রায়চৌধুরী গোপাল-কৃষ্ণের ধারণাটি বহিরাগত বলতে 
চান ন1 বটে কিন্তু তার মতেও এ হলো এতিহাসিক কষ্ণে আরোপিত মাত্র, 
পরস্ত বাস্তব সত্য নয়। 

এখানে উল্লেখযোগা- শুধু গোপালকৃষ্ণেরই নয়, কিশোবকৃষ্চের বিচিত্র- 
লীলাও যে অতি প্রাচীনকাঁলেই ভারতবর্ধে ভাবিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত 
যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমতই প্রমাণঘবরূপ উপস্থিত আছে। ইনি দেখান, 
শীউজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই কতকগুলি জ্বোতিষতত্বই কেমন করে কবি- 
কল্পনার আশ্রয়ে রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে-_-পরৰতাঁ কালের মানুষ আদিকালের 
এই জ্যোতিষতত্ব ধীরে ধীরে বিস্বৃত হয়ে গেলে রূপকই ধরেছে সতারূপ । 
বিষয়টি স্প্উ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কৃষ্ণ হলেন সূর্য, আর গ্বোপী-_ 
তারকা । কেননা গো-শব্বের এক অর্থ রশি।। এইভাবেই প্রমাণ করা যায়, 

“গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-লী ছার।। কবি কৃষ-য়বিকে রাস- 
মধ্যস্থ ও গোপী-ভারাকে মগুলাকারে সাঙ্জাইয়াছেন 1৮১ 


অর্থাৎ, এর মতেও গোপীকথার উৎস ভারতবর্ধেই তবে তা জোোতিব-তত্ের 
পল্পবিত কল্পিত বূপ মাত্র । 


পার ফেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তার মানেই নয়, বৃদ্ধদেবকে চীন ফেশীর বা গার্- | 
সম্ভুত বুঝতে হথে। 
১ ভারতবধ, মাঘ ১৩৪*। [ড* লশিডূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত খ্গ্ীরাধার ক্রমরিকাঁশ--কর্শনে ও 
লাহিক্যে' এস্থ থেকে পুরুদ্ধত ] | ১ ৪ 


ভাগবত-পরিচয় ৪১ 


আমাদেরও বিশ্বাস, গোপালকৃষ্ণ তথ কিশোরকৃষ্ণের লীলাকথ! মূলে 
ভারতবর্ধেরই স্ৃতিকাঁপভ্ভব, পুরোটাই বহিরাগত নয়। কিস্তু তার উৎস 
একমাত্র বেদে বা জ্যোতিষেই অনুসন্ধানযোগা, এ. সিদ্ধান্তেও আমাদের সব- 
টুকু আস্থী নেই । আমরা মনে করি, এতিহাসিক বাঁসুদেব-কৃষ্ণের জীবনেই 
বন্দাবনলীলার অন্তত কিছুটারও অস্তিত্ব ছিল। তারই সৃত্রপথে পূর্বব্তা 
কালের খথেদীয় গোপ-গোলোক ধারণা এবং পরবর্তাকালের আভীরাদি 
জাতির ইষ্উদেবতার রূপভাবনা মিশে গিয়ে বৃন্দাবনলীলার় নব নব পর্যায় 
রচিত হয়ে থাকতে পারে। প্রমাণস্ব্ূপ আমরা কিছু কিছু এতিহাপিক 
তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। এরই উপক্রমণিক৷ পৰে পৃব-সূরী-কৃত ছু? 
একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা৷ করা অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । যেমন, ত্রীষটপূর্বকালে 
কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোনে! উল্লেখ পাই না--পণ্ডিতবর্গের এ-মতবিশ্বাসের 
মূলেই আমাদের সব্শাদি আঘাত গিয়ে পড়বে। বঙ্িমচন্দ্রসহ এই 
মতবাদীর! ষে শিশুপালের কৃষ্ণদূষণকে মহাভারতে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ 
বলে ঘোষণা ক'রে উক্ত কৃষ্ণদূষণে উল্লিখিত বাহৃদেবের বালাজীবনকে 
একেবারে উপেক্ষা করে যেতে চান, তা সবৈব যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়ে 
যায় পুণ! প্রাচ্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মহাভাক্কিতের প্রামাণা 
সংস্করণে । যেহেতু নির্ভরযোগা সকল পুঁথিতেই এ অংশ; পাওয়া যায়, 
অতএব শিশুপাল-কধিত পৃতনাবধ যমলাজনভঙ্গ গোবর্ধন- ধাঁসণাঁদি বাসদের 
কৃষের বালাজীবনেরই অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করতে হয়। £ 

আর ভাণারকর যে মহাভারতে গোপীদের উল্লেখ মায়িকেই প্রক্ষিপ্ 
বলেছেন, সে সন্বন্ধেও ড* বিমানবিহারী মভুমদারের সহৃসরখেনিল যায় ; 

“মহাভারতের পুণা-সংস্করণে আছে যে, সুভদ্রা যখন বব পর প্রথম 
যাষিগুহে যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে গোপালিকা-বেশে সাঁজাইয়া দেওয়। 
হইয়াছিল"''গেঁপীদের বেশভূষ! কৃষ্ণের ভাল লাগিয়াছিল ধলিয়াই এপ 
বেশ সুভদ্রাকে পরানে। হইয়াছিল ।”১ 

শুধু মহাভারতেই নয়, ভগবদগাতাঁতেও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ইংগিত 
আছে।, দীতাঁয় অন্ন কৃষ্ণকে সম্বোধন করেছিলেন “কেশিনিসুদন”২ 


বলত উর (৪ রা৬৪শব ৮$। 


১ চরিত্রের উতিহাসিক পুনধিচার', 
'সাঁহিতা-পরিবৎপজিকা বূর্ধ 4২, সংখ্যা ১৪, ১৩৭২ 
২ টি হি জানি তযাগস্ চ রে পথক্‌ কেশিনিন্যন ।” 
১৮1২ 












৪২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বলে। পুরাণমতে কেশিবধই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি ঘোষণ? 
করছে । ূ 

পাশ্চাত্যপগ্ডিত কর্তৃক শ্রীষপূব” তৃতীয় শতকের বলে অনুমিত ভগবদগীতার 
পর আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পাতঞ্জল মহাভাযষ্যেরও উল্লেখ করা 
যায়। যে-গবেষকগণ যনে করেন» শ্রীউজীবনের আদলেই কঞ্চজীবনে 
চংসসংক্রান্ত ঘটন| পরবর্তীকালে পরিকল্পিত৯ হয়েছে মাত্র, তাদের অভিমত 
ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যায় পাতগ্ুল মহাভান্তের সাক্ষো। এখানে আমরা 
কৃষ্ণকে স্বীয় মাতৃল কংসের হস্তারূপেই উপস্থাপিত দেখছি । কিন্তু এতৎসর্তেও 
সংশয়বাদীর সংশয় ঘোচে নাঁ। এঁদের বক্তবা, কৃষ্ণের পৃতনাদি বধ 


নও ০ ৪ পিক তি তর জ আকা প% ওহ জারা রচ উ ও। ক বক রহ ও (ডর জজ 


১ থ্রীষ্টের প্রভাব কৃষে' পড়েছে, না কৃষ্ণের প্রভাব খ্ীষ্টে, সে সম্বন্ধে ৬/৩১০-প্রমুখের অভিমত 
যেমন একটি চরমকোটিতে অবস্থান করছে, তেমনি আর এক চরম কোটিতে বিরাজ করছে কোনো 
কোনো শক্তপ্রাণ বৈধাবের বিশ্বান। উদ্দাহরণত, পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর বিদ্ভাবিনোদ, ভাগবত- 
শান্্ী মহাশয়ের অভিমত উর্থ।রযোগা : “শ্রীকৃ«্ নরলীলায় অবস্থানকালে ছুইবার এবং তাহার 
তিরোভাবের অর্ধশতাব্দী মধ্যে আর একবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান সমগ্র জদ্ম্বীপ বা এশিয়। 
মহাদেশ জয় করিয়াছিল।...তৃতীয় অভিযানের নেতা পরীক্ষিৎ [ ভা" ১1১৬।১৪-১৫ ]1**"ভ্ীভাগবত 
বণিত মত রাজা পরীক্ষিত কেতুমাল বর্ষে যে কৃষ্ণলীল! গান শুনিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এ বর্ষে 
অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত (১) ইছদ্ধী বাইবেল (010 17691817610). (২) ত্বীষ্টিয়ান 
বাইবেল ( টৈ৩% [63691060) এবং আরবদেশে অবতীর্ণ (৩) আল্‌ কোর্‌ আন্‌ গ্রন্থে ্পষ্টভাবেই 
রহিয়াছে ।*- ইঞ্ছধী বাইবেলের অজ্ঞগত (59283 90690191107) ) “সলোমনের সংগীত” নাক গ্রন্থে 
লিখিত আছেন. 

“ | 210 01800 60% ০0170519 0 %৩, 

808)$519 01 361039816100,+, 000. 1. 5, 

41001017201 0001] 009 508056 ] 800 01508. 00. 1, 6. 
এইস্থানে প্রশ্ন হয় জেরুমালেমের এই কৃষ্ণছন্দর পুরুষটি কে?” [ শ্রীনামভাগবতম্, ১ম খণ্ড, 
প্রস্তাবনা, ৩৩-৩৫ | বলা বান্লা, লেখক এখানে “ সেই পুরাতন ভুবনমোহন কৃষ*'কেই আবিগ্ষার 
করেছেন। 

টল্লেখযোগা, উপরিউক্ত অভিমতটিকে বৈষণৰ ভক্তদমাজের স্বকপোলকল্পন! বলে সহজেই অগ্রাহ্য 
কর! যেত, যদি-ন! বিষয়টি প্রাচ্য-পাশ্ঠাত্য কোনে! কোনে! এতিহাসিকেরও সমর্থন জানত করতো। 
ত্রয়ী মহাকাবের পরিশিষ্টে নবীনচন্্র সেন,হীরেক্রনাথ দত্তের পরামর্শে যে-টীক। যোজনা করে ছিঝোন, 

তাতেই টডের 'রানস্থান' থেকে গ্রীক ধতিহাদিক 1019৫073$-এর একটি উক্তি তুলে ধরে বল! 
হয়েছে, হাকিউলিস “হ্রিকুলেশ' বলরাম ছাড়। আর কেউ নন। যধুরানিধাদী নাগজাতির করেন: 
ভন অনুচর সহ তিনি শ্রীসে প্রবেশ করেন। এদিকে মহাভারতেও দেখছি, পাগবরাও হ্ছকুলের 
কুঝুর' লাখাসহ “লোহিতনাগরের " কূলে” ও “লবণসমুত্্রের উত্তরস্তীরে”* গমন করলেন । পরা 
প্রতীঠ্য একাধিক উতিহামিকের প্রতিধ্বনি করে অতঃপর নবীনচন্্রের ঘোষণ। : 


ভাঁগবত-্পরিচয় ৪৩ 


মহাভারতের পুণা সংস্করণে পাওয়ার ফলে এ-সম্বন্ধে আর কোনে জিজ্ঞাস! 
ওঠে ন1 বটে, কিন্তু বলরামের ধেনুকাসুর বধাদির কথা তো খ্বীষপূর্ব কালের 
রচনায় মেলে না । কাজেই এ-লীলা! গ্রীপ্ীয় যুগের যোজন! বলতেই হয় । 

এবিষয়ে আমর] আমাদের একটি অন্মানকে বিদগ্ধজনের প্রমাণাপেক্ষায় 
তুলে ধরছি। বেসনগর ও তক্ষশিলায় প্রাপ্ত কয়েকটি শ্রীষটপূর্ব যুগের প্রত্ব- 
নিদর্শনে গরুড়, তালপত্র ও মকরকে যথাক্রমে বাসদের সন্কর্ষণ ও প্রহ্যয়ের 
প্রতীকর্ূপে পাই। এর মধ্যে গকড় প্রতীকটি তে! বাদুদেবের সঙ্গে বিধু- 
দেবতার ঘোগকেই প্রমাণীকৃত করছে, ঘেমন মকরটি সমন্বয় সাধন করছে 
প্রত্নায়ের সঙ্গে মকরকেতন মদনের । কিস্তু তালপত্রের সঙ্গে বলরামের 
যোগাযোগের সংগতিসূত্রটি কি, এ" প্রশ্ন সবাভাবিক। আমর! জানি, একদা 
ক্ষুধার্ত গোপবাঁলকদের প্রতি সদয় হয়ে বৃন্দীবনের এক বিরাট তাঁলবনকে 
বলরাম ধেনুকাস্বরের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দ্বারকালীলায় 
যেমন ইন্ত্রপ্রস্থ নগরীকে হলে আকর্ষণ কর] বঁপরামের ন্বখ্যাত কীতি, 
বন্দাবনলীলায় তেমনি ধেনুকাসুর বধ। পূর্বোক্ত প্রত্ুনিদর্শনে বলরামের 
তালপত্র প্রতীকটি কি এই শেষোক্ত লীলারই ইংগিত? প্রসঙ্গত উল্লেখফোগা 
বাহ্বদেবের উদ্দেশে যেমন গরুড়ধ্বজ, বলরামের উদ্দেশে তৈমনি তালধ্বজ 
উদ্ভিত কর! ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাগবতগোষ্ঠীর ঠবশিষ্টা। মথুবা 
অঞ্চলে প্রাপ্ত কুষাণযুগের কয়েকটি নিদর্শনে আবার ফ্লো-গোঁপ পরিবৃত 
কষ্চের গোবর্ধন-ধারণাদি লীলাও উৎকীর্ণ দেখি। খ্রীষতীয় শতকের একেবারে 
গোড়ার দিকেই রামকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীল! যে কী অসার জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল, উপরি-উক্ত প্রত্বুনিদর্শনে তাই প্রমাণিত। : 

বন্তত, কি সাহিত্যগত, কি প্রত্বতা তিক, উভক্মবিধ রন থেকেই এটুকু 
অনুমান কর! বোধ করি ভুল হবে না, বৃন্গাবনলীলা উতিহাসিক বাঁসুদেব 


০৯০০১ 





“*এগ্রাক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্বদিক হইতে জলপথে হিরাক্রিদ্দি ও হারকিউলিস 
( হরিকুলেশ ) ্রীদে উপনীত হইতেছেন ; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে একদল 
ঈশবয়ানুগৃহীত বংপ পর্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশাম্বেষণ করিতেছেন । 
“'লোছিতলাগরের” পুধতীরে মহল্মদের লীলাতৃমি আরবদেশ। এবং “লবণ সমুদ্রের” বা ভুমধ্যসাগরের 
পূর্তীরে স্রীষ্টের লীলাভূমি ভুদিয়া। খ্রষ্ট ও কৃষ্ণ শকের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চয সানৃষ্ঠ ! বট 
জন্িবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সঙ্সযাসীর মত পূর্বদিক হুইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পৰে 
০০ এবং তিনি যে জঙ্গিয়াছেন, তাহাও পুর্ব দিক হইতে জ্ঞানীয়1 গিয়! গ্রচার করেন ।'" 

নধীনচন্ত্র-রচনাবলী, ওয় খণ্ড পৃ ৩২১, বাসাপ? 


৪৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


কৃষ্ণের তথা সন্কর্ষণের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্য ছিল। মহাভারত 
গবদগীতা, ভরিবংশ, বিষুপুরাশ প্রস্ৃতি ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মগরস্থসমূহ 
শুধু প্রক্ষেপ আর পরবর্তা যোজনার কলযাণেই বিরাট এক ফাকিয় ওপর 
কৃষ্ণের রন্দাবনলীলার এতবড়ো ইমারত গড়ে তুলেছে, এরূপ কল্পনাকে 
আমর! খুব পরিণত কল্পন| বলে মনে করি না । তাই 'ব্রজের কৃ” ও. 
'মহাভারতের কঞ্জ'কে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রতিপন্ন করার প্রচেন্টাও' আমাদের 
[টিতে নিরর্থক ভাগবতেও দেখি, যশোদার স্তনন্ধয় গোপালই ভগব্দগীতার 
উদগাতা পাগুবসখা বাস্বদেব--অর্থাৎ, রাসে অন্তর্ধানকালে . বৃশ্বীবনের 
অটটবাতে যে-ছুটি পদ আহত হবে ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলেন গোপীর!, সে ছুটি 
পদই একদিন কুরুক্ষেত্রের মহাহবে হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত । এক ও অদ্বিতীয় 
জ্ঞানে কঞ্চোপাসনার মেই ভাগবত-উচ্চারিত মন্ত্র মনে পড়ে : 

হে শ্রীকষ্চ। হে অজুনিসখা, যাঁদবত্রেষ্ঠঠ হে অবনীন্দ্রোহী-নৃপতিদের 
দহুনকারী অক্ষীণনীর্য গোবিন্দ, ব্রজগোপীর তথা সেবকৰৃন্দের গীতে তীর্থাভূত 
হে যশের আধারস্বরূপ শ্রবণমঙ্গল, আপনার ভক্তদের রক্ষা করুন ।৯ 

এই অজুনসখা যাদবশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ তথা গোপাগীত-তীর্ঘাভূত কৃষ্ণ 
কিভাবে যে বহু যুগের বহুদেবতার বু আরাধনাবিধির বহুমুখী ধারার মহা" 
সংগমে সর্বদেবময় 'দ্বয়ং ভগবান্* শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন, সে-ইতিহাস যেমন 
বিস্ময়কর, তেমনি চিত্তাকর্ষক | ড" শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ" 
গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, অন্নব্ূপভাবে ্ট্রীকৃষ্ণের ক্রমবিকাশ'ও 
উপযুক্ত গবেষণার অপেক্ষায় । আমাদের পরিসর স্বল্প, কাজেই এঁতিহাদিক 
কৃষ্ণের পিত্যকৃঞ্জে রূপান্তর গ্রহণের সুত্রমাত্র সংকলিত করতে পারি । তাঁরই 
প্রথম পর্বরূপে বীরপূজা, দ্বিতীয় পবরূপে খণ্েদীয় বিঞু্-নারায়ণ, তথ। 
পুরাণিক সর্বদেবময় হবির সঙ্গে একীভবন এবং সর্বশেষ পর্বরূপে সর্বকালের 
সর্বদেবতাকে আকর্ধণ উল্লিখিত হবে । 

বীরপূজ। যছুবংশের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্টা ছিল। যদ্রুবংশের রি পাঁচ 
জন বীর যে 'পঞ্চবীর” ন্ূপে পূজিত হতেন, তা মথুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত শ্রীষ্ীয় 
প্রথম শতকের প্রত্থলেখ থেকেই জান] যাঁয়। বাসুপুরাণের মতে এরা হলেন 
'ষথাক্রমে বাসুদেব, সন্বর্ধণ, প্রছায়। সান্ঘ ও অনিরুদ্ধ । অনার্ধসাতা জান্ববতীর 
পুত্র বলে অধবা সূর্ব-উপাপক বলেও হয়তো! এ তালিকা থেকে সাব, পৰে 


বউও ত কব খাডডানিকক যাও কন িনদ রাজি মাক জা 


১৯ ভা" ১২1৯১1২৫ 


ভাগবত-্পরিচয় ৪৫ 


বাদ পড়ে ফান। পঞ্চবীরের স্থান নেয় তখন চতুব্ণাহ। চতুব্যুহও মূলে 
চারজন বীরের পূজ। ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু কালক্রমে তা রূপ 
নিল তত্বের। এ তত্ব অনুসারে ভগবান্‌ বাক্ছদেবই জ্ঞান, বল, বীর্ঘ, খবর, 
শক্তি ও তেজ এই ষড়গুণের অধিকারী, আর তিনিই ভক্তির পরমপাত্র । 
তার মধা থেকেই সক্ধণ ও প্রকৃতি, ত1 থেকে আবার প্রহ্যয় ও মনস্‌, প্রায় 
ও মনস্‌ থেকে আবার অনিরুদ্ধ ও অহংকার, অহংকার থেকে আবার 
মহাভূতের ও ব্রহ্মার উৎপত্তি । ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মা্ড নির্মাণ । এখানে 
উল্লেখযোগ্য, পাঞ্চরাব্রিকগণের প্রধান উপাসাই এই চতুব্র্ণহ। তবে 
কালক্রযে বহাহতত্বও আবার শুধু বাসুদেব পৃজাতেই পর্যবলিত হয়ে যায়। 
ভারতবর্ষে বাসুদেব পুজার প্রচলন শ্রীষ্টপূর্ব কালেই হয়েছিল। নতুবা 
বাদুদেবের মৃতি নিয়ে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পৌরবসেনার রণধাত্রার যে- 
চিত্রটি উপস্থিত করেছেন মেগাস্থিনিস, আনুমানিক, খীষপূর্ঘ চতুর্থ শতকের 
ভারতবিবরণে, তর আর অন্য কি তাৎপর্য থাকতে পারে 1? পাতঞ্জল যহাভাষ্য 
'বাহদেব-বর্য? বা 'বগিন্ঃ শব্দপ্রয়োগও বাস্বদেব-উপাসকদেরই বাঞ্জনা বচন 
করনে । শ্রীষ্টপূর্য প্রথম শতকের বোদ্ধধর্মগরন্থ মহানিদ্ষের্স ও কুল্পনিদ্দেসও 
বাদুদেব-উপাসকদের নির্দেশ করে। তবে হ্রীষপূর্ব কাল থেকেই বাসুদেক 
*পৃজ্বার প্রচলন ঘটলেও, বাসুদেব তখনও পরত্রন্মরূপে বহুজনবীরত হয়েছিলেন 
বলে মনে হয় না। তাই দেখি, ভগবদগীতাতে বলা হয়েছে+বাসুদেবই সর্বাত্ম। 
একথা ঘোষণ। কবার মতো! বাক্তি অল্পই আছেন।৯ 

বছজনম্বীকৃত না হলেও, অন্তত একশ্রেণীর উপাপকিম্প্রদায়ের মধ্যে 
বাসুদেব সর্বাত্বা রূপে হবীউ্ন্মের বনুপূ্বেই স্বীকৃতি লাভ কট্ঘছিলেন | আর 
সর্বাস্বা-ন্ধপে বাহৃদেবের সঙ্গে ধথেদীয় বিষ্ুলারায়ণের এক্রীভবনও ঘটে এই 
সময় | তৈত্তিরীয় আরণাকেই তো বল! হয়েছে প্নাবায়ণায়গবিল্পহে বাসুদেবায় 
ধীমহি তং নে! বিষ্ঃ প্রচোদয়াৎ।৮২ উক্ত আরণ্যকে নারায়ণকে “সনাতন 
দেব? হবিও বলা হয়েছে । ভাগবতে নারদ হরিকে বলেদ্িলেন, "সর্বদেবময় 
ভগবান্‌* তথ। “বর্ষের মূল”ত। বাসুদেবের সঙ্গে বিস্ুনারায়শ, সর্বোপরি এই 





“ব্হনাং জগানামক্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্ভতে | 
বান্ছবের* সর্বমিতি স মহাত্মা জুল ভঃ 8১ গী* ৭1১৯ 
্ তৈ* আ" ১২১১ 
ও স্পধর্থনুলং কি ভাবাদ্‌ সর্ঘষেবময়ো হরিঃ” ভা” ৭১১1৭ 


৪৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


'সর্বদে বময়' ভগবান্‌ হরির মিলনই উরতিহাসিক কৃষ্ণের নিত/কৃষে। রূপাস্তর. 
গ্রহণের দ্বিতীয় স্তর। এ-ন্তরে খথেদের বিষুতদেবত। বা নারায়প-খধির সঙ্গে 
কৃষ্চনামধারী একাধিক খষিও যে উল্লেখযোগা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ষে 
বিষয়ে গবেষকগণ নিঃসন্দেহ। এবিষয়ে আমরা সর্বপ্রথমে ধর্থেদের বিষুট- 
দেবতার প্রপঙ্গই উথাপন করতে চাই। 

ধণ্েদে বিষ্ণু হলেন মহাঁন্‌ দেবতা । “শিপিবিষউ”১ তার নাম, অর্থাৎ 
আলোকে আরুত। অর্দিতির পুত্র বলে তার আর এক নাম আদিতা। 
বেদোঁপনিষদে ও পুরাণে আদিত্াসমূহের বিভিম্ন নাম ও সংখ্যা পাওয়া! 
গেলেও সবত্র বিষু উল্লিখিত । পরে এই বিষ্কাই হয়ে ওঠেন আদিতামণ্ডল- 
মধ/বওাঁঁ-তখন তিনি সূর্যদেবতা৷ মাত্র নন, সূর্যেরও অধিষ্ঠাত দেবতা২। আর 
সুধ হয়ে যায় তার বাহন 'অগ্নিময় সুপর্ণ', পরবর্তীকালের ভাষায় "গরুড়ঃ। 
খণ্থেদেরমতে,এই বিষুই তিনটি পদে জগৎ সংসার আর্ত কৰে ফেলেছিলেন 1৩ 
পদক্ষেপ তিনটি বলে তিনি 'ক্রিবিক্রম, আবার পদক্ষেপ বিস্তৃত বলে তিনি 
'উরুগায়' 'উরুক্রম'। এ-নামগুলির সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের বামনাবতারের 
কাহিনী জড়িত আছে বলে মনে হবে। খণ্থেদ বলে, বিষ্ণুর প্রথম ছুই পদ 
ছালোক ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে আছে, শেষ পদ 'পরমপদ”__তাই হচ্ছে জীবের 
শেষলক্ষা, মোক্ষধাম |” খণ্েদে এই ত্রিবিক্রম বিষণ আবার ইন্দ্রসখাও বটেন। 

ড" হেমচন্্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন, থথ্েদে বিষ্ণুর কিশোর-রূপ সম্বন্ধেও 
যুবা অকুমার” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুকে যে “নিতানুতন'ও* 
বলা হয়েছে তাও তো! আমরা জানি। একইবেদে তিনি “গোপা" ব 
গোরক্ষক বলেও অভিহিত। ভূরিশুঙ্গ-বিশিষউ ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ 
করে, এমন একটি লোকই” বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ ধাম-রূপে উল্লিখিত । বৌধায়ন 
ধ্সসূত্রে বিষুবর আবার 'গোবিন্দ ও “দামোদর” নাম ছুটিও* পাচ্ছি। 


১ খা" ৭৯৯1৭, মোক্ষমূলর-সম্পাছিত, চৌখান্থী প্রকাশিত, ওয় স* 
২ খ ৭৯৯৪, তত্রেৰ 
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তৈততিরীয় আরণাকে দেবতাদের মধো তার সর্বোপরি মাহাত্ত্যকীর্তন-সুচক 
একটি কাহিনীতে বিষণ আবার “ঘ্বারপা” বা দ্বারী-রূপে উপস্থাপিত। শতপথ 
ব্রাঙ্মণের আর এক উল্লেখষোগা কাহিনীতে তাকে-আবার যক্ঞে নিজের অঙ্গই 
খণ্ডবিধণ্ড করে আহুতি দিতে দেখি । এ থেকেই তার যজ্ঞ-সংক্রান্ত নামগুলির 
উদ্ভব । যেমন, “যজ্ঞ”, 'যজ্ঞাবয়ব?, “যজ্ঞেশ্বর', “যজ্ঞপুরুষ' “ঘজ্ঞভাঁবন', 
'যজ্ঞবরাহ','“যজ্ঞকৃৎ” “যজ্জব্রাতৃ,' “যজ্ঞভোত্ত”, “যজ্ঞক্রেতু,১ “যজ্ঞবাহন,। “যজ্ঞবীর্ষ” 
প্রভৃতি। এই ষে যজ্ঞে নিজ দেহকেই আহুতিদান, অনেকের বিশ্বাদ, এ হলো! 
বিষ্ণুর বিশ্বময় পরিব্যাপ্তিরই রূপক । তিনি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এবং তিনি 
কেন্্রন্থও বটেন। খখ্েদে বিষ্ণুকে তাই খতগর্ড?১ বলা হয়, যার তাৎপর্য, 
কুটস্থ সত্য। বিষু্র মহিমার কি শেষ আছে ? খণেদের ভাষায় : 
“বিষ্কোণু কং বীর্ধানি প্রবোচং 
যঃ পাঁধিবাণি বিমমে রজাংসি”ং 

বিজুর বীর্ধসমূহ্র অস্ত পেয়েছে কে? একমাত্র পাঁথিব ধুলিকণ! গণনা করতে 
পেরেছে যে, সে-ই। | 

বিষ্ণুর পর এবার নারায়ণ খষির পুরুষসূক্তে প্রবেশ করা যাঁক। খণ্থেদের 
দশম মণ্ডলের নবতিতম পুরুষসূক্তেই এই খ'ষদেবত! পুরুষ-নারায়ণের 
উল্লেখ পাই। সহত্রশীর্ধ সহআক্ষ পুরুষ তিনি ।৩ পৃথিবীকে সর্ধার ব্যাপ্ত করেও 
দশ-অঙ্কুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করছেন* বলীয় এই বোঝ! 
যায়, তিনি জগদাত্মক হয়েও জগদতিরিক্ত। সৃক্তে আছে, যা! স্য়েছে বা হবে, 
সবই সেই পুরুষ। যজ্জীক্ পুরুষ রূপে এখানে তাকেই ্টাহতি দেওয়া 
হয়েছে দেখ! যায়। অর্থাৎ, :সেই সবহোম-সংবলিত যর্জথেকেই নিখিল 
বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি, এই হলে! এ-সৃক্তের মূল ব্য বিষয়। 
অনেকে মনে করেন, খর্েদে বিশ্বকর্মা-রূপে ইনিই বিরাট ঈলরাশিব মধ্যে 
আধিসত1 হয়ে বিরাঙ্গ করছেন-_বিশ্বভুবন সেই সবন্ভৃতাশ্রয় 'অজে'রই 


১. খা” ১১৭৬৩ 

২ সক" ১১৫৪১ ভাগবতে প্রা অনুরূপ একটি ক্লোকে বলা হয়েছে: “পারং মহিষ 
উরুবিক্রমতো। গুানো ঘঃ পার্ধিবাণি বিষমে স রজাংদি মর্ত্যঃ।' কিং 
জামান উত জাত উপৈতি মর্তয ইত্যাহ মন্তরুগৃবিঃ পুরুষসা যন্তা॥ 

| এর ৮২৩২৯ 

+& ভা ২৯৯৯৯ ৪ তত্র 


৪৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


নাভিমণ্ডলস্থিত। বলা বাহুলা, কারণার্ধ্বশায়ী পল্মযোনি বিষুরর কল্প! 
এখানেই উৎসারিত | 

তাত্তিক রূপায়ণের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও নারায়ণ নামে যে যথার্থ ই একজন 
খষি ছিলেন, তা খণেদের পুরুষসূক্তের উদগাতার নাম থেকেই প্রত্যয় অন্মায়। 
পুরাণেও এক নারায়ণ খধির নাম পাই, তিনি ছিলেন ধর্মের পুত্র এবং অপর 
আর এক খষি নরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ব্দরিকাশ্রমে এই 'নর-নারায়ণ 
ধষিদবয়ের কঠোর তপশ্র্ধার কথা সর্বজনবিদিত। ্ররা ছিলেন প্রখ্যাত সৌর 
উপাসক, পরবর্তাকালে এ দেরই সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে এক করে 
ফেলা হয়। ক্ষারসমুদ্রের উত্তর তটভূমিতে শ্বেতদ্বীপে বিশেষত নারায়ণ 
ধষি কিভাবে পূজিত হচ্ছেন তার পুরাণ-গ্রদতত বিবরণ অনুধাবন করলেই 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে । 

মহাভারতে শান্তিপর্বের পরবর্তী নারায়ণীয় বিভাগে বল! হয়েছে, বিশ্বাত্বা 
নারায়ণ ধর্মের সম্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই 
মৃতি চতুষ্টয় পরিগ্রহ করেছিলেন। নর ও নারায়ণের সম্বন্ধে আলোচনার 
পর এবার হরি ও কৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দেওয়। চলে। 

পুরাণে হত্রিমেধসের পুত্র “হরি” নামে হ্বখ্যাত এক অবতারের উল্লেখ 
পাই। ভাগবতে একেই গজেন্দ্র-মোক্ষণলীলা করতে দেখি। নারদ ধাকে 
'সর্বদেবময়' হরি বলেছেন, হরিমেধসের পুত্র রূপে তারই অংশাবতরণ বল। 
যায়। এই সর্বদেবময় হরির নিত্যলীলাভূমি আবার যমুনাতীরের মধুবন। 
ফ্রবকে তারই ইংগিত দিয়ে নারদ বলেন, | 

মঙ্গল হোক তোমার বৎস! যাও, যমুনা-তীরবর্তা পুণ্যবন মধুবনে যাও, 
সেখানেই হরি নিত্য বিরাজ করছেন ।১ 

স্মরণীয়, যম়ুনা-তীরবর্তা মধুবন যেমন পুরাণ-বিখ্যাত, খেহুধন তেসনি 
ধথেদ-প্রসিদ্ধ। প্রমাণস্বরপ অত্রি খষির পুত্র স্ঠাবাস্থের উক্তি উল্লেখযোগ্য £ 

“আমি যেন যমুন] নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি”ৎ। 

বাসুদেব কৃষ্ণের বালাকৈশোরে এই যমুনা তীরের মধুবন-ধেন্ধনের 
ছুমিকা যে কী অসামান্য, তা তে! আমরা সম্যক অবগত আছি। | 


১ “তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে বযুনাদ্ান্তং গুচি। 
পুণাং মধুবনং বত সা্গিধ্যং নিত্য হেত ॥” ভা" ৪/৮1৪২1 


২ ধ' ৮৯৬১৩, রমেশচন্র-জনুদ্ধিত 


ভাগবত-্পরিচয় ৪৯ 


কেউ কেউ বলেন, খখেদের কৃষ্ণ নামধারী বিভিল্ন গোত্রীয় খবষিদেরও 
নিত্যরুঞ্চ ধারণা সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । প্রসঙ্গত ড" জিতেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধায়ের একটি অভিমত উদ্ধারযোগা £ 

প্থখেদের বিশ্বকায় কৃষ্ণও কি শ্ত্রীমন্তগবদগীতায় বণিত বিশ্বরূপ কৃষেঃ 
প্রতিভাত আছেন 1 বিশ্বকায়' ও “বিশ্বব্ূপ* শব্দ দুইটি প্রায় সমার্থবোধক, 
এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কল্পনার মুলে বৈদিক “বিশ্বকাক্ম কৃষ্ণের প্রভাব 
বর্তমান থাকিতে পারে ।১১, 

শুধু “বিশ্বকায় কৃষ্ণ কেন, বিষু নারায়ণ হনির প্রতিটি ম্বরূপলক্ষণও যে 
নিঃশেষে বাতদেব কৃষ্ণে সমপিত হয়েছে, তা আমরা ভাগবত মন্থন করেই 
দেখাতে পারি । 

'কৃষ্ণছামণিনিক্লোচে?২ ক্লোকে উদ্ধব কৃষ্ণকে বলেছিলেন “সূর্য*_তারই 
তিরোধানে কলিতে গৃহসমূহ কাল-মহাসর্পের আবাস হয়ে বিগতশ্রী হয়েছে 
একথাও জানিয়েছিলেন তিনি । ভাগবতের কোনো! কোনো পাঠে কৃষ্ণকে 
আবার 'দূর্ধাত্বা! হরিও বলতে শুনি৩। এ পুরাণে কৃষ্ণকে উকুগাঁয়” সম্ভাষণ' 
গোপীগীতে বিখ্যাত হয়ে আছে*। বৃন্দাবনবাসীকে তিনি তার পরমপদ 
বৈকুঠধাম দর্শন করিয়েছিলেন, সে-ঘটনাও* আমাদের অবিদিত্ভ নয়। আর 
ভূরিশূঙ্গ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে এমন লোকটি* গোলোক 
ছাড়া আর কি? বিপ্রপত্বীদের উপাখ্যানে কৃষ্ণই যজ্ঞবরূপ-্ষপে বণিত-_ 
দেশ কাল দ্রবা মন্ত্র তন্ত্র দেবতা যজমান ক্রুতুধর্স সবই তার 'ধিভূতি মাত্র*। 


১ পঞ্চোপাসনা। পৃ" ৪৩ 
"কৃষ্দ্যামণিনিক্পৌচে গীর্পেঘজগরেণ হ। 
কিং নু নং কুশলং ক্রয়াং গতত্রীযু গৃহেখহন্থ 0” ভা" ৩২৭ 
"ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং বৃহ সুর্যাত্সনো হরেঃ”, শৌনকবাক্য 
“পুর্ণাং পুলিন্দ্য উরগার় পদাজরাগ- 
শ্রীকুম্ধুমেন ঘয়িতান্তনমণ্ডিতেন”, ভা” ১০1২১।১৭ শ্মরণীয্ন ) 
“তে তু ব্রহ্ষহুদং নীতা অগ্নাঃ কুকেন চোদ্ধ,তাঃ। 
দঘৃতুর্রন্গণো। লোকং যন্রাক্র,রোহ্ধ্যগাৎ পুর1 1” ভা* ১৯।২৮।১৬ 
“লোকং হ্বং গোপানাং তমসঃ পরম” ভা* ১২৮১৪ 
“দেশঃ কাল; পৃথগ-্রব্যং মন্ত্রতন্ত্তি জোহগয়ঃ | 
দেব্বতা যজমানশ্চ ক্রতুধমগ্চ বন্মস়্ঃ ॥ 
তংব্রক্ধ পরসং সাক্ষাদ্‌ কগবন্তমধোক্ষঅমূ ভা” ১১1২৩১০-১১ 
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নটি 
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ঘুগে”১ | আবার খণ্েদে হল্দ্র হলেন প্রবল পরাক্রাস্ত দেবতা । ভাগবতের 
'সর্বদেবময়' রষ্জেরে পদতলে তাঁর মাথা নত করার প্রয়োজনেই হয়তো! 
গোবর্ধনপালার সাডস্বর আয়োজন। আর চতুমুখের চারটি মুকুটই তো 
গৌপবেশ বেণুকরের পদতলে লুষ্টিত হয়ে পড়েছে ব্রহ্মমোহন-্লীলায় । 
ভাগবতের মতে, কুষেইর বেদগুহাতম স্বরূপের অনুভব আছে যাদের, 
সংখায় তারা তিনজন মাব্র_শিব দেবষি নারদ ও কপিল২। তাই 
ভাঁগবতে দেখি, পর্ানন শিব পঞ্চমুখে হরিনাম গান করেও তৃপ্ত নন। 
সবদেবতার মধো এইভাবেই কুঞ্জ সর্বশ্রেষ্ট-ূপে ভাগবতে প্রতিঠিত 
হয়ে যান। আর সর্বদেবতার মধো সর্বশ্রেষ্ট-রূপেই তিনি ত্রিযুগের 
সব-ঈশলক্ষণ৩৩ আত্মসাৎ করে বসেন । সতাযুগের উপাস্য ধর্ম “যোগেশ্বর? 
'অমল' 'পুরুষ” 'হশুর' “অব্ক্ত' 'পরমাত্মা” তিনিই। আবার ত্রেতার 
'যজ্ঞ' “পৃশ্নিগর্ভ' বলেও সম্বোধিত সেই অদ্বিতীয় কৃষ্ণই। পরিশেষে দ্বাপরে 
তিনিই ভগবান্‌ শ্যাম পীতান্বরধর-নিজ আয়ুধে শ্রীবংসাদি চিহ্লে করচরণী- 
দির বিশিষ্ট লক্ষণে ভূষিত “নারায়ণ” “মহাত্মা!” “বিশ্বেশ্বর” | তিনিই বিশ্ব 
রূপ, ছিশিই “সবভূতাত্ম” | 

বন্তত, কৃষ্জের এই সবাকর্ণণই এতিহাঁসিক বাহ্বদেব-কৃষ্ণের নিতাকৃষ্ণে 
তথ! স্বয়ং ভগবান্‌ কষে বূপান্তর গ্রভণের সর্বশেষ স্তর । আমর] জানি, দেবী 
চণ্ডিকা মহিষাসুর দমনের উদ্যোগপরবে এক এক দেবতার কাছ থেকে পেয়ে- 
ছিলেন এক এক প্রহরণ। এতিহাসিক বাহ্বদেব ক্চের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই 
ঘটেছে-_-ভারতবরীয় সবদেবত। ঠাকে এক এক আভরণে করেছেন ভূষিত। 
তার শ্রীবংস চিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী সূর্যের অগ্নি-গোঁলকাঁকৃতিটি ছাড়া 
আরকি? গাহ্পত্য, আহবশীয়, দক্ষিণ এই তিনটি অগ্রিকে তিনি মেখল 
রূপে কটিতে করেছেন ধাঁরণ। ইন্দ্র দিয়েছেন ধ্বজবজ্ঞাঙ্চুশ, শ্রী দিয়েছেন 
পদ্ম-শঙ্খ, বরুণ দিয়েছেন পাশ, সূর্য দিয়েছেন হাদর্শন চক্র, কৌন্ভমণি। 
তিনি সবিতৃদেবতার কাছ থেকে পেয়েছেন উজ্জ্বলতম স্বর্ণ আভরণ। 
রাঁজোচিত মহিমার অঙ্গস্বরূপ তিনি ছত্রচামরযুক্তও হয়ে যান। সেই সঙ্গে 
দ্রাবিড়ী কল্পনা-এশ্বর্ষে তার অষ্টসেবিকা1 রূপে আবিভূতা হন পু্টি-গিঃ- 


৯ শর হু খসে ত৩৬ রলজ ইত তউ কন্চগুন্দজনাকপ্যজিহলডল সি সি্তিজ 


১ ভা ১৩২৮ 


২ ভা" ১1৯১৯ 
৩ ভা ১১1৫১৯-৩৩ 


ভাগবত-স্পরিচয় €৩ 


কাস্তি-কীত্তি-তু্টি-ইল।-উর্জা-মায়া ৷ বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার কালে 
বিষ্র অনপায়িনী শঙি, লক্ষমীও তার পদসেবাবাসনায় তপশ্চারিণী হন-__ 
আর তশ্ত্রের শক্কিবূপিণী গোপীরূপে হয়ে যাঁন তাঁর নিত্য-আরাধিক!। 

প্রাচীনের! কৃষ্চ-নাম ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, “কষ, ধাতু আকর্ষণার্থে। 
সর্বাবতারের আকর্ণই যদি এর দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তবে 
তা সর্বাংশে সার্থক । ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসের সবযুগের সবাগ্রগণা দেবতার 
শ্রেষ্ঠ গুণাবলী আকর্ষণ করেই এঁতিহাঁসিক বাসুদেব-কৃষণ হয়েছেন নিতাকালের 
“নিত্য কৃষ্ণ+, ভাষাস্তরে “স্বয়ং ভগবান্‌? ৷ সতা-ত্রেতা-দ্বাপরের উপাস্য দেবগণের 
সকল বৈশিষ্টা আকর্ণে তিনিই হয়ে উঠেছেন অবতারী-আর সব তার 
অংশকলা মাত্র। সম্পূর্ণতার প্রতিভূব্ূপে তিনিই এখন সাংখ্যের পরমপুরুষ, 
যোগের পরমাত্বা, উপনিষদের ব্রহ্দ। বাদুদেবই এখন “পরমজ্যোতি£, 
“বিশুদ্ধ সত্ব'। সাত্বত-কষ্ধে এই ভাবেই সর্বযুগের ভগবং-এীতিহ্য অর্পণ করে 
ভারতীয় মন বিশ্বসৌন্দর্ধের তথা পরমসতোর এক” চিরস্তন কিগ্রহমৃতির 
পদতলে মাথা নত করে বলেছে, 

“কুষস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্” 

বলেছে, 
“সমগ্র ভগবদূরূপের অখিল মাহাত্মা একমাত্র শ্রীকষেই বিরাজিত আছে। 
এই জনুই শ্রীকৃষ্ণাবতাবেরই সবশ্রেষ্ঠতা হইয়] থাকে জানিবে”্*। 


ভাগবতধর্ 

দ্ধর্মঃ প্রোজ্িত-টকতবোহত্র পরমো নির্মংসরাণাং তাঁং”২ এককথায় এই 
হলো ভাগবতধর্মের স্বরূপ। অহিংস তথা জীবপ্রেমী মনীষীদের আচরিত 
এ-ধর্ম কপটতাহীন ফলাকাজ্ষারহিত মোক্ষবাপ্জাশূন্য বলেই পিরম-ধর্ম” রূপে 
কথিত। ভাগবত পুরাণের একাধিক স্থলে এ-ধর্ম আবার ভগবান্-কর্তৃক 
“আমার ধর্ত বলেও বণিত হয়েছে । বস্তুত ভাগবতের অভিমত অনুসারে, 
এই ভাগবতবর্ম তাই 'নিত্যধর্ম” এবং অনাদিকাঁল থেকে এব্র প্রবর্তকও হলেন 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ। 


লী পি পি এশি বিলি শত শত 


১ সনাতন-প্রণীত বৃহস্ভাগবতামৃত, ৫ম অধ্যায়, ৯৮-১০* শ্লো” ২য় থণ্ড, রাজেন্্লাল শান্ত্ী 
অনুদ্ধিত । 


* ভা" ১১২ 


€৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


আধুনিক ইতিহাস-গবেষকগণ অবশ্য মনে করেন, প্রাকৃ-ীষ্ীয় যুগে, 
বোগদ্ধপর্ প্রবাতণনের বেশ কিছুকাল পূরেই বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক এ-ধর্ম প্রথমত 
বুখিং-ঘাদব-সাত্বত গোষঠীতে প্রচারিত হয়| পরে নান! শাখা, নান] সম্প্রদায় 
বাহিত হয়ে প্রেমশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত 
পাজাদের আমলে ভিন্দু-ধর্মসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে র প্রহরে ভাগবতধর্ষের 
আর এবার নবজাগৃতি ঘটলো । ভশরতবর্ধে বিভিন্নকালে আগত নানা 
বেদেশিক জাতিকে নিয়ে আ্রত-স্মৃতি-লালিত আধসমাঙ্ছের ক্রমবর্ধমান 
বর্ণপাঙ্বর্য সমস্য! গুপ্তযুগেছ সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং 
সেই সময়েই ভাবাবধর্মের বহ্ধাবিস্তারী বার সাদর আলিঙগনের মধ্যে 
আশ্রয় নেবার প্রয়োজনও অধুভূত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী । কিরাত, হণ, 
অস্ক, পুলিশ, পুকপ, আশার, শুচ্ষ, যবন* খসাদি উপজ্ঞাতি--যাদের নিয়ে 
বর্ণচিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক অস্বস্তি সবজনবিদিত, তারাও একবার মাত্র 
হরিনাম কার্তনেই শুদ্ধ হয়ে যাবে, ভাগবতধর্ষের এই ঘোষণা তৎকালীন 
সমাজে যে কী বেপ্লবি+ ছিল, আধুনিক সমাঁজবাবস্থায় অভাস্ত আমাদের 
পক্ষে তা অনুমান করাঁও সন্তব নয়। প্রকুতপ্রস্তাবে ভাগবতধর্মের মধ্যে 
এমন একটি সর্বজশীন আবেদন, এমন একটি বিশ্বপ্রেমের কল্যাণব্রত রয়েছে 
যে যুগে যুগে তা বিভিননধর্মীলন্বী বিদেশীদেরও দুবার আকর্ণ করেছে। 
হা” পৃ” দ্বিতীয় শতকে তক্ষশিলার গ্রীকদুত ভেলিওদোর যে ভাগবতধর্ম বরণ 
করে নিয়েছিলেন, সে তো বিক্ষপ্ত কোনো ঘটনা নয়--যেমন আকল্মিক নয় 
রপ্টায় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে আভীর জাতির ব! গুপ্ত আমলে হুণদের ব্যাপক- 
ভাবে এ-ধন্নে শরণলাঁভ। আসলে এই আপাত-বিক্ষিপ্ত সমুদয় ঘটনাই এক 
বহুকালব্যাপী ধারাবাহিক নিরবাচ্ছন্ন ইতিহাঁসেরই অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ 
যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন £ 

“এঁকামুলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন 
ধরিয়| বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে । পর বলিয়। 
সে কাভাকে ও বভি্কতে করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস 
করে নাই । ভারতবষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে 1৮১ 

এই যে “মানবজাতির চরম সভ্যতা” এঁক।মুলক সভ্যতা, ভারতবর্ষে 
তার ভিত্তিনির্মাণ হয়ে গেছে বেদোপনিষদেই | শ্রুতি-নির্দেশিত সর্বজীবে 

১ “ভারতবর্ষের ইতিহাস", ভারতবর্ষ, রবীন্দ্রচনাবলী, €র্থ খণ্ড, পৃণ২৮৩ বি" ভা" সং 


ভাগবত-পরিচয় &৫ 


ব্রন্মান্তিবাদের মধো সবকিছুকে ষীকার করার উদ্বারত1 অবশ্য কালক্রমে স্মৃতির 
কিছু কিছু কঠোর অনুশাসনের হূর্ভেগ্য প্রাচীরে খর্ব হয়ে পড়ে। আচাবের 
মরুবালুরাঁশি এইভাবে বিচারের শোত-পথ গ্রাস করে ফেলার ছুঃসময়ে 
ভাগবতধর্মের আবি9্ভাঁব পরমাঁকাজ্কফিত ছিল সন্দেহ নেই। তাই বলে একথা 
বললেও ভুল হবে, ভাগবতধর্ম সম্পূর্ণ অমূল তরু-_ভাবতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতির 
ধারাপথে এব বীজ এসেছে আকন্মিকতার প্রবাহ বেয়ে । আসপে সেই চির- 
পুরাতন শ্রুতি-স্থৃতি যোগ-তন্ত্রের কাঠামোর ওপরই গড়ে উঠেছে ভাগবত- 
ধর্সের যুগপৎ দার্শনিক প্রস্থান এবং আচরণ বিধি। সেইসঙ্গে এ-ধর্ম 
চিরকালের মানবসতাকেও ভারতবর্ষের মাটিতে আর একবার এমন 
অকুগ্ভাবে এঁকান্তিকতার সঙ্গে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করেছে যে 
তার আবেদন পশ্চাতের বহু শতাব্দী ব্যাপ্ত করে সন্মুখের আরে। বনু শতাব্দীর 
প্রতাশিত নানা রবাহৃত অনাহ্ত সামাজিক ধর্মীয় অনুপ্রবেশের দিনেও জাতি- 
সংগঠকদের কাছে অনিঃশেষ প্রমাণিত হবে বলে আমাদের দৃচ বিশ্বীস। এ 
ক্ষেত্রে ভাগবতধর্মের বিধি-নিষেধগত সনাতন দিকটির সঙ্গে প্রথমে সংক্ষিপ্ত 
পৰিচয় সেরে নিয়ে শেষে এর বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের চিরনৃতন দিকটির 
সন্ধান করাই শ্রেয় । 
ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণে আমর| কমপক্ষে অন্তত বিশ-ত্রিশবার 
উল্লেখ পাই । সেই প্রাসঙ্গিক স্থলগুলি অনুধাবন করলে এ-ধন্ের যুগপৎ 
দার্শনিক ও আচরণগত দিক দুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোল! সম্ভব । 
প্রাথমিক স্তরে মনে হতে পারে, এ-ধর্ম নৈতিক ধর্ম মাত্র। অর্থাৎ কতগুলি 
আচার অনুশীলনে চিতশুদ্ধি সাধন করাই এ-ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র লক্ষ্য। 
কিন্তু সেই শুদ্ধচিত্তে, ভাষান্তরে চেতোদর্পণে ভক্তির বীজ অঞ্চুরিত হওয়ার 
কথা যখন তোলেন তার1, তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না, নৈতিক ধর্মের 
মধ্যে ভাগবতধর্্কে সীমাবদ্ধ করতে যাওয়া মুঢ়ত। । আসলে ভাগবতধর্ম 
তক্তিধর্»__নৈতিক বিধি-বিধান সেই আধ্যাত্মিক বৈকু-লোঁকে উন্নীত হওয়ার 
কয়েকটি সোপান মাত্র । বিষয়টি স্পষ্$ট করে তোলার জন্য আমর] প্রসঙ্গত 
ভাগবতের ছটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধার করতে পারি। নিমিরাজের প্রশ্নের 
উত্তরে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে প্রবৃদ্ধ খষি যে বিধানগুলির নির্দেশ দেন, 
শুরপরম্পরায় সে-গুলি দাড়ায় এই-- 
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১, মনকে দেহাদিতে অসঙ্গ করা, সাধুসঙ্গে নিবিষ্ট হওয়], জীবে 

যথোচিত দয়া-মৈত্রী-বিনয়-পোষণ | 
শে্চ, তপস্যা, তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, আর্জব [ সারলা ] ব্রহ্মকর্ম, 

অঠিংস1 পালন তথা সুখদুঃখে সাম্যভাব রক্ষা । 

৩. সর্বত্র ভগবৎ-স্বরূপের উপলন্ধি, অনাসক্তি, চীরবসন ধারণ, যথাঁলাভে 
সস্কোযষ। 

৪. ভাগবতে শ্রদ্ধা, কিন্তু অপর শাস্ত্েও নিন্দারহিত হওয়া, এবং সত্য- 
শম-দমের অশাসবূপে মন-বাকৃ-কর্মের দণ্ডবিধান । 


৫. ভরির জন্ম-কর্ম-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্তন-ধ্যান। 

৬. “ইফ্ট' ব1 বৈদিক যজ্ঞাদি, “দত্ত” বা স্মার্ত দানাদি, “তপ' বা ব্রতাদি? 
'জণ্রং" বা মন্ত্রজপাদি, “বৃত্ত বা লৌকিক কর্ম, এমনকি নিজের প্রিয় যা কিছু, 
দারা-পত্র-গুহ-প্রাণ, সবই তাকে নিবেদনীয়। 

৭. সর্বজীবের তথ] কষ্ণান্তঃপ্রাণ ভক্তজনের সেবা । 

৮. অতংকারবিনাণী ভগবদৃ-যশের পরস্পর কীর্তন । 

৯. নিরন্তর স্মরণে এই ভাবেই তার প্রেমে পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠবে 
তক্তবপু । ভক্ত তখন কখনে] হাসবেন, কখনো কাদবেন, কখনো! প্রলাপবাকা 
উচ্চারণ করবেন, কখনে। নৃত্যও করবেন, আবার কখনে। পরমানন্দে নির্তি 
হয়ে তৃষ্বীভাবও ধারণ করবেন । বল! বাহুলা, এই শেষেরটি কোনে! বিধান 
নয়, সকল বিধান ছাপিয়ে ওঠ ভক্তিরই বিকাঁশ বল! যায়। 

আমরা পৃবেই বলেছি, ভাগবতধর্স এ পুরাণে ভগবান্-কর্তৃক “আমার 
ধর্ম বলে উল্লিখিত। উদ্ধবগীতায় কথিত তার সেই “নিজের ধর্ম” সম্বন্ধে তাঁর 
শিজের দু'একটি উক্তি প্রবুদ্ধ খষির বক্তবোর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়__ 

১০. একাকী বা অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহারাঁজোচিত উপচারসহ 
নৃতা-গীত-বাছে তার পর্ব-যাত্রামভোৎসব পালন।১ সেই সঙ্গে উদ্ধবকে 
তিনি “মল্লিঙ্গ-মত্তক্রজন-দর্শন-স্পর্শনার্চনম্‌। পরিচর্যা-স্ততি-প্রহ্ব-গুণ-কর্ানৃ- 
কীর্তনম্”২ অর্থাৎ তাঁর বিগ্রহ তথ! ভক্তজনের দর্শন-স্পর্শন-অর্চন এবং সেবা- 
স্কতি-প্রণাম-গুণকর্মলীল! কীর্তনের বিধানও এর পূর্বেই দান করেছিলেন । 


_শ্দাসোনাত্মনিবেদনম্৩ বা দাসভাবে আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গও সেখানে বাদ 
১ ভা ১১1২৭৯১১ 

২ ভা” ১১৯1 ১১1 ৩৪ 
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পড়েনি । হ্বতরাঁং দেখ! যাচ্ছে, চিতশুদ্ধিই ভাগবতধর্মের শেষ কথা নয়, 
সভক্তি আত্মনিবেদনই চরম লক্ষ্য । প্রাচীন বহিপুত্র প্রচেতাদের দেবদ্ধি 
নারদ যে-কথা বলেছিলেন, এখানে তাও মনে পড়বে-_ 

সদ্বংশে মাতাপিতা থেকে প্রথম জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম এবং 
দীক্ষালাভে তৃতীয় জন্ম--এই ত্রিবিধ জন্মের প্রয়োজন কি? বেদবিহিত 
কর্মসম্পাদনে বা দেবদুলভ দীর্ধাযুতেই বা লাভ কি? যদি-না এ-সবের দ্বারা 
শ্রীহরিই আরাধিত হন? আর বেদান্তশ্রবণ, তপস্য।, বাগবিভূতি, চিত্তবৃত্তি, 
বৃদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুত1-_-এ-সবেরই বা প্রয়োজন কোথায় যদি-ন। তা ওই 
আরাধনায় লাগে? যোগ বল, সাংখা বল, সন্নাস বল? বেদাঁধায়ন বা 
অপরাপর পুণাকর্মের অনুষ্ঠানই বল, কি বা তাদের আবশ্যক যদি-না তাদের 
দ্বারা আত্মপ্রদ হরিকেই সেবা করলে !১ 

হরির গুণকীর্তন, তার সেব।, তার ভক্তজনের বন্দন ইত্যাদি ভাগবত- 
ধর্মের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য । এমনকি মহাঁভারতেও এ-ধর্স ভাগবতের 
মতোই পরিস্ফুটিত নয়। প্রসঙ্গত মহাভারতাদি রচনার পর বেদবাঁসের 
হসস্তোষের সেই ভাগবত-কথিত কাহিনীটি যনে পড়ে--সরম্বতী নদীতাবে 
তাঁর সেই প্রসিদ্ধ সংশয়বাণী : 

“কিংবা! ভাগবতা ধর্ম! ন প্রায়েণ নিবূপিতাঃ | 
প্রিয়াঃ পরমহংসানাঁং ত এব হাচাতপ্রিয়াঃ ॥১২ 

তবে কি ভগবান্‌ অফ্রাত আর তার ভক্তদের পরমপ্রিয় ভাগবতধর্ন 
আমার এখনে। নিবূপণ করা হয়নি? তার সংশয়মোচন করে এক্ষেত্রেও 
নেমে এসেছিল নারদ-বাণী _ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে যেমন 
স্বাপন করেছেন ব্যাসদেব, তেমনি করে কি পরমপুরুষার্থ গোবিন্দমহিমা ও 
কীর্তন করা হয়েছে? বিশেষত, নারদের মতে, এই গোবিন্দ-গুণ-বর্ণনাই 
জীবের তপস্যা, বেদাধায়ন, যজ্ঞান্ুশাপন, মন্ত্রপাঠঃ জ্ঞান ও দানের পরম ফল 
স্বরূপ ।5 

এখানে লক্ষণীয়, ভাগবতধর্মে নারদের ভূমিক! কী ব্যাপক ! শুধু নারদই 
শন, এ-ধর্মে মৈত্রেয়-বিদ্বর প্রমুখের তুল্য নিষ্ধিষ্চন জনেরই প্রাধান্য । 


০ 
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ধর্স-অর্থ-কাম-মোক্ষ চত্ুর্বগের কোনোটিই তাদের প্রার্থনীয় নয়--একমাত্র 
প্রার্থনা বাশছেবে জন্ম-জন্মান্তর একান্তিক ভক্তি, আর ব্রতও তাদের 
বিশ্রতিত। বাশ্রদেবে তক্তিপরায়ণ যিনি, সেই পরমভাগবত বিশ্বহিতব্রতী 
নারদেবই নিকেশ শিরোপাধ করে বাসদেব একান্তে ধ্যানস্থ হয়ে লাভ 
করেছিলেন পরমধর্ম ভাগবতধর্সের সন্ধান, ভগবানে 'অহৈতুকী ভক্তি'ই যার 
মুলকথ] | শিজের ননিগুস্থি”ঘান্নারাম? পুত্র শুকদেবকে দিলেন তাতেই দীক্ষা, 
পাঠ করালেন শ্তৈতুক্কা ভক্তির আকরপগ্রস্ত ভাগবত | বস্তত, যেকোনে। 
এক গ্রক্কারের শক্তি নঘ। এই অভৈতুকা ভক্তিই ভাগবতধর্মের প্রাণ। একে 
কঠিপ পলেছেশ অনিমিত্তা” ভক্তি। আমরা জানি, মাতা দেবহৃতির কাছে 
ভক্তির স্বরূপ বাখা। করে তিনি জানিয়েছিলেন, সত্ৃমূত্তি হরির প্রতি 
ইন্দিয়াদির যেস্বাভাবিকী বৃত্তি, তাই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি £ "সত্ব এবৈক- 
মশসো বত্তিঃ খাভাবিকী তু যাট৯। এ ব্রত্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়পী £ 
“মনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিত সিদ্ধেগরীয়সী”২ | সমুদ্রে গঙ্জগাধারার মতোই 
এ শক্ত অবিচ্ছিন্ন! অবাবভিতা ১. তদুপরি “তামস* 'রাজম+ “াত্তিক কোনো 
ভঞ্ডির মপৌই পডে না বলে এ আবার নিগুণও বটে।৩ অর্থাৎ, 
এ শুক্তিতে জীব ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্মই ভালোবাসে, তার রতিও 
তাই এক্ষেত্রে স্বন্ধান্গ| নয়, রাগান্গ!। প্রসঙ্গ ক্রমে বেণরাজার সেই 
বাজপ্রতি মনে পড়ছে। রাজের পরমভাগবতদের উদ্দেশ করে তিনি 
ফেপ্রন্স তুলেহিপেন, তা বাহাত শিন্দাসুচক হয়েও প্রকারাস্তরে অহৈতুকী 
অশিমিও। নিপুণ শক্ভিরই স্ততি তয়ে দাড়িয়েছে : 
কো যজ্ঞপুরুষে নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী। 
ভতুস্পেভবিদুরাণাং যথা জারে কুযোধিতাম্‌ 1১১5 

পতিপ্রেমকে দুরে রেখে উপপতিতে কুলটার যে অনুরাগ, ঠিক সেই একই 
অনুরাগ তোমর! ধার প্রতি পোষণ করছো, সেই যজ্ঞপুরুষ কে? 

ভক্জিধর্সেণ এই বোধ করি শেষ কথা । ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-পরিকর ব্রজ- 


১ ভা” ৩২৫৩২ 
২ তত্রৈৰ 
৩ ভা" ৩২৯১১-১২ 


১ ভা" ৪1১৪।২৪। এতো রাগানুরাগার ক্ষেত্রে, আর বৈধীর ক্ষেত্রে কুলটা-উপপতি হয়ে গেছে 
“সৎস্্িয়ঃ সংপতিং যথা” ভী* ৯81৬৬ 
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বধূরাঁও ভগবানের সঙ্গে 'জারবৃদ্ধাপি' সংগতা হয়েছিলেন। এই পরকীয়া- 
বুদ্ধির রসের উল্লাসে পরম-ভাগবতদের কাছে স্বভাবতই ভগবান আর 
“যজ্পুরুষ' মাত্র থাকেন না, হয়ে ওঠেন “প্রেষ্ঠতম? “অব্যর্থলীল্‌?। এই স্তরে 
ভক্তজন মোক্ষবাঞ্ভাকে “কৈতবপ্রধান' বলবেন, এ আর বিচিত্রকি ! ভাগবছে 
যিনি মোক্ষকেই “শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ” বলেছিলেন, দেই সনৎকুমারকেও স্বীকার 
করতে হয়েছে, সাধকের মধ্যে যতি" অপেক্ষা ভঞ্তের স্থান১ উচ্চতর | 
কেনন] ভক্তগণ তার পাদপল্পের পত্রসদূশ অঙ্ুলিগুলির কান্তি স্মরণ করতে 
করতে কর্মগ্রথিত হাদয়গ্রন্থিকে যেমন অনায়াসে ছিন্ন করতে পারেন, বিষয়- 
নিলিগ্ত যতিরা তেমন নয়। তাই তারও শেষ নির্দেশ 'ভজ বাসুদেবম্'১-- 
বাসুদেবেরই ভজন কর। 

বস্তুত ভাগবতধর্মকে আমরা কেন যে ভক্তিধর্ম বলেছি, এতক্ষণে তা 
সুস্পষ্ট হওয়ারই কথা । মিথা! নয়, “ভক্তিপর্ ভাগবতবশতে বু সাধকের 
“ধেয়ানের ধন' এসে মিশেছে, বিহু পথ বন মত, ভাগবতধর্জের “একদেতে 
হয়েছে “লীন? । ভাগবতের পরম-সমন্রয়কামী বৈশিষ্টা এর অন্তলীন ধর্মকে ও 
বিশেষ প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই | এ বিষয়ে ড" সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচাধ তার 
গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন২ ভাগবতধর্মে কিভাবে 
যোগের পাঁচপ্রকার “যম' ও পাচ প্রকার “নিয়ম” তথ] মৈত্রী-করুণ-মুদিতা- 
উপেক্ষ! এই চার প্রকার 'পরিকর্ম' গিয়ে মিশেছে বৈদান্তিক বিধির শম-রম- 
তিতিক্ষা-উপরতি সমাধি-শ্রদ্ধার সঙ্গে, আবার গীতার নবাঁঙ্গ ভক্তিসাধন এক 
হয়ে গেছে তাণ্ত্রিক বিধাশোক্ত শ্রাবিগ্রহ সেবায়, দীক্ষাদানে ও গ্রহণে, তার্থ- 
ভ্রমণে তথ! ইষ্টদ্েবতার উৎসবাদি পালনে । এ-ধর্সে অহিংসার যে গুরুত্বপুণ 
ভূমিকা রয়েছে তাও একদ্দিকে যেমন পাতঞ্জলবিধানের, অন্যদিকে তেমনি 
“ম'-বিধানেরও প্রভাব নিদেশ করে । ভাগবতধর্মে বিশিষ্ট আত্মনিবেদন- 
মূলক ভক্তিবিধিকে আবার কেউ কেউ আধসাধনায় অনাধের পরমদান 
বলে গণ্য করার পক্ষপাতী । যদি তাই হয়, তবে তো। বলতেই হনে, ভাগবত- 
ধর্ম শুধু এতিহাগতই নয়, ছুই ধর্মসংস্কৃতির মহাসযুদ্র-সংগমে স্থাপিতও বটে। 

কিন্ত এসবই তো অতুযচ্চ অধ্যাত্মশিখরের কথ! কিংব। কঠোর বিধি- 
বিধানের প্রসঙ্গ । এর মধ্যে কোথায় ভাগবতধর্মের সেই সজীব উত্তপ্ত 
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৬৬ ভাগবত ও বাঙলাসাঁহিত্য 


কোমল ক্ষেত্র যেখানে চিরকালের যানবহৃদয়ের অপবিমিত প্রেম ধর্মীচরণের 
সকল দুরূতত| ও জটিলতা! মুক্ত হয়ে একেবারে সরলভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে 
উঠেছে? তারই সন্ধানে একবার রস্ভিদেবের প্রার্থনা কান পেতে শুনতে 
ভবে। ঈশ্বরের কাছে তিনি অফ্টেশ্বর্ধময় গতি কিংবা যোক্ষও চাননি, 
চেয়েছেন নিখিল প্রাণার অস্তংস্থিত সমূহ বাথাবেদনাকে নিজে ভোগ করতে 
যাতে আর সকলেই ছুঃখশুশ্য হতে পারে । তীর ভাষায় : 
“ন কাময়ে১হং গতিমীশ্বরাৎ পরা- 
মফটধিরযুক্তামপুনর্ভবং বা। 
আতিং প্রপদ্ঠেহখিলদেহভাজা- 
মন্তঃস্থিতো যেন ভবস্তাদ্ঃখাঃ 1৮১ 
এ তো তার মুখের কথা মাত্র ছিল নাঃ চরম অনাহারে 
নিশ্চিত ম্ৃতুর সামনে ফড়িয়েও অম্লানবদনে শেষমুষি অন্ন তিনি 
ভিক্ষার্থীকে দান করে' দিয়ে তার বাণীই তার জীবন' বলে প্রমাণিত 
করেছিলেন । বুদ্ধদেবের 'মানসং অপরিমাণং, মেতীভাবনার এ যেন 
পূর্গগামিনী ছায়া। এই যে নিখিল প্রাণে অপরিমিত প্রেম ও করুণা, 
ভাগবঙধর্মের সেটিই বিশ্বজনীন আবেদনের মূলভিত্তি। ভাগবতধর্কে 
কেন যে 'অনবগ্া' বলা হয়েছে ২ এখানে এসে তা বুঝতে আর এতটুকু 
অসুবিধ| হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের অস্তরাল রচনার যা 
সবচেয়ে ক্ষতিকপ প্রবৃত্তি সেই চুড়ান্ত “তুমি'আমি' বাঁ “তোমার”-আমার' 
ভেদরেখা তাগবতধর্মে অবলুপ্ত ।৩ ভাগবত স্প্টতই বলে কামনামূলক 
বৈদিক ধর্ম রাগছেষার্দি বন্থল বলে তা মানুষকে কেবল অবিশুদ্ধ, নশ্বর 
অধর্মেই প্রবৃত্ত করে থাকে, ভুলে যায় পরপীন্ডন কখনে। ধর্্ নয় ।« যুধিষিরকে 
প্র“ শারদের সেই উপদেশ মনে পড়ে যাবে-_কায়মনোবাক্যে প্রাণীর প্রতি 
খিংসাতাগের মতো পরোধর্জ আর নেই। তাই জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যজ্ঞের 
পরমরহস্য সমাক্‌ অবগত হয়ে *নিষ্কাম জ্ঞান প্রজলিত আত্মসংযমের অগ্নিতেই 
কর্্ময় যজ্ঞপমৃহ আহুতি দিয়ে থাকেন ( বাহা পশুবলিদানে নয় )।৭ 
১ ভা বাঁ 
২ শাগবতং ধমমনবগ্ম” ৬১৬৪০ 
৩ “বিষমমতিন' ঘত্র নৃণং তবমহমিতি মম তবেতি চ যদস্থাত্র” ৬।১৬1৪১ 
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ভাগবত-পরিচয় ৬১ 


কুরুক্ষেত্র মহাহবের পর যুধিষ্টিরের সেই ঘোঁষণাও অবিস্মরণীয় : একটি 
মাত্র প্রাণিহত্যাঁর পাপকে অনেকানেক অশ্বমেধার্দি যজ্ঞ করেও কেউ 
পরিশুদ্ধ করতে পারে ন1১। এই যে অহিংসা এই যে উপশম, ভাঁগবতধর্সে 
তাঁকে কোনো আরোপিত আচরণ বলা হয়নি, বল! হয়েছে স্বাভাবিক 
ধর্ম; প্অহিংসোপশমঃ ষধর্মঃ”১। এ হল একান্তভাবেই সব্রাণীতে 
অপৃথকৃ-বুদ্ধিজাত, “স্থিরচর-সত্বকদন্বেষ্‌পৃথদ্ধিয়ো! *৩। নিখিল প্রাণে 
“তবমহমিতি মম তবেতি”” তুমি-আমি তোমার-আমার এই ভেদশূন্য শ্রীতিকে 
জীবের স্বধর্ম বলায় ভাগবতধর্মের ঈশ্বর-প্রতীতিও একটি অপরিমেয় 
প্রেমভাবনায় পরিস্ফুৃতি লাভ করেছে। 

নিখিলের আত্মাস্বূপ ভগবানের শুধু নাষগানেই “পুক্ষশোহপি বিমুচ্যতে 
সংসারাৎ”*-_চণ্ডালও সংসারযুক্ত হয়-_ভাগবতধর্মের এ দৃঢ়বিশ্বাস ঈশ্বরের 
পরম-প্রেমরূপতাকেই প্রমাণিত করছে । ভয়ে নয়ু, প্রমপ্রেমেই যাতে 
জীবচিত্ত তাতে তদগত হয়, সেইজন্ুই তার “লীলামন্ুষ্তা” মৃত্তিধারণ, নানা 
“ঞ্ীডা”দির নিতা আয়োঁজন। আসলে ভক্তচিত্তে তার সুদর্শন-চক্রের তো 
স্বান নেই, আছে তার লীলাসহায়িক1 যোগমায়ার্। হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী 
ভগবানকে বলেছিল £ যোগমায়াই তোর বল, দৈহিক বল আর কোথায় ?« 
ভাগবতধর্মের প্রেক্ষাপটে এ কথার তাৎপর্য যে কী গভীর বোদ্দামাত্রেই 
অনুভব করবেন। ভাগবতে ষড়েশ্বর্ধপূর্ণ ভগবান্‌ অনস্তশক্তির অধিকারী, 
সন্দেহ নেই । শৈশবে বাল্যেই তিনি শকটভঞ্জন করেন, যমলাজু্ন ভঙ্গ করেন, 
গোবধণ্ন পাহাঁডটিকে বাম হাতের কণিষ্ঠাস্লিতেই ভুলে ধরেন। কিন্তু তার 
বিরাট এই্বর্ধলীলাকে কি ভাবে যোগমায়া প্রেমমাধূর্যে আড়াল করে রাখে 
ভাবলে বিস্মিত হতে হয়| শিশুর মুখে বিশ্রচরাচির দেখে যশোদার স্নেতরস 
যখন ব্রাসে শুকিয়ে যেতে বসেছে, তখন যোগমায়াই আবার তার অপতাবুদ্ি 
ফিরিয়ে আনে । শক্তিকে আড়াঁল করে প্রেমকেই সে বারবার করেছে জয়ী । 
বার বার সে-ই তো স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, ভগবানের শক্তি এশ্বর্ষে নয়, 
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৬২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভালোবাদবার প্রতিভায়। আধুনিক কবি-শিল্পী অনাগত প্রেমের ভুবনের 
স্বপ্ন দেখে যখন বলেন, 

“পুবে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় 
আসিবে যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে--যাহার 
হয়ে অধিক কান থাকিবে, যে যত অধিক লোঁককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা 
কিয়] রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া! খাত হইবে,” 

৩খন আমাদের কারে! কারো মনে হতেও পারে, ভারতবর্ধের বহুকাঁলের 
একটি পুরা তণ আক্ীত্কাই এখানে উচ্চারিত । তাই দেখি, দৈহিক বলের 
ওপর প্রেমের শক্তি জয় ঘোষণা করে বহু পুরাতন ভাঁগবতধর্মই সে- 
আকাঙ্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছে। ভাগবতধর্মে ভগবান্‌ শুধু 
প্রেমেই লভ।, শুধু প্রেমেরই গুণে তিনি প্রজা করে রেখেছেন তার 
ভক্তদের । ভাগ্বতধর্ম শেষ বিচারে তাই প্রেমধর্ম। আর প্রেমধর্ম 
বলে» ভাগবতধর্ 'শিত্যধর্ম* কাজেই তার আবেদনও বিশ্বজনীন | 


ভারতীয্ব ধর্মসংস্কৃতিতে ভাগবতের স্থান 
ভাগবত শিজেকে বেপধোপশিষদ কল্পুতরুর গলিত ফল বলেছে। কথাটি 
বিশেষ ভাবেই মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। 
আমরা জানি, বেদের মূল গায়ত্রী মন্ত্র। “গায়ত্রী” বলতে মুলত খগেদের 

অস্তগত গায়এ্রী ছন্দে উদগাত অপূর্ব সাবিত্রী মন্ত্রটই বোঝায় । এটিকে শ্তক্ল- 
যজুবেদেহ প্রথম পূর্ণরূপে উদ্ধৃত দেখি : 

ও ভূভুবঃ স্বঃ। 

তৎ সবিতুবরেণাং ভর্গো৷ দেব্য ধীমহি। 

ধিয়ে! যো নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥২ 
লক্ষণীয়, প্রথমাংশের বাহতি-ত্রয় “ভূভুণ্বংস্:১ঃ বহু স্থানেই উৎকলিত হয়েছে। 
তবে প্রধানত বাজসনেয়ী সংহিতায় ৩৩৭ মন্ত্রেই এর বিশিষ্ট ব্যবহার চোঁখে 
পড়ে। আর শেষাংশের “তৎ সবিতুর্বরেণাং ভর্গে দেবস্য ধীমহি। ধিয়ে। 


১ “চগডদাস ও বিদ্যাপতি' রবীন্দ্ররচনাবলী, 
অচলিত সংশ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ* ১২১, বি'ভাম্ন। 
২ শুক্র" ৩৬1৩ 


ভাগবত-পরিচয় ৬৩ 


যো নঃ গ্রচোদয়াৎ খণ্থেদের তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বিষষ্টিতম সৃক্ষে বিশ্বত্ত। 
এ অংশের এইভাবে অনুবাদ করেছেন রমেশচন্দ্র দত : 
“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই 
বরণীয় তেজঃ ধান করি৯।?? 
গায়ত্রী” যে সর্ববেদ-মথিত মন্ত্র তা ওপরের আলোচন। থেকেই স্পট 
হয়। হরিভক্তিবিলাস-ধৃত গরুড়পুরাণের উক্তিতে ভাগবত এই সর্ববেদ-মধিত 
মন্ত্রেরই ভাষ্যস্বরূপ বলে উল্লিখিত২। মৎস্য পুরাণেও পুরাঁণদান-প্রস্তাবে 
ভাগবতের এই বৈশিষ্টোর প্রতি যে অস্রুলিনির্দেশ করা হয়েছেও, তাঁও তো! 
আমর পূর্বেই জানিয়েছি | এখন প্রশ্ন ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্যব্বরূপ? বল। 
হলো কেন। প্রসঙ্গত প্রথমেই চৈতন্বচরিতামৃতে চৈতন্বদেবের একটি উক্তি 
মনে পড়বে : 
“গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরস্তন | 
“ত্যং পরং, সম্বন্ধ 'ধামঠি” সাধন-্প্রয়োজন ॥১৪ 
এখানে ভাগবতের এই গায়ত্রী-অর্থ-প্রতিপাদক পগ্রন্থ-আরভ্তন” সূচক সর্বাদি 
শ্লোকটি উদ্ধার কর! অপ্রাসঙ্ষিক হবে না: 
॥ ও নমে। ভগবতে বাসুদেবায় | 
জন্মাগ্ঘাস্য যতোহন্বয়াদি তরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাটু 
তেনে ব্রন্ম হৃদা যআদ্িকবয়ে মুহা।ত্ত যৎ সূরয়ঃ। 
তেজোবারিষ্বণীং যথা বিনিময়ো যত্র ব্রিসগৌতমৃষ! 
ধায়! ষ্বেন সদা নিরম্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ৫ ॥ 
ত্ধ* ৩৬1১৩ 
"গায়ত্রী ভায্তরূপোহুসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ” | 
“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ” | 
চৈতগ্তচরিতামুত, মধ্য 1২৫, ১০৯ 
ভা" ১1১।১। বৈষ্ণব টাকাকারগণের অভিমত অনুসারে গ্লোকটি ব্যাখ্যা করা যায় এই 
ভাবে ১ (ক) “জল্সাগ্াস্ত যতঃ” অর্থাৎ “জন্মাদি অন্ত” [ বিষস্ত ] এই বিশ্বরক্গাণ্ডের 
সৃষ্টি স্থিতি লয় ধা থেকে হয়, 
(খ) “অর্থেষু অন্বয়াৎ ইতরতঃ"-_কার্ধাকার্ধের অন্য বাতিরেকে যিনি সদসত্রূপে প্রতীয়মান হন, 
(গ) “যঃ অভিজ্ঞঃ শ্বরাটু যৎ যন্ত্র শুরয়ঃ দুহাত্তি ব্রঙ্গঘ আদিকবয়ে হাদা তেনে” যে-সবজ্ঞ 


হতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্‌ দেবার ছবোধ্য বেদ অন্তর্যামিরপে আদিকৰি ব্রক্গার হৃদয়ে সঞ্চার 
করেছেন, 


(ঘ) “তেজোবারিমুদাং বিনিময়ঃ যত্র তিসর্গঃ অমুযা”--মরীচিকাদিতে জলাদি ভ্রমের মতো 
যাতে অধিষ্ঠিত মারিক হৃষ্টিও সত্য বলে বোধ হয়, 

(ড) “ম্বেনেব ধায়। সদ নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"--সেই ম্বপ্রভাবে মায়াপ্রভাব 
নিবারণকারী সত্যন্বরপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি | 


৯000 বেড ৮ 


৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভাগবতীয় সন্বন্ধতত্ত নিরপণে অপরিভার্ধ উপরি-উদ্ধত শ্লোকটির সঙ্গে গায়ত্রী 
মন্ত্রের যৌগ তো! প্রথম দুর্টিতেই ধর! পড়ে । কোনো সন্দেহ নেই, গায়ত্রীর 
“ভর্গঃ ব! সবিতৃ-প্রকাশক তেজ-ই ভাগবতে হয়েছে “স্বরাট্‌” আবার গায়ত্রীর 
ব্যাহ্ৃতিত্রয় যণাপ্রমে 'ভূভুবিংঃস্ব৮ ভাগবতে হয়েছে পত্রিসর্গোহমৃষা” | কিন্ত 
“এভে] বাহ” | গায়ত্রামন্ত্র ও ভাঁগবতের সর্বাদি শ্রোকের মধ্যে গভীরতর 
অন্বয় সাধিত হয়েছে কোথায়, তা! শ্রীধর শ্রীজীব প্রমুখ বিদগ্ধ টীকাকারগণের 
বাখ। ব।তাত সমাকৃ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শ্রীধর বলেছিলেন, এ 
শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রের মতোই বুদ্ধিবৃত্তি প্রার্থনা কর! হয়েছে। অর্থাৎ 
গায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ এবং ভাগবতের “তেনে” অংশটি সমার্থক বুঝতে হবে । 
শুধু তাই নয়, গায়ত্রী দিয়ে শুরু করে বস্তত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্াই যে এ 
পুরাণে প্রদশিত হয়েছে, তাও শ্রীধরের বক্তব্য থেকে জানা যায়। 
ক্রেমসন্দর্ভকার শ্রীজীবও “জন্মাগ্যস্য যতঃ” অংশে প্রণবার্থ সূচিত হতে দেখেন। 
ভার মতে, জন্মাদি শর্ষের অর্থ সূষ্টি-স্থিতি-লয়। আর ওক্কারও সৃষ্টি-স্থিতি- 
লয় শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরবাচী | কেননা, ওষ্কারের অ-কার বিষ্ণুকে, উ-কার 
মহেশ্বরকে এবং ম-কার ব্রহ্মাকেই ইংগিত করছে ।৯ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বলতে 
হয়, গায়ত্রীর প্রণবমন্ত্র ভাগবতের আদিতেই “ও নমো” পদে শুধু সমুচ্চারিতই 
হয়শি, “'জন্মাগ্ঘস্য যত” অংশে ব্যাখাতও হয়েছে । এই ওষ্কারই বেদের 
বাজম্ত্রঃ ভাগবতেও তাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ভাগবতের শুধু 
উপ্ক্লমণিকা পরেই নয়, কথারস্তেও “ও নৈমিশেহনিমিষক্ষেত্রে” শ্লোকেও 
তা আবৃত । কোনে কোনো বৈষ্ঃব-টাকাকাঁর আবার এও বলেন, গায়ত্রী 
দিয়ে ভাগবত আরম্ভ বলে গায়ত্রীই এর প্রধান ছন্দ | 

'এহোত্তম'। চৈতন্চচরিতামুতে চৈতন্দেব বলেছিলেন, « “দত্যং পরং 
সম্বপ্ধ ধীমহি' সাধন-প্রয়োজন”' | এবার এই কথাটির তাৎপর্য বিচার করে 
দেখা যেতে পারে। একাধিক টাকাকারের দৃষ্টিতে, গায়ত্রী মন্ত্রে “বরেণাং 
ভগহ? খিশি, ভাগবতে তিনিই “সত্যং পরং”গ। আমরা জানি, ভাগবতে 
ষয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণেরই নামান্তর “সতা” এবং 'পর+-_তিনি পূদ্যাত্বা” বলেও 
যে বণিত তাও 'নিত্যকৃষ্ণের প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমর! উল্লেখ করেছি। 
সুতরাং ভাগবতে যিনি সম্বন্ধতত্ব সেই পুর্ণব্রক্ম পরমাত্মাতবর্ধপ ভগবান্ই 


লুপ কপাল পক সপ পা শিলা শপি। 


ক্রমসন্দর্ভ-ধৃত মনুবচন 


ভাগবত-্পরিচয় ৬৫ 


গায়ত্রীর বরেণ্য ভর্গদেব বলতে হয়। আবার 'ধীমতি” বা “তার ধান করি? 
ভাষান্তরে তার ভজন-পুঙ্জন-আরাঁধনাই যে জীবের শ্রেষ্ঠ “সাধন প্রয়োজন” 
তাঁও ভাগবতধর্ষমে বারংবার ঘোষিত। ভাগবতের সার চতুঃশ্লোকীতে 
এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজজন তত্বই নিষ্কাশিত। শ্রীধর বলেছিলেন, গায়াত্রী 
দিগ্সে শুরু করে বস্তত গায়ত্র্যাখা ব্রন্ষবিদ্াই এ পুরাণে প্রদধণিত হয়েছে, 
কথাটির পূর্ণ অর্থবোধ ঘটে এতক্ষণে । আর এতক্ষণে এও স্পষ্ট হয় ভাগবত 
কেন গায়ব্রা-ভাঙ্তরূপে প্রসিদ্ধ, কেনই-বা চৈতন্যদেব বলেছিলেন, “গায়ব্রার 
ঘর্থে এই গ্ন্থ-আরম্তভন?? | 

“বদের পর উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠবে । ভাগবত নিজেকে শুধু বেদেরই 
নয়, সপবেদান্তেরও সার বলে প্রচার করেছে: “সববেদাস্তসারং হি 
শ্রীভাগবতমিস্ততে” | কথাটি কতদুর সতা দু'একটি প্রমাণযোগেই গ্ুতিষিত 
করা যায়। টা 

রধাক্্রনাথের ভাষায়, উপনিষদ ভারতবরীয় ব্রন্গজ্ঞানের বনস্পততি | 
শাখায় শাখায় এর সিদ্ধির প্রাচুধ১। এমনি এক দিদির প্রাচু্ধ লক্ষা করি 
উপশিষদায় আক্মতত্তে। বৃহদারণাক শ্রুতিতে আম্মা" বলেই ব্রন্গকে 
উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, এই আন্মাতেই ওপাধিক 
গণস:হ একীভূত হয়ে অবস্থান করে বলে পরিপর্ণ আত্মাই সবর্জাবের 
একমাত্র পদশীয় বা গন্তবা২ | বৃহদারণ্যকের মতে, এই আত্মাই পুত্র থেকে 
প্রিয়তর, বিত্ত থেকে প্রিয়তর, অপর আর সব কিছু থেকেও প্রিয়তর, কারণ 
এই আন্নাই অন্তরতম৩। একই উপনিষদে যাজ্ঞবক্কা মৈব্রেয়ীকে যা 
বলেছিলেন তাও উদ্ধারযোগা। পতিজায়। পুত্র বিত্ত ব্রঙগ ক্ষত্র লোক দেব 
ভূত নতি সববস্থ ও বিষয় থেকে প্রিয় এই আল্লার শেষ তন অভিবান্ত 
কপে তিনি সেখানে বলেন, সবর্বস্তর জন্মই যে স্বর্বস্ত প্রিয় তয়, তা নয়, 
আন্নার জন্যই সববস্ত প্রিয় হয়। আন্নাই দ্রষ্টউবা, শোতব, মন্তব্য, 


পাও শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড । 
** আন্মেত্যেবাপাসীতাত্র হোেতে সর্ব একং ভবন্থি। 
হদতত পদনীয়মন্ত সর্বন্ত”, বৃ ১191৭ 
“হদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহস্ম্মাৎ সর্বন্মাদস্থরভরং যদয়মাক্া” 
তত্রেব, ১1৪1৮ 


৬৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


শিদিধ্যাসিতব্য | শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মদর্শন ঘটলেই সব 
কিছু জানা যায়+ | 

পরমাশ্চধের বিষয়, উপশিষদীয় এই আত্মতত্বই ভাগবতীয় ব্রজলীলার 
মুখ। তন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উর্দাহরণত ভাগবতের দুই প্রখ্যাত 
লীলা-+ব্রদ্দমোহনলাল ও রাসলীলার উল্লেখ করা যায়। প্রথমৌক্ত লীলায় 
দেখি কৃণ্তকে পরাক্ষা করার ছলে ব্রহ্মা কষ্তান্থচর সমুদয় ব্রজ-বালকসহ 
গাঁতাগুলি অপহরণ করে পরতে নিভৃত কন্দরে সকলের অজ্ঞাতে লুকিয়ে 
রাখলে ক4% ঠিক আপন স্বরূপেরই অনুরূপ ব্রজগোপাল ও গাভী স্যষ্থি 
করেছিলেন । পন্দাবনের গোপগোপীরা সেই নবন্ষ গোপালদের পুত্রজ্ঞানেই 
খুতণ করলেশ, যেমন গাভাগুলিও বৎসজ্ঞানে গ্রহণ করে গোশাবকদের । 
কিন্তু বিস্ময়ের বাপার এই, উভয়ত তাদের অধিক অপত্যস্নেহ দেখ। দিল। 
ব্রজলালার অনাত্রও বণিত হয়েছে, ব্র্-গোপগোপীগণ আপন পুত্রসন্তানদের 
চেয়ে অধিক খ্েহ করতেন গোবিন্দকে । স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, এর কারণ 
কি? উন্ুরে পরীক্ষিতের কাছে শুকদেবের সেই অপূর্ব ব্যাখা! মনে পড়বে : 

সকল জাবের আয্াই প্রিয়তম, আত্মার জন্যই নিখিল চরাচর তার প্রিয় 
হয়ে থাকে । আর কুষ্চই হলেন সবর্জীবের সেই আত্ম।। জগতের 
ভিঙসাধনের জন্য তিশি স্বমায়াবশে দেহধারণ করে থাকেন। যাঁর 
পরমার্থত তাকে জেনেছেন, একমাত্র তারাই বিদ্ধিত আছেন, এই নিখিল 
চখাচরে কষ ভিন্ন অশর দ্বিতীয় বন্ত নেই । 

ভাঁগবতের রাঁসলীলাতেও ব্রজগোপীদের যে পতিপুত্র পিতান্রাতাঁকে 
পরিত্যাগ করে যেতে দেখি' তাঁও সেই সর্বপ্রিয় আত্মারই চিরন্তন আকর্ষণে । 
এটি স্পউ৬ই বোঝা যায় যখন তার কৃষ্ণকে প্রেষ্ঠ” “তন্ভূত" বন্ধু" বলার 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মা" বলেও সম্ভাষণ করেন৩। উপনিষদের 'আত্মতত্' 
ভাগবতে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁর শেষপরিচয় বোধ করি 
ঈশোপনিষদের আদিশ্লোকের ভাগবতায় রূপান্তর । লক্ষ্য করলেই দেখা 


১ শ বা অরে সবস্ত কামা সবং প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত কামায় সবং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা 
বা অরে রষ্টবাঃ শ্রোভব্যো মন্তবো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়যাস্বনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন 
মতা! বিজ্ঞানেনেদং সধং বিদিতম্‌"। তত্রৈব, ২81 

২ ভা* ১০।১৪।৫৪-৫৬ 

৩ ভা” ১5২৯ [৩২ 


ভাগবত-পর্িচয় ৬৭ 


যাবে, ঈশোপনিষদের “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ* ভাগবতে 
হয়ে গেছে “আত্মাবাস্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিজ্গত্যাং জগৎ”১ | উপনিষদীয় 
গান্সতত্বেরও এ বোঁধ করি শেষসীমা। একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত আবার 
রৃহদারণাকের “স বৈ নৈব রেমে”২ ইতাদি শ্রোকটির আলোকে ভাগবতীয় 
রাসলীলার আদিশ্লোকে বাবন্ৃত “রস্তং” পদটির ব্যাখ্যা দিতে চান,৩ একই 
টপশিষদের “তদ্যেথ প্রিয়য়। স্দ্রিয়া সম্পরিঘক্কে ন বাহাং কিঞ্চন বেদ 
শান্তবমূ"॥ শ্লোকটিতেও এরা সচ্চিদাশন্দ-বিগ্রহের সঙ্গে তার হলাদিনীর 
শিতামিলনলীলার বাঞ্জনা পান । আমাদের মতে কিন্তু উপনিষদের সঙ্গে 
এাগবতের শ্রেষ্ঠ যোগ সাধিত হয়েছে পূর্বোক্ত আন্নতন্তেই । ভাগবতায় 
দর্শনের স্বরূপনির্ধারণেৎ ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য ঠিকই লক্ষা করেছেন, এক্ষেত্রে 
ভাগবত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতোই “আন্মতন্রেন তু ব্র্গতত্তং”৬ নিরূপণ 
পরেছে । অর্থাৎ) জাব থেকে যাত্রা করেই সে “জীবস্য তন্বজিজ্ঞাসা”্য 
পৌঁছেচে সেই এক সনাতন ণ্জ্ঞানম্‌ অন্বৈতম্” অতো,” জ্ঞানীর পরিভাষায় 
খিশি ব্রঙ্গ, যোগীর পরিভাষায় পরমান্স। এবং ভক্তের পরিভাষায় ভগবাশ্‌। 
গোপালতাপনী শ্রতির মতোই ভাঁগবতও একে বলেছে "শরীক | ব্রহ্গ- 
যোহন্লীলায় ব্রঙ্গ! ভাকে দেখেছিলেন, “সত, -জ্ঞানানন্থানন্দ-মাত্রৈক 
গপযুঠিতে” | এ আর কিছু নয় উপনিষদ-কাথত ব্রন্মের সচ্চিদাননদ 
এপেরই অভিবাঞক । মায়! এর শক্তি মাত্র । পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস, ভ্রিপাদ- 
ব্ভূতি-মহানারায়ণ উপনশিষদে ব্রন্দের যে-শক্তি 'স্বধা” নামে পরিচিতা, 
ভাবতে তিনিই “মায়া নামে আখদাত। ! ভাগবত আবার মায়ার বিভিনন 
(বভাগ করেছে, যেমনঃ কষ্তপক্ষে যোগমায়।, বিষুপক্ষে বিঞ্ণুমায়।, ব্রহ্মপক্ষে 
আগ্নমায়।। কৃষ্ণের রাসলীলা ছিল এই 'যোগমায়ামুপা শ্রতঃ,। রাসে 
সমাগতা গোপী সম্বন্ধে শুকদেব যা বলেছিলেন, এখানে তাঁও উল্লেখষোগ্য 

১ ভ্তা" ৮১:১০ 

২. বৃ ১1৪1৩ 

৩ দ্র“ “উপনিষদ ও শ্রী, রণজিৎ লাহিডী সংকলিত ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রকাশিভ। 

॥ বৃ" 81৩৯১ 

৫1005 1৮011035001) 01100 91117080-1310259৬2125 ৬০] [১ 7১. 1. 

৬ শ্বেতা" ২১৫ 

৭ “কৃষ্বো বৈ পরমং দৈবতং”, গো* তা” পূৰ 1৩ 


৮ ভা" ১০।১৩1৫৪ 


৬৮ ভাগবত ও বাওলাসাভিতা; 


“পুরুষ: শক্তির্ঘথাণ১ । অনেকে মনে করেন, পুরুষের এই শক্তিকল্পনার 
মূল নিভিত মাছে রভদারণাকে | আমর] অবশ্য এটিকে ভাগবতের ওপর 
সাতখোর প্রহার বলেই মনে করি । বে প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষে লীন হলে 
ছুটি পূথক ত% সেই মি অয় রি পর্যবসিত হয়, এই পরমতত্-সাক্ষাৎকার 
ইগনিষদিক9 বটে। জাবাথা ৪ প্রমান্নাও অদ্বয় পরমতত্তের অঙগীভূত 
হয়েই ঘেশ সখাস্বপপ ই গাধি : গা সদৃশৌ সখায়ো??২। ষাছু 
পিল ফল এক্ষণক।পা ও এাব দানকারী এই দুই পাখির রূপকল্পুটি ভাগবত 
শ্রেতাঁশ এর উপনিমদও থেকে যেকাঙাবেস্বাকরণ করেছে তা বিস্মিত ভয়ে 
এক্ষা করাব মনো! ভাগবতে বেদ-বেদান্ত স্বাকরণের একপ দৃষ্টান্ত আরও 
পচ আছে | বন্থুগ ভাগবত বেদোপশিষদ-প্লতকরূর গলিত ফল, কথাটি ষে 
কতদূর সতা, ত। একমার এই ফাকরণের দৃষ্টান্ডেউ প্রমাণিত হয়ে যায়। 
হরিভক্তিবিলাস-প্ুভ গবভপূরাণের উক্তিতে ভাগবত সধঞ্ধে আবার এও 
বশ। ওয়েছে 2. "শর্ধোতসং বরদপুকানাত ভাগবত ্রন্মসূত্রের অর্থশিণায়ক | 
চৈঠনা,িতায়তে &৮৩খাদেবক্েও কাটি সমর্থন করতে শুনি : 
'চাপিবের উপশিষদ যত কিছু ভয়। 
তাপ অর্থ ল.এ/)] ব।াস করিল সঞ্চন | 
যেই সূঞে যেই খগবিষয় বচন । 
শাখবতে সে বু -ঞ্জোকে-নিবন্ধন ॥ 
অঠএব বঙ্গপুত্রের ভায্য-শাভাগবত?ও 
রহ্ষদূরের ভাদ্ব-আভাগবভা এঅভিমতের সতাতা শ্রীধরাঁদি টাকাকারগণই 
প্রমাণ করে গেছেন। ব্রনাপুরের কোন্‌ কোন্‌ মূল শ্লোক বা শ্োকাংশ 
ভাগবতে উদ্বীত জয়েছেও কোণ কোন্‌ শ্লোক ব। শ্রোকের তাৎপর্ধই ব| 
£ শদাপঠ,। আধগাতি শিদেশিত সেই তালিকাটি উপস্থিত করেছেন 
১ শা ১-12১১। 
২ ডা 51১'1১% 
৩ তুলনীয় : * ছা পন সব্হ! গায় 
৮ সমনং বৃক্ষ পরিষ্ব সাতে ॥ 
ওয়োবন্যঃ সিম লং শ্গাথত্া- 
নশ্রনন্যোহটিচাকশাতি 6? 


শেতা” ৪1৬ 
৪ চৈ, চ, মধা 1২৫৭ ৮১-৮৪ 


ভাঁগবত-্পরিচয় ৯ 


ড* রাধাগাবিন্দ নাথ তার ভাগবতটীক] ণগৌর-করুণা-মন্দাকিনী'র 
প্রথম স্বন্ধের প্রথমাধ্যায়ে* । সেখানে দেখতে পাওয়া] যায়, কিভাবে 
্রহ্ষসূত্র “জন্মাগ্স্য যতঃ১২ ভাগবতের সর্বাদি শ্লোকে অলীকৃত, কি- 
ভাবেই-বা “আত্মকতেং পরিণামাং”৩ ব্রন্দসূত্রধত পরিণামবাদ ভাগবতে 
পূর্ণ স্বীকৃত। প্রসঙ্গত ব্রন্গসূত্রের বিখ্যাত টাকা গোবিন্দভাস্তের প্রণেতা 
বলদেব বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে কি আলোকপাত করেছেন, তাঁও বিশেষ- 
ভাবেই উললেখনীয়। ব্রহ্মপুত্রের প্রাণ “অথাতো ব্রহ্গভিজ্ঞাসা"”* প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন, সবদোষ-বজিত প্রারতাদি স্পর্শশন্ব অনন্তগুণাদিতে ভূষিত 
সচ্চিদাননা-বিগ্রহ কষ্ই ব্রঙ্গসূত্রের প্রতিপাদ্য বস্ত। ভাগবতের 
ক্ষপ্রে৪ তাই । ভাগবতে বলা ভয়েছে, “বেছ্ং বাস্তবমত্র বন্ত"থ 
অর্থাৎ পারমাথিক বন্ত আর কিছু নন, ব্রন্গ-পরমান্না-ভগবান্‌ নামে *বিত 
প্রমপুরুষ শ্রীকঞ্। আবার ব্রন্গসূত্রের সাম্পরায়ে১ সুত্রে জানা 
যাচ্ছেঃ সাম্পরাঁয় বা প্রেমই প্রয়োজন । ভাগবতেও “ময়ি নিধদ্ধহ্দয়াঃ, 
শ্নোকে প্রীতিভক্তিকেই উপায়রূপে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ব্রন্গসৃত্রোক্ত 
অহিধেয় তত্থের সন্ধান দিতে গিয়ে বলদেব বিছ্তাভূষণ এ-সৃত্রের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতায় উপঞ্রমেই বলেছেন, শ্রীক্ঃবিষয়ক অনুবাগের ভেতু, 
অর্থাৎ ভক্তি বা সাধন-ভক্তিই অভিধেয় রূপে ব্রলপ্রে শিদেশিত | পক্ষান্তরে 
ভাঁগবতেও 'স্মরস্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ' ৮ শ্লোকে প্লেমভজ্ির প্রাকৃভূমিকা হিসাবে 
সাধন ভক্কিই স্থান পেয়েছে । এইভাবেই ব্রহ্দসূত্র ও ভাগবত-টীকাকারগণের 
পুদশিত পথে প্রমাণিত হয় : “ব্রন্গমূত্রের ভাযয -আভাগবত ?। 
ভারতার্থবিনির্ঘয়ঃ” বা মহাভারতের অর্থবিস্তারক রূপেও ভাগবতের 
বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। বস্তত মাভারত বলতে এখানে মহাভারতের 
অন্তগত বলে পরিচিত ভগবদৃগীতাকেই বিশেষ করে বোঝাবে ।  গীতা- 
ভাগবতের নিবিড় যোগ তে। সবজনবিদিত। গীতার অনুস্রণে ভাগবত 


জগ ভক আনল তা অজ সদকা ও কিক কাবা 


» পৃ ২৮ ১মস 
দু. ১151২ 
উত্রেৰ ১81২৬ 
তত্রেৰ ১১১ 
ভাঃ ১১২ 

এ হঃ ৩৩২৮ 
ভা” ৯৪1৬৬ 
ভা” ১১৩৩২ 
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৭ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“উদ্ধবগীতা+ প্রণয়ন করেছে । অঙ্গনের দেখা বিশ্বরূপ এখানে উদ্ধবকেই দর্শন 
করতে দেখি। গীতার মতোই ভাগবত কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল 
পথেরই অনুসন্ধান শেষে বাশ্বদেবে শরণাগতিকেই জীবের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে 
ঘোষণা করেছে । আর ভগবদগীতার নবাঙ্গ ভক্তিসাধন যে কিভাবে 
ভাগবতধর্জের মভাঁদ'গমে এসে মিশেছে ত। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি | 
সেইসঙ্গে একথাও আমাদের বলতে হবে, গাতার যেখানে শেষ, ভাগবতের 
সেখানেই শুরু । পরমপুরুষে যে-আন্ননিবেদনের ইংগিতেই গীতা নীরব 
হয়েছে, ভাগবত সেই আন্মশিবেদনেরই সোপান-পরম্পরায় আরোহণ করে 
বজগোগীর ক্েেক্দ্রিয-প্রীতি-ইচ্ছার চরম-শিখরে হয়েছে উপনীত । ভারত বা 
গাতার অথ ভাগবতে শুধু পরিস্ফুট বললে তাই ভুল হয়। ভারত-গীতার 
নান! অকথিত বাণীও ভাগবতে যেভাবে নব নব তাৎপধে মণ্ডিত হয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে, তাতে ভাগবতকে ভারতীয় ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে অভিনব 
সংযোজনই বল! উচিত। 
গীতার অনুসরণে ভাগবতে অবশ্য কুষ্ণকে প্রায়শই “যোগেশ্বর? বা সাংখোর 
'পুরুষ পুরাণ" বলা গয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও 
যোগের সঙ্গেই ভাগবতের সন্বদ্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ । ভগবান্-কথিত ধর্মে 
যোগের কী স্থান, তা তো ইতোপৃবেই ভাগবতধর্ম বিষয়ক আলোচনাতে 
যথাসম্তব বিশদীতভূত হয়েছে । এখানে সাঁংখা সম্বন্ধে আলোচনার কিছু 
অবকাশ আছে । 
ভারতীয় পুরাণে তথ জাবনে পাংখ্যের ব্যাপক ভূমিকাটি নিয়ে বন্িমচন্্র 
তার 'পাংখ্য দর্শন'১ নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন । সেখানে 
তিনি যথাথ ই লক্ষা করেছিলেন, বৈবাগাপ্রাবল্য, অদৃষ্টবাদিত্ব, অন্ত্রপ্রীতি 
প্রশ্থতি হিন্দুচরিত্রের বৈশিষ্টাগুলি সাংখাদর্শনের প্রভাবজাত। এ-দর্শনের 
মোটামুটিভাবে মূল কথা হল, ত্রিবিধ দুঃখের নিৰৃতিই পুরুষাথ, পুরুষ একা! 
ও অসঙ্গ, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগই তার ছুঃখের কারণ, আর প্রকৃতির সঙ্গে 
২যোগ-উচ্ছিতিই তার ছুঃখনিবারণের উপায়। এই উচ্ছিত্তিই সাংখ্যে 
'অপবগ বামোক্ষ নামে পরিচিত, আর তা লাভ করার পথই বিবেক বা 
জ্ঞান। শ্রীধর এক কথায় তাই সাংখাদর্শনকে 'জ্ঞানশাস্ত্রঁ বলে অভিহিত 
করেছেন। 'জ্ঞানশাস্ত্র সাংখ্যের কাছে ভাগবতের খণ অপবিসীম। ভাগবত 


চে শিপ কজ তে সি গং শ্রসিসএজকলঞ অপি লী পিক পি সিকি ক আস ০ 


১ বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড 


ভাগবত-পরিচয় ৭১ 


নির্মৎসর মহাত্সার্দের অনুষ্ঠের এমন এক ধর্মের সন্ধান দিতে চেয়েছে, যার 
দ্বারা “তাপত্রয়োনুলনম্” ব1 ত্রিতাপহারী শিবদ পরমার্থ বস্তই মেলে। এ 
পথে সে “আত্মানাত্মবিবেকে”র প্রসঙ্গও তুলেছে । তবে ধর্মশান্ত্-রূপে 
ভাগবত যে গৌতম-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যের সম্পূর্ণ সমর্থক হতে পারে না, 
তাতে আর সন্দেহ কী। বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত কপিলদেৰকে ভাগবতের 
তৃতীয় স্ন্ধে মাত| দ্েবহৃতির কাছে যে-সাংখাতত্ব উপদেশ দিতে দেখি, তাও 
সেশ্বর সাংখাই বটে। নিরীশ্বর সাংখ্যর সৃষ্টিতত্বের পাশাপাশি ভাগবতের 
সেশ্বর সাংখা-বগ্রিত সৃষ্টিতত্ব স্থাপন করলেই উভয়ের অন্তনিহিত পার্থকাটি 
সুপরিস্ফুট হবে। আলোচনার স্ববিধার্থে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত 
প্রবন্ধ থেকে নিরীশ্বর সাংখোর সৃষ্টিতত্বের ক্রমটি এখানে উদ্ধার করলাম : 
“এই জাগতিক পদাথ” পঞ্চবিংশতি প্রকার, 


১ । পুরুষ | ৫ 
২। প্রকৃতি । 

৩। মহত । 

৪1 অহঙ্কার । 


৫, ৬, ৭, ৮, ৯ পঞ্চ তন্মাত্র | 

১০১ ১১১ ১২) ১৩১ ১৪, ১৫) ১৬, ১৭, ১৮১ ১৯, ২০ | একাদশেক্ডিয়। 

২১, ২২, ২৩, ২৪১ ২৫ | স্তুল ভূত । 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থুল ভূত। পাচটি কর্মেন্দ্রিয়, 
পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্রিয় এবং অন্তরিক্ত্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্ধ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ পাঁচটি তল্মাত্র | “আমি” জ্ঞান অহংকার । মহৎ মন। 

স্থল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান |. 

তন্মাত্র হইতে অহংকারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল ।''"অহংকার হইতে 
মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। 

মনের সুখ-ছুঃখ আছে । সুখ-দুঃখের কারণ আছে । অতএব মূল কারণ 
প্রকৃতি আছে। সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একা দশেক্দ্রিয়' পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্তুল ভূত১।” 

এবার ভাগবতীয় সৃষ্টিততব । ভাগবতে এ সৃষ্টিতত্ব পানা স্থানে বণিত 
হয়েছে। কপিলের দেশ্বর সাংখ্যে তো৷ বটেই অনুয্রও যে ভাগবতীয় সৃষ্টিতত্ 


শিস অক | 


১ '“দাংখ্যদর্শন', বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ, পৃ" ২২৭, সা” প* সং 


র ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


সুপ সাংখানুকারীা, তা প্রমাণের জন্যই আমর] দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম 
অধায়ে শুকবাণী থেকে এর নিয়জপ ক্রম সংকলন করার প্রয়োজন বোধ 


করছি : 
শ্রীভগবান্‌ [মায়া শক্তির দ্বারা তিনিই করছেন সমষ্টি ] 





] ] 
কাল অদষ্ট স্বভাব প্রকৃতি) 


/ | 


777 কপাস্তর ছা 


অহংকার 


। 
(দেবতা) (ইন্দ্রিয়) (পঞ্চভৃত) 
জ্ঞাশশাক্তি ক্রিয়াশক্তি দ্রব্যশক্তি 


| | | 
] | আকাশ (শব্দ গুণ ) 


মন: দখ-ইন্দ্িয়ের দশ দেবতা | 
[ যথাক্রমে 2 (১) দিক বাঘু (শব্দ + স্পর্শ) 
(২) বায়ু (৩) সুর্য (8) বরুণ | 
(€) অশ্বিশীকুমার (৬) অগ্নি অগ্নি ( শব্+স্পর্শ+ কূপ) 
(৭) ইন্দ্র (৮) উপেন্দ্র (৯) | 
মিত্র (১০) প্রজাপতি] জল ( শব্দ +স্পর্শ+রূপ+রস) 
| 
পৃথিবী (শব্ব1স্পর্শ+বূপ+ রস + গন্ধ) 
| | 
বুদ্ধি প্রাণ 





ৃ | 
জ্ঞানেন্দরিয় কর্ষেন্দ্িয 
তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব-প্রদত্ত সুষ্টিক্রমও অনুরূপ । সেখানেও বলা হয়েছে, 
ঈশ্বরই পরমপুরুষ বা 'প্রধান পুরুষ । তিনিই অনাদি আত্মা 'য়ংজ্যোতিং, 
এবং নিও ণ রূপে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। সৃক্ষ্মা দেবী গুণময়ী প্রকৃতি তার সঙ্গে 


ভাঁগবত-পবিচয় ৭৩ 


“লীলয়।”, লীলাহেতু উপগতা হলে তান তাকে যদ্থচ্ছাক্রমে গ্রহণ করেন । 
তাঁরই বীর্ধাধানে প্রকৃতিগর্ভে এইভাবে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়| 

নি 

মহত্ত্ব 


'অহংকীব টভীগবতে এব নমবস্তর এসহজঅশীধ 
|  “সন্কর্ষণ' 'অনস্তদেব?] 





[ | ] 
বৈকারিক তৈজস, তামস 
] | 
নি রত *বতন্াত্র 
58 | 
| | | | স্প্শতন্মাত্র 
ন'কল্প বিকল্প কমেজ্্রিয় জ্ঞানেন্দিয় ৃ 
| | ' স্ঈীপতন্মাত 
| 
| রসতন্মাত্র 
কাম | 
গন্ধতন্মাত্র 


। ভাগবতে এর নামাস্তর 
'অনিরুদ্ধ”। লক্ষণ £ 
“শারদেন্দীবরশ্যামং 
স"বাধ্যং যোগিভিঃ 
শনৈঃ৮২ ] 

অর্থাৎ, মোটামুটি ভাবে সাংখোর পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েও 
ভাগবত “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ- ঈশ্বর অসিদ্ধ, এই নিরীশ্বর সাংখামতের ঠিক 
বিপরাতকোটিতে দাড়িয়ে পরিপূর্ণ আস্তিকাবুদ্ধিতে আত্মনিবেদন করে তার 
ক্তিশান্ত্রগত নিজস্ব চরিত্রই অপূর্বকৌশলে রক্ষা করেছে । এতৎসত্তেও 
অবস্থা নিরীশ্বর সাংখা ও ভাগবতীয় সেশ্বর সাংখ্যের নিগুঢ যোগ একটা! 
থেকেই গেছে। নিরীশ্বর সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ন| করলেও, “সর্ববিং 
সর্বক্|। পুরুষ মানে, আর ভাগবত সেই পুরুষকে পরমপুরুষ শ্রীকুষ্ণজ্ঞানে 
অ্ন। করে, এইমাত্র পার্থক্য । বঙ্ষিমচন্ত্র বলেছিলেন : 

“সাংখা-প্রবচনে বিধুও, হরি, ক্দ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, 

5 

২ ভা ৩২৬২৮ 


৭৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


এখানে উপ্লেধযোগ্য, ভাগবতের ইন্দ্রপুরী বর্ণনা মেঘদূতের অলকাপুরী 
বর্ণনাকেই স্মরণ করায়। বিশেষত, ইন্দ্রপুবীর সেই নিত্যবয়োবূপ! বিরজবাসা 
বঞ্চিশিখারপিণা শ্যাম।১ রমণীদের প্রসঙ্গে কালিদাসের শ্যামা 
শিখরিদশন!'২কেই মনে পডবে। আর ভাগবতের সেই বাতায়নবর্তা 
ব্ন|, অর্থ: শবর্জালে আচ্ছাদিত গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুসুগন্ধ শুভ্র 
পমরাশির পরিচ্ছন্ন পথে সুরগ্রিয়াদের আসা যাওয়ার দৃষ্ঠটি খানিকট। মনে 
কপাবে কালিদাসের অনৃবূপ কেশধুপসংস্কারের চিত্র” | 

শুধু কবিকপ্লীনাতেই নয়, ধর্মপর্শনের দিক দিয়েও ভাগবত ও কাঁলিদাঁস 
একটি মাধাবণ বিন্দুতে এসে মিলেছে ৷ সেই সাধারণ বিন্দুটি আর কিছু 
শয়। পূর্বকপিত সাংখামত | বঙ্কিমচন্দ্র ষথার্থই বলেছিলেন, 

“কমারসপ্তবের দ্বিতায় সগে যে ব্রন্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখানৃকারী ।“€ 
এই গসাত্খাণকারী ব্রন্গস্তোত্র” ভাগবতে ব্রঙ্গার পুরুষোনম-বন্দনার 
যে কঙ পাঙাকাচি সে গেৌছেচে, পাশাপাশি স্বাপন করলেই তা স্পষ্ট 
বোন খাবে । কুমারসন্তবে ব্রক্মস্তোত্রে দেবগণ বলেছিলেন, “্যদমোঘপা- 
মন্তবথুং বাজমজ”*--অর্থাৎ ভে অজ, আপনার সৃষ্ট কারণবারিতে আপনি 
আবার্থ বাজ শিক্ষেপ করেছিলেন । সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, সুষ্টি-বাসনায় 
আগণি যে গ্রা-পুকিষ্ূপে নিজেকে বিভক্ত করেছেন, সেই প্রকৃতি-পুরুষ 
মিপুনধাপেহ 'গাবত সৃষ্টির মাতাপিতা।" 

ভাবতে বন্ধ একই কথা বলেছিলেন দেবদেব পুরুষো ত্তমকে; 

“গানে ত্বামীশহ বিশ্বস্ত জগতো! যোনি-বীজয়োঃ | 
*ক্জি১ শিবসা চ পরং যং তদ্ত্রহ্গ নিরভ্তরম্‌ ॥ 
'তমেব শগবন্েতচ্ছিবশজ্োঃ স্ববপয়োহ | 

বিশ্বং সৃজসি পাস্ংসি ত্রীড়ন্,পদে যথা] ॥%৮ 
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ভাগবত-পরিচয় ৭৯ 


অর্থাৎ জানি, আপনিই বিশ্বেশ্বর। জগতের যোনি ও বীজ যে শিব ও শক্তি, 
প্রকৃতি ও পুরুষ-আপনি সেই উভয়েরই কারণ নিধিকার ব্রন্দস্বরূপ। 
উর্ণনাভের মতো! অবিভক্ত শিবশক্তিরূপে এ-বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন 
পরছেন আপনিই । 

ভাগবত ও কালিদাসের এই মিলনভূমিতে দাড়িয়ে বোঝ] যায়, প্রাচীন 
চারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত বৈশিষ্টা কোথায় । বন্তত এ-সংস্কৃতিতে ধর্মদর্শন 
9 কাব্য পরস্পর বিরুদ্ধকোটিতে বাস করে না। তাই শ্রেষ্ঠ কাবা হয়েও 
কাঁলিদাসের কুমারসম্ভব বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের বাঙাবাহক হয়ে ওঠে, আবার 
পুসিদ্ধ ধর্মশীস্ত্র হয়েও ভাগবত বিছ্য্বস্ত হয়ে ওঠে কাবালোকের অত্যুজ্জল 
ঘভিবাঞ্জনায়। এ কথাটি মনে রেখেই ভাগবত-পরিচয়ের সর্বশেষ স্তরে 
খামাদের উপনাত হতে হবে। 


ভাঁগবতের কাব্যসৌন্দর্য বিচার ভিটি 


এাগবত তার সামগ্রিক আবেদন রেখেছে কঠোর ধর্মশান্ত্রবিদূ বা শুদ্ধ তর্ভু- 
'ানীর কাছে নয়, জগতের যত বসের রসিক ভাবের ভাবুকের কাছে। 
“পষয়টির তাৎপর্য গভীর | 

'আসলে ভাগবত যখন বলেঃ “পঝোক্ষপ্রিয়ো দেবে! ভগবান্‌ বিশ্বভাবন:১১ 
_হগবান্‌ বিশ্বভাবন ভলেন পরোঁক্ষকথার প্রিয়, ৩খন সহজেই বোঝা যায়, 
বাচার্থে নয়, বাঙ্গযার্থেই এ-পুরাণের সমধিক প্রবণতা । আমরা জেনেছি, 
'ঠদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সাম্মতম্২-এই শাগবত পুরাণ ভল প্রন্ছ 
সন্মিত। ভগবানের মহিমাকীর্তন করেছে বলেই সার্থক এর নাম ভাগবত । 
সুতরাং "হরির গুণকীর্ভনশূন্য শ্রেঠ কাব্যও যে এর দৃর্টিতে প্ধবাজ্জ তীর্থ” 
শামাস্তরে কাক-সেবিত তীর্থ বলে পরিগণিত ভবে, এ আর আশ্চর্য কি। কিন্ত 
তাই বলে ভাগবত কাব্াসৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে, এ কথাও সত। 
ণয়। পরোক্ষ কথায় তার প্রবণত| কাবোর মূলীভু'্ত ব্ঞ্জনাধর্সের প্রতি 
হার সচেতনতাকেই প্রমাণিত করছে । আসলে পারমার্থিক প্রশ্নকে সামনে 
রেখেও কাবাসৌন্দর্ষের যে একটি রসঘন পরিমগুল সূষ্টি কর সম্ভব, ভাগবত 
তারই অন্যতম শেষ প্রমাণ । খণ্েদ, ঈশ-কঠ-কেন-ছান্দোগা-বৃহদারণযক 
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৮০ ভাঁগব'ত 'ও বাঙলাসাহিতা 


£ত্যারদি উপনিষদ, রামায়ণ্-মভাভারতাদি ইতিহাস এবং ভগুবদূগীতাদ 
মোক্ষপর্মমূলক শাস্ত্রের মতো ভাগবতও ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের চুড়ান্ত 
প্রকাশ হয়েও একই কালে অতুাতৎ্কষ্ট কাবাও হয়ে উঠেছে। খগ্েদের 
সারলা ও মম, উপশিষদের প্বনিগাস্টীষ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-গত গভীরতা, 
রামায়ণের চিএদ্রাবা গুণ ও মভাভারতের জীবনজিজ্ঞাসা-কেন্দ্রিক বিশাল 
বিস্তার এপ” ভগবদূগীতাব বিস্ময়রস সবই ভাগবতে পরমাস্বাদলীয় হয়ে 
উঠেছে । সে সঙ্গে নিজঘ্ব মৌলিক বৈশিষ্টারূপে ভাগবত কৃষ্ক-গোপীব 
*৩-দুল * প্রেম-সণগীতেৰ যে শব নব স্বরলিপি আবিষ্কার করেছে, তা পািব 
খানবায় পেমপারনার কেও অতিদুর স্বর্লোকের যেন মায়াবিস্তার করণে 
যায়। বসন্ত, ভাগবতের কুষ্ণ-গোপীকথা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ প্রেম- 
%1ণোর সঞ্ঠেই কুলনায় জয়। ততে পারে । ভাগবতে পঞ্চাশের অধিক প্রকা? 
হু গৃঙ্াায়িত হয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার শব্দ ও অর্থগত অলংকারই 
হয়েছে নিকপিত 1 এঠো বাহা। আসলে কাবোর যা মূলীভূত সৌন্দর্থ, এ 
পুরাণে সেই বমধ্বশির শরেগ প্রকাশ ঘটেছে একটি শ্তামল- -কিশোর নবীন 
,মণের আনানলশ আবিভাবকে ধিরে বিজলীরেখার মতো গ্ুঢ-সধ্ধাবিণ! 
১ 21 এপদল আশার কিশোরীর অপুব অডুত আত্ম-জাগরণে বেদনামন্থনে | 
আপতবষায় পবি-শিল্পা বসিক-ভাবুক প্রেমিক-্পার্শনিকের কাছে এ এমনই' 
এক বাজ্কিত উবশ যে শতাব্ার পর শতাব্ধা ধরে তাদের শতধারে উচ্ছৃসিত 
বন্ধ প্রেম করন] ধান ও অধ্যান্মজিজ্ঞাসা এই চির-সৌন্দযধাম নিতা- 
রন্বাথনের মভিসারে পাত্র কবে চলেছে । সংস্কতে তথ। বিভিন্ন ভারতীয় 
ধাঁধায় গপরদাপলী, দুতপাব-খগুকাবা-নাটক-বিরুদাবলী রচনায় কিংবা 
শিপাগিছে ? বঙগাত্রে লেখমালায় ভুলিমুখে উৎকিরণে-অস্কনে অথবা! ন্যুনাধিক 
সঙ্কল্র টাকীডাগা হথ! একাখক দা্শশিক প্রস্থান-প্রণয়নে ভারতীয় জনমনের 
পেহ প্রধ1৩1ই জয়যুন্ত | আধুনিক বাঙালী কবি যখন বলেন, 

"আজো আছে রর্দাবন মানবের মনে 

আশবণের বরিষায় শরতের পূিমায় 

উঠে বিরহের গাথা বনে-উপবনে”, 
তখন কৃষ্ণ-পরিতাক্ত বৃন্ধাবন-বনস্থলীতে বিরহ-শর্বরীর অশ্র-বর্ধণশ্রান্ত 
ভাঁগবতীয় ব্র্গোপীদের সেই অতিক্রান্ত শর-পৃণিমার স্মৃতিচারণের করুণ 
গাথা সব-ভীরতীয় চিত্তের সিদ্ধবসবূপেই আত্মপ্রকাশ কৰে : 


ভাঁগবত-পরিচয় ৮১ 


“তা ঃ কিং নিশ। স্মরতি যাত্ব তদ] প্রিয়াভি- 
রৃন্দিবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করমো | 
রেমে কণচ্চরণনৃপুররাসগোষ্ঠা- 
মস্মীভিরীড়িত-মনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ”১ 

গোপীরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ক-প্রেরিত দূত উদ্ধবকে, সেইসব 
রাত্রির কথা মনে পড়ে কি তার? সেই যে কুন্দ-কুমুদে আর চন্দ্রালোকে 
বমণীষ্ রাত্রিগুলি আমাদের চরণনৃপুরে শব্দিত হত, আর তিনি বাসগো্ঠীতে 
ভার এই দয়িতাঁদের সঙ্গে করতেন ক্রৌডা, অস্তরীক্ষে দেবতাদের কে তখন 

চার মনোজ্ঞ লীলাকথা গান । 
বন্ত, ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহবিলাপ যেমন বাল্মাকি-রচিত রামায়ণের 
ধবরস, ব্রজগোপীর “বিশ্রেষধিয়াতি' তেমনি শুক-ভাঁষিত ভাগবতের ঞ্রুবপদ । 
তাই দেখি, শুধু গোপাগাথাতেই নয়, সমস্ত ভাগবতের কন্দূঢুর কন্দরে বাজছে 
অনি:শেষ বিরহসংগীত | পরমদয়িতের সঙ্গে দয়িতার শৃবরহ, পরমপুরুষের 
সঙ্গে তার শক্তির, কখনও পরমাত্মার সঙ্গে জীবাক্মার, বিভুর সঙ্গে অণুর, 
অস।যের সঙ্গে সপীম প্রাণ-প্রকৃতির, রাজ-বাজেন্দ্র-রাজের সঙ্গে প্রিয়দাসের। 
এপদিকে সংসারের ক্ষুদ্র কোটি তার চতুঃসামায় নান। মায়ারপের আডাল 
45ন| করে প্র্তদিন বাঁধতে চাইছে তাঁকে, অন্বদিকে সব কিছু পেরিয়ে উঠে 
আাসছে একটি কান্নাধন,একস্তদ্বিরতং সহঠেত”২-কে তার বিরহ সগ্ভ 
কববে । ভাগবত ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, সবই সতা। কিন্তু, “তোমার প্রতি 
অনাদরে প্রতিদিন আমার এ-দেহ বুথা ব্যয় হচ্ছে ৩-- এই নিরস্তর ক্রননের 
অক্ষয় অশ্রুবিন্দুই ভাগবতের বাহ্য সকল ধর্মবিধানের কঠোর শুক্তিমালায় 
মুক্তা হয়ে ফলে উঠেছে । এখানেই ভাগবতের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য ! 
ভাঁরতীয় কাব্যসাভিত্ের ইতিহাঁসে ভাগবত একখানি শ্রেষ্ঠ বিরভ-মহাকাঁবা 

বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য | 
ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্গত এই পরমবৈশিষ্টের প্রতি না হলেও, 
তার অপরাপর দুর্লভ বৈশিষ্টোর প্রতি এমন কি বিদেশী সমালোচকদের ও 


» ভা” ১৭১৭1৪৩ 
১ ভা"৩/২1১৯ 
৩ ভা” ৪1২৪1৬৭ 


৮২ ডাঁগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


দর্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, পুরাণের মধো 
ভাগবতই প্রথম ঘুরোপে সম্পাদিত ও অনুদিত হয়।” এ কাজে অগ্রণী 
39270০81 মুগোপকে ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত করাতে গিয়ে ভার 49 
13715685959 1015৮? গ্রন্থের ভূমিকায় ইতোমধো উল্লিখিত বৈদিকরীতির 
সারপা ও ওজান্ব ৩1. মগগাকাব্যিক বাররসমহিমা সহ এর এমন একটি বৈশিষ্টা 
উদ্ধার করেছেন, যা] এককথায় ৮চমকঞ্দ | সেটি আর কিছুই নয়ত 0798৮ 
[101110)089 01 1170091:0 1)০০9৮৮%১,* ভাষান্তরে, খাধুনিক কবিতার বিপুল 
'ধশ্বয 1 কথাটি বিশেষ প্র1ণধানযোগা, সন্দেহ নেই । 

কবিতার, !ণশেষঠ খাধুনিক কবিতার সরাধিক এশ্বধ কোথায়, সে 
শিষয়ে শানামুশিণ নানামত। উপকরণ ও প্রকরণ নিয়ে ছুই শিবিরের 
বিাদ তো চিরকালের | তবু আধুনিক কাবতা সথঞ্ধে বাগবিতগড। 
বোধকার একমাত্র 'ব্পকঞ্সোর প্রশ্নে এসেই কিছুটা উপশ'মত ভয়েছে। 
0 (189 1101,118 18 01)0 00051680610 2110009962৮, 8200 9৮015 
10610) 15 06591 %1112188-১ সি- ডে. লুইসের এহ বক্তব্যের মধে। 
চরঞালের 'আধু'শক কবিতা সহা শিভিত রয়েছে_বাঙালা সমালোচকের 
ভাষায় বপা। যেতে পাকে, পবিস্ততঃ কাব্যের প্রাণ হমেজ-প্রয়োগে । বাকৃ- 
প্রতিমার মালোচনায় প্রণহিত হয় কবির শিল্পকার, সংকেত পাওয়। যায় 
কবির ভাবজগঠে' ৩ । ঘুগে ঘুখে শুতন নৃতন ভাবধার। আসে যায়, বাকৃশিল্প 
বদলায়, ছপ্দো রত পাপটায়ঃ এমন কি মুলীভূত বিষয়বস্তরও স্বীকৃত পরিবর্তন 
ঘটতে গাবে। কিছু কবিতার প্রাণ হয়ে, কবির অগ্রিপরীক্ষা আব 
গৌরবোওধণ স্বরূপ যুগে যুগে রয়ে যায় কাব্যালংকাঁর। লুইসের ভাষায়, 
“000, 000182)1)0] 2910011898১ 009 11109-70110007019 01 0996৮. (109 
[০৪৮১৪ 0110 1030 800. ৫19:%.৮* কাব্যালংকাঞ্ আবার বিভিন্ন প্রকার, 
“তার মধো সাধৃশ্বামুলক উপমা-্ূপকাদি অপংকারের সঙ্গেই রূপকল্পের 


১৮119 101৯০ টা 0790 03555505016. 415৫ 01913915060 80 চ010105% 
৬৬101070112, 48 50151019 খ [00190 11101800165 ৬০1.1, 7, 555 

২4170 সৈ8(0৩ 01 0106 10128051100 7১০6180 177098৩, 09,117. 

৩ লি ধ্বনির মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমা, অমলেন্দু বন, রবীল্দায়ণ ১ম খণ্ড, 
রা ১৫৭ 

৪ যা) 90৩ 01 1006 1008855111৩ ১০০1০ 110)88, 19. 17. 


ভাঁগবত-পরিচয় ৮৩ 


জন্মসম্পর্ক”*১ বলে জানিয়েছেন জনৈক সমালোচক । তীর মতে, “.*'অতি- 
শয়োক্তি অলংকারের সঙ্গেই রূপকল্পলের যোগপুত্র সবচেয়ে অন্তরঙ্গ | 
'ালংকারিকগণের কেউ কেউ মনে করেন অতিশয়োক্কি সমস্ত অলংকারের 
মপোই বঙমান থাকে । মহাকবিগণ যখন এর প্রয়োগ করেন তখন এক 
শেষ কাবাচ্ছবি এর দ্বার! পুগ্ট হয়। 'কতৈব সা মহাকবিভিঃ কামপি 
কাবচ্ছবিং পুদ্যতি'--.অতিশয়োক্তি অলংকারের ম্বরূপ-বর্ণনায় আলংকারিক 
“রিভাষায় বলা হয়েছে এতে “বিষয়ীর সিদ্ধ অধাবসায়” ঘটে। অর্থাৎ 
উপমেয়কে অন্তরালে বেখে উপমানকেই ইক্ড্রিয়বেগ্চ করে তোলা হয়*** 
.তশয়োক্তি অলংকাবে বস্তুপ্ীপ নয়, কবিকল্লিত মায়ারূপেরই একাধিপতা | 
££ মায়াবপেরই অশ্বনাম কপকল্প*২ | এখানে বলা প্রয়োজন, বূপকল্পেরও 
খানার চরম সিদ্ধি ঘটে প্রতাকোৎসাবণে । এই যে প্রাথমিক স্তরে উপমা- 
'7কর সহাবস্থান, তারপর অতিশয়োন্তি অলংকারের পথ বেয়ে দ্ূুপকল্পের 
+বি-ক ল্লত মায়াজগতে প্রবেশ 'এবং তারই অস্তিম লক্ষান্ডেদ প্রতীকোৎ- 
এারিতায়_ চিরকালের. আধুনিক কবিতার এই বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য 
বপদী কাবা ঠিপাঁবে ভাগবতে আদৌ লঙ্ঞা কিনা বিচার করে দেখতে 
*বে। 

প্রসঙ্গত প্রথমেই খগ্থেদায় সর্বাস্তিবাঁদ-পরিভাঁবিত ভাগবতের খিরা১ 
পুরুষের কল্পশাটি উদ্াধরণ খবপ্ধীপ ঙলে ধরা যেতে পারে। “একটি মৃতির 
মপে। বেশি * আম তন দেখার শিল্প” যে কাকে বলে, খথেব-উপনিষদ-ভগবর্দ- 
বাহার পর ভাঁগবতের বিরাটপুরুষের পুনরুজ্জীবিত ধারণাই তার আরশ 
ধু্টাপস্থল ততে পারে। তুলনার সুবিধার্থে সর্বাগ্রে সিহলশী সঙ্আাক্ষ? 
পক্ষের বর্ণনায় খখেদের সেই বিখাত পুরুষসক্তের অংশবিশেষ রমেশচন্্র 
নন্ত্রের অন্বাদে তুলে ধরা হলো 

“পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় থণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি 
১ ইল, দুই হস্ত ছুই উরু, ছুই চ্ণ, কি ৬ইল ? ॥ ১১॥ ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, 
2৯ বাহু রাজন্য হইল ; খাহ1 উরু ছিল, তাঁঠ। বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে 
এদ্র ৬ইল ॥ ১২ ॥ মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চ চক্ষু হহতে সূর্য, মুখ হইতে হন্্র 
9 চি প্রাণ ৭ হইতে বাযু॥ ১৩॥ নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ 


শিকল ক 


১ রূপক: দি ভট্টাগধ, “কবি ও কবিত) ওয় বর্ষ, ২য় নংখ্যাঃ পু" ২৮২ 
১ তত্রৈব। 


৮৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ছুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক ও ভুবন সকল নির্মাণ করা 
হইল ॥ ১৪11৮ ১ 
পরমপুরুষের ধ্যানে উপনিষদের খষিও প্রতাক্ষ করেছেন : 
“্অগ্রিমূর্ধি! চক্ষুষী চন্দ্রসূর্ধো 
দিশঃ শ্রোত্রে বাণ্িবৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বামুঃ প্রাণে হৃদয়ং বিশ্বমস্য 
পল্তযাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাত্ম! 11২ 
ছালোক ধীর মুর্ধা, চন্দ্র-সূর্ধ চক্ষু, দিকৃসমূহ কর্ণ, বেদসমূহ বাগবিৰৃত, বায়ু 
প্রাণ, নিখিল বিশ্ব হৃদয় এবং পৃথিবী পদদ্বয় গেকে জাত, সেই যে সর্ধভূতান্ত- 
বাতা, ভগবদৃগীতায় তারই “অণোরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান্‌” প্রকাশবিভূতি | 
গীতার একাদশ অধ্যায়ে দিবাদৃষ্টি-প্রাপ্ত অজু তারই “অনেকবক্ত নয়নম্‌ 
“অনেকাডুতদর্শনমূ” পুরুষোত্তম ঈশরপ' নামাস্তরে, “বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ” দেখে 
বিস্যয়াবিষ্ট রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এখানেও ঈশের “অনাদি মধ্যান্তমনস্ত- 
বীর্যম্‌ অনস্তবাহুং শশিসৃধনেত্রম্”৩ বূপবৈভব। 
পুরুষের বিরাটরূপ-ধারণা সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে 
ভাগবতে | সমগ্র ভাগবতে একাধিক বার এই বিরাটপুরুষের অনুধ্যান স্থান 
পেয়েছে। তার মধো দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে পরীক্ষিতের কাছে 
শুকদেবের বর্ণনাই কাব্যাস্বাদনের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃউ। “পাতালমেতস্য 
হি পাদমূলং'*--পাতাল তার পাদমূল, এইভাবে বিরাটরূপের ধ্যানমন্ত্রের 


& ৬৮ ধর পাব রা ও জজ জে চি চা এস জে হি জপ ও কী এ 


১. যৎপুরুষং ব্দখুঃ কতিধ। ব্যকল্পয়ন্‌। 
মুখং কিমহ্ত কৌ বাহ্‌ কা উর পাদা উচ্যতে ॥ 
ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্বাহ রাজত্ঃ কুতঃ। 
উর তদন্ত যট্হ্যঃ পদ্ত্যাং শদ্রো অজায়ত ॥ 
চন্দ্রমা মনসো। জাতশ্চক্ষোঃ হুধো অজায়ত। 
মুখাদিক্রশ্চাগ্রিশ্চ প্রাণান্বায়ুরজায়ত ॥ 
নাভ্যা আসীদস্তরিক্ষং গীঞ্ে। দৌঃ সমবর্ভত | 
পন্ভাং ভূমিদিশঃ শোত্রাত্তথা লোক অকল্পয়ন্‌ ॥ 
ধ" ১৭ ম মণ্ডল, ৯০ সুতি ১১-১৪ ধক 
২ মুণ্ডকঃ ২। ১৪ 
৩ গীতা” ১১। ১৯ 


৪ ভা'২।১। ২৬ 
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সুচনা করে, “তং সতামানন্নিধিং ভজেত। নান্ত্র সঙ্জেদু যত আত্মপাতঃ*১ 
আনন্দময় সত্যষরূপ সেই পুরুষোত্তমের বিরাটবূপের ভজনাকেই জীবের 
শিঃশ্রেয়স নিদেশি দিয়ে মোট চোদ্দটি শ্লোকে ধ্যানমন্ত্রের সম্পূর্ণতা সাধিত 
হয়েছে | এই অপূর্ব ধ্যানে খণ্েদ-উপনিষদ-গীতার অনুসরণে “কর্ণ! দিশঃ” 
“চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ” প্দংস্ট্রা] যম:” অর্থাৎ দিকসমূহ কর্ণ, দুর্ধই চক্ষু, কাল 
দষ্রা ইত্যাদি বহুপ্রচলিত সুপরিচিত রূপবর্ণনা পেলেও নুতন মাত্রাও কিছু 
কম যুক্ত হয়নি । যেমন, জনোন্মাদকরী মায়। তার হাসি বলে বণিত, আর 
বিশাল দুর্গম এই সৃষ্টি তাঁর কটাক্ষ বলে।২ বস্তত ভাগবত যখন তার 
ওকে বলে লজ্জা আর অধরকে লোভত৩, তখন ওঠের আনম্র কারুকাজ 
আর অধরের সুতীব্র জীবনাসক্তিকে লক্ষ্য করার মতো কী সূক্ষ্ম 
কবিদৃষ্ি তার রয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তুলনায়, পাখিরা! তার 
'বচিত্র শিল্পকৌশল, মনু তার মনীষা, আর যুনুহ্ধ তার নিবাস : 
“বয়াংসি তথ্বাকরণং বিচিত্রং | মনুর্মনীষ| মন্থজো নিবাস5 খুব চমক্প্রদ 
ণলে মনে হয় না। বিরাট্পুরুষের বর্ণনায় যে-্সোকটি আমাদের সবচেয়ে 
মু্ধ করেছে, সেটি ও যে চাঞ্চলাকর নূতন কোনো ব্যঞ্জনায় বিদ্যুদঘ্ভ এমন নয়, 
কিস্তু শব্দচয়নের অমোঘতায়, ছন্দোদোলনের আশ্চর্য মাত্রাজ্ঞানে সেটি 
এমনই একটি ছুল'ভ শ্বষমা-সৌষ্টব লাভ করেছে যা শ্রেষ্ঠকাব্যেরই ইংগিতবাহী। 
শুকদেব বলছেন পরীক্ষিতকে, হে কুরুবর্ষ, জানবেন মেঘপুঞ্জ তার কেশ" 


সন্ধ্যা তার অন্বর, অবাক্ত প্রকৃতি তার হৃদয়, আর চন্দ্র তার সর্ববিকারের 
আশ্রয় মন : 


শিশস্য কেশান্‌ বিছ্বরদ্ব-বাহান্্‌ 
বাসস্ত সন্ধাং কুরুবর্ষ ভূয়ঃ 
অব্যক্তমাহুহ্ দয়ং মনশ্চ 
স চন্দ্রমাঃ সববিকারকোষঃ ॥ ৫ 


১ ভা” ২।১।৩৯ রর 


২ “হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া 

হুরস্তসর্গো ঘদপাঙ্গ মোক্ষ£” ২1১৩১ 
৩ “ব্রীড়োতরৌট্টোধর এব লোভো” তীত্রৈব ।৩২ 
৪ ভা ২1১৩৬ 
৫ ভা, ২1১৩৪ 


৮৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


বিরাটপুরুষের সঙ্গে কূপক হিসাবে সমগ্র বিশ্ব এখানে নিঃশেষে আকধিত হতে 
হতে এমনই চরমতা! প্রাপ্ত হয়েছে যে, উপমান হিসাবে তার আর পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব রইল ন1। স্বভাবতই বিরাটপুরুষ ; হয়ে ফাড়ালেন বিরাট এক 
রূপকল্প। 

কিন্ত এও তো ভাগবতের সম্পূর্ণ মৌলিক কবি-কল্পন] নয়। মৌলিক 
কবি-কল্পনার সন্ধানে অতঃপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের আলোচন। করা যাক। 
প্রথমটি আছে ভাগবতের প্রথম স্কদ্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে- কৃষ্ণের তিরোধানের 
পর যুধিঠিরের নানা অশ্ভ লক্ষণ দর্শনে | পরেরটি মিলবে ভাগবতেরই দশম 
স্কন্ধের দ্বিচত্বারিংশ অধায়ে-_মল্লযুদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে কৃষ্ণ মথুরায় এলে কংসের 
ভয়াবহ স্ৃত্যুভয় বর্ণনায় । ছুটি দৃশ্যই অপ্রাকৃত, আধিভৌতিক। এ শ্রেণীর 
ঘটন। উপস্থাপনে শেক্সপীয্রীয় মুন্সিয়ানার সঙ্গেই সাধারণত আমরা পরিচিত 
আছি। তুলনা ঙ্াচীন ভারতীয় কবি-লেখনীও যে কত খজু' সিদ্ধ এবং 
দক্ষ, তা নিয়ের উদ্টুহরণদ্বয়ই প্রমাণ করবে। 


যুধিঠির বলছেন, এই যে এই শুগালীটি সূর্ধের দিকে যেন অনল বমন 
করতে করতে ভীমরবে চীৎকার করছে, আর এই কুক্ুরটিও আমার মুখের 
দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আর্তনাদ করছে। যাদের দর্শনে মঙ্গল সেই গে! 
প্রভৃতি পশুর আমাকে বামে রেখে চলে যাচ্ছে, আর গর্দভ কিন। আশমাঁকে 
করছে প্রদক্ষিণ! আমার অশ্বগুলির দিকে চোখ পড়লে মনে হয় তার! 
কাদছে। এই কপোতও যেন ম্বতুাদূত। আর কুৎসিত কলরবে যার! আমার 
হ্ৃদয়-মন কাপিয়ে তুলছে সেই পেচক আর কাঁকের দল কি জগৎ শুন্য করে 
ফেলতে চাইছে? দিক্দিগন্ত ধূসর, যেন মণ্ডলাকারে পৃথিবী ঢেকে দিতে 
আসছে তারা । ক্ষণে ক্ষণে কেপে উঠছে স-পর্বত মেদিনী, ক্ষণে ক্ষণে শুনছি 
মেঘগর্জন__বিনামেঘেই একী ভীষণ বজ্রপাত ! ধূলিঝগ্চায় চতুর্িক অন্ধকার 
করে ছুষ্পর্শ হাওয়া! বইছে, কী বীভৎস, শোণিত-বর্ধণ করছে মেঘ! সূর্য 
হতপ্রভঃ গ্রহরা পরস্পর যুযুধান, শ্বাপদে প্রমথে মিলে হ্যলোক ভূলোক যেন 
দহন করে ফিরছে। নদ-নদী-সরোবর জীবহৃদয় সব কিছুই ক্ষৃভিত। দ্বুত- 
সেকেও যখন আর অগ্নি লেন না, তখন বুঝতে হবে, এই কাল আমাদের 
কী অমঙ্গলই ন1 বিধান করবেন। বৎসর! ছুপ্ধপান করছে না, গাভীরা 
হুণ্ধদান করছে না, অশ্রুমুখী হচ্ছে গাভী, বিষঞ্জ হচ্ছে গোষ্ঠগত বৃষ । মন্দিরে 
দেবপ্রতিমাও যেন অশ্রুপাত করছেন, ঘর্মাক্ত হচ্ছেন, কখনো! আবার চলিত ও 
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হচ্ছেন। জনপদ গ্রাম নগর উগ্ভান আকর আশ্রম সবই শোভাশুন্ক 
নিরানন্দ। নাক্ষানি কী অমঙ্গলই ঘটবে । সর্বশৌভার আকর ধিনি সেই 
পরমপুরুষের ধ্বজব্রঙ্তান্কুশ চিহ্নিত চরণের স্পর্শসৌভাগা থেকে তবে কি 
পৃথিবী এতদিনে বঞ্চিতা হল ?১ 

উপবি-উক্ত বর্ণনায় খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি শ্বতন্ত্রভাবেও যেমন তেমান 
মিলিতভাবেও অযঙ্গলের শ্বাসরোধী একটি অখণ্ড পরিবেশ রচনাতেও সমান 
সার্থক বূপকল্পিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ অভিনবত্ব 
থাকলেও এও তে! ভারতীয় জীবনের তথা কাবোর যুগ-যুগান্তর লালিত 


সংস্কারগুলির সঞ্চয়ন। 
তুলনায় কংসের মৃত্যুভয় বরং মৌলিকতায় অনেক বেশী ভাম্বর। 

ভাগবতের বিবরণ অনুসারে কংস তার প্রবল মৃত্যুভয়ের মুহুর্তে জলে তার 
গ্রতিবিন্ব দেখল--মুণ্ডঙীন! জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে দেখতে ল্লাগল দই ছুই । 
১. শশিবৈষোগ্ধন্তঘাদিতামভিরৌত্যনলানন|। 

মামঙ্গ সারমেয়োহয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ 

শস্তাঃ কুর্বস্তি মং নবাং দক্ষিণ পশবোহপরে | 

বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো। মম ॥ 

মৃত্যুদূত কপতোহয়মুলুকঃ কম্পয়ন্‌ মনঃ | 

প্রতুযুল,কশ্চ কুহ্বানৈবিশ্বং বৈ শৃশ্যমিচ্ছতঃ ॥ 

ধুম! দ্বিশঃ পবিধয়: কম্পতে ভূঃ মহাদ্রিভিঃ। 

নির্ধাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ স্তনযিতু(তিঃ ॥ 

বায়ুবাতি থরম্পরশো রজস। বিস্বজংস্তমঃ । 

অস্থগবর্যস্তি জলা বীভৎসমিব সবতঃ ॥ 

দুর্বং হত প্রভং পণ্ঠ গ্রহমর্দং মিথো দিবি । 

সসংকুলৈভূতিগণৈক্থলিতে রোদদী ইব ॥ 

নছে। নদাশ্চ ক্ষুভি তা$ সরাংসি চ মনাংসি চ। 

ন জ্বলত্গ্নিরাজযেন কালোংয়ং কিং বিধাশ্ততি ॥ 

ন পিবস্তি স্তনং বৎস! ন ছুহাস্তি চ মাতরঃ। 

কদস্তাশ্রমুখা গাবে! ন হত্তস্তবযবভা ব্রজে॥ 

দৈবতানি রুদস্তীব ্বিদ্্তি প্রচলস্তি চ। 

ইমে জনপদ্ধা গ্রামঃ পুরোগ্ানাকরা শ্রমাঃ | 

জষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়স্তি নঃ ॥ 

মন্ত এতৈর্মহোৎপাতৈনুনং ভগবতঃ পদ্দৈঃ 

অনন্তপুরুতশ্রীভিহীন ভূহতিসৌভগা! ৪. ১1১৪।১২-২১ 


৮৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


নিজের ছায়াকে দেখল ছিদ্রময়। কানে শুনল একটানা ঘোষধ্বনি । শ্যাম 
তরুকে দেখল পীতাভ। আর ধূলিতে পড়তে দেখল না নিজের পদচিহ্ন 
স্প্রে সে শুধু ম্বৃতদেরই সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, কখনো গর্দভবাহিত হয়ে 
চলল, কখনে! করল বিষপান, শেষে চলে গেল জবাফুলের মাঁল। গলায় 
তৈলাক্ত নগ্ন দেহে, একা | ফভাবতই সেই মরণসন্ত্রস্ত চিন্তায় চিন্তায় আর 
ঘুমোতে পারে না।» 
এই জবাফুলের মাল! গলায় তৈলাক্ত নগ্ন দেহে এক। চলে যাওয়ার 
সৃত্যুভয়পীড়িত ছুঃস্বপ্নটি স্বপ্রতান্তিকদের কাছে বিস্ময়কর প্রতীকোৎ্সারিত 
লাভ করবে । 
প্রতীকের প্রশ্নে ভাগবত সম্বন্ধে একটি তথ্য স্বীকার করে নিতে হয়। 
যেহেতু গোত্রপরিচয়ে ভাগবত হলো পুরাণ তথ ধর্মশাস্ত্র, তাই এর শ্লোকে 
শ্লোকে বিকীর্ণ রুয়েছে নান! সংকেত, নানা মন্ত্ররহস্যের কুহক, প্রতীক-মায়ার 
আবরণ । কিন্তু এই সংকেতে-মন্ত্রে-প্রতীকে ঘেরা অতীক্দ্রিয় রহস্যপুরীর 
চাবিকাঠি আদৌ কাব।লোকের বাসিন্দার হাতে পডে কিনা সন্দেহ। এর 
কক্ষ থেকে আরো দূর কক্ষের ভিতরে যাবার সোপান £$একমাত্র ভক্তেরই 
মণিদাপের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, কবির বা] কাবারসিকের মানস- 
মায়াদর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভক্ত ও কবির মধ্যে এতৎসত্তবে ও 
'কোনোখানে আছে কোনে! মিল। আসলে তাদের দাড়াবার ভূমি এবং 
মাথা গৌোজবার আকাশ, এ-ছুটি যদি পৃথকৃও হয়ঃ অর্থাৎ একজন যদি 
ংসারের বাইরেই ডান, অন্যজন সংপারের মাঝখানেই, একজন যদি 
বৈকুকে চান, অশ্থজন কুষ্ঠাহীনভাবে মানুষকেই, তাহলেও মধোর শৃন্যটাকে 
তারা উভয়েই মানুষের ভাষাতেই, বিরহের কান্নাভর। মেঘে কিংব ক্ণ- 


১. “অদরশনং হশিরসঃ প্রতিরূপে চ সতাপি। 
অনত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিযাং তথা ॥ 
ছিত্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রতিঃ | 
দব্ণপ্রতীতি ধক্ষেযু স্বপদানামদর্শনম্‌ ॥ 
স্বপ্ে প্রেতপরিধঙ্গ: খরযানং বিষাদ্বনম্‌। 
যায়ান্নলদমাল্যেকন্তিলাভ্ঙ্গে দ্দিগম্বরঃ ॥ 
অন্কানি চেখস্ভুতানি ম্বপ্রজাগরিতানি চ। 
পশ্যন্‌ যরণসন্রক্তে! নিদ্রাং লেভে ন চিত্তয়। 8৮ ১০1৪২1২৮০৩১ 


ভাগবত-পরিচয় ৮৯ 


মিলনের আনন্ব+বিচ্ছুরিত আলোর কণাতেই তোলেন ভরিয়ে । তাদের 
উভয়েরই সাধন! রসের সাধনা, প্রেমের সাধন। । তাদের হুদলেরই সাধনাঙ্গ 
কীর্তন" । কীর্তনে, নামাস্তরে ভাষাবাহিত হ্বরসাধিত রসচর্চায় কবির 
কণ্ে যেমন লাগে ভক্তের তনুয়তা, ভক্তের কঠে তেমনি আবার ফোটে কবির 
বৈদগ্যভণিতি। শ্রেষ্ঠ ভক্তের তাই শ্রেষ্ঠ কবি হতে বাধা নেই-তার ভক্ত- 
হৃদয়ের ওহামুখে উৎসারিত প্রতীকও তখন আর ছুবেশধ্য নিগুঢ ধর্মাচরণ- 
বিধির চতুঃসীমায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সর্বরসিকচিত্তের আতাদনের 
বন্তই হয়ে ওঠে। ভাগবতে কৃষ্ণের রূপমাধূর্ধ এবং ললিত বাঁশরীটিও ঠিক 
তেমনি সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত । 


ভাগবতে কৃষ্ণকে বল! হয়েছে “নটাচার্য১। এক এক ভক্তদর্শকের দৃষ্টিতে 
তার এক এক বররূপ প্রকাশিত। মুলে তিনি দেই একই “গোপবেশ 
বেণুকর' হুলেও ভক্তচিত্তের ভাবভেদে তার অতি সুক্স্স রূপূভেদও ঘটে গেছে। 
যেমন ধরা যাক্‌ ভীম্ম, অন্তিম শরশয্যায় তাকে দেখেছেন *ব্রিভুবনকমনং 
ওমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং”» মৃত্তিতে। এই অখিলশোভন তমালঘন 
কান্তিকে রবিকরোজ্জল অশ্বরখানি ঘিরে থাকার ইংগিতে তুচ্ছ গোপবেশ 
হস! যে বিশ্বায়তন লাভ করে বসে,তাতেই বিস্ময়-প্লাবিত হয়ে ভীম্মের মতো! 
মগাপ্রয়াণযাত্রীর পক্ষে কাছের বিগ্রহে আর “সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ঃ?? 
সবনভৃতান্তরাত্বা় “বিধৃতভেদমোহ” বা সব'ভেদ-বিগলিত হওয়া সম্ভব 
হয়েছে। 


আবার দেখা যাক্‌ ব্রহ্মা তার কোন্‌ রূপ দেখে বিহ্বল। রৃন্দাবনের 
গোষ্ঠে গোষ্টে প্রাকৃত আভীর বালকের মতোই ধুলো-খেলে-ফেরা সেই এক 
গোপবেশ বেণুকরে"'রই দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মা যা দেখলেন তা ভীম্মের মতো 
পরমবিশ্বাসী ভক্তের শানস্তরসাক্রান্ত দর্শন নয়। গোপবেশের অন্তরাঁলবতা 
'ঈড্য' ব| বন্দনীয়কে ব্রহ্মা একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন, 
তাই তার কাছে পরমদর্শন এসেছে অবিশ্বাসীর সংশয়জাল ছিন্ন-কর! 
অকস্মাৎ বিছ্যতের মতো । এবার তাই আর তমালবর্ণে রবিকর- 
গৌরবরাম্বর নয়, অভ্রবপুতে তড়িদম্বর,। অর্থাৎ নীলমেঘে খেলছে 
বিজুলীরেখ| | সেই সঙ্গে কর্ণে ছুলছে গঞ্জার অবতংস, চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, 


সপ এ শপ পপ ওলা বনে ারাধিজাানার রা গর রা 


১ ভা ১১৩৩ 


৯৯ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কঠে বনপুম্পমালা, হাতে তার বেত্রবিষাণবেণু, ছুইপদে চির-শ্রীনিকেতন। 
কুষ্ণের এই একই গাপবেশ” আবার অনুরাগবতী বিপ্রবধূদের দৃষ্টিতে 
কেমন আর একটু অভিনবত্ব লাত করেছে এবার তারই সন্ধান করতে হয়। 
বিপ্রবধূর! শাস্তভক্ত নন। তারা কৃষেঃ গোপীদের মতোই “দবসন্বন্ধবিস্মারী' 
প্রেম অর্পণ না করলেও একান্তভাবে মধুর-ভাবাপন্নাই । হ্বতরাঁং অশোকের 
নবপল্পবে মণ্তিত যমুনার উপবনে তাদের সেই বহু-আঁকাজ্কিত দয়িত- 
দর্শন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় । তার] দেখছেন পগ্যামং হিরণাপরিধি২"২-- 
ভিরণাপরিধি স্যাম । ভরতের নাটাশান্ত্রে বলা হয়েছে শূঙ্গারের বর্ণ 
শ্যাম। পরমরস মধুরে তাই শূরঙ্গারী শ্যামেরই রূপ পরম ধোয় *শ্যামমেব 
পরং রূপং” । আর প্রচলিত অর্থে 'হিরণাপরিধি' যদিও ব্ব্ণকাস্তি পরিধেয় 
ধার সেই পুরুষ'কেই মাত্র বোঝায়, কিন্তু রাসপঞ্চাধায় যাঁর পড়া আছে, 
একমাত্র তিনিই, বৃঝবেন' এই “হিরণাপরিধি” কথাটির মধো পুর্বাহেই 
কী ব্যঞজনা সঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। রাসে “গোপীমণ্ডলমণ্ডিত' কৃষ্ণকে 
বলা হয়েছে “মধো হেমাণাং মহামরকতো।”-হেমমধো মহামরকত । 
এটি তেত্রিশ অধ্যায়ে মেলে, আর হিরণাপরিধি তেইশ অধ্যায়ে। দশ 
দশটি অধ্যায় আগে থেকেই বিপ্রবধূ-সংবাদ ইত্যাদির অবতারণা করতে 
করতে অন্তরঙ্গ পরিকরদের কাছাকাছি আনতে আনতে ভাগবত-কথক 
ক্রমশ বহিমু্থা মনকে কিভাবে কুটস্থ রাসলীলার অভিমুখীন করে তুলছেন, এ 
তারই ইংগিত বহন করছে। তাই হিরণ্যপরিধি শ্ঠামরূপের কথা বলে উক্ত 
বধূরা শৃঙ্গার-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণকেই শুধু প্রত্াক্ষ করালেন না» তার মধুর-লীলা- 
ভাবী ঘরূপেরও পৃব'ভূমিকা রচনা করে রাখলেন। হিরণাপরিধি তাই শুধু 
১. এনৌমীডা তেঙলবপুষে ভড়িদন্বরায় 
গুঞ্সাবতসপরিপিচ্ছলসম্মুথায় । 
বনাশ্দজে কবলবেত্রবিষাণবেণু- 
লক্ষশ্রিয়ে মুছুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥'' 
১৩১৪১ 
১ “ভামং হিরণ্যপরিধিং বনমালাবর্হ- 
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুত্রতাংসে। 
বিশ্যুস্তহস্তমিতরেণ খুনানমজং 
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাকজহানম্‌ ॥"” 


১০/২৩1২২ 


ভাগবত-পরিচয় ৯১, 


গীতবাসের কথাই বলছে না, রসিকের কাছে সব্ণকান্তি ব্রজবধৃদের কৃষ্ণাশ্রেষ- 
প্রণয়কে নিবিড় করেও তুলছে । বিপ্রবধূরা কৃষ্ণের যে-রূপ দেখেছিলেন, 
তাকে বল। হয়েছে “নটবেশ'--ধাতুপ্রবাল ধারণে অনুত্রতী সথার স্কন্ধে 
ভন্তার্পণে কিংব। দক্ষিণকরে একটি লীলাকমলের সকৌতুক ঘুণনে সে-বেশ 
ভার সম্পূর্ণায়িত। অপরপক্ষে ব্রজগোপীদের কৃষ্ণদর্শন ঘটেছিল তার “নট? 
বেশে নয় 'নটবর' বপুতে । স্মরণীয়। ভীন্ঘ ব্রহ্ম। তো ননই, বিপ্রবধূরাও কেউ 
ব্রঙ্গগোপীদের কৃষ্ণদর্শনের অলৌকিক চক্ষু পাননি । আসলে পরমদয়িতকে 
দেখতে গিয়ে তাদের তো শুধু চোখই নয়, পদ্মুলুক্ধ ভমরের মতো একই সঙ্গে 
উড়ে পড়েছে দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-রসাম্বাদন আর গদ্রাণজ মিশ্র সংবেদন। 
বিশেষত কৃষ্ণ আর তাঁর বাঁশী ব্রজবধূর কাছে যে অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করেছে 
এমন আর কারে! কাছে নয়। বাশীই তাদের কাছে কৃষঃ হয়ে ওঠে যখন 
দেখি দূরবনে কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিই কাছে এসে তাদের ম্মপবেগে-বিক্ষিপ্ত মলে 
রূপ নিচ্ছে কৃষ্ণমৃ্তির-_“বহণাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং১। মনে 
রাখতে হবে, ইনি চন্দ্রাপীড় নন, বহাণপীড। চন্দ্র যার শিরোত্ভূষণ সেই 
চক্দ্রাপীড় মদনের বাণে ক্ষণপরাভূত হয়েই ক্রোধে ভস্ম করেছিলেন তাকে । 
আর ময়ুরপুচ্ছ ধার চুভাঁয়, তিনি তো মদনমে/হত নন, সাক্ষাং মন্মথমন্মথ 
অর্থাৎ মন্মথকে ও মোঁহিত করাই তার ধর্ম। শ্রতরাং গোপীর| একে 'নটবর' 
বলবেন এ আর বিচিত্র কি। গোপীদের দেখা নটবরবপু অবশ্য খুবই 
অভিনব । কেননা এবার আর গুঞ্জার অবতংস নয়, কণিকার শোভ! 
পাচ্ছে ছুটি কানে, পরিধানেও কনকে মিশেছে কপিশ, এমন শোভা 
বনমালাটির যেন সেটি স্বর্গের বৈজয়স্তী মালাই, অধরস্থধায় বেণুরন্ধ ভরিয়ে 
প্চিহ্ন একে দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করতে চলেছেন তিনি ত্বন্দাবনের বন- 
স্থলীতে । এখানে ময়ুরপুচ্ছ, কর্ণাবতংস এবং কনককপিশ বঙ্গনে পাচ্ছি দৃষ্টি 
ংবেদন, বৈজয়ন্তীমালায় ভ্রাণ-সংবেদন, অধরদুধায় যাদ, বেণুরবে শ্রবণ, 
সবশেষে পদচিক্কের প্রসঙ্গে স্পর্শ--এক বাঁশীর তানই এইভাবে পঞ্চেক্দ্রিয়কে 
অন্ভুতভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে । বস্তত আর সর্বত্র কৃষ্ণের বূপমাধূর্য 


১ “বহুণগীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণ্নিকারং 
বিত্রদ্বানঃ কনককপিশং বৈজয়স্তীঞ্চ মালাম। 
রন্ধন বেগোরধরসুধয়! পুরয়ন্‌ গোপবুন্দৈ- 
বন্দারশ্যং ্পদরমণং প্রাবিশদূ গীতকীন্ডিঃ 6৮ ১০1১১1৫ 


৯২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বংশীচাতুর্ধ বূপকল্পিত মাত্র, এক ত্রজবধূতেই তার প্রতীকচারিতা। দশম 
ফ্কন্ধের এই একবিংশ অধায় থেকেই একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাকৃ। 

দূর গোষ্ঠে কৃষ্ের বেণুনাদ শুনে এক একজন গোপী নিসগপ্রককৃতির এক 
এক আনন্দবিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ণ করছেন । কেউ দেখাচ্ছেন, বাঁশী 
বাজলেই ত্র্দিনীরা কেমন কমলে পুলকব্যাপ্তা *হয় ৯১) কেউ দেখাচ্ছেন, 
মত ময়ূর নাচে, আর তাই দেখে ,গিবিগুহার অন্য প্রাণীরাও হয় 
আনন্দবিবশ,২ কল্পনানেত্রে আবার কেউ এও দেখতে পান যেকুঞ্চসারের 
সঙ্গে হবিণীরা এসে প্রণয়াবলোকনে কৃষ্ণের পুজা করছে৩। এমনকি 
বিমানগতা দেবীদের "মুমুহুবিনীব্যঃ” অর্থাৎ মুহুমুছ মোক্ষনীবি হতেও 
দেখছেন কেউ কেউ ।৪ গাভীদের আনন্াশ্রুকলায় পরিবাপ্ত হতেও দেখেন 
কেউ কেউ.« পক্ষীদের বিগতবাকৃ হতে,৬ নদীদের কমলোপহার নিয়ে 
ভুজাগ্নেষে তার পদদালিজন করতেও, _-এমন কি প্রেমবশত মেঘের আতপত্র 
ধারণও৮ তাদেখ করো কারে! দৃষ্টি এড়ায় না । অর্থাৎ, এক কথায় বলতে 
গেলে স্থাবর-জঙ্গম নিবিশেষে দেভধারী মাত্রেই কৃষ্ণের বেণুনাদে অস্পন্দ 
পুলকিত হয়ে ওঠে ।৯ ৃ 

এই যে আমরা ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের নবম শ্লোক 
থেকে উনবিংশ শ্লোকের সারাংশ তুলে ধরলাম, এদের মাঝখানে সপ্তদশ ও 
অস্টাদশ শ্লোক দুটি বাদ পড়েছে । এবই একটিতে আছে, দয়িতা-কুচমণ্ডলের 


১. "শদিষ্ঠো হাত: ১০২১৯ 
“*মত্তময়র নৃত্যং প্রেক্ষাতরিসান্থপরতান্তসমন্তসত্তম” তন্রেব।১* 
৩ “হরিণা এতা""/ আকণ্য বেগুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ / 
পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥”” তত্রেব 1৯১ 
৪. “দেবো! বমানগতয়ঃ স্ররন্ুনুসারা---মুমুহবিনী ব্য” ১০1২১1১২ 
৫ “গাবশ্চ-*দৃশাশ্রকলা5 অত্রৈব ।১৩ 
৬ “বি্হগা...বিগতাম্যবাচ+” তত্রৈব।১৪ 
৭ “আলিঙ্গনস্থগিতমুমিভুজৈথু রারে- 
গৃহন্তি পাদযুগলং কমলোপহা রাঃ” 
তত্রৈব। ১৫ 
৮. “প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদ্দিত; কুহ্মাবলীভিঃ 
সুবধাৎ স্ববপুষান্ুদ আতপত্রম্'” 
তত্ৈব । ১৬ 
৯ “অন্পন্দনং গতিমতাং পুলকন্তরণাং”" তত্রৈব 1 ১৯ 


ভাঁগবত-পরিচয় ৯৩ 


কৃষ্কুম কৃষ্ণের বক্ষ রঞ্জিত করে তারপর স্থলিত হয়ে পড়েছে তৃণদলে, 
শবররমণীরা তাই মুখে লেপন ও বক্ষে ধারণ করে বক্ষ-তাপ স্মরজাল। উপশাস্ত 
করছে দেখে কোনো! গোপরমণীর অসূয়া খেদ।১ অপরটিতে স্থান পেয়েছে 
কষ্ণ-পাদস্পূর্শে পুণা “হরিদাঁসবর্ষ বা রুষ্ণের সেবক-শ্রেন্ত গোবর্ধন পর্বতের 
মহিমাকীর্তন ।২ বন্তত প্রথম দু্টিতেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শ্রোক ছুটি 
খাদৌ বংশীমহিমাগত নয়, কাজেই প্রক্ষিপ্ত। আবার গোপীদের 
পক্ষে স্মরবেগে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেও এ-বিপর্যয় ঘটতে পাবে । কিন্তু 
বপিকের দৃষ্টিতে এই আপাত বিপর্যয়ের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে একটিমাত্র 
সস্ভাষণে। সেটি আর কিছু নয়, সতের সংখাক শোকে গোগী কষ্ণকে 
বলেছেন উর্ুগায়' । বেদৌপনিষদে উরুগায় হলেন “বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল 
খিনি” সেই ত্রিপাঁদবিভূতি বিষণ-_-তিনটি মাত্র পদেই তিনি ত্রিভূবন বিজয় 
করেছিলেন । ভাগবতে তিনিই আবার হয়ে গেলেন “উত্রুপ গীয়তে ইতি 
শ্বীকষ্$:”-_অর্থাৎ বেণুতে গান করেন যিনি সেই বেণুবাদক রুষ্ঝ 1৩ পূর্বাচার্য 
বৈষ্ণব টাকাকারগণের কেউ কেউ যে 'উরুগায়” শব্দ-প্রয়োগে বেণু-সন্বন্ধ 
সুচিত হতে দেখেননি, এমন নয়। কিন্তু তারা সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে 
ভুলে গেছেন, বেণুই এখানে সাক্ষাৎ কুষ্ণরূপে এসে দাড়িয়েছেন গোপীর 
কাছে কৃষ্ণের বক্ষ অন্য কোনো সৌভাগ্াবতীর কুচকুস্কুমে রঞ্জিত হয়েছিল 


পন ক সদ শক ও কচ ৩৪০০ উচ চা উহ উহ ও) হি ও ও ও ওহ ধর ও 


১ “পুর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাজরাগ- 
ত্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন । 
তদ্র্শনন্মররুজন্তপরধিতেন 
লিম্পন্তয আননকুচেষু জছম্তদাধিম্ঠ' 
তত্রেব। ১৭ 


১ ভা, ১০২১।১৮ 
৩ 'উকুগায়' শব্দটি ব্যাখ্যায় শব্দকল্পদ্রমের ঈষৎ ভিন্ন ভাষ্যে আছে £ 
“ ( উরুভিরহতিগীয়তে যঃ| উরু+গৈ+ঘঞ.1) 
শ্রীকৃষ্ণ । ( থা, শ্রীভাগৰতে ২৩1২৭ ) 
“জিহবা সতী দবার্দুরিকেৰ সত 
ন চোপগায়তুরুগায়গাথাঃ” | 
বিস্তীর্ণ গতিঃ। যথা, কঠোপনিষদি । ২।১১। 
“স্তোমমহহুরুগায়ং প্রতিষ্ঠান্‌ দৃষ্টা ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোহত্যপ্রাজ্ঞোচ” | উরগায়ং 
বিস্তীর্ণাং গতিং। 
ইতি ভাবাম্‌। ) 


৯৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


এবং তারপর তা! ভূণে স্বলিত হয়ে এখন শবরীদের বক্ষ-তাপ নিবারণ করছে, 
এই পরোক্ষ প্রকাশ-কৌশলের তির্ধকৃ ভঙ্গিতে পূর্ববাগের লালসোদ্ধেগ এবং 
অসুয়ামূলক নৈয়গ্রই পরমাস্বাদণীয় হয়ে উঠেছে । বলা বাহুল্য, সব গোপীদের 
সাছেই যুরলীধ্রন এসেছিল দয়িতের দ্বিতীয় বপ ধরে--তাতেই এক এক 
জনের এক এক ভাববিকার নিসর্গপ্রকৃতির বিকার-ছলেই আবার গোপনও 
করতে হয়েছে । কিস্তু যিনি পুলিন্মরমণীদের 'হদ্ধোগ” উপশমের প্রসঙ্গ 
গুললেন, তার বিকারই সবচেয়ে চরমত। গ্রাপ্ত। মুরলীবব এখানে আর 
দিতায় কনঃশ নয়ঃ সাক্ষাৎ কষ্ণপ্রতীতিই--তাই এ প্রতীতির প্রেক্ষাপটে 
গোঁপীর ঈ্ন! গ্রকপ্মাৎ এমনই নিরাবরণ ভাবে তীতব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে আসে 
€ধ, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে নিজের আন্তরের অস্তরাল রচন1 করতে হবিদ্াঁস- 
ধর্ধ গোটা! গোণর্ধন পৰতক্েই টেনে আনতে হলো । সনাতন গোস্বামী, এই 
ঘটি শ্লোক “মুজ্যুভাবস্ফুরদন্মাদতয়1” অর্থাৎ মহাভাব-স্ফুরিতা উন্মাদনা 
কোনে। গোপীর বলে ভুশ করেননি । আসলে অন্যান্থা গোপীদের কাছে 
কুঞ্চের বনিতোতসব বুপশীলতা বা গীতকীতিমাধুরী আলাদ। আলাদ। করে 
যখপ উদ্দীপন বিভাব তয়ে আসে, মহাভাবসবূপিণী কোনো একজনের কাছে 
'ঙখন তা আসে একই সঙ্গে পঞ্চেক্িয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাবার অখণ্ড প্রেরণ! 
বূপে। তা অন্যের কাছ্ছে যখন কৃষ্ছের বাশী কৃষ্ণের দ্বিতীয় সত্তা, কোনো 
একজন মহাভাবোম্মাদিশীর কাছে তখন তা। স্বয়ং কৃষ্ণ । 
আঁধুশিক কবিও যখন আধো! ব্রজবৃলির উজান টানে দূর যমুনার দূরস্থৃত 
প্রেমতরঙ্গে আর একবার বসের রসিক ভাবের ভাবুক হয়ে অবগাহন করতে 
ঢেয়েছেন, তখন তারও প্রেমপ্রবৃদ্ধ প্রাণ বাশীর গানে শুধু এই দেখেনি যে 
'বিকল ভ্রমবসম ব্রিভুবন আওল-, দেখেছে নীলনীবে ধীর সমীরণের নিঃশব্ব 
আত্মসজনের মতোই আব্রন্গস্তস্ত এক পরম-নীলকাস্ত বিস্ময়ের কাঁছে বিকশিত- 
যৌবন গোপবধূর নির্বতি আত্মদান : 
“***শুনষি বাশি তব পিককুল গাঁওল 
বিকপ ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল 
চরণকমলযুগ ছোয়। কে। তুই বোলবি মোয়! 
গোপবধূজন বিকশিতযৌবন পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন, 
নীল নীর-'পর ধীর সমীরণ, 
পলকে প্রাণমন খোয় । কে তু'ছ' বোলৰি মোয় !” 


ভাগবত-পর্িিচয় ৯৫ 


“কো তাহা”? কে তিনি, কৃষ্ণ নাকি বাশির একটি স্বর? কৃষ্ণ ও 
বাশরী, বাশরী ও কৃষ্ণ দুইয়ে মিলে এইভাবেই অখণ্ড এক প্রেম-প্রতীক। 
এই চির-আধুনিক প্রতীক রচনায় ভাগবত তাই চিরকালের আধুনিক 
কবিতার ক্ষেত্রে তার শিল্পসাধত অধিকা'রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে । 
সন্দেহ নেই, ধর্মশান্ত্র হিসাবে কখনে। কখনে। ভাগবত কাব্যের নিয়ম 

শবশ্থাই লঙ্ঘন করে গেছে । সেইসব মুহুর্তে সে এতবড়ে। সুন্দর বিশ্বকেও 
মায়ারচিত স্বপ্নগন্ধব-নগর বলে উপহাস করতেও ছাড়েনি । কিন্তু এতৎ- 
সত্বেও যে নিখিল সৃষ্টি শেষ পর্যস্ত তাঁর কাছে পরমমধুর হয়েই আত্মপ্রকাশ 
করেছে, সেটিই ভাগবতের রস-রসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে মুহুর্তে সে 
“জনেছে, এ অনন্ত-চরাচর আনন্মময়েরহই পরমরূপের বিকাশ-_সে-মুহূর্তটি 
থেকেই সে যেকোনো একবপে যে-কোনো একভাবে জন্মগ্রহণ করে 
“দেওয়া নেওয়া! ফিরিয়ে দেওয়ার অখণ্ড লীলাবস-পাত্র নিঃ শেষ করতে 
-টয়েছে। তখন সমণ্ত সর্গভূমিই নেমে এসেছে তার সাাঁষর্গের সীমানায় 
"খন আচারধকেই দেখেছে সে সাক্ষাৎ বেদের মুতিরূপে, পিতাকে প্রজাপতি 
পে, মাতাকে বদুন্ধরারূপে !৯ তখন ভ্রাতার মুখেই মরুৎপতির, ভগিনী 
মুখেই দয়ার, অতিথির মুখেই পর্সের, অভ্যাগতের মুখেই অগ্নির, নিখিল 
প্রাণসত্তায় সর্বভূতান্তপাত্বার বিভা দেখে বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়েছে ।২ আনন্দে 
ধার হয়ে স্থল-জল-অনিল-আকাশকে শুণিয়ে সে বলেছে ; 

“অহে। নৃ্ন্মাখিলজন্মশোভন" 

কিং জন্মভিস্তপরৈরপামুয্মন্। 

ন যদ্ধবীকেশযশঃ কতাত্মনাং 

মহাকনাং বং প্রচুরং সমাগমঃ ॥7৩ 
মান্ধষের মধো জন্ম নিয়ে এই যে পুণাশ্লোকের কীতিগানে শুদ্ধশ্রবণ 
মহাত্মাদের প্রভূত সংসর্গ পেয়েছি, এর তুলনায় বর্গের দেবতা হয়েও জন্মানো 
কতটুকু । মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম, এর চেয়ে পর'্তর আর কী থাকতে পারে ! 


১ “আচাধো ব্রহ্ষণো! মুতিং পিতা মুঠি প্রঙগাপতেই। 

ভ্রাতা মরুৎপতেমূ তিরাত] সাক্ষাৎ ক্ষিতেম্তনুঃ ৪ ৬৭1১৯ 
২ "দয়ায়! ভগিনী মু্ভি্ধনন্তাত্মা২ তিথিঃ হ্থয়ম্‌। 

অপ্রেরভ্যাগতে। মিঃ সবভূতানি চাক্সনঃ ॥” তত্রৈব ।৩* 
ও ভা" ৫১৩২১ 


৯৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কঠোর ধর্মশান্ত্রবিদ্‌ ব1 শুষ্ক তত্বজ্ঞানীর কাছে নয়, রসিক-ভাবুকের কাছেই 
কেন ভাগবতের সামগ্রিক আবেদন, এখানে এসেই তা৷ সবচেয়ে পরিশ্ফুট 
হয়েছে। চাল্দ্রাযণাদি কোনো একটি ব্রতপালন করে গোপুচ্ছ-ধারণে 
একবার কোনোমতে বৈতরণী পার হবার ব্গ্রতা ভাগবতের নেই, 
মোক্ষলাের আকাজ্জায় *চতুরব্গ-ফলগ্প্তির দুরাশাবশে এতবড়ো 
বিরাটসৃ্টিকে 'মিথা? বলার জবরদস্তিও নয়, সে তার চারপাশের সমন্ত 
কঠোর তিক্ত রুক্ষ নির্মম সত্যকে স্বীকার করেও সর্বোপরি একটি গভীর 
অস্তলীন আনন্দের আহ্বানে ক্রমশ আলোর দিকে উদগত পদ্মকলির মতোই 
ফুটে উঠতে চেয়েছে । এখানেই ভাগবতের দুশ্র প্রকাশ-সাধনা, এখানেই 
তার পরম রস-মিদ্ধি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাউলাদেশে ভাগবতশ্চর্চার ইতিহাস 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস 
বাঁউলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস প্রণয়নে ড* কুমার সেনের অভিমত 
দয়েই শুরু করা যাক £ 

“পঞ্চদশ শভাবের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জান! ছিল বলিয়া 
কোন প্রমাণ নাই। জর্বানন্দ বিষুণর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টাকাসর্বস্বে 
বহু পুরাণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছ্েন। তাহার মধ্যে হরিবংশ আছে 
বিঞুপুরাণ আছে কিন্ত ভাগবত পুরাণ নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই পরম 
গন্থখানি তাহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে তিনি অবস্যই উল্লেখ করিতেন। 
পঞ্চদশ শতাবে মহিস্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট ( ইনিও বিষ্ু-উপাসক 
ছিলেন ) অমরকোষের টাক! লিখিয়াছিলেন “পদচন্ট্রিকা” নামে। তাহাতে 
আরও বেশি গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই। সুতরাং এ 
অনুমান অপরিহার্ধ হইতেছে ফে পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমার্ধেও বাঙ্গালাদেশে 
ভাগবত পুরাণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ দেখিতেছি যে গৌড়-হৃলতান সংবধধিত 
মালাধর বু ১৪৭৩ শ্বীষ্টান্দে ভাগবত অন্নবাদ করিতেছেন এবং গৌড় 
রামকেলি গ্রামে হ্বলতান হোসেন শাহাঁর মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাব্দের 
শেষের দিকে ভাগবত আলোচন| করিতেছেন । ইতিমধোই তীরহুতে 
ভাগবত পৌছিয়াছিল। ৩২৯ লক্ষ্মণ সংবতে (১৪৬৮) বিগ্ভাপতির হাতে 
নকলকরা ভাগবত-পুরাণের পুথি পাওয়া গিয়াছে ।” পঞ্চদশ শতাবের 
শেষার্ধে বাঙ্গালায় এবং মিথিলায় ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত ॥” 

পঞ্চদশ শতাবে কৃষ্ণভক্তির নৃতন মোত বহিয়া আসিল ভাগৰত পুরাঁণকে 
উৎস করিয়!। এই আোতের মুখ যিনি প্রতাক্ষত খুলিয়! দিয়াছিলেন তিনিই 
চৈতন্মের আগমনের পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন । ইনি মাধবেন্ত্রপুরী, 
অদ্বৈতমতে দীক্ষিত সন্নঘাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপূর ।."হয়ত মাধবেন্দ্রের 
ঘারাই ভাগবত বাঙ্গাল! দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ।”২ 

ড" সেনের উপরি-উদ্ধত এই দীর্ঘ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমর| মোট 
ছুটি সূত্র পাই : 

১ “বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী', পৃ" ১৭ 

২ “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস', ষষ্ট-সপ্তম পরিচ্ছেদ, প্রথম থণড, পূরবার্ধ, ৪র্থ সং.পৃ* ৯৫-৯৬, 


১২৬। 





১০০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১. পঞ্চদশ শতাব্বের শেষার্ধের পূর্বে বাঙলাদেশে ভাগবত পরিচিত 
ছিল ন|। সবধানন্দের প্টীকাসবস্ব যা ড* সেনের মতে “দ্বাদশ 
শতাব্দের মাঝামাঝি” ১ প্রণীত এবং বৃহস্পতি মিশরের 'পদচন্দ্রিকা” যা তার 
মতে “পঞ্চদশ শতাবে”২ রচিত তার একখানিতেও ভাগবতের নাম উল্লিখিত 
ন] হওয়ায় এ বিষয়ে ড* সেন নিঃসন্দেহ হয়েছেন । 


১. তীরহুত্ে অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকেই ভাগবত 
এসে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। বিদ্যাপতির হাতে নকল কর! ভাগবত পুঁথির 
তারিখ ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবৎ, অর্থাৎ ১৪৬৮ ত্রীষ্টাব্ব। বাঙ.লাদেশে তখনও ভাগবত 
এসেছে কিন! জানা যাচ্ছে না । তবে ১৪৬৮ জনের ঠিক পাঁচ বছরের মধ্যেই 
১৪৭৩ সনে মালাধর ভাগবত অন্থবাদ করছেন। ভ* সেনের অভিমত স্বীকার 
করলে বলতে হবে, এই সময়ই মাধবেন্দ্রপুরী ভাগবত প্রচার করেন। 
শ্রীচৈতন্বের জন্ম-৯৭৮৬ সনে । অতএব বাঁঙলাদেশে ভাগবত প্রচারের কুডি 
বছরেরও কম সময়ের মধোই তাঁর আবির্ভাব | অর্থাৎ, প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাঙ্লাদেশে ভাগবত প্রতিঠিত হয়ে গেছে--১৪৬৮-১৪৭৩ মাত্র এই পাচ 
বছরেই ভাগবতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ। আর মাধবেন্দ্রই সেই প্রচার- 
প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয়-পুরুষ | 


এবার ডঃ সেনের সিদ্ধাস্ত বিচার করে দেখা যাক। 

আমর! প্রথম অধ্যায়েই দেখেছি, ভাগবতের রচন] ব1 "আবির্ভাব" কাল 
যে-শতাব্দীতেই হয়ে থাকুক না কেন, ১০৩০ সনের পরে নয়। কেননা ঠিক 
একই বৎসরে লিপিবদ্ধ আলবেরুণীর ভারতবিবরণে ভাগবত উত্তরভারতে 
বিশেষ প্রচারিত পুরাণ বলে উল্লিখিত। সেই সঙ্গে আমর! এও দেখিয়েছি; 
একাদশ শতাব্দী দুরে থাকুক, তারও বহুপৃৰে ভাগবত সার! ভারতব্যাপী 
প্রলিদ্ধি অর্জন করেছে । তাই হিউ-এন-সাঙ্‌য়ের বিবরণে কেউ ভাগবতের 
নাম পান, কেউ আবার আচার্ষ শঙ্করের নামে প্রচলিত “সবসিদ্ধাস্ত সংগ্রহ' 
গ্রস্থের বেদাস্ত-পক্ষ-প্রকরণে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেন এবং রামান্থজের 
শ্রীভাস্তে না পেলেও বেদাস্ততত্বদারে একই নাম উল্লিখিত হতে দেখেন । সেই 
সঙ্গে সপ্তম আলবার কুলশেখরের যুকুন্দমালাতেও আমর! পাই ভাগবতের 

১ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড পূর্বাধ? ৪র্থ সং, পৃ" ৩৮ 

২ তত্রৈব, বঞ্ট পরিচ্ছেদ, পৃ »৬ 


বাঙলাঁদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ১০১ 


১১,২।৩৬ সংখ্যক শ্লোকের উদ্ধৃতি । ্বীধ্টীয় ষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ 
এতান্ধী পর্যস্ত উত্তর থেকে স্বদূর দক্ষিণ ভারত পর্যস্ত বিশেষ প্রচারিত ভাগবত 
বাঁডলাদেশে পরিচিতি লাভ করতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাঁধ গড়াবে, একথা 
বেশ্াস করতে পারা কঠিন বৈকী। আর্ধ-সংস্কৃতি গঙ্গা-ভাগীরঘীর পথ বেয়ে 
ব€দিন পূর্বেই তে! বঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত ওপ্তদের 
দিশ্বিজয়কালে গুপ্তশাসনের অন্তর্গত হয়ে বাঙ.লাদেশের ধর্মমত যে অনেকটাই 
সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে গড়ে উঠেছিল,সে তো! ড* সেনও স্বীকার করেছেন। 
গুপ্ত আমল আবার পুরাণ-চ্চার জন্য সুখ্যাত। বন্তত, এ-আমল থেকে বঙগ- 
দেশে পুরাণের যে-ব্যাপক চর্চা শুরু হয়, আজও তাঁর বিরতি নেই । এককথায় 
বাঙলাঁদেশে পুবাণচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালেরই বলতে হয়। বিশেষজ্ঞদের 
মতে, বাঙালী শুধু পুরাণ-পাঁঠেই তৃপ্ত হয়নি, এমনকি ব্রহ্গবৈবর্তীদি কয়েকখাঁনি 
পুরাণের প্রথম পরিকল্পনাও বাঙ.লাদেশেই হয়েছে। কুতকুগুলি পুরাণের 
মাবার বজদেশে প্রচলিত পাঠই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। বাঙলা- 
দেশের বিভিন্ন পুঁথিশালায় নানা পুরাঁণের যে অজ পুঁথি মেলে তারই বা 
তুলনা কোথায়। পুরাণ বা পুরাণ অবলম্বনে রচিত যাত্রা, নাটক, কাব্য, 
পাঁচালী বাঙলার জনমনকে যেভাবে আপ্লুত করেছে তাও বিস্ময়কর । 
বাঙলাদেশে পুরাণ প্রভাব বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের যত গভীরে প্রবেশ 
করেছে, এমন আর কোথাও করেছে কিন! সন্দেহ। একখানি মাত্র 
পুরাণগ্রস্থ ভাগবতকে আশ্রয় করেই চেতন্ব-রেনেক্সাসের মতে! অতবড়ো 
ভাবান্দোলন গড়ে উঠতে পারে, বিশ্ব-ইতিহাসে এর নজিরই বা আছে ক'টি? 
তাই যদ্দি হয়, বাঙালীর পক্ষে ভাগবত-গ্রহণ তবে এত বিলম্বিত লে! কেন, 
এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । এ প্রশ্নেরই পমাধান খুজতে গিয়ে ড* সেনের পূর্বপোষিত 
একটি ধারণাঁর প্রতি আমাদের সংশয় অনিবার্ধ হয়ে ঈীড়ায় £ 

হয়ত মাধবেন্দ্ের দ্বারাই ভাগবত বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রচারিত 
হইয়াছিল ।” 

বন্তত, চৈতন্বভাগবতের তথা এ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে আদৌ রায়দান 
করে না। সেখানে দেখি প্রথম দর্শনেই অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীকে 
ভাগবতীয়। বৈষ্ণব" বলে চিনতে পেরেছেন । মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই 
তাগবতের সঙ্গে তার পরিচয়, এমনকি এ-শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় প্রবেশ না 
থাকলে প্রথম দর্শনেই মাধবেন্দ্রের “বৈষ্ণবলক্ষণঃ চিনে নেওয়া! তার পক্ষে 


চি ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


সম্ভব ছিল কি? চৈতন্বভাগবত সে কথাই বলে, “বিষুভক্কিশৃন্য সংসারে” 
অদ্বৈত আচার্ধ “কৃষ্জের কৃপায়” যখন “প্রৌঢ় বিভক্তি” ব্যাখ্যা করতেন, 
ভক্কি-সংগতভাবে পড়াতেন “গীতা ভাগবত?' তখনই তার সঙ্গে মাধবেন্দ্রের 
সাক্ষাৎ | বুন্দাবনদাসের ভাষায় : 
“বিঞুণভক্ভিশুন্য দেখি সকল সংসার। 
অদ্বৈত-আচার্য ছুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
তথাপি অদধ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায় । 
প্রো করি বিষুটভক্তি বাখানে সদায়। 
নিরস্তর পট়ায়েন গীত1-ভাগবত | 
ভক্তি বাখানেন মাত্র--গ্রস্থের যে মত॥ 
হেনই সময় মাধবেন্দ্র মহাশয় । 
* »্অদৈতের গৃহে আসি হইল উদয় ॥৮১ 
কাজেই স্বীকার করতে তয়, মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই গীত 
ভাগবত” বাঙলাদেশে পরিচিত ছিল। আবার শুধু পরিচিতই নয়, 
“গ্রন্থের যে মত" সেই অনুসারে গীতা-ভাগবতে'র তক্তিসংগত ব্যাখা? 
করার মতো! মানুষ ছুলভি হলেও মাধবেক্দ্রের পূর্ব থেকেই বাউলাদেশে 
ছিলেন । 
বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, অদ্বৈত ছিলেন শ্রীচৈতন্তের পিতৃবন্ধু। 
সভাবতই চৈতন্বদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বেই তার জন্ম। ডঃ সেনও 
স্বীকার করেছেন, “অদ্বৈত সকলের বড় ছিলেন”২ | প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, 
চৈতন্যের সুতিকাগৃহে তিনি যখন বন্ধুপুত্রদর্শনে আসেন তখন তার বয়স 
পগধশশ | বৈষ্ণব অভিধানেও দেখি, ১৩৫৫ শকে, অর্থাৎ ১৪৩৩ সনে তার 
জন্ম। বিগ্যাপতি তীরহ্থতে যখন ভাগবত নকল করছিলেন, বাঁঙ্‌লাদেশে 
নবদধীপে তখন অদ্বৈত আচার্ষের পক্ষে সভক্তি 'গীতা-ভাগবত” ব্যাখ্য। অসম্ভব 
ছিল না। আর শুধু অদ্বৈতই তে নন, গীতা-ভাগবতের প্রচলন বলতে গেলে 
নবদ্বীপের একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল টৈতন্বাবি9রাবের বেশ 
আগেই । চেৈতন্যভাগবতের মতে এই গোর্ঠীভুক্তর। হলেন, 


১ চৈ, ভা, অন্ত্য 19, ৪২৬-৪২৯ ূ 
২ "বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ" ২৮৯১ ৪র্থ স* 


বাঙলাদেশে ভাগবত-্চর্চার ইতিহাস ১০৩ 


প্রবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পশ্তডিত। 

শ্রীচন্ত্রশেখর দেব ভ্রেলোকাপৃজিত ॥ 

ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম ধীর। 

শ্রীহটে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 

পুডরীক বিদ্ভানিধি বেষ্কব-প্রধান। 

চৈতন্যখললভ দত্ত বাহদেব নাম॥ 

চাটিগ্রামে হইল ইহা সভার প্রকাশ। 

বুঢ়নে হুইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ 

রাঢ-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম । 

তহি" অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্‌ ॥১১ 
চেতন্যদেবের পরিকররূপে পরবততীকালে বিখ্যাত এই ভক্তসম্প্রদায় চৈতন্যের 
বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করে ভাগবতীয় ভক্তিধারার পথপ্রস্তত করে রেখে- 
ছিলেন, "ভাগবত ব্ধপে জন্ম হইল সভার”*২। এদের মধ্যে অনেকেই 
মাধবেক্ট্রের শিষ্যত্ব লাভ করেন, আবার অনেকেই করেন না। যেমন 
বুঢনের হরিদাস । চৈতন্য অপেক্ষা ইনিও বেশ বয়োজোষ্ঠ ছিলেন এবং 
চৈতন্যাবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব থেকে ভাগবতীয় নামমাহাত্ময কণ্ে ধারণ 
করেছিলেন । 

আসলে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের আগেই ভাগবত-চর্চা বাঙ.লাঁদেশে হয়েই 

আসছিল। তবে এ-চর্চাা ভুভাবে হচ্ছিল-_ প্রথমত, বিশিষ্ট ভাগবত- 
সম্প্রদায়ের দ্বারা ; দ্বিতীয়ত, অভক্ত পণ্ডিতের দ্বারা | শেষোক্তদের কথাও 
আছে চৈতন্যভাগবতে £ 

“গীতা-ভাগৰত যে যে জনে ব! পঢ়ায়। 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥+৩ 
অর্থাৎ, মাধবেন্দ্রপুরী ১৪৬৮ থেকে ১৪৭৩ সনের মধ্যে হঠাৎ একদিন 
ভাগবত প্রচার করে বসলেন এবং হঠাৎ মালাধর করলেন তার অনুবাদ, 
একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত মালাধরও তার গ্রস্থারস্তে 
জানিয়েছেন £ 


শক জা পদ পপ পচ কচ ও আক ক ও জা হউক টবে রী 


১ চৈ ভা, আদি । ২য়, ৩*-৩৪ 
তত্রৈব, ২৪ 
৩ চৈ'ভা, আদি । ২য়, ৬৮ 


১০৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে । 
লৌকীক কহিল লোক হ্বন মহাসুখে ॥"”১ 

মালাধর, পণ্ডিতের মুখে শুনে ভাগবত অনুবাদ করেছেন, তার মানেই 
নয় যে তিনি মূল ভাগবত নিজে পড়ে দেখেননি । প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা 
এই বোঝা যাঁয় বাউলাদেশে ভাগবত মালাধরের অনুবাদের পূর্ব থেকেই 
কথকতা পাঁচালিগানের আকারে প্রচলিত ছিল। আর বেশ কিছুকাল 
ধরে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রূপে এ দেশে প্রচলিত ন! থাকলে গৌড় স্বলতানই-বা 
অকণ্মাৎ কেন ভাগবত শুনতে চাইবেন, মালাধর বসুই-বা কেন এতবড়ে। 
একখানি অনুবাদ গ্রন্থ-রচনায় হাত দেবেন । 

প্রশ্ন উঠবে, ভাগবত যদি দীর্ঘদিন ধরে বঙ্জদেশে পরিচিতই ছিল, তবে 
দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বানন্দের টীকাসর্বষ্বে দূরে থাক, পঞ্চদশ শতাব্দীর বৃহস্পতি 
মিশ্রের পদচন্জ্রিকায় নান। পুরাণের সঙ্গে ভাগবতের উল্লেখ নেই কেন? 
প্রশ্নের উত্তরে আমরা আর এক প্রশ্নই করতে পারি, বামানুজের শ্রীভান্তে 
ভাগবতের নাম আছে কি? কিন্তু ভাগবত তো তার পৃবেই ছিল বলে 
প্রমাণিত | 

আসলে আমরা মনে করি, বাঙালীর ভাগবত-পরিচয় ঘটেছে 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে। আর সে-পরিচয়ও যে মূলত মাধবেন্্রপুরীর 
মাধ্যমেই হয়নি, তাও আমর] চৈতন্মভাগবত থেকেই জানতে পারি । তবে 
ভাগবত ঠিক কবে এবং কার বা কাদের দ্বার! প্রথম প্রচারিত হয়েছিল, সে 
বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু বলার “পাথুরে প্রমাণ” আমাদের হাতেও 
এই মুতে মজুত নেই । ভবিষ্যতে এতিহাসিক তথ্যাবলীর নব নব আলোঁক- 
পাতে বিষয়টি স্পট হবে নিশ্চয়ই । কিন্ত আপাতত আমর! আমাদের কিছু 
কিছু তথ্যভিত্তিক অনুুমানকেই উদ্ধার করতে পারি মাত্র । 

বাউ.লাদেশের কোনে! আধুনিক ইতিহাস-প্রণেতাই সংস্কৃত ইতিহাস- 
পুরাণে উল্লিখিত 'পৌওু.ক বাসুদেব'কে এঁতিহাসিক দিক দিয়ে কোনে 
প্রকার গুরুত্ব দেবারই পক্ষপাতী নন। তার! এইমাব্র স্বীকার করেন, 
'পৌণু, বঙ্গদেশের অংশবিশেষ হতে পারে, আর সেই সূত্রে মহাভারত হরি- 
বংশ ভাগবত পুরাণাদিতে কথিত জনৈক “পৌঁণ্ু.ক বাহ্বদেবে'র কৃষ্ণ-বান্বদেব 
হস্তে পরাভবের কাহিনী এই বাঁঙ্‌.লাদেশেরই কোনে! নরপতির যাদবশকির 


জি ও, ২৯ বাবর ও মাচ বল হর ও জবি 


১ খগেন্র্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ক" বি" প্রকাশিত 'ভীকৃফ-বিজয়” পৃ* ও 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ১০৫ 


নিকট পরাজয়ের ইংগিত হওয়! সম্ভব । প্রসঙ্গত তারা ভীমের পৌও.-বিজয়ের 
কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। 

খরী্টপুর্ব কালের এই ঘটনাটির তাৎপর্য কিন্তু আমাদের কাছে সুগভীর । 
ড* দীনেশচন্দ্র সেন তার “বৃহত্বঙ্গ' গ্রন্থে পৌগু,দেশকে বলেছেন “পাতুয়া? : 

“পৌওগু দেশ-_পাতুয়।। মহাভারতোক্ত পৌওু বাহৃদেবের সময় হইতে 
এই দেশ বঙ্গদেশের একটি বিখ্যাত এবং সুবিস্তৃত অংশ ছিল ।”৯ 

অধ্যাপক উইলদনের মতে, রাজসাহী। দিনাজপুর রঙ্গপুর মালদহ বগুড়া 
“রছুত এ-অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। শেষ পর্যস্ত দীনেশচন্দ্রেরও অভিমত 
তাই : 

“এককালে পৌও দেশ বলিতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত।”২ 

বাস্থদেব-কৃষ্ণ এই পৌণ্ু দেশেরই অধিপতিকে বধ করেন বলে ইতিহাস- 
পুরাণ সাক্ষা দেয়। ভাগবত আবার বলে, পৌগু, বাসুদেব কৃষ্ণ-বাহদেবের 
বিশিষ্ট ভূষণ লক্ষণাদি অনুকরণ করে নিজেকে “আসল বাহ্ৃদেব" বলে বৃথা 
দন্ত প্রকাশ করে&বেড়ীতেন,। বেষ্চব অভিধান এও দেখায়, বাসুদেব-কৃষেের 
লালাস্থলীর অনুরূপ নাম বঙ্গদেশে এ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়েও রয়েছেও | 
অর্থাৎ বাহ্দেব-কৃষ্ণের পৌও-বিজয়ের পর তো বটেই, বরং তার পূর্ব 
থেকেই তার বিচত্র লীলাসমূহ, বিশেষত বৃন্দাবনলীলা সম্ভবত রাখালিয়! 

১ হব আম 

২ তত্রেব 

ও “মহাস্থানগড়-_ প্রাচীন পুগু, বা পৌও, রাজোর রাজধানী পুগুবর্ধধ বা পুণ্ড, 
নগর হইতে অভিন্ন ।***মহীশ্বীনের নিকটবতাঁ গোকুল, বৃন্দাবনপাড়া, মথুরা প্রভৃতি নামগুলি 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পুগু.রাজ বাহ্ুদেবের সময় হইতেই যে প্রচলিত আছে, তাহা! সহজেই 
অনুমেয় ।” 

গৌড়ীয় বৈব অভিধান, ৪র্থ খণ্ড, ১৯২৩ পৃ" 

ও পুরাণে নংকলিত হওয়ার পুধেই কৃষ্ণের সমূহ ব্রজলীলা রাখালিয়। গানের মাধমে বৃন্দাবনের 
গোপসমাঞ্জে তথ! তার বাইরেও যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল, এরূপ অনুমানের ভিত্তি 
ভাগবতেই মেলে। কুঞ্ণের অতি শৈশবেই গোকুল পরিত্যাগের কালে শকটারোহিণা 
নি্কম্ঠীদের কৃষ্ণলীল1! গান করতে গুনি [১০/১১।৩৩]। দামবন্ধনলীলায় যশোদার গান 
[১০৯২ ] কিংবা গোষ্ঠলীলায় গোপবালকদের গানও [১০1১৫।১৯ ] মনে পড়ে। গোবধন 
ধারণের শেষে দেখি, কৃষ্ণের *তথাবিধানি কৃতানি” গান করতে করতে ব্রজে ফিরছেন গোগারা 
(১০২৩৩ ]। আর কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপীরা প্রিয়তমের লীলাদি গান করেই তো দিন 


১০৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


দেশেও ছড়িয়েছিল। রাজসাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুরের স্থাঁপত্য- 
ভাস্কর্ষে কঞ্চলীলা-রূপায়ণও এ-অঞ্চলে বৃন্দাবনলীলার জনপ্রিয়তাকেই সূচিত 
করছে। ড* রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত :081560£5 ০৫73690851১ গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে বাঙ্লাদেশে ধর্মীয় ধানধারণা গঠনের আলোচনা করতে 
গিয়ে ড” প্রবোধচন্দ্র বাগচী যা বলেছিলেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য । তার 
অভিমত অনুসারে কৃঞ্চকাতিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন বাংলাদেশে য! পাচ্ছি, 
ত! এই পাহাড়পুরেরই প্রত্ুনিদর্শন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী এর কালসীম!, 
আর বিভিন্ন যুগের ভাস্কর্ষের ছাপও এতে স্পঙ্ট। প্রথমদ্দিকের ভাস্কর্ষেই 
রুষ্ণের যমলাজুনিভঙ্গ, কেশিবধ ইত্যাদি স্মরণীয় হয়ে আছে | বসুদেব কৃষ্ণকে 
বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন গোকুলে, কৃষ্ণ-বলরাম বিহার করছেন গোপসঙ্গে 
বা কৃষ্ণ ধারণ করছেন গিরিগোবধ্ন_এ দৃশ্যগুলিও চিতাকর্ষকভাবে 
শিল্পিত। পাহা্ডপুরের কৃষ্ণলীলা-তাস্কর্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি 
সেটিতে এক রমণীসঙ্গে কৃষ্ণকে অবস্থান করতে দেখছি । কে. এন. দীক্ষিত 
্ত্ীমৃতিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয় । 

এক কথায় সমগ্র উত্তরভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেও বহুকাল ধরেই 
ব্রজলীলা স্বপরিচিত ছিল। কিন্তু এ-ব্রজলীল! যে ভাঁগবত-বাহিত পথেই 
বজদেশে প্রবেশ করেছে, একথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। তবে অনুমান 
কর! যেতে পারে, রাখালিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণগুলির মাধ্যমেও 
বাঙালা কৃষ্ণকথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে 
পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত অন্যতম হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রসঙ্গত বল! যায়, 
যমলাভুনিভঙ্গ তো বিষু্পুরাণে নেই, এ-লীলা ভাগবতেই বিস্তৃতভাবে 
বণিত। পাহাড়পুরে এর প্রভাব পড়া অসম্ভব কি? 

অনেকেই অবশ্য অত আগে বাঙালীর ভাগবত পরিচয়ের কথা আদো 
তথ্যনির্ভর বলে মনে করেন না। বরং আনুমানিক একাদশ শতকে সমতটের 
ভোজবর্মের বেলাব শাসনে কৃষ্ণ শুধু 'মহাভারতসূত্রধার” রূপেই নন, 


অতিবাহিত করতেন [১৩৯৩৭ |। কৃষ্ঃ প্রেরিত হয়ে উদ্ধব তার্দের দেই গগনম্পর্শা গানই 
বৃন্দাবনস্থলীতে শুনে মুদ্ধ হয়েছিলেন [ ১০1৪৬1৪৬ ]। তাঁর ভাষায় এ-শীত “পুনাতি ভূবনত্রয়ম্” 
[ ১৭1৪৭1৬৩ )। কংসের রাজসভায় মথুরা-নাগরীর1ও বলেছিলেন, ধন্য ব্রজগোপীরা, যার দুগ্ধ 
দোহনে শন্ত-অবহননে দধিমথনে গৃহার্দি উপলেপনে দোলান্দোলনে বালকপান্নে গৃহমার্জনায় 
কুষ্ণানুয়াগে অক্রকর্ঠী হয়ে তার লীলা গান করেন [ ১০1৪৪1১৫ ]1 


বাঙলারদদেশে ভাগবত-্চর্চার ইতিহাস ১০৭ 


গোপীশতকেলিকার”১ রূপেও উল্লিখিত হওয়ায় একে তারা ভাগবতীয় 
প্রভাবের ফল বলতে প্রস্তত আছেন । কিন্তু লক্ষণীয়, এখানে কৃষ্ণ পূর্ণস্ববূপ 
ভগবান্‌ রূপে নন, অংশাবতার রূপেই চিহ্নিত, কাজেই এ-প্রভাব মূলত বিষ 
পুরাণের হলেও হতে পারে | 

তবে যে অনেকে বাঁঙলাদেশে কলচুরির রাজ] কর্ণদেবের সঙ্গে কর্ণাটাদের 
আ'বর্ডাবেই এদেশে ভাগবতের প্রথম পরিচয়লাভের কথা তোলেন, তা 
মোটামুটিভাবে নিদ্ধিধায় মেনে নেওয়া যাঁয়। পাল্পোত্তর খণ্ডে ভাগবত 
মাহাত্মো ভক্িদেবীকে প্ৰৃদ্ধিং কর্ণাটকে গত” বলে কর্ণাটকের বিশেষ সাধুবাদ 
কর! হয়েছেঃ বস্তত ভক্তিশান্ত্র ভাগবত কর্ণাটকে বহুদিন ধরেই প্রচার-প্রতিষ্া 
লাভ করে আপছিল। যতদূর জানা যায় বঙ্গাভিযানের অন্যতম কর্ণাটী নায়ক 
কর্ণদেব শ্রীষ্টীয় ১০৪১ থেকে ১০৭০ পর্যস্ত রাজত্ব করেছিলেন । কাজেই 
কর্ণদেবের বঙ্গবিজয়কালে বাঙ্লাদেশে ভাগবতের আবির্ভাব কিছু অসম্ভব 
ঘটন] নয়। আর শুধু কর্ণদেবই তো! নন, তার পূর্বে ও পরে৪ একাধিক 
চালুকারাঁজ কতৃক বঙ্গাভিযান চালুক্যলিপিতেই উল্লিখিত হয়েছে । কর্ণাট- 
দেশীয় এইসব সমরাঁভিযানকে আশ্রয় .করে কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামস্ত 
পরিবারের বঙ্গদেশে আগমনও এঁতিহাসিকগণ স্বীকার করেন২। বিভার- 
বঙ্গের সেন “রাজবংশ এবং পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজবংশ এই দক্ষিণী কর্ণাটা 
পরিবারেরই উত্তরপুরুষ । স্মরণীয়, উভয় পরিবারই ছিলেন পরমবৈষ্ণব। 
ভোজবর্মণের বেলাব। শাসনের প্রসঙ্গ তো পূর্বেই উত্থাপিত হয়েছে । এই 
বেলাবা তাআ্পটে এ-বংশের সঙ্গে যাদব বংশের হরির যোগ পর্যস্ত দেখানে! 
হয়েছে । অপরদিকে লক্ষ্ষণসেনের কালেই বৈষ্ঞবধর্মের প্রথম-প্লাবন আসে 
বঙ্গদেশে। সেন-আমলে বঙদেশে বাহদেব পূজার যে-ব্যাপক প্রচারলাভ 
ঘটে, এমন এর পূর্বে আর কখনও ঘটেনি বলে জানিয়েছেন ভ* দীনেশচন্ত্র 
সেনও। এধুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি জয়দেবও কৃষ্ণকে মহানায়ক করে 


গার ওর বা এছ রে 


১ "সোহণীহ গোগীশতকেলিকারঃ 

কৃষ্ণ মহাভারতসুত্রধারঃ | 

অর্থঃ পুমানংশকু তাঁবতারঃ 

প্রাহ্র্বতৃবোদ্ধ'তভূমিভারঃ ॥” 
২ 'রাজবৃত্ত', বাঙালীর ইতিহাস, আদিপব', ড* নীহাররঞ্রন রাক়্ প্রণীত। 
৩ “বৃহৎ বঙ্গ', ১ম থ, 


১০৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটগীতিকাবাই 'লখে ফেলেছেন। তার গীতগোবিন্দে 
“দশাকৃতিকতে তুভাযং নমঃ” বলে অবতারা-বূপে কৃষ্ণের যে বন্দনা আছে, 
তাতে ভাগবণীয় রুষ্ষের স্বয়ং-ভগবন্তা ঘোষণার প্রভাব আবিষ্কার করতে 
পারেন কেউ কেউ। উল্লেখযোগা ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্ষের একটি দুর্লভ ভাগবত- 
পৃণির নিদর্শন মিলেছে পাটনায়।৯ জিজ্ঞাসা! জাগে, বঙ্গ-বিহার একই 
রাজচব্রতলে শাসিত হওয়ার কালে ভাগবত কি পাটলিপুত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল 1 
বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকে সংকলিত বলে স্বীকৃত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে বা স্ুকি- 
কর্ণাম়ুতে কুষ্ণলীলাকার্তনের ওপর ভাগবতীয় বৈষ্তবীয় প্রভাব কি কিছুই 
পড়েশি? ভাগবতের “গোপীনাং নয়নোৎসবঃ”২ কৃষ্ণই কি কবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয়ের কবি-ভাষিতে “গোপত্্রীনয়নোতৎ্সবঃ৩ কৃষ্ণ হননি? সহৃক্ি- 
কর্ণামবতের “হরিভক্তি” পর্যায়ের কৰি কুলশেখব কি যুকুন্বমালা-প্রণেতা সম 
আলবার? ভাগবতের সঙ্গে তার প্রগাট পরিচয় ছ্িল। সহুক্ভিকর্ণাম্থতে 
'হরিভক্তি” পর্যায়ে যে ভক্তিপ্রবাহ উচ্ছৃদিত তাও একাস্তভাবেই ভাগবত- 
মুখেই শির্বারিত। বদ্ধাপ্তলিপুটে নতশিরে রোমাঞ্চিত-কলেবরে অশ্রুরুদ্ধকঠে 
গদগদ বচনে, বাস্পাকুল নয়নে ভরিপাদপদ্ধের ধ্যানাস্ৃতস্বাদ-গ্রহণে তার সেই 
আকৃতিঃ কিংবা জন্মে জন্মে হরি-চরণান্মুজে নিশ্চল। ভক্তির প্রার্থন1* ভাগবতে 
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বসন্থরপন রায় বিদ্বদল্রভ সম্পাদিত “প্রীকৃষ্ণকীর্ভন গ্রন্থের পাদ্টাক।, 


পৃ" 1১০১ ৭ম স" 
১. ভা ১০।৩৬।১৫ 


৩ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২২ 
৬ সদুক্তিকণামৃত, 'হরিভক্তি' ১ 
« “জন্মজম্মান্তরেপি ৷ ত্বৎপাদাস্তোরুহযুগলকে নিশ্চল ভক্তিরস্তু'” 
তত্ৈব, ২ 
অথবা, “অবিশ্থতিত্চ্চরণারবিদ্দে ভবে ভবে মেস্ত তব প্রসাদাৎ', তত্রৈব, ৫ 
তু" উদ্ধব প্রার্থনা "ভবে ভবে যথা ভক্তি; পাদয়োস্তব জায়তে” ভা" ১২১৩২২ 


বলা প্রয়োজন, যুগপৎ উদ্ধবপ্রার্থদ। ও কুলশেখর-ভক্তিগীতি চৈতন্ত-শিক্ষাস্ট্রকে প্রভৃত প্রভাব 
বিস্তার করেছে। দ্র" ভাগবত ও শিক্ষার্ক ] 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ১৩৯ 


উদ্ধবের অনুরূপ প্রার্থনাই মনে করিয়ে দেয়। হ্বদৃর দক্ষিণের এই ভাঁগবত- 
ভক্ত কেরালা-কবির কবিতা! সংকলন করছে বাঙালী দ্বাদশ শতকে, অথচ 
সার! ভারতব্যাপী প্রভূত জনপ্রিয় ভাগবতের সন্ধান রাখে না সে, এও কি 
বিশ্বাসযোগ্য ? 

আসলে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই ভাগবত বাঙলাদেশে 
পরিচিত ছিল, তবে তা ব্যাপকভাবে অন্ুণীলিত হওয়ার কোনো ইংগিতই 
কোথাও নেই। বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো সর্বসঞ্চযন-প্রতিভার 
একটি উজ্্বল স্বাক্ষর-স্রবূপ কাবোও তাই নানা! পুরাণের পাশাপাশি ভাগবত 
পুরাণের প্রভাব আবিষ্কার এতো কঠিন। মাধবেন্রের কৃতিত্বও সেখানেই, 
তিনি বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বৈষ্ণবীয় ভাবতরঙ্গটি বন করে আনেন বৈষ্ণবীয় 
ভক্তিসিন্থু ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে। মালাধর সেই দ্বিতীয় বৈষ্ণবীয় ভাব- 
তরঙ্গকেই শঙ্খনাদসহ পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালীর কুটিরদ্বারে। আর সেই 
অপার ভাবসিদ্ধুরই প্রথম দিগন্তবিস্তার ঘটলো চৈতন্ব-ভক্তিরস সাধনায় । 
চৈতন্যের সমগ্র জীবন সাধনার কেন্দ্রে ছিল ভাগবত। চৈতন্-রেনেসাস তাই 
নামাস্তরে ভাগবতীয় ভাবান্দোলন। আমর! জানি, ভাগবতের প্বপদ £ 
“কৃঘ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্”_-নরলীল নরাভিমান “মায়ামনুষ্ত'ই সেখানে ব্রক্ম, 
পরমাত্মা, ভগবান্‌। আঁর চৈতন্ব-রেনেসণাসের গ্রুবপদ, এগ্রন্থরূপে ভাগবত 
কৃষ্ণ অবতার”--ভাগবত এখানে "শান্ত 'অমল প্রমাণ; । 

ষোড়শ শতকের এই প্রথম রেনেসণাসের পর দ্বিতীয় নবজাগরণের কালে 
উনবিংশ শতকের নবীন ভাবসাধনার ব্যপদেশে বাঙালী-মনীধীকে তাই 
বাঙালীর মনে বদ্ধমূল কৃষ্ণ ও চৈতন্য-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-মহিমাকেও 
চূর্ণ করার চেষ্টায় প্রভূত শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। “গোতামীর সহিত 
বিচার” নিবন্ধে নবধুগের প্রবর্তককে তাই বলতে শুনি : 

“**শ্রীভাগবত বেদান্তূত্রের ভাষা নহেন ইহ! যুক্তির ভ্বারাতেও অতি 
সুব্ক্ত হইতেছে যেহেতু । অথাতো৷ ব্রন্দঞ্জিজ্ঞাস| | অবধি। অনাবৃত্তিঃ 
শব্ধাৎ। এ পর্যস্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদাস্তসুত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার 
মধ্যে কোন্‌ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা 
বিবেচন! করিলেই বেদাস্তসৃত্রের ভাষ্যব্নপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি ন1 তাহা 
অনায়াসে বোধ হইবেক ।”৯ 

১ দ্র" রামমোহন গ্রস্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, পৃ" এ* 


১১০ ভাগবত ও বাঙল। সাহিত্য 


শুধ ব্রন্মপ্রতিপাগ্য নবধর্মের প্রর্বতক রামমোহনই তো নন, হিন্দুধর্ম পুনরু- 
জীবনের হো.2া ' কষ্চবিত্র-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীত 
কোটিতে দাডিয়েও ভাগবতকে শাস্ত্-প্রামাণোর মধাদা-দানে কিছুমাত্র 
উৎসাহা নন। তার কৃষ্ণ মূলত মহাভারত-সূত্রধার, ভগবদগীতার নিষ্কাম 
কর্মযোগী। তবু পরমাশ্চর্ষের বিষয়, তিনিও সর্বোপরি ভাগবতের গ্রুবপদকেই 
সবান্ত:করণে যীকার করে নিয়েই রামমোহনের কৃষ্ণনেতিবাদের ওপর 
কুষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের অপূর্ব ভাস্কর্য রচনা করেছেন : 

দক্কমওস্ক ভগবান্‌ স্বয়মূ।*-আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়! 
দৃঢ বিশ্বাস করি ১ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার 
সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হুইয়|ছে ।”৯ 

বস্তত বারংবার বিপরীত-গতি সত্তেও বাঙালী-জীবনে ভাগবত-স্বীকারই 
শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রভাবে 
অদীক্ষিত সম্প্রায়ের অনেকের পক্ষেই কৃষ্ণকে “য়ং ভগবান্‌* বলে মেনে 
নেওয়া অবশ্ঠ সম্তব হয়নি, তবে ভাগবতীয় গোপীপ্রেম বৃন্দাবনের বাখাল- 
রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতিকে সৌন্দর্যস্বপ্রে কবিত্বকলায় 
অখণ্ড-ভাঁবরসে যেমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছে এমন বোধ করি আর 
কিছুই নয়। অদ্বৈতবাঁদী নিগ্র্থ বাঙালী সন্নাসী পর্যন্ত সে-প্রেমের 
অনিরচনীয়তায় আত্মহার। £ 

“কৃষ্ণ-অবতারের মুখা উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা! দেওয়া। এমন 
কি দর্শনশান্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্ম্ততার সহিত তুলনায় 
ঈাঁড়াইতে পারে না।...এখানে গুরু-শিষ্ত, শান্-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব 
একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহুমাত্ত নাই, সব গিয়্াছে- আছে কেবল 
প্রেমোম্মস্ততা ।*'*ভগবান্‌ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাহার শিল্ত বেদব্যাস 
এ তত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এবপ শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাহার গ্রন্থে গোপীঞজনবল্লভ 
সেই বৃন্দাবনের বাখালরাজ অপেক্ষ। আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই ন11”২ 

শেষ র্যসত বাঙালীর ভাগবত-স্বীকারকে মেনে নিয়েই আমর! তাই 


১ প্র বন্ধিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪*৭ 
২ ম্বামী বিষেকানন্দের বাণা ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, শতবাধ্ধিক সং, ৫ম 
খণ্ড পৃ ১৫২৫৩ 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ১১১ 


চৈতন্যুগকে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছি। এই ভাবেই 
বাঙালীর ভাগবতা-চর্চার ইতিহাসও তিনটি যুগে বিভক্ত হয়ে গেছে : 

এক॥ প্রাক্চৈতন্ যুগ : এ যুগে বাউ.লাঁদেশের ছুটি বৈষ্ণব-ভাবতরঙ্গের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে, একটি লক্ষষণসেনের আমলে গীতগোবিন্বকাবের 
কাব্য আলোঁচনায়। দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্তর্গত মাধবেন্দ্রপুরী ও তার শি্ত- 
সম্প্রদায় এবং মালাধর বন্থ ও তার শ্রীকষ্কবিজয় কাব্য । আর এই 
প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যবর্তী অগ্ঠাবধি-বহবিতকিত শ্রীকঞ্ণকীর্তনও 
আলাদাভাবে বিচার্য। এ সবই দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কালসীমায় 
আবদ্ধ। 

দই ॥ চৈতন্যযুগ £ এই চৈতন্তযুগেরই অন্তত হয়ে স্বয়ং চৈতন্যদেবের 
ভাগবতসাধন। তার পারিষদবর্গের নান! দিক দিয়ে ভাগবত-চর্চ|,জীবনী- 
সাহিত্য-পদাবলীসাহিতা-অনুবাদসাহিত্য তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণুবদর্শনের ব্যাপক 
ভাগবত-অন্বেষণা বিশেষরপেই আলোচিত হবে। প্রসঙ্গত বৈষ্ণবেতর 
সাহিত্যে ভাগবতের প্রভাবও ফ্বল্প অবকাশে আভাসিত হবে মাত্র । 

তিন॥ চৈতন্যোত্তর যুগ : উনবিংশ শতকে বাঙালীর নবজাগৃতির দিনে 
ভাগবতের নব-মুল্যায়নই এ-পর্বের আলোচনীয় | 

এক কথায়, বাঙালীর ভাগবত-চর্চার ইতিহাপ ত্রিকালপ্লাৰবী। এ-পথের 
পথিকও যেমন সহআাধিক সহঅ, এ-পথের সীমাও তেমনি পিছনের সাত 
আটটি শতাবী ছাড়িয়ে ভবিষ্তৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


ভাগবত ও গীতগোবিচ্ধ 
মধুর কোমলকান্ত-পদীবলীর কবি জয়দেব বাউলা গীতিকাবোর আদি- 
ঙ্গোত্রী। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গীতগোবিদ্ব-কার কি ভাগবতের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন ? 

প্রশ্নটির আলোচনা চলতে পারে ছুভাবে + প্রথমত, দীক্ষিত সম্প্রদায়ের 
অভিমত উদ্ধার করে। দ্বিতীয়ত, অদীক্ষিত সমাজের দৃর্টিকোণ তুলে ধরে। 

দীক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত-ম্বরূপ আমরা হরেকৃষ্জ মুখোপাধ্যায়, 
সাহিতারত্ব-প্রণীত “কৰি জয়দেব ও শ্্রীগীতগোবিনদ গ্রন্থের এ্ীমদ্ভাগবত 
ও শ্রীগীতগোবিন্দ" নিবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভাগবতের সঙ্গে 
জয়দেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে উভয় গ্রন্থ থেকে একাধিক 
সাদৃষ্ঠমূলক শ্লোক উদাহ্ৃত হয়েছে । যেমন ভাগবতের “রালপঞ্ধধ্যায়ে 
কৃষ্ণের রাঁপকেলি-বর্ণনার অংশবিশেষ গীতগোবিনোর আদরশস্থল বলে 
বিবেচিত : 


“কাচিৎ সমং যুকুনেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ । 
উন্লিন্যে পৃজিতা তেন শ্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি। 
তদেব ফ্রবমুন্নিন্যে তস্ৈ মানঞ্চ বহ্বদীৎ |”১ 
অর্থাৎ, কোনে। গোপা কৃষ্ণের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভ্ববজাতির আল্লাপ করায় 
“সাধু, দদাধু” বলে কৃষ্ণ তার প্রশংসা করলেন। সেই গোপীও তখন আবার 
অমিশ্র স্বরজাতি গ্রুবতালে সংগত করে গান করায় অধিক প্রীত হয়ে 
মুকুন্দ তাকে বছুমানিত করেন। | 
পুনরপি, 
“ৃত্যতি গায়তী কাচিৎ কৃজননপুরমেখল।। 
পার্বস্থাচাতহস্তাজং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্‌॥৮২ 
তাৎপর্য, নৃত/গীতে পরিশ্রান্তা কোনো গোপী পার্থবস্থিত অচযুতের.ঘত:সুখকব 
করকমল নিজবক্ষে স্থাপন করলেন। নৃত্যকালে তার নৃপুর ও মেখল! 
পি ঝংকৃত হুচ্ছিল। মেখলামুখর রাসস্থলীতে এই “গোপীগীতত্ততি- 


জিদ ৪৩ বগি জজ বক ৬৩৬৪ ৮৪ ৬) রও ৩৫৪1 জঞধটাবী 


» তা" ১৭৬৩১, 
২ ছা" ১১।১২1১৪ 


১১৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ব্যাজনিপুণ” মধুসূদনের দর্শন গাতগোবিন্দেও পাওয়া যায়। গীতগোবিনোর 
প্রথম সর্গাস্তগত 'সামোদদামোদর" প্রসঙ্গে রামকিরী-রাগে গেয় চতুর্থ গীতটির 
একচল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ সংখাক দুটি শ্লোক যুক্ত করলেই পূর্বোদ্ধত ভাগবতীয় 
শ্নোকদয়ের পূর্ণচিত্র পাবো £ 

“লীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্। 

গোপবধূরনুগায়তি কাচিছুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥”১ 
এবং 

“করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলম্বনবংশে । 

রাঁসরসে সভনৃতাপরা৷ হরিণ! যুবতিঃ প্রশশংসে ॥+২ 
অর্থাং, কোনো গোপবধূ অনুরাগভরে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তার সঙ্গে 
উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করছেন । 

কেউ মুবলীধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তালবক্ষা করছেন, তাতে তার 

বলয়গুলি মৃছু শিঞ্জিত হচ্ছে । হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচনীর প্রশংসা 
করছেন । 


এখানে উল্লেখযোগাঃ ভাগবত ও গীতগোবিন--কেশব-কেলিরহস্য পূর্ণ এই 
ছুই গ্রন্থের মধ্যে বূপকল্পনাগত তথ পদবন্ধগত মিল আরো একটি দেখিয়েছেন 
সাহিত্যরত্র মহাশয় | ভাগবতে আছে : 


“তদ্বাগ, বিপগো জনতাঘ-বিপ্লবে। 

যষ্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবতাপি । 

নামানানস্তস্ম যশোহঙ্ষিতানি যৎ 

শৃস্তি গায়স্তি গৃণস্ভি সাধবঃ ॥”৩ 
তাৎপর্য, যে-বাঁক্যের প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামযশ অংকিত, তা অপভাষায় 
রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তাঁরই শ্রবণ-কীর্তন করে থাকেন, কেনন! অনস্তের 
নামগুণাবলী-পৃত বাকাই জনসমাঞ্জের পাঁপবিপ্লীব বিদুরিত করতে লমর্থ। 
আমরা জানি, বেদব্াাসের নিকট কথিত নারদের এ-উক্তি ভাগবতের 
একেবারে উপক্রমণিকাপর্বেরই অন্তর্গত ! 


১ গী*ণ ১৪১ 
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ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১১৭ 


সাহিতারত্ব মহাশয় মনে করেন, ভাগবতের এই শ্লোক স্মরণ করেই 
্য়দেব লিখেছেন : 
“বাগদেবত। চরিত চিত্রিত চিত্ত-সন্মা 
পল্লাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবরতী । 
শ্রীবামুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত-. 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥"৯ 
মর্ৎ ধার মানসমন্দিরে বাগদেবীর চরিত চিত্রিত এবং যিনি পল্মাবতীর 
5রণের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সেই কবি জয়দেব বাস্বদেব-রতিকেলিকথা সমন্বিত 
এই রসপ্রবন্ধ রচনা করছেন । 
ভক্তের দৃষ্টিতে, ভাগবতেরই পনামানানস্তস্য যশোইস্কিতানি” গীতগোবিনে 
হয়েছে--ত্শ্রীবাস্থবদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেতমেতং"" প্রবন্ধম্‌ |” আর সন্দ- 
শুদ্ধি দন্বন্ধে কবির আত্মবিশ্বাসেরও মূলে আছে ভাঁগবতীয় নারদ-বেদব্যাস 
সংবাদের সেই স্বদঢ অভিমত, যে-বাকোর প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামযশ 
শ্রকিত, তা অপভাষায় রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্তন করে 
গাঁকেন | 


শুধু শব্দার্থের সাঘৃশ্যেই নয়, ভাব ও তত্বদর্শনেও গীতগ্গোবিন্দ যে 
ডাগবতেরই উত্তরসাধক, সে বিষয়েও বৈষ্ব-ভক্তসন্প্রদায় আমাদের সচেতন 
করে তুলতে চেয়েছেন । প্রপঙ্ক্রমে “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ব'-কারের 
উক্তিটিই উদ্ধারযোগ্ : 

“গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রস্থখানিকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রেমধর্মের অন্যতম সূত্রপ্স্থ রূপে, শ্রীমস্তাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য দ্কুপেই গ্রহণ 
করিয়াছেন ।”+২ | 

গীতগোবিন্দকে দীক্ষিত সম্প্রদায় যখন শ্শ্রীমন্তাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপেই 
গ্রহণ” করেন, অদীক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে আধুনিক ইতিহাস-গবেষক ড* 
দুশীলকুমার দে তখন গীতগোবিন্দকে ভাগবত-ভাষ্য বলা তে! দরে থাক, 


হয়দেবীয় কাব্যে ভাগবতীয় প্রভাবকেই সম্পূর্ণ অধীকার করে বলেন : 
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যেহেতু ভাগবতে রাধানাম উচ্চারিত নয়, কিন্তু গীতগোবিন্দে রাঁধাই 
বাসের কেন্ত্রস্থ নায়িকা এবং যেহেতু ভাগবতে শ।রদ, কিন্তু গীতগোবিন্দে 
বাসস্তরাদ বিলসিত, সেইজন্যই ড" দে জয়দেবের কাব্যে ভাগবতীয় 
প্রভাঁবকে অগ্রাহ্য করতে চান। আমরা কিন্তু তার উভয় যুক্তিকেই 
খুব জোরালো বলতে পারি না। যেমন অপরিহার্য বলে মনে 
করিনা গীতগোবিন্বকে ভাগবতের “কবিত্ময় ভাষ্য” বলাও । অর্থাৎ, 
গীতগোবিন্দ কাবো ভাগবতের প্রভাব নির্দেশের পথে আমরা যুগপৎ দীক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ এবং অদদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অতিযুক্তিবাদের বাড়া- 
বাড়িকে বর্জন করার পক্ষপাতী । আমর। জানি, গ্ীতগোবিন্দের স্পটতই 
একটি ধর্মীয় আবেদন আছে, এবং সেখানে বৈষ্ণব শান্ত্রূপে ভাগবতের কিছু 
প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়। 
যাঁরা গীতগোবিদ্দের ধর্মীয় প্রেরণাকে পরবর্তীর্কীলের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অন্ুরঞ্জন মাত্র মনে করেন, প্রথমে তাদেরই ভ্রান্তিনিরসনে এ- 
কাব্যের দ্বাদশ সর্গীস্তর্গত কবির আপন বক্তবাকেই তুলে ধরা যায়: 
প্যদৃগান্ধর্বকলাদু কৌশলমন্ধযানঞ্চ যদৈষ্ণবং 
যচ্ছঙ্গারবিবেকতত্বমপি ঘ কাবোধু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সর্বং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কৃষ্টেকতানাত্মন: 
সানন্দাঃ পপিশোধয়স্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দঃ 7২ 
হধীর্ন্দ। যদি গান্বর্বকলায় এবং বৈষ্ঞণবের অনুধ্যান-বিষয়ে, যদি 
বিবেকতত্বে এবং শুক্জাররসকাব্যে ওৎসুকা থাকে, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ বিদ্ধ 
জয়দেব কবির 'শ্রীগীতগোবিন্ব' কাবা চিন্তা করুন। 
ধার! গীতগোবিন্দকে শুঙ্গাররসসবন্ব গন্ধবকলাতেই পর্যবসিত মাত্র দেখেন, 
তার! ভুলে যান, বিবেকতত্বের সঙ্গে অন্বিত বৈষ্ণবের ধ্যানকৌশলই 
গীতগোবিদ্দের প্রাণ । স্বভাবতই গীতগোবিন্দের কবি তার কাবোর ৮ 
অধিকারীকে চিন্তিত কষে নিয়েছেন : 
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ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১১৯ 
“যদি হরিশ্ষরণে সরসং মনো 


শৃখু তদ! জয়দেবসরস্বতীম্‌ ॥”১ 

আমর! জানি, ভাগবতেও“অধিকারী” চিহ্নিত হয়েছেন “শ্রদ্ধান্িতঃ* ও “ধীরঃ” 
রূপে ২। অবশ্য রসিকের দৃষ্টিতে পুরাণ হলেন মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। 
কাজেই ভাগবতের তত্বরস গীভগোবিন্দে কান্তাসম্মিত বাণী হয়ে কাব্যরসে 
বিগলিত হবে, এতে আক্ষ আশ্চর্য কি! গীতগোবিন্দের অধিকারীকে তাই 
শুধু শরদ্ধান্বিত” ও “ধীর” হলেই চলবে ন1। তিনি রসিক তো! হবেনই, কিন্ত 
তারও আগে তার যন হরিত্মরণে সরস হওয়া চাই। কাব্য ও পুরাণের এই 
যব বৈশিষ্টোর প্রসঙ্গটি মনে রেখেই গীতগোবিন্দে ভাগবতীয় প্রভাব অনুসন্ধান 
করতে হয়। তবে এপ্প্রভাবও এতদূর নয় যে, গীতগোবিন্দকে ভাগবতের 
রসভাষা বলে ঘোষণ! করতে হবে। 


আমরা তো! পূর্বেই বলেছি ভাগবত ও গীতগোবিন্দ--কেশবকেলিরহয- 
পৃ উতয়গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের রাপলীলার অবতারণ1 করা হয়েছে, তবে একটির 
উপজীব্য শারদরাস, অন্যটির বাসস্ত। স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে পষ্টভূমিক1 ও 
্রস্ততিগত কিছু 'দ্বৈবিধা'ও লক্ষিত হবে । শারদরাসে কাত্ায়নী-ত্রতপরায়ণ! 
কৃমারীদের এঁকাস্তিক আকাজ্ষা পূর্ণ করাই ছিল কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্ঠ। 
“য়েমা রংস্যথ ক্ষপা:৩-এব্রতশেষে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পাঙ্গন করতেই 
শারদপূণিমায় কৃষ্ণ বেণুনাদ করেছিলেন । তার বংশীধ্বনিকে অনুসরণ করে 
ব্র্যমাণ| ব্রগোপীর! পিতা-ভ্রাতা-পতি-পুত্র পরিত্যাগ করেই প্াসস্থলীতে 
উপনীত হন।* কৃষ্ণসঙ্গলাতে তারা মানিনী হলে, বোধকরি; 'বিপ্রলস্তেৎ 
তাদের প্রেমসাধনাকে সম্পুর্ণত! দেবেন বলেই শ্রীরষ্ঝ আবার কোনো প্রধান! 


গা" ১৩ 
ভা" ১০1৩৩।৩৬ 
ভা ১০২৯।২৭ 
“ত। বার্যমাণাং পতিজিঃ পিকৃজির্জা তৃবস্ভূতি;। 
গোধিশ্দাপহৃতান্মানো ন স্যবর্তত মোহিতাঃ” ॥ 'ভা* ১০২৯৮ 
“ন বিনা বিপ্রলন্কেন সঙ্গোগঃ পুরিসকবতে | 
কধারিতে হি বস্থাছে ভূ্কান্‌ রাগো হ্িবর্ধতে 1” উদ্দবলনীলমপিশ্ধৃত আর্মবাক্য 
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গোপীসহু অন্কন্থিত হলেন। আবার সেই প্রধান! গোপার কাছ থেকেও 
একই উদ্দেশ্যে তার পুনরপি অন্তর্ধান। শেষে পরিতাক্তা প্রধানা গোঁপীর 
সঙ্গে অন্যান্তা গোগীর মিলন ও সমবেত প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবি9্ভাব | 
শারদরাঁসের এই হলো মূল বিষয়বিস্তার । ৃ 

আপাতদর্টিতে গীতগোবিন্দীয় বাসস্তরাস প্ৰাতন্ত্রাভিধানাৎ”। 
শারদরাসের প্রসঙ্গে ভাগবতে রাঁধানাম কোথাঁও উচ্চারিত হয়নি ।৯ অথচ 
গীতগোবিন্দে রাধাই রাসেশ্বরী | তার গুরু-মানভার গিরিগোবর্ধনধারীর 
পক্ষেও দুর্বহ। তিনি “ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে?? 
সামোদ-দামোদর বহুবল্লভ কৃষ্ণকে “নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং;-_যুবতিজনের 
সঙ্গে নৃতা করতে দেখে দুর্জয় মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করে যেতে 
পারেন। প্রসঙ্গক্রেমে অক্লেশ-কেশবঃ, সর্গটির কবিভণিতি স্মরণীয় : 

“বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হবো 
বিগলিতনিজোৎকর্াদীধাবশেন গতান্যত2 177২ 

প্রাততির নানাধিক বিচার না করে হরি প্পাধারণপ্রণয়”, অর্থাৎ সকল 
গোপীর সঙ্গেই সমভাবে বনে বিহার করছেন, এতে আপনার উৎকর্ধ 
বিনষ্ট ভল, এ-ঈরায় রাধা সেখান থেকে চলে গেলেন । 

শ্্লোকার্থ ব্যাখায় পূজারী গোষামী “সাধারণপ্রণয়” শব্দের অর্থ 
করেছেন “পাধারণবিহরণ”' | প্রণয়ের তারতম্য সত্বেও গোপীদের প্রতি 
কৃষেের পসাম্যবাবহার”ই যে রাধার মনে “দাধারণী প্রিয়” হওয়ার 
ঈধাভিমান উদ্রিক্ত করেছে, সে বিষয়েও টীকাকার আমাদের সচেতন 
করে তুলেছেন ।৩ 


১ সনাতনার্দি গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ অবশ্য ভাগবতীয় শারদরাসের নিষ্লিখিত ক্লৌোকে 
রাধা নামের আভাস পান £ 
“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীস্বরঃ। 
যল্গে। বিহায় গোবিন্দ; প্রীতো। ধামনবরদ্রহঃ 0৮ ভা" ১০।৩০।২৮ 
আক্ষরিক অর্থে, সেই রমণীকতূকি ভগবান্‌ নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছিলেন, তাই আমাদের 
পরিত্যাগ করে প্রীতমনে গোবিন্দ তাকে নিয়েই নির্জনে গমন করেছেন । 
২ গী* ২।১ 
ও “অথ সথীবচনং নিশম্য হ্বরমপ্যনুভূ় শ্রীকৃষ সাধারণবিহ্রণং বিলোক্য ঈর্যোদয়াৎ তদর্শন- 
মপাসহমানাইস্ততো গতা সথীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি।...কীছৃী? ঈর্ঘরাদাত্র গতা। ঈর্ষাপি- 
কৃত: তাঙ্ছপি সর্বান্থ সমান; প্রণয়ো যন্তড তথা ভূতে হরৌ বিছরতি সতি বিগলিতে! নিজোৎকধঃ 
অহমেবাসাধারণী প্রি ইত্যেবংরূপৌ বস্তপ্মাৎ প্রণর-তারত্যাত্বিহারত্ সাধ্যবাধ্হরণাৎ জীকৃফন্ত 
স্বভাবা ন্যখাত্বঘর্পনাক্গমতয়া অন্ততো গতেতার্থঃ ।” বালযোধিনী টীকা! ২১ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য স্ব ১২১ 


জয়দেব গোস্বামীর "সাধারণপ্রণয়”” শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা 
রাখে । ভাগবতে মুখাত সাধারণ প্রণয়েরই বিস্তার, প্রধানা গোগীর 
ভসাধারণ-প্রণয় বা বিশেষ-প্রণয় সেখানে আভাসিত মাত্র । পক্ষান্তরে 
সীতগোবিন্দ বিশেষ-প্রণয়েরই কাবা । দ্বাদশ সর্গাত্বক এ “মহাকাব্যে'র 
নায়িকা-রাধিক! নায়ক-কৃষ্ণের পরম জীবাতু | ' 

বল বাছলা, সেই 'পরম জীবাতু" রাধা মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ 
করায় কৃষ্ণের *শরন্যায়িতং জগৎ সর্বং”--সর্বজগৎ শুন্য হয়ে যায়। তৃতীয় 
সর্গে মুগ্ধ-মধুসুদনের উক্তিতে এর সমর্থন ত্বাছে : “কিং ধনেন জনেন কিং মম 
জীবিতেন গৃহেণ”১--তাৎপর্ষ, (তার অভাবে ) আমার ধনে জনে জীবনে 
পয়োজন কি, গৃহেই ব। প্রয়োজন কোথায় ! 

অতঃপর দেখি, বিরহুখিক্না মানময়ী রাধা এবং বিরহী ও অপরাধভীত 
মধুসূদনের দৌতাভার গ্রহণ করেছেন সথী। রাধাবিরহে কাতর কৃষ্ণের 
কাছে এসে তিনি নিবেদন করলেন, “সা বিরহে তব দীনা”। আবার 
বাধাকে জানালেন, “সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী”; | তছৃপরি অভিসারে 
হাকে অনৃপ্রাণিতও করতে চাইলেন, “রতিসুখসারে গতমভিসারে 
মদনমনোহরবেশম্‌ |” কেননা, সংকেতকুপ্জের দ্বারে প্রতীক্ষারত মরমী মাধব 
এতক্ষণে “পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদ্ুপযানম্‌ 1৮ তাই, “চল 
সথি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্*। অথচ কুঞ্জে প্রবেশ করে 
রাঁধ। হতাশ হন, “কথিত সময়েইপি হরিরভহ ন যযৌ বনম্*। অবশেষে 
কুঞ্বারে কৃষ্ধের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে প্রতিনায়িকষা1-সম্তোগের 
ম্ারকলিপি। খগ্ডিতা রাধিক1 ক্রোধভরে বলেন, “হরি হকি যাহি মাধব 
যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্”। সখী রাধাকে অনুনয় কক্সেন, “মাধবে 
ম| কুরু মানিনী মানময়ে |” স্বয়ং যুগ্ধমাধব একান্ত দীন প্রেমিকের আতিতে 
বলেন, “ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজ্জলধিরতুম্‌। 
এরপর মান্ভঙ্গে কলহাস্তরিতা রাধার সঙ্গে সানন্দ-গোবিঙ্দের চিরবাঞ্থিত 
মিলন। সুপ্রীত পীতাম্বরের পরমপ্রাতিলীভের পটভূমিকায় গীতগোবিন্দের 
বাসস্করাসের শুভযবনিকাপাত। 

বস্তত, ভাঁগবতীয় শারদরাঁস ও জয়দেবীয় বাসস্তরাস উভয়ের মধো 
আপাত বৈসাদৃষ্ঠ প্রথম দিতেই ধর! পড়বে। রৃন্দাবনের শরৎধাতু ও 


পচ ডগা তাবারণার ডে 


১২২ ভাগবত ও বাঙ্লাদাহিত্য 


রন্দাবনের বসম্ভধতু তাদের নিজস্ব হ্ভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই যথাক্রমে ভাগবতে 
ও গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত । বর্ধার পরে খতুচক্রের আবর্তনে যে-শরতের 
আবির্ভাব তার মন থেকে মেঘমেতুর জলদসভাঁরের স্মৃতি একেবারে মুছে ঘায়, 
এ কথা সতা নয়। বিশেষত, ভাগবতের দশম স্বন্ধে রাসপঞ্চাধায়ের ঠিক 
ূ্ববর্তা বর্ধা-বর্ণনা অতিশয় গুরুগন্ভীর। এ বর্ধা যেন প্রাকৃত বর্ধ। নয়, 
যোগদর্শনের নান! রূপক-বাবহারের ফলে অপ্রাকৃত মানস-বর্ধার মত ঘনাক্মিত 
হয়ে উঠেছে । এর পরেই যে-শরতের আবির্ভাব, তা উৎফুল্ল” হয়েও তাই 
উচ্ছৃসিতত নয়। লক্ষণীয়, শারদোৎফুল্পমলিক! রাত্রিতে অনৃঠিত হয়েও 
ভাগবতীয় রাস “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ,--সেখানে রাসশেখর কৃষ্ণ যোগেশ্বর 
এবং ব্রজবধূর1 অপ্রগল্ভা ও তত্বজ্ঞা। ভাগবতের পরিবেশ ও প্রধান চরিত্র 
সবই গান্তীষপূর্ণ। 
পক্ষান্তরে জয়দেব-ভারতী নৃত্যপর1 )-_সমগ্র কাবাখানিই অবিচ্ছিষ্ন নৃত্য- 

প্রবাহে ভাসমার্ন। এর ভিতরে বাহিরে উপচীয়মান উল্লাস বসম্তসখাকে 
আশ্রয় করে প্রতিবেশ থেকে মুখ্য চরিত্র পর্যস্ত সমস্তই অবিরল নৃত্য জ্োতে 
ভাসিয়েছে। এমন কি পাঠকেরও পরিত্রাণ নেই : প্শ্রীজয়দেবভণিতমিদ- 
মধিকং যদি মনস1 নটনীয়ম্‌”_-মনকে নাচাতে চান যদি, তবে জয়দেব-ভশিত 
কাব্য বারবার পাঠ করুন। সংগত কারণেই মনে হবে, বুঝি ভাগবতীয় 
শারদরাসের বিপরীত কোটিতে এর অনস্থান। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের 
অস্তরালেও এক পরম-সংগতি উত্ভ কাব্য-পুরাণ ছুটিকে অদঘয়সূত্রে বিধৃত 
করেছে। গীতগোবিনের প্রথম সর্গের অস্তিম বন্দনাবাকোযই শারদ ও 
বাসস্তরাসের সেই সেতুবন্ধ প্রথম রচিত £ 

“রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামভ্রবাম্‌ 

অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়! রাধয়! | 

সাধু ত্বদ্ধদনং হধাময়'মতি বহতা গীতত্তভতি- 

ব্যাঞ্জাহৃততটচুদ্বিতঃ স্মিতমনোহারী হৰিঃ পাতু বঃ॥'+১ 
অর্থাৎ, রাসোল্লাসভরে বিহ্বল! গোপিকাদের সম্মুখেই প্রেমান্ধা রাধা! 
হুদ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে “তোমার মুখমণ্ডল কত সুন্দর সুধাময় 1 
এপ স্ত তক্ছলে ধীর মুখচুম্বন করেছিলেন, মধুরহাস্যে নিখিল-চি্হারী ৪ 
হরি আপনাদের বক্ষ! করুন। 

১ শী, মবাশত 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ব যুগ ১২৩, 


শ্লোকার্থ ব্যাখ্যায় পূজারী গোস্বামী বলেন : 
“অথ কবিরপি বসস্তরাসমনৃবর্ণয়ন শারদীয়রাসকৃত-রা ধাশ্রীকঞ্চরিলাস- 
মনুস্মরন্‌ তথ্ব্ণন রূপমাশিষং প্রযুঙজে রাঁসেতি'? | 
বাসন্তরাস বর্ণন। করতে করতে অকম্মাৎ শারদীয় রসে কৃত বাধাকৃষ্ণের 
এই প্রেমবিলাসের অনুগ্মরণ ভাগবত ও শীতগোবিন্দের অস্তুলান যোগ- 
সাধনের ইংগিত বলেও মনে করতে পারেন কেউ কেউ । বিশেষত দ্বিতীয় 
সর্গে অক্লেশ-কেশব চরিতগানেও বাধার বেদনাবিক্ষুন্ধ মুহূর্তে ভাগবতী য় 
শারদরাসের স্থৃতিই সমুদিত : 
“মুর্তি মনে মম কৃতপরিহাসম্ঠ ৯ 
পৃজ্ারী গোস্বামীর ব্যাখ্যায় “ককতপরিহাস' তাই : 
“বাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসে! যেন তং” 
কিন্তু শুধু শারদরাসের ইংগিতেই তো! গীতগোবিন্দ কাবো ভাগবতীয় 
প্রভাবের প্রসঙ্গটি প্রতিঠিত হবে না। কেননা, পদ্মপুরাণে “উভয়ত শারদ ও 
বাসন্তরাস বধিত। গর্গসংহিতাতেও তাই। আবার হরিবংশে-বিষু্পুবাণে 
বাসন্তরাস না থাকলেও শারদরাস রয়েছে । গীতগোবিন্দের কবি হিসাবে 
জয়দেব উল্লিখিত বাস্থদেব-লীলাকথাময় পুরাণাদির সঙ্গে পরিচিত থাকতেই 
পারেন। সেক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠ তার পক্ষে আবশাক না হতেও পারে । 
কিম্তু গীতগোবিন্দে এমন কয়েকটি সুক্ম ভাগবত-পরিচয়ের বাঞ্জন] আছে? যা 
'দৈবাৎ সাদৃশ্যমূলক” বলে অগ্রাহা করা কঠিন । কুপিতা বাঁধার প্রস্থানে 
অপরাধন্ঠীত কৃষ্ণ ঘে জগৎ শূন্য ও জীবন অর্থহীন জ্ঞান করে ভেবেছিলেন ২ 
“তামহং হ্বদি সংগতামনিশং ভূশং রময়ামি”২ 
তার সঙ্গেই তো হৃদিসংগতা-হেতু অন্ুক্ষণ আমি মিলিত হয়ে আছি ; 
রসিকপাঠকের চিত্তে তা মুহূর্তে ভাগবতীয় রাসদৃশ্ঠে কৃষ্ণের'পুনরাবিভ্ভাব- 
ক্ষণে ব্রজহম্বরীদের কাছে নিবেদিত তার অমূল্য ভাষণের অতুলনীয় অংশটি 
স্পঙ্গিত করে তুলবে, 
“অয়] পরোক্ষং ভজতা। তিরোহিতং+"৩ 


১ শী" ২২ 
চ শী ৩৬ 


৩. ডা ১০1৬২২১ 


১২৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


তবে লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য । উপরস্ত সকল গোগীর 
প্রতিই এটি তাঁর একটি সাধারণ উক্তি। কিন্তু গীতগোবিন্দে গোবিম্বকেও 
অতিক্রম করে গেছেন গোবিন্দমোহিনী রাধা । তার প্রতি প্রযুক্ত কোনে 
উক্ভিও দ্বিতীয়! কোন গোপী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এ কাব্যের আদিশ্লোকে 
নন্দ রাধাকে কিশোরকৃষ্ণের পথনির্দেশের অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন : 
“ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়*'» 
রাধা, একে নিয়ে তুমি গৃহে াও--. 
বন্তৃত, সমগ্র গীতগোবিন্দও তাই--প্রেমের সংকেত-কুঞ্জে বাঁধা-কর্তৃক 
কষ্জের পথনিরেশে। জয়দেব হলেন বাধাপ্রেমের একজন পথিক 
সংহিতাকার। গীতগোবিন্দের ক্রমোন্নীত স্তরপরম্পরায় সে-প্রেমেরই 
প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত। রাধাপ্রেমের এই বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ষষ্ঠ 
সর্গ “ঘুষ্-বৈকৃ” থেকে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার অনুভাবগুলি সজ্জিত কর] হলো! : 


" ১. “পশ্ঠতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তম্১১২ 
দিকে দ্রিকে রাধা! তোমাকেই দেখছেন । 
২, পমুস্ুরবলোকিত মণ্ডনলীল]। 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥+”৩ 
_রাধা তোমার অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে 
অন্ুক্ষণ তাই দেখছেন, আর ভাবছেন, “আমিই 
কৃষ্ণ । 
৩. গশ্লিস্তাতি চুম্বতি জলধরকল্পম্‌। 
হরিরুপগতইতি তিমিরমনল্পম্‌ ॥”5 
_-হরি এসেছেন” বলে তিনি জলধর-সদৃশ গা 
অন্ধকারকেই আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন । 
“রসজলধিনিমগ্ন! ধ্যানলগ্! মৃগাক্ষী”-রাধার উপরি-উক্ত দশীত্রয় কোনে! 
(কোনে! স্থলে ভাগবতকে স্মরণ করায়। যেমন “মুস্ছরবলোকিত মণ্ডনলীল? 
ক্লোকটি। এটি ভাগবতের দশম স্বন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের একাধিক শ্লোকে 


৯ শী” ১১. 
২ গী" ৬২ 
৩ নী" ৬1 
৪ শী' খ।৭ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১২৫ 


বর্ধিত ব্রঞ্ববধূবর্গের বিলাসবৈবর্ত-লীলার অনুরূপ | সেখানে দেখি, জয়দেবের 
কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার মতোই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কাতর!| ব্রজগোপীরাও নিজেদের 
কৃ্ণজ্ঞান করে কৃষ্ণেরই বিবিধ বাল্যলীলান্ুকরণ করেছিলেন । গীত- 
গোবিন্দের সপ্তম সর্গে রাধা-কর্তৃক কৃষ্ণের অন্যনারী-সম্তোগের যে-কল্পনা 
পাই, তাও অসুয়াখিয্না ভাগবতীয় ব্রঞ্জবধূ কর্তৃক প্রতিনায়িকার সৌভাগ্য- 
তাঁবনারই সহোদর । অষ্টম সর্গের অন্তিম শ্লোকে নিবদ্ধ বংশীমহিমাও 
ভাগবতের অনুরূপ মহিমাসুচক কা স্ত্ঙ্গ তে কলপদায়ত”১ প্লোকটি মনে 
করাবে । তবে ফেক্ষেত্রে ভাগবতীয় শ্লোকে বংশীমাহাত্বোর সঙ্গে শ্রীকষ্ণের 
অসমোধ্্বরপশ্রীর যাহপ্রভাবও যুক্ত হয়েছে, জয়দেবে সেখানে বিশুদ্ধ মুরলী 
মহিমাই কীতিত : 

"অস্তর্মোহন-মৌলিঘূর্ণন-চলনন্দার-বিঅংসন- 

স্তবাকর্ষণ-দৃ্টিহর্ধণ-মহামন্ত্রঃ কুরঙ্লীদশাম্‌। 

দপাদ্ধানব দুয়মানদিবিষদ্দ,বার হুঃখাপদাং 

ংশঃ কংসরিপোর্বাপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥+৮২ 

তাৎপর্য, কংসারির যে বৰংশীরব গীতিমুগ্ধা সগনয়নাদের মনোমোহনে ও . 
শিরোধূর্ণনে, এলায়িত কবরী থেকে মন্দারমাল্যের বিশ্রংসনে .এবং তাদের 
স্তস্তন আকর্ষণ বশীকরণেও মহামন্ত্রয্বরূপ, তহৃপরি দানব-উপপ্র্ত দেবগণের 
দুর্বার ছঃখরাশি নিবারণে নিপুণ সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ বিধান 
কর্চক। 


শ্রীকৃষ্ণের অধরহধা-সিঞ্চিত এই “অস্তর্মোহন” মুরলীর সাঁছাত্মা-বর্ণনায় 
ভাগবত ও গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য বিস্ময়কর | ভাগবদ্ধের “সিঞ্চাজ 
নজ্বধরাহৃতপৃরকেণ হাসাবলোককলগীতজ হৃচ্ছয়াগ্রিং'*৩ এবং গ্লাতগোবিন্দেক্ 
“সঞ্চরদধরহৃধামধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহনবংশম্”* পাশাপাশি স্থাপন করলে 
বিষয়টি স্পঃ হবে । 


আমর! জানি, গীতগোবিশ্দবের পঞ্চম সর্গে জয়দেব রাধাকৃঞ্জকে "ম্পতি” 


সি দা জর ও ও আর টা গন কমা তার উওর উবার 


১ ভা" ১০২৯৪, 
২ শী" ৮১১ 
৩ ভাত ১৭1২১1৩৯ 


৪ শী ১২ 


১২৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


রূপে অভিহিত করেছেন ।১ দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণকে রাধার পতি”ও বলেছেন ।২ 
কোনে কোনে। সমালোচক জয়দেবকাবো রাধাকৃঞ্জের এই দাম্পতা-ভাবনার 
উৎসরপে ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাঁণের উল্লেখ করে থাকেন। উক্ত পুরাণের জীকৃষ- 
জন্মুখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রক্গাকর্তৃক রাধাকৃষ্জের বিবাহদানের প্রসজ 
আছে । উল্লেখযোগাঃ গর্গমংহিতাতেও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ করি 
গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-যজ্ঞে দেখি পুরোহিত 
্য়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। শুধু তাই নয়, গর্গসংহিতার আদি শ্লোকেই কৃষ্ 
'রাধাপতি” রূপে বন্দিত।৩ বোধ করি বল্লভাচার্ষের কালঃ পর্যস্ত ব্যাপক 
পরিমাণে গ্রক্ষেপ চলে এসেছে বলেই বাধাকৃষ্জের স্বকীয়-তত্ব প্রতিষ্ঠায় 
গর্গসংভিতার এত আগ্রহ । কিন্তু রাধা! ও কৃষ্ণের দাম্পত্যকল্পনা শুধু 
্র্মবৈবর্ত পুরাণ ও গর্গসংহিতারই বৈশিষ্টা নয়, বৈষ্ঞবশান্ত্র ভাগবতও 
কৃষ্ণ-গোপীর অনুরূপ ভাবনায় উদ্বন্ধ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়ন্ত্রিংশ 
অধায়ের অষ্টম শ্লোকটির অংশ-বিশেষ প্রমাণষরূপ উদ্ধার করা চলে: 
“ফিগন্ুখাঃ কবররশনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধেবা” | এ শ্লোকে ব্রজবধূরা কৃষ্ণবধৃ' 
রূপে উল্লিখিত | আবার ত্রিংশ অধ্যায়ের ষড়.বিংশ ও উনচত্বারিংশ শ্লোক 
ছুটিতে প্রধান গোপী অন্যান্য গোপা-কর্তৃক কৃষ্ণের বধৃবূপে স্বীকৃত । 
উদাহরণ প্রসঙ্গে স্মরণী, “বধ্বাঃ পটৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যাত৭£ সমক্রবল্‌” 
এবং “কৃষতঃ সা বধূরন্বতপাত? | পক্ষান্তরে কৃষ্ণকে গোপী “আর্ধপুত্র' 
সম্ভাষণ করেছিলেন ভ্রমরগীতায়, “অপিবত মধুপুর্যামার্ষপুত্রো হধুনান্তে”ৎ 
ইত্যাদি জিজ্ঞাসায়। 

মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব হলেন কবি। তার কাব্য সকলোপজীবী 
হয়েই ভুবনোপজীব্য। সকলোপজীবী রূপে গীতগোবিন্দের একটি প্রধান 
উপার্দান যে ভাগবভ.তা অনুমান করা যেতে পারে। ভাগবতে যেমন 
৬০ ও বিষুবপুরাণের বু চিত্র ও ধ্বনির প্রতিরূপ পাওয়া যায়, গাত- 

১: দম্পত্যোপ্সিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রস£” গী" ৫১৯ 

২ “কামশরৈত্বদভূতমডডূৎ পত়্যুর্নঃ কীলিতম্” গী" ১২1১৪ 

ও *'ঠলন্দ[তিপদদ্ঘয়ং হাদি ঘধামি রাধাপতে+” গোলোকথণ্ডষ্‌ ১১ 

৪ গ্সংহিতার অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিষক্টিতম অধ্যায়ে আছে : “অন্বাশ্চতুঃ সহন্বাণি কলৌ পঞ্চশতানি 

চ। গতে গিরিবরে ছি নাথ; প্রাহুর্তবিষ্কতি ॥ তং রি জনে বিু্ামী রবে ) | 
বনভাস্তাশ্ তচ্ছিন্ান্চান্তে গোকুলক্বামিনঃ ॥ ২৯-৩* ॥ : 


এ ভা ১৭১৯৭1২১ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ব যুগ ১২৭ 


গোবিদ্দেও তেমনি. ভাগবতের অনুরূপ চিত্র ও ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয়। 
ইতোমধ্োই আমর] তারই কিছু কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এখানে 
আরও কিছু তুলে ধরার অবকাশ আঁছে। 
ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণের কথামৃত সম্বন্ধে বলেছেন : 

“তব কথাম্বতং তণ্চজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্াধাপহং। 

শ্রবণমঙ্গলং প্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভুরিদা জনা: ॥৮৯ 
আর জয়দেব বলছেন : 

“শ্রীজয়দেবকবেরদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্ঘলগীতি |৮২ 
পুনরপি। ] 

“ইহ রসভণনে কৃতহরিওণনে মধুরিপুপদসেবকে | 

কলিযুগচরিতং ন বসতু ছুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥১১৩ 

ভাগবতের “কল্াষাপহং” “শরবণমঙ্গলং”, কথাম্বত জয়দেৰে “কলিযুগ- 
চরিতং ন বসতু ছুরিতং” “মঙ্গলমুজ্জলগীতি” হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। 

প্রসঙ্গত গীতগোবিন্দের হ্ববিখ্যাত দশাবতার-বদানার পদটিও মনে পড়তে 
পারে। এ পদের অন্তিমে অবতারী-্শ্রীকষ্ণপদে প্রণতি জানিয়ে কৰি 
বলছেন : 

“্ঘশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম£:? | 

এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে, নিশ্বার্ক-সন্প্রদায়ের দাবী, স্ভারাই সব 
প্রথম দশাবতার বন্দনার সূত্রপাত করেছিলেন। শুধু তাই নন, কৃষ্ণকে 
ঘবতাবী-রূপে একমাত্র তারাই মেনেছেন। আধুনিক কালে কো কোনে! 
গবেষক নিশ্বার্ককে আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করতে য়ে মুলত 
শিগ্বার্ধ-মতকেই জয়দেবীয় দশাবতার-বন্দনার উৎস বলে প্রচার উদ্র্যোগী 
হয়েছেন । এ*দের অবগতির জন্য জানানে! যায়, দশাবতারের উল্লেখ ন। 
থাকলেও ভাগৰতেই প্রথম অবতারের সংখ্য। নির্দিষ্ট করার একটি প্রবণতা 
লক্ষ্য করি। আর নিম্বার্ক-শি্ভ ওহৃম্বর আচারের 'নিশ্বার্ক-বিক্রান্তি? গ্রন্থেরও 
পূর্বে ভাগবতেই কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অবতারী-বূপে বন্দিত, 'কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ হ্বয়ম্‌”। 
শুধু ভাগবত নয়, ভাগবতানুগামী গর্গসংহিতাতেও কৃষ্ণকে অবতারী ভগবান 





১ ভী" ১১1৩১]৯ 
২ গী* ১1২৫ 
৩ গী' ৭২৯ 


ূ তৃতীয় অধ্যায় 
ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


ভাগবত ও গ্ীতপোবিল্দ 
মধুর কোমলকাস্ত-পদ্াবলীর কবি জয়দেব বাঙলা] গীতিকাব্যের আদি- 
গঙ্গোত্রী। হ্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গীতগোবিন্ব-কার কি ভাগবতের সঙ্গে 
পরিচিত গ্লেন ? 

প্রশ্নটির আলোচনা চলতে পারে হুভাবে 1 প্রথমত, দীক্ষিত সম্প্রদায়েব 
অভিমত উদ্ধার করে। দ্বিতীয়ত, অদীক্ষিত সমাঞ্জের দৃর্টিকোণ তুলে ধরে। 

দীক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত-ম্বরূপ আমরা হরেকৃষ। মুখোপাধ্যায়, 
সাহিত্যবত্ব-প্রণীত “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন' গ্রন্থের প্ভরীমদ্ভাগবত 
ও শ্রীগীতগোবিন্দ” নিবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভাগবতের সঙ্গে 
জয়দেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে উভয় গ্রন্থ থেকে একাধিক 
সানৃশ্টমূলক শ্লোক উদাহত হয়েছে। যেমন ভাগবতের "রানপধশধ্যাক্সে 
কুষেণের রাঁসকেলি-বর্ণনার অংশবিশেষ গীতগোবিন্দের আনর্শন্থল বলে 
বিবেচিত : 


“কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। 
উন্নিন্তরে পৃজিতা। তেন শ্রীয়ত। সাধু সাধ্বিতি। 
তদেব ফ্রবমুস্লিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ।”৯ 
অর্থাৎ কোনে। গোপা কৃষ্ণের সঙ্গে বিশুদ্ধ স্বরজাতির আল্গীপ করায় 
'সাধু' “সাধু, বলে কৃষ্ণ তার প্রশংসা করলেন। সেই গোপীও জর 
অমিশ্র বরক্কাতি ফ্রবতালে সংগত করে গান করায় অধিকতর 
মুকুন্দ তাকে বহুমানিত করেন । 
পুনরপি, 
“দৃত্যুতি গায়তী কাচিৎ কৃজন্ন,পুরমেখল! | 
পার্থস্থাচতহত্তাজং শ্রাস্তাধাৎ সনয়োঃ শিবম্‌ ॥৮৭ 
তাংপর্ষ, নৃত/্ীতে পরিষ্রাস্া কোনে! গোপী পার্থস্থিত অচ্যুতের "সুখকর 
করকমল নিজবক্ষে স্থাপন করলেন নৃত্যকালে তান দুপুর ও. গল! 
অবিরাম ঝাংকৃত হুচ্ছিল। মেখলামুখর রাসস্থলীতে এই *গোপীতত্ততি-" 


৯ দা ১৭1৬72৬ 
শন ফা" ১৯144188 





১১৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ব্যাঙ্জনিপৃণ” মধুসূদনের দর্শন গাতগোবিন্দেও পাওয়া যায়। গীতগোবিমোর 
প্রথম সর্গান্তগত “সামোদদামোদর” প্রসঙ্গে রামকিরী-রাগে গেয় চতুর্থ গীভটির 
একচল্লিশ ও পয়তাল্লিশ সংখাক ছুটি শ্লোক যুক্ত করলেই পূর্োন্ধত ভাগরতীয় 
প্লোকঘয়ের পূর্ণচিত্র পাবে! £ 
“পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সন্বাগম্। 
গোপবধূরনূগায়তি কাচিহ্রদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥”১ 


“করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলমনবংশে । 

রাসরসে সহনৃতাপরা হরিণ যুবতি প্রশশংসে ॥২ 
অর্থাৎ কোনো গোপবধূ অনুরাগভরে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তার লঙগে 
উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করছেন । 


কেউ মুরলীধবনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তালবক্ষা! করছেন, তাতে তার 
বলয়্গুলি মৃদু শিঞ্জিত হচ্ছে । হরি রাসরসে নৃত্যপর1 সেই সহচরীর প্রশংসা 
করছেন। 


এখানে উল্লেখযোগাঃ ভাগবত ও গীতগোবিদ্ব_-কেশব-কেলিরহস্যপূর্ণ এই 
ছুই গ্রন্থের মধ্য বূপকল্পনাগত তথ] পদবন্ধগর্ত মিল আরো একটি দেখিয়েছেন 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় । ভাগবতে আছে : 


“তদ্বাগ, বিপর্গে! জনতাঘ-বিপ্লবে। 

যম্মিন্‌ প্রতিক্লোকমবদ্ধবত্যপি । 

নামান্যনস্তস্ম যশোহক্ষিতানি যং 

শৃথস্তি গায়স্তি গৃণস্ি সাধবঃ ॥৮৩ 
তাৎপর্য, যে-বাক্যের প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামযশ অংকিত, তা! অপভাষায় 

রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবগ-কীর্তন করে থাকেন, কেননা! অনস্কের 

নামগুণাবলী-পৃত বাকাই জনসমান্জের পাপবিপ্লব বিদুরিত করতে ,সমর্থ। 
আমরা জানি, বেদব্যাসের নিকট কথিত নারদের এ-উদি ভাগবতের 
একেবারে উপক্রমণিকাপর্বেরই অন্তর্গত । 


১ শী ১৪১ 
২. লী” ১1৪৫ 
শ্ ভা ' ১1১১ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ত যুগ ১১৭ 
সাহিতারত্ব মহাশয় মনে করেন, ভাগবতের এই শ্লোক স্মরণ করেই 
গ্লয়দেৰ লিখেছেন : 
“্বাগ-দেবতা চরিতচিত্রিতচিত-সন্পা 
পল্লাবতী-চরণ-চাঁরণ-চক্রবতী । 
স্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত- 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥৮৯ 
অর্থাৎ ধার মানদমন্দিরে বাগদেবীর চরিত চিত্রিত এবং যিনি পল্মাবতীর 
চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সেই কবি জয়দেব বাস্বদেব-রতিকেলিকথা সমন্থিত 
এই রসপ্রবন্ধ রচনা! করছেন | 
ভক্তের দৃষ্টিতে, ভাগবতেরই “নাষান্যনস্তস্য যশোহস্কিতানি” গীতগোবিন্দে 
হয়েছে-পশ্রীবাহ্বদে ব-রতি-কেলি-কথা-সমেতমেতং''পপ্রবন্ধম্‌ 1” আর সনা্ভ- 
শুদ্ধি সম্বন্ধে কবির আত্মবিশ্বাসেরও মূলে আছে ভাঁগবতীয় নারদ-বেদব্যাস 
সংবাদের সেই স্ব অভিমত, যে-বাকোর প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামষশ 
অংকিত; তা অপভাষায় রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্ভন করে 
গাকেন। 


শুধু শব্দার্থের সাদৃশ্ট্েই নয়, ভাব ও তত্ৃদর্শনেও ঈীতগোঁিদদ থে 
ভাগবতেরই উত্তরসাধক, সে বিষয়েও বৈষ্ণব-ভক্তসম্প্রদায় আমাদেক সচেতন 
করে তুলতে চেয়েছেন । প্রপক্গক্রমে কবি জয়দেব ও ্রীগীতগোবিদ্মা-কারের 
উক্ভিটিই উদ্ধারযোগ] : 

“গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্‌ হার 
প্রেষধর্ষের অন্যতম সুত্রগ্রস্থ বূপে, শ্রীমস্তাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য স্ব্পিই গ্রহণ 
করিয়াছেন ।”২ 

গীতগোবিষ্বকে দীক্ষিত সন্প্রদ্দায় যখন প্প্রীমপ্তাগবতের কবিত্বময় ডায্যরপেই 
গ্রহণ” করেন, অদদীক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে আধুনিক ইতিহাস" 'গ্রবেষক ড 
সুশীলকুমার দে তখন গীতগোবিন্দকে ভাগবত-ভাষ্য বলা তো দুরে থাক, 


জয়দেবীয় কাবো ভাগবতীয় প্রভাবকেই সম্পূর্ণ অীকার করে বলেন : 
০ ৪ 2 0:005519 60056 605 809299 0৫ 08৯5495516 80817 


১ শী” ১২... 
“কৃষি জলাখেয ও জীগীতগোবিদ্ব/ পৃ ১০৯ আসা 


১১৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


(100 9৪ 69 10751১8-0001 1989170 ০0: 005 9210090-1308895508%, 
13101) 8৮ 0109 ৪1] 011906 176130103) 01 10801)8, .. 8050. সনি 
006 20000108]) 8100. 006 59108] 00998-1118, 2১ 
যেহেতু ভাগবতে রাধানাম উচ্চারিত নয়, কিন্তু গীতগোবিদ্দে বাধাই 
রাসের কেন্দ্রস্থ নাঁয়িক! এবং যেহেতু ভাগবতে শ!রদ, কিন্তু গীতগোবিন্দে 
বাসম্তরাস বিলসিত, সেইজন্যই ড* দে জয়দেবের কাব্যে ভাগবতীয় 
প্রভাবকে অগ্রাহ্হ করতে চান। আমরা কিন্তু তার উভয় যুক্তিকেই 
খুব জোরালো বলতে পারপ্নি না। যেমন অপরিহার্য বলে মনে 
করিনা গীতগোঁবিন্দকে ভাগবতের “কবিত্বময় ভাষ্য” বলাও । অর্থাৎ, 
গীতগোবিনা কাবো ভাগবতের প্রভাব নির্দেশের পথে আমরা যুগপৎ দীক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ এবং অদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অতিযুক্তিবাদের বাড়া- 
বাড়িকে বর্জন করার পক্ষপাতী । আমরা জানি, গীতগোবিন্দের স্পষ্টতই 
একটি ধর্মীয় আবেদন আছে, এবং সেখানে বৈষ্ণব শান্ত্রপে ভাগবতের কিছু 
প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়। 
ধারা গীতগোবিন্দের ধর্মীয় প্রেরণাকে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অনুরঞ্জন মাত্র মনে করেন, প্রথমে তাদেরই ভ্রান্তিনিরসনে এ- 
কাব্যের দ্বাদশ সগাস্তর্গত কবির আপন বক্তবাকেই তুলে ধরা যায় : 
প্যদৃগান্বর্বকলাদু কৌশলমনধানঞ্চ যদ্বৈষণবং 
যচ্ছুঙ্গারবিবেকতত্বমপি যৎ কাবোধু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানা ত্মনঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়স্ত সুধিয়: শ্রীগীতগোবিন্দঃ 0২ 


স্বধীরৃন্। যদি গান্ধর্কলায় এবং বৈষ্ণবের অনুধ্যান-বিষয়ে, যদি 
বিবেকতত্বে এবং শুঙ্গাররসকাব্যে ওৎসুকা থাকে, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ বিদ 
জয়দেব কবির 'শ্রীগীতগোবিন্দ” কাবা চিন্তা করুন । 

ষীর1 গীতগোবিনাকে শৃঙ্গাররসসর্বষ গন্ধবকলাতেই পর্যবসিত মাত্র দেখেন, 
তারা ভুলে যান, বিবেকতত্বের সঙ্গে অস্থিত বৈষ্ণবের ধ্যানকৌশলই 
গীতগোবিদ্দের প্রাপ। স্বভাবতই গীতগোবিন্দের কবি তার কাবোর প্রারস্তেই 
অধিকারীকে চিহ্নিত কষে নিয়েছেন : 


১ শ9৩070021 ৮০৩৫৫১৮ 119101% 0৫6 98058070 160৬ ০1, 15 56০ 
0. 391. 204 8016500 ২ গ্বী' ১২1২৭ 


ভাগ্গকত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১১৯ 


প্যদি হবিস্মরপে সরসং মনে! 

যদ্দি বিলাসকলাসু কুতৃহলম্‌। 

অমধুরকোমলকাস্ভপদাবলীং 

শৃধু তদ1 জয়দেবসরষতীম্‌ ॥”১ 
আমর] জানি, ভাগবতেও“অধিকারী' চিক্কিত হয়েছেন *শ্রদ্ধান্থিতঃ” ও প্ধীরঃ” 
রূপে ২। অবশ্থ রঙ্গিকের দিতে পুরাণ হলেন মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। 
কাজেই ভাগবতের তত্বরস গীতগোবিন্দে কাস্তাসম্মিত বাণী হয়ে কাব্যরসে 
বিগলিত হবে, এতে আন আশ্চর্য কি! গীতগোবিন্দের অধিকারীকে তাই 
শুধু 'শ্রদ্ধান্থিত” ও “ধীর হলেই চলবে না। তিনি রদিক তো হবেনই, কিন্ত 
তারও আগে তার মন হরিপ্মরণে সরস হওয়া চাই। কাব্য ও পুক়াণের এই 
ঘ স্ব বৈশিষ্টোর প্রসঙ্গটি মনে রেখেই গীতুগোবিন্দে ভাগবতীয় প্রভাব অনুসন্ধান 
করতে হয়। তবে এপ্প্রভাবও এতদৃর নয় যে, গীতগোবিন্বকে ভাগবতের 
রসভাষ্য বলে ঘোষণা করতে হবে । 


আমর! তো পূর্বেই বলেছি, ভাগবত ও গীতগোবিন-কেশবকেলিরহস্ম- 
পূর্ণ উভয়গ্রস্থেই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবতারণা করা। হয়েছে, তবে একটির 
উপজীব্য শারদরাস,' অন্যটির বাসস্ত। স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে পষ্টভূমিকা ও 
্রস্তুতিগত কিছু “দ্বিবিধা'ও লক্ষিত হবে । শারদরাসে কাতায়নী-স্রতপরায়ণ। 
কুমারীদের একাস্তিক আকাজ্ঞা! পূর্ণ করাই ছিল কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য । 
“ময়েমা রংস্যথ ক্ষপ1:*৩-্্ব্রতশেষে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পাপন করতেই 
শারদপৃিমায় কৃষ্ণ বেপুনাদ করেছিলেন | তার বংশীধ্বনিকে অনুসরণ করে 
বার্ধমাণ। ব্রজ্জগোপীর। পিতা-ভ্রাতা-পতি-পুত্র পরিত্যাগ করেই স্বাসস্থলীতে 
উপনীতা হন।* কৃষ্ণনঙ্গলাভে তারা মানিনী হলে, বোধকরি -বিপ্রলম্তে€ 
াদের প্রেমসাধনাকে সম্পুর্ণতা দেবেন বলেই শ্রীক্ণ আবার কোনো! প্রধানা 


১. শা" ১৩ 
২ ভা" ১০।৩৩।৩৬ 
৩ ভা” ১০২২।২৭ 
৪ “তা বারধমাণাঃ পতিতিঃ পিতৃতিত্রকৃবন্ধুভিঃ 
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো। ন ন্তবর্তন্ত মোহিতাঃ” ॥ "ভা ১০২৯৮ 
৫ “ন বিনা বিপ্রলয্কেদ সম্ভোগ: পুষ্টিমতে । 
কথাঙ্গিতে হি বঙ্থাদৌ ভূর়াদ্‌, রাগে বিবর্ধতে |” উজ্মনীলমণি-ধৃত আর্ধবাক্য 


১২০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


গোগীসহ অস্তনিত হলেন । আবার সেই প্রধান গোপার কাছ থেকেও 
একই উদ্দেশ্তে তার পুনরপি অন্তর্ধান। শেষে পরিত্যক্ত! প্রধানা গোপীর 
সঙ্গে অন্ান্া গোপীর মিলন ও সমবেত প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবি9াব। 
শারদরাসের এই হলো মূল বিষয়বিস্তার | | 

মাপাতদর্টিতে গীতগোবিন্দীয় বাসস্তরাস “ষাতন্ত্রাভিধানাৎ”। 
শারদরাসের প্রসঙ্গে ভাগবতে রাধানাম কোথাও উচ্চারিত হয়নি ।১ অথচ 
গীতগোবিন্দে রাধাই রাপেশ্বরী | তার গুরু-মানভার গিরিগোবর্ধনধারীর 
পক্ষেও ছুর্বহ। তিনি দললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে+, 
সামোদ-দামোদর বহুবল্লভ কৃষ্ণকে “নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং”-_যুবতিজনের 
সঙ্গে তা করতে দেখে দুর্জয় মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করে যেতে 
পারেন । প্রসঙ্গক্রমে 'অক্লেশ-কেশবঃ” সর্গটর কবিভণিতি স্মরণীয় : 

“বিহবতি বনে রাঁধা সাঁধারণপ্রণয়ে হবো 
বিগলিতনিজোৎকর্ধাদীর্ধাবশেন গতান্যত:1+২ 

প্রীতির নুানাধিক বিচার না করে হরি "সাধারণপ্রণয়””, অর্থাৎ সকল 
গোপীর সঙ্ষেই সমভাবে বনে বিহার করছেন, এতে আপনার উৎকর্ষ 
বিনষ্ট ভল, এ-ঈর্ধায় রাধা সেখান থেকে চলে গেলেন । 

শ্লোকার্থ ব্যাথায় পুজারী গোত্বামী প্সাধারণপ্রণয়” শব্দের অর্থ 
করেছেন “সাধারণবিহরণ” | প্রণয়ের তারতমা সত্তেও গোপীদের প্রতি 
কৃষ্ণের “সাম্যবাবহার”ই যে বাধার মনে “দাধারণী প্রিয়” হওয়ার 
ঈর্াভিমান উদ্রিক্ত করেছে, সে বিষয়েও টীকাকার আমাদের সচেতন 
করে তুলেছেন 1৩ 


১ সনাতনার্দি শৌড়ীয় বৈধ্ব টাকাকারগণ অবশ্ঠ ভাগবতীয় শারঘরাসের নিম্নলিখিত ক্লোকে 
রাধা'-নামের আভাঁন পান : 
“অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যনে! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে! যামনয়দ্রহঃ ॥৮ ভা" ১৩০২৮ 
আক্ষরিক অর্থে, সেই রমণীকরৃকি ভগবান্‌ নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছিলেন, তাই আমাদের 
পরিত্যাগ করে গ্রাতমনে গোবিন্দ তাকে নিয়েই নির্জনে গমন করেছেন । 
২ গী* ২।১ 
৩ “অথ সধীবচনং নিশম) ম্বরষপ্যমুডুয় শ্রীকৃষল্ত সাধারণবিহ্রণং বিলোকা ঈধোদক্লাৎ তন্দর্শন- 
মপাসহমানাইস্কতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি ।.-.কীছুসী 1 ঈর্ঘয়ানাত্র গতা | ঈর্ধাপি- 
কুতঃ? তান্খপি স্বাস্থ সমানঃ প্রণয়ো যন্ত তথা ভূতে হুরৌ বিরতি মি ধিগলিতে। নিজোত্কধঃ 
অহমেবাসাধারণী প্রিয্না ইত্]বংরূপো বস্তশ্মাৎ প্রণয়-তারতম্যাগিহার্ড সামাব্যধহরণাৎ গ্ীকৃফা্ 
দভাবানাধাত্বদর্শনাক্ষমতয়া! অন্কতো৷ গতেতার্থঃ ৷” বালবোধিনী টীকা ২১ 
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জয়দেব গোষামীর “সাধারণপ্রণয়?? শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা 
বাখে। ভাগবতে মুখাত সাধারণ প্রণয়েরই বিস্তার' প্রধানা গোগীর 
অসাধারণ-প্রণয় বা বিশেষ-প্রণয় সেখানে আভাসিত মাত্র । পক্ষান্তরে 
গীতগোবিন্দ বিশেষ-্প্রণয়েরই কাবা । দ্বাদশ সর্গাত্বক এ 'মহাকাবোর 
নায়িকা-রাধিকা নায়ক-কৃষ্ণের পরম জীবাতু। 

বল! বান্থল্য, সেই 'পরম জীবাতু” রাধা মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ 
করায় কৃষ্ণের “শন্যায়িতং জগৎ সর্বং”-_সর্বজগৎ শুন্য হয়ে যায়। তৃতীয় 
সর্গে মুগ্ধ-মধুসূদনের উক্তিতে এর সমর্থন স্মাছে : “কিং ধনেন জনেন কিং মম 
জীবিতেন গৃহেণ”৯--তাৎপর্য, (তার অভাবে ) আমার ধনে জনে জীবনে 
পয়োজন কি, গৃহেই বা প্রয়োজন কোথায়! 

অতঃপর দেখি, বিরহখিন্না মানময়ী রাধা এবং বিরহী ও অপরাধভীত 
মধুদুদনের দৌত্যভার গ্রহণ করেছেন সথী। রাধাঁবিরহে কাতর কৃষ্ণের 
কাছে এসে তিনি নিবেদন করলেন, “সা বিরহে তব দীনা”। আবার 
রাধাকে জানালেন, “সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী”' | তছুপরি অভিসারে 
তাকে অনুপ্রাণিতও করতে চাইলেন, “্রতিসুখসারে গতমভিসারে 
যদনমনোহরবেশম্‌ 1 কেননা, সংকেতকুঞ্জের দ্বারে প্রতীক্ষারত মরমী মাধব 
এতক্ষণে “পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শহ্কিতভবছপযাঁনম্‌ 1” তাই, “চল 
সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্”। অথচ কুঞ্জে প্রবেশ করে 
রাধা হতাশ হুন, “কথিত সময়েইপি হরিরভহ ন যযৌ বনম্‌- ॥ অবশেষে 
কুপ্জর্নারে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে, কিন্ত তার সর্বাঙ্গে প্রতিনায়িক1-সভোগের 
স্মারকলিপি । খণ্তিত রাধিকা ক্রোধভরে বলেন, “হরি হঞ্ষি যাহি মাধব 
যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্‌্”। জথী রাধাকে অনুনয় ক্পেন, প্মাধকে 
ম! কুর মানিনী মানময়ে।” স্বয়ং যুগ্ধমাধব একান্ত দীন প্রেমিকের আতিতে 
বলেন, “ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্মসি মম ভবজলধিরতুম্‌।? 
এরপর মাণভঙ্গে কলহাস্তরিতা রাধার সঙ্গে সানন্দ-গোবিন্দের চিরবাঞ্ছিত 
মিলন। সুগ্রীত লীতাম্বরের পরমপ্রাতিলাভের পটভূমিকায় গীতগোবিন্দের 
বাসস্ভতরাসের শুভযবনিকাপাঁত | 

বস্তত, ভাঁগবতীয় শারদরাঁস ও জয়দেবীয় বাসস্তরাস উভয়ের মধ্যে 
আপাত বৈসাদৃস্ঠ প্রথম দুর্টিতেই ধরা পড়বে। বন্দাবনের শরৎখতু ও 


পন জা এ রক আকন গর ক আত 
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বন্দাবনের বসস্তখতু তাদের নিজস্ব শ্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই যথাক্রমে ভাগবতে 
ও গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত। বর্ধার পরে খতুচক্রের আবর্তনে যে-শরতের 
আবির্ভাব তার মন থেকে মেঘমেছ্বর জলদসভ্তারের স্মৃতি একেবারে মুছে ঘায়, 
এ কথা সতা নয়। বিশেষত, ভাগবতের দশম স্বন্ধে রাসপধ্াধায়ের ঠিক 
পূর্ববতী বর্ধা-বর্ণনা অতিশয় গুরুগম্ভীর। এ বর্ধা যেন প্রাকৃত বর্ষ! নয়, 
যোগদর্শনের নান! রূপক-বাবহারের ফলে অপ্রাকৃত মানস-বর্ধার মত ঘনায়িত 
হয়ে উঠেছে। এর পরেই যে-শরতের আবির্ভাব; তা “উৎফুল্ল” হয়েও তাই 
উচ্ছৃসিতত নয়। লক্ষণীয়, শারদোৎফুল্লমল্লিকা বাক্রিতে অনুষ্ঠিত হয়েও 
ভাগবতীয় রাপ “যোগমায়ামুপাশ্রিত:”--সেখানে রাপশেখর কৃষ্ণ যোগেশ্বর 
এবং ব্রজবধূরা অপ্রগল্ভ! ও তত্ৃজ্ঞা। ভাগবত্ের পরিবেশ ও প্রধান চিত্র, 
সবই গান্তীর্ধপূর্ণ। 
পক্ষান্তরে জয়দেব-ভারতী নৃত্যপরা ১--সমগ্র কাবাখানিই অবিচ্ছিন্ন নৃত্য- 

প্রবাহে ভাসমান । এর ভিতরে বাহিরে উপচীয়মাঁন উল্লা বসম্তসখাকে 
আশ্রয় করে প্রতিবেশ থেকে মুখ্য চরিত্র পর্বস্ত সমস্তই অবিরল নৃত্য স্রোতে 
ভাসিয়েছে। এমন কি পাঠকেরও পরিব্রাণ নেই : শ্শ্রীজয়দেবভণিতমিদ- 
মধিকং যদি মনস। নটণীয়ম্‌*--মনকে নাচাতে চাঁন যদ্দি, তবে জয়দেব-ভণিত 
কাব্য বারবার পাঠ করুন| সংগত কারণেই মনে হবে, বুঝি ভাগব্তীয় 
শারদরাসের বিপরীত কোটিতে এর অবস্থান। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের 
অস্তরালেও এক পরম-সংগতি উত্ত কাব্য-পুরাণ ছুটিকে অদ্ধয়সূত্রে বিধূত 
করেছে। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের অন্তিম বন্দনাবাকোই শারদ ও 
বাসস্তবাঁসের সেই সেতুবন্ধ প্রথম রচিত : 

“গাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামভ্রুবাম্‌ 

অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুবঃ প্রেমাদ্ধয়! রাঁধয়] | 

সাধু ত্বঘ্দনং হৃধাময়মিতি বাহ্ৃতা গীতত্ততি- 

ব্যাঞ্জাহৃতটচুষ্িতঃ ট্মিতমনোহারী হুরিঃ পাতু বঃ॥"৯ 
অর্থাৎ, রাসোল্লাসভরে বিহ্বলা গোপিকাদের সম্মুখেই প্রেমান্কা। বাধা 
হৃদট আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে “তোমার মুখমণ্ডল কত সুন্দর সুধাময় 1” 
এবপ স্ত তচ্ছলে ধার মুখচম্বন করেছিলেন, মধুরহাস্যে নিখিল-চিতহারী নেই 
ছুরি, আপনাদের রক্ষা করুন। 


লগগস্জ অক ১ ৪ ও 


১. শী ৯৪৯ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১২৩ 


শ্লোকার্থ ব্যাখ্যায় পৃজারী গোস্বামী বলেন : 
"অথ কবিরপি বসম্তরাসমন্তবর্ণয়ন্‌ ৪৮88 
মনুশ্মরন্‌ তথর্ণনরূপমাশিষং প্রধুঙক্ে রাঁসেতি: 
বাসস্তরাস বর্ণন। করতে করতে অকল্মাৎ রা র|সে কৃত রাধাকৃষ্ের 
এই প্রেমবিলাঁসের অনুস্মরণ ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অন্তলীন যোগ- 
সাধনের ইংগিত বলেও মনে করতে পারেন কেউ কেউ । বিশেষত দ্বিতীয় 
সর্গে অক্েশ-কেশব চরিতগানেও রাধার' বেদনাবিক্ষুন্ধ মুহুর্তে ভাগবতীয় 
শারদরাসের স্মৃতিই সমুদ্দিত : 
প্যরতি মনো! মম কৃতপরিহাসম্” * 
ক্জারী গোঁধামীর ব্যাখায় 'কৃতপরিহাজ? তাই: 
“্রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তং? | 
কিন্তু শুধু শারদরাসের ইংগিতেই তো গীতগোবিনা কাবো ভাগবতীয় 
প্রভাবের প্রসঙ্গটি প্রতিষিত হবে না । কেননা, পদ্মপুরাণে "উভয়ত শারদ ও 
বাসস্তরাস বপিত। গর্গসংহিতাতেও তাই । আবার হরিবংশে-বিষুপুরাঁণে 
বাসস্তরাস না থাকলেও শারদরাল রয়েছে। গীতগোবিন্দের কবি হিগাবে 
জগ্নদে উল্লিখিত বাহবদেব-লীলাকথাময় পুরাঁণাদির সঙ্গে পরিচিত থাকতেই 
পারেন। সেক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠ তার পক্ষে আবশািক না হতেও পারে। 
কিন্তু গীতগোবিন্দে এমন কয়েকটি সূক্ষ্ম ভাগবত-পরিচয়ের বাজী আছে' যা 
'দৈবাৎ সাদৃশ্ঠমুলক' বলে অগ্রাহ্া করা কঠিন। কুপিতা রাধার প্রস্থানে 
অপরাধনীত কৃষ্ণ যে জগৎ শূন্য ও জীবন অর্থহীন জ্ঞান করে ভেবেছিলেন : 
“তামহং হৃদি সংগতামনিশং ভূশং রময়ামি”২ ৃ 
ঙার সঙ্গেই তো হৃদিসংগতা-হেতু অনুক্ষণ আমি মিলিত হয়ে আছি; 
রসিকপাঠকের চিত্তে ত| মুহূর্তে ভাগবতীয় রাসদৃষ্ঠে কষের পুনরাবি9্াব- 
ক্ষণে ব্রজনুম্বরীদের কাছে নিবেদিত তার অমূল্য ভাষণের অতুলনীয় অংশটি 
স্পন্দিত করে তুলবে, 
পময়। পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং ৩ 
আমি তে! অগোচরে থেকে তোমাদেরই প্রেমসেবা করেছি । 


াাওওবারজরার 4 ও উজার আবার ৫৮৫ চারার উফ বাই ক 


১. শী” ২২ 
২ দী" ৩৬ 


৩ ভা ১৯২২১ 


১২৪ ভাগবত ও বাঙলাপাহিত্য 


তবে লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কৃ্জেরই প্রাধান্ব। উপব্স্ত সকল গোগীর 
প্রতিই এটি তার একটি সাধারণ উক্তি। কিন্তু গীতগোবিন্দে গোবিন্দকেও 
অতিক্রম করে গেছেন গোবিন্দমমোহিনী বাধা । তার প্রতি প্রযুক্ত কোনো 
উত্ভিও দ্বিতীয়] কোন গোপী সম্বন্ধে প্রযোজা নয়। এ কাব্যের আদিশ্লোকে 
নন রাধাকে কিশোরকৃষ্জের পথনির্দেশের অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন : 
“ত্বমেব তদিমং বাধে গৃহং প্রাপয়”* 
--রাধা, একে নিয়ে তুমি গৃহে যাও--- 
বসত, সমগ্র গীতগোবিন্দও তাই--প্রেমের সংকেত-কুঞ্জে রাঁধা-কর্তৃক 
কষে পথনির্দেশ। জয়দেব হলেন বাধাপ্রেমের একজন পথিকৃৎ 
গংহিতাকার । গীতগোবিন্দের ক্রমোন্নীত স্তরপরম্পরায় সে-প্রেমেরই 
প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত। বাধাপ্রেমের এই বিকাশের প্রতি লক্ষা রেখেই ষষ্ঠ 
সগ “দৃষ্ট-বৈকু্' থেকে কষ্ণবিরহ্ভিণী রাধার অনুভাবগুলি সজ্জিত কর! হলো : 


" ১. “পন্ঠাতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তম্ণ১২ 
_দিকে দিকে রাধা! তোমাকেই দেখছেন । 
২. “মু্রবলোকিত মণ্ডনলীল]। 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনগ্ীলা ॥+৩ 
রাধা তোমার অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে 
অনুক্ষণ তাই দেখছেন, আর ভাবছেন, “আমিই 
কৃষ্ণ । 
৩. এশ্রিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্‌। 
হরিরুপগতইতি তিমিরমনল্লম্‌ ॥৮৪ 
_হিরি এসেছেন” বলে তিনি জলধর-সদশ গা 
অন্ধকারকেই আলিজন ও চুম্বন করছেন । 
“বদজলধিনিমগ্রা ধ্যানলগ্। মৃগাক্ষী”-রাধার উপরি-উক্ত দশাত্রয় কোনে। 
(কোনে! স্থলে ভাগবতকে স্মরণ করায়। যেমন পমুহরবলোকিত মণ্ডনলীল।” 
শ্লোকটি। এটি ভাগখতের দশম স্বন্ধের ব্রিংশ অধ্যায়ের একাধিক শ্লোকে 


কি বা জজ ও এ আতা না উল জং উদ বদ ও বট উ৩ এত শন ক জিব কি আজ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ যুগ ১২৫ 


বর্ঘিত ব্রজ্ববধৃবর্গের বিলাসবৈবর্ত-লীলার অনুরূপ । সেখানে দেখি, জয়দেবের 
কৃষ্ণশবিরহিণী রাধার মতোই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কাতর| ব্রজগোপীরাও নিজেদের 
কৃষ্ণজ্ঞান করে কৃষ্ণেরই বিবিধ বাল্যলীলাহ্বকরণ করেছিলেন । গীত- 
গোবিন্দের সপ্তম সর্গে রাধা-কর্তৃক কৃষ্ণের অন্যনারী-্সম্তোগের যে-কল্পনা 
পাই, তাও অসুয়াখিক্না ভাগবতীয় ব্রজ্জবধূ কর্তৃক প্রতিনায়িকার সৌভাগা- 
ভাবনারই সহোদরা। অধম সর্গের অন্তিম শ্লোকে নিবদ্ধ বংশীমহিমাও 
ভাগবতের অনুরূপ মহিমাঁসুচক কা স্তাঙ্গ তে কলপদায়ত”৯ ক্লোকটি মনে 
করাবে। তবে ফেক্ষেত্রে ভাগবতীয় শ্লোকে বংশীমাহাত্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
অসযোধ্বরূপশ্রীর যাতুপ্রভাবও যুক্ত হয়েছে, জয়দেবে সেখানে বিশুদ্ধ মুরলী 
মহিমাই কীন্তিত : 

“অস্তর্মোহন-মৌলিদূর্ণন-চলনন্দার-বিঅংসন- 

ত্ব্ধা কর্ষণ-দৃ্টিহর্ধণ-মহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদশাম্‌। 

দৃপাদ্দানব দুয়মানদিবিষদ্দ,বার হুঃখাপদাং 

অংশঃ কংসরিপোর্বাপোহয়তু বঃ শ্রেক়াংসি বংশীরবঃ ॥১১২ 
তাৎপর্য, কংসারির যে বংশীরব গীতিমুগ্ধা সুগনয়নাদের মনোমোহনে ও 
শিরোধুর্ণনে, এলায়িত কবরী থেকে মন্দারমাল্যের বিঅংসনে এবং তাদের 
সতস্তন আকর্ষণ বশীকরণেও মহামন্ত্রস্বরূপ; তছৃপরি দানব-উপক্রত দেবগণের 


ছর্বার ছুঃখবাঁশি নিবারণে নিপুণ, সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ বিধান 
করুক। 


শ্রীকৃষ্ণের অধরহৃধা-সিঞ্িত এই “অন্তর্মোহন+ মু্ধলীর যাঁহাত্য-বর্ণনায় 
ভাগবত ও গীতগোবিন্দের সাদৃশ্ট বিস্ময়কর । ভাগবঙ্জেন্র “সিধ্াঙগ 
ন্তবধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ হাচ্ছয়াগ্রিং”৩ এবং গীতগোবিন্দের 
“লঞ্চরদধরম্থধামধুরধবনি-সুখরিত-মোহনবংশম্”* পাঁশাপাশি স্থাপন কবলে 
বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 


আমরা জানি, গীতগোবিদ্দের পঞ্চম সর্গে জয়দেব বাধাকৃষ্জকে “দম্পতি? 


১ ভা" ১০২৯৪, 
২ গী" ৮১১ 

ও ভা" ১০1২৯/৩৯ 
৪ 


গীঃ ৯২ 


১২৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


রূপে অভিহিত করেছেন ।১ দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণকে রাধার “পতি?ও বলেছেন।২ 
কোনো! কোনে। সমালোচক জয়দেবকাবো রাধাকৃষ্জের এই দাম্পত্য-ভাবনার 
উৎসরূপে ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখ করে থাকেন। উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ- 
জন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রন্মাকর্তৃক রাধাকৃষ্জের বিবাহদানের প্রসঙ্গ 
আছে । উল্লেখযোগ্য, গর্গসংহিতাতেও অনুনূপ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ কৰি । 
গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধায়ে রাঁধাকৃষ্ণের বিবাহ-যজ্ঞে দেখি পুরোহিত 
্য়ং প্রজাপতি ব্রহ্ম!। শুধু তাই নয়, গর্গসংহিতার আদি শ্লোকেই কৃষ্ণ 
'রাধাপতি" রূপে বনদিত।৩ বোধ করি বল্লভাচার্ষের কাল* পর্যন্ত ব্যাপক 
পরিমাণে প্রক্ষেপ চলে এসেছে বলেই রাধাকৃষ্জের স্বকীয়-তত্ব প্রতিষ্ঠায় 
গ্গসংহিতার এত আগ্রহ। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের দ্াম্পত্যকল্পন! শুধু 
্রন্মাবৈবর্ত পুরাণ ও গর্গসংহিতারই বৈশিষ্টা নয়, বৈষ্ণবশান্ত্র ভাগবতও 
কৃপঃ-গোগীর অগ্নুবূপ ভাবনায় উদ্বন্ধ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়স্ত্িংশ 
অধ্যায়ের অঙ্টম শ্লোকটির অংশ-বিশেষ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার কর! চলে : 
'“ফিগ্নুখাঃ কবররশনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো”” | এ গ্োকে ব্রজবধূর! 'কৃষ্ণবধূ, 
রূপে উল্লিখিত | আবার ত্রিংশ অধ্যায়ের ষড়বিংশ ও উনচত্বারিংশ শ্লোক 
ছুটিতে প্রধাণা গোপী অন্যান্তা গোপা-কর্তৃক কৃষ্ণের বধূরূপে স্বীকৃত । 
উদাহরণ প্রনঙ্গে স্মরণীগ্ম, ণ্বধ্বাঃ পটৈঃ সুপৃজ্ানি বিলোক্যাত?1: সমক্রবন্” 
এবং “কৃষ্ণ; সা বধূরম্বতপাত” | পক্ষান্তরে কৃষ্ণকে গোপী 'আর্ধপুত্র' 
সম্ভাষণ করেছিলেন ভ্রমরগীতায়, “অপিবত মধুপুর্যামার্ষপুত্রোহধুনান্তে” 
ইত্যাদি জিজ্ঞাসায়। 
মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব হলেন কবি। তার কাব্য সকলোপজীবী 
হয়েই ভুবনোপজীব্য। সকলোপজীবী রূপে গীতগোবিন্দবের একটি প্রধান 
উপারান যে ভাগবত তা অনুমান কর] যেতে পারে। ভাগবতে যেমন 
হরিবংশ ও বিস্বপুপাণের বহু চিত্র ও ধ্বনির প্রতিরূপ পাওয়া যায়, গাত- 
১ * দস্পতোরিহ কো নকো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশো! রস” গী" ৫1১৯ 
১ “কামশরৈস্তদস্ভুতমতৃৎ পত়ামনঃ কীলিতম্” গী* ১২1১৪ | 
৩ “'চলদ্দ/তিপদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতে১” গোলোকখণ্ডষ্‌ ১।১ | 
৪ গর্গনংহিতার অন্থমেধখণ্ডে হবিষষ্টিতম অধাায়ে আছে : “অন্ধাপ্চতুঃ সহশ্রাণি কলৌ পঞ্চশতানি 
চ। গতে গিরিবন্বে হি এীনাধঃ প্রাহর্ভবিস্ততি ॥ তং পৃজয়িস্ততি ব্রজে বিধুন্থীমী রবেশগুঃ | 
বল্সসতা্াপ্চ তচ্ছিন্তাপ্চান্ডে গোকুলক্বামিনঃ & ২৯-৩* ৮ 


তি ভা” ১১1১৭।২৯ 


ভাগবত ও প্রাকৃচেতন্য যুগ ১২৭ 


গোবিন্দেও তেমনি ভাগবতের অনুবপ চিত্র ও ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয় । 
ইতোমধোই আমর] তারই কিছু কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি । এখানে 
আরও কিছু তুলে ধরার অবকাশ আছে। 
ভাগবতে গোপীবা! কৃষ্ণের কথামৃত সন্বন্ধে বলেছেন : 

“তব কথায়ৃতং তগ্চজীবনং কবিভিবীড়তং কলাধাপহং। 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥১১ 
মার জয়দেব বলছেন : 

“জ্রীজয়দেবকবোরদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্বলগীতি ॥২ 
গুনরপি, ৃ 

“ইহ রসভপনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে | 

কলিযুগচরিতং ন বসতু ছ্ুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥”৩ 

ভাগবতের “কল্াষাপহং'” পশ্রবণমঙ্গলং” কথামত জয়েবে “কলিযুগ- 
চরিতং ন বসতু দুরিতং” “মঙ্গলমুজ্ঘলগীতি” হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। 

প্রসঙ্গত গীতগো বিনে হৃবিখ্যাত দশাবতার-বন্দনার পদটিও মনে পড়তে 
পারে। এ পদের অস্তিমে অবতারীশ্্রীকৃষ্ণপদে প্রণতি জানিয়ে কৰি 
বলছেন : 

“্দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভাং নমঃ? | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিম্বার্ক-সন্প্রদায়ের দাবী, তারাই সব 
প্রথম দশাবতার বন্দনার সূত্রপাত করেছিলেন। শুধু তাই নগ্ন, কৃষ্ণকে 
অবতারী-রূপে একমাত্র তারাই মেনেছেন। আধুনিক কালে কোর] কোনো 
গবেষক নিশ্বার্ককে আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করতে য়ে মুলত 
নিশ্বার্ক-মতকেই জয়দেবীয় দশাবতার-বন্দনার উৎস বলে প্রচাষ্কে উদ্যোগী 
হয়েছেন। এদের অবগতির জন্য জানানে! যায়, দশাঁবতারের উল্লেখ শা 
থাকলেও ভাগবতেই প্রথম অবতারের সংখ্য। নির্দিষ্ট করার একটি প্রবণতা 
লক্ষ করি। আৰ নিশ্বার্ক-শিক্ত ওদুম্বর আচার্ধের 'নিম্বার্ক-বিব্রন্তি' গ্রন্থের ও 
পূর্বে ভাগবতেই কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অবতারা-রূপে বন্দিত, 'কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়মূণ। 
শুধু ভাগবত নয়, ভাগবতানৃগামী গর্গসংহিতাতেও কৃষ্ণকে অবতারী ভগবান্‌ 


১ ভা" ১1৩১৯ 
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১২৮ ভাগবত ও বাঙ্লাঁসাহিতা 


বলার প্রবল প্রবণত! লক্ষ্য করি। এ-সংহিতা। কৃষ্ণকে আবার শুধু “ভগবান 
্বয়ম্” বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বলেছে, “পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছীকৃষ্ণো! ভগবান্‌ 
য়ম্”*৯। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায়েও অন্রূপ কৃষ্ণ” 
বননার সাক্ষাৎ পাই । কৃষ্ে এই অবতারী-ভাবন1 জয়দেব তো। গর্গসংহিতা। 
বা ব্হ্ষটববর্ত পুরাণ থেকেও পেতে পারেন । কিন্তু এই উভয় ্রস্থেই ভাগবতের 
মহিমাপ্রচার এতই উচ্চক$ যে, এই ছুই গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে ভাগবত পুরাণ 
সম্বন্ধে অনবহিত থাঁকা একরপ অসম্ভব । জয়দেবের তুল্য সুক্ষ-শ্রুতিসম্প্ 
মহাকবির পক্ষে তে! আরো অসম্ভব । 

ভাগবতের জঙ্লে গীতগোবিন্দের অপর একটি গুঢ় অন্বয়ের প্রতি এবার 
রন্িক-পাঠকের দৃর্টি আকর্ষণ করা চলে । গীতগোবিনে কৃষ্ণকে তরীমুখচন্দ্র- 
চকোর" বলা হয়েছে । অষ্টম সর্গের নামকরণ কর! হয়েছে “বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি? ; 
এমনকি প্রার্থদাপদেও কবিপ্রণতি কোথাও কোথাও লক্ষ্মীকান্তেই নিবেদিত : 

“িতকমলাকুচমগ্ডল | ধৃতকুণ্ডল। কলিতললিতবনমাল। জয় জয় 
দেব হরে।;২ 


এ সগের ষড়এবিংশ শ্লোকেও বলা হয়েছে £ 

দপল্লাপয়োৌধরতটীপরিরভ্তলগ্র- 

কাশ্মীরমুদ্্রিতমুরো মধুসুদনস্য | 

বাক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ- 

স্বেদান্মুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ "৩ 
অর্থাৎ, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মাবক্ষের কু্ধুমে ধীর বক্ষোদেশ অনুলিগ্ত হয়ে 
অন্তরের অনুরাগকেই বাহিরে প্রকাশ করছে, সেই মধুসূদনের মদনসস্তাপিত 
ফেদধার] নিরন্তর আপনাদের আনন্দবর্ধন করুক। 


যে-শীতগোবিন্দ রাঁধাপ্রেমের বিজয়পত্র, যার প্রথম শ্লোকের পরমবাক্যেই 
বাধামাধবের জয় ঘোষত, সেই গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে বারংবার 'লঙ্ষীকান্ত' 
বলার তাৎপর্য গভীর । হারা এর অন্তরালে লক্ষ্মী ও রাধার অভিন্নত্ব লক্ষ 
করবেন তারা ভ্রান্ত বলেই আমাদের দুঢ় বিশ্বাস। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, 
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ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১২৯ 


ভান্তীরবনে আকম্মিক মেঘাগমে ভীত বালককৃষ্ণকে রাধাহস্তে সমর্পণ করে 
ননদ বলছেন, আমি গর্গমুখে আপনার মহিমা শুনে জেনেছি আপনি লক্ষ্মী 
অপেক্ষাও শ্রীহরির অধিকতর প্রিয়া ৷ প্রকৃতপক্ষে বৈকুঠবাসিনী লক্ষ্মী 
অপেক্ষা ব্রজবাসিনী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জয়দেবেরও চরম লক্ষ্য। 
ভাগবতই এই পরম-তত্তের সর্বাদি প্রতিষ্ঠাতা । ভাগবতে দেখি, লক্ষ্মী- 
মহিমারও উধ্বে ভ্রজবধূমহিমাকে স্থান দেওয়া হয়েছে । সেখানে লক্ষমী- 
তুলসী প্রমুখা হরিবল্লভারদের বল হয়েছে “তবপাদরজঃ প্রপননাঃ৮৯ পক্ষান্তরে 
গোপীপ্রসঙ্গে উদগাত উদ্ধবের প্রশস্তিতে কৃষ্ণের প্ভুজদগুগৃহীতক”' 
ব্র্জবধূগণই শ্রেষ্ট প্রসাদপ্রাপ্তের মর্ধাদাভাগী : 
“নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 
রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুগৃহীতকণ- 
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্পবীনাম্‌ ॥২” 
অর্থাৎ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আলিঙ্ষিতা লব্ধকাম। ব্রজস্ন্দরীব। 
যে-প্রসাদ লাভ করেছিলেন, পদ্গন্ধা! স্বরললনাগণের অপেক্ষাও ঘিনি শ্রেষ্ঠ 
সেই নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও ত] প্রাপ্তা হননি । 
ব্রজহ্বন্মরীদের মধো প্রধানা গোপীর প্রেমদৌরাত্মা আবার সর্বাতিশায়ী । 
অন্যান্থ! গোপীরা কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে বলেছেন : 
“ধন্য অহে। অমী আলে গোবিন্বাজ্ঘ জরেণবহ | 
যান্‌ ব্রহ্মশৌ রম! দেবী দধুমু দ্ধ ঘহৃতয়ে” ॥৩ 
আহা, সখীবৃন্দ, কী ধন্য গোবিন্দ-চরণপল্সের এই রেণু ! জর্বহূর্গতিজাঁল থেকে 
পরিজ্রাণের জন্য ব্রহ্ম।, শিব ও লক্ষ্পীদেবী এই পাদরেণুই মন্তকে ধারণ করে 
থাকেন। 
ধার পদধূলিই এমন অখণ্ড পুণাময়, স্বয়ং তাঁর ব্যবহার কিন্তু চমৎকৃতির 
সৃষ্টি কবে। মার্গানুসান্িণী গোপীরা বলছেন : 
“ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহুতো বধৃং। 
গোপ্যঃ পশাযত কৃষ্ণস্য ভাবাক্রোস্তষ্য কামিনঃ ॥১* 


টে ০1২৯1৩৭ 
১০1৪41৬০ 
১০1৩1২৯ 
১০1৩০।৩২ 


৬ 


এএুএএঁ 


১৩০ ভাগবত ও .বাঙলাসাহিত্য 


সবীরা, দেখে। দেখো, কামাসক্ত কৃষ্ণ তার প্রেয়পীকে বহন করে নিয়ে 
যাঁওয়াক় ভারাক্রান্তিবশত এই স্থানে তার পদচিহ্ৃগুলি ভূমিতে অধিক গগ্ন 
হয়েছে। 

'এভেভম' | গীতগোবিন্দে এমনকি রাধার চরণ-সংবাহনের কথাও 
আছে, লুপুরান্ুগত ভবার বানাও £ 

“করক্মলেন করোমি চরণমহমাগমিতাপি বিদুরম্। 
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নৃপুরমন্্গতিশৃরম ॥”* 

কৃষখ বলছেন, বহুদূর থেকে এসেছ, অনুমতি দাও আমার করকমলে তোমার 
পাদসংবাভন করি । ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ন নুপুরের মতো শয্যাপ্রান্তে 
আমাকে গ্রহণ করো। 

যিনি লক্ষ্মীর বক্ষমোভ1 তিনিই রাধার চরণপ্রার্থী। বলাই বাহুল।, 
জয়দেবের বুক্তবো প্রকারাস্তরে ভাগবতের এতিহ্াই রক্ষিত। ভাগবতে 
কষঃকে বলা ভয়েছে : “পীতান্বরধরঃ অধ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ:_-গোপাদের 
সেবাধিকারের বরদান করেছিলেন তিনি । জয়দেবের গীতগোবিন্দে তিনিই 
“সু্রীত-পীতাশ্বরঃ,- রাধিকার প্রীতিলাভে ও শ্রীতিসম্পাদনে সুপ্রীত- 
পীতান্বরধর | ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্বকে “স্বীকার” করেও ভাগবত-অতিক্রমী 
'অসাধারণ"-প্রণয়মভিমা গানে এই ভাবেই জয়দেব স্বীয় প্রতিভার 
প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কার করেছেন । 

পরিশেষে, ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের একটি আপাত-বৈষমোর 
উল্লেখ না ক্লে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। উক্ত আপাত-বৈষম্যটি 
আর কিছু নয়, ভাগবতে ও গীতগোঁবিন্দে 'রতিপতি মদনের বাবহার-বৈষম্য । 

ভাগবতের রাঁপঞ্চাধায়ের প্রথম শ্লোকটির টীকা রচনা করতে গিয়ে 
বন্দনাবাক্যে শ্রীধরস্বামী বলেছেন £ 

“ব্রক্মাদিজয়সংরূঢদর্প কন্দর্দর্পহা! | 
জয়তি শ্রীপতিগোপীরাসমণ্ডলমণ্তিতঃ ॥” 

ব্রজ্মাদি দেবতাকে জয় করে দপিত হয়ে উঠেছিল মদন। সেই বর্গজয়ী 
কন্দর্পেরই দর্পচুর্ণ করলেন রাঁসমগুলস্থিত গোপীমধামণি গোবিন্দ | স্পষ্টতই 
ভাগবতীয় রাস উক্ত বিশিষ্ট টীকাকারের ব্যাখ্যায় হয়ে উঠেছে কন্দর্পবিজয় 


উহ সউা বাই ও ওকে হস 


১ শী” ১২৩ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৩১ 


কণপর্বিজয়তন্ত যে শ্রীধরষামার ষ্কপোলকল্পলিত নয়, তারই অনুকূলে 
হাগবতের পদচতুষ্টয় উল্লিখিত হতে পারে । ভাগবতে রাসেশ্বর কৃষ সন্বপ্ধে 
বলা হয়েছে১“যোগমায়ামুপাত্রিতঃ” “আত্মারামোইপারীরমৎ” “সাক্ষান্মথমন্মথঃ 
এবং “আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত£৮ | 
পক্ষান্তরে মনে হবে, গাতগোবিন্দ মদনদীপক কাবা । এ কাব্যে মদনের 
প্রথণ প্রতাপ দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই 
বিষয়টি স্পট হবে| গীতগোবিন্দের বাসস্ত-পটভূমি “উন্মদমদনমনোরথপথিক- 
বণজপপ্রশিতবিলাপে” মুখরিত । কিংশুক “যুবঙ্গনহৃদয়বিদারণ-মনসিজ- 
নএরুচি” | কেশর কুহ্বমের বিকাশ “মদনমহীপতিকনকদণগ্ডরুচি” । এই 
মদণমথিত পরিবেশে শ্রীকঞ্জের অহুঠিত মদনমহোতসব ও “অন্গৈরনঙ্গো্সবম্”। 
এ লালানাটোর নায়িক। রাধিকাও অনুক্ষণ প্রবল কন্দর্পজ্ববে কাতরা ও 
চিন্তাকুপ। হয়ে, “অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিত-চিন্তাকুলতয়1” বহুবিহিত্‌ কৃষ্ণান্ুসরণ 
করেশ। “কিন্দর্পর্পহা” শ্রীপতিও এখানে মন্মথ-পধু্দিম্ত। মুগ্ধ মধুসুদনের 
যপ্নাতিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ : 
“হৃদি বিসলতাহারে। সায়ং ভুজজমনায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কঠে ন সা গরলছ্বাতিঃ | 
মলয়জরজে। নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 
প্রহর ন হ্রভ্রান্তানঙ্গ ক্ুধা কিমু ধাবসি ॥”১ 
অর্থাৎ হৃদয়ে আমার মৃণালের হার, বাসুকী নয়। কঠে নীলোৎ্পলমালা, 
গবলছ্যৃতি নয়। অঙ্গে শ্বেতচন্দনরেণুত ভস্ম নয়। পার্শে প্রিয়াও উপস্থিত 
নেই । তবে কেন হে অনঙ্গ, প্রহারের জন্য ছুটে আসছে ? 
ভারতায় কাবাপুরাণের প্রচলিত ধারায় রতিপতি মদনই মৃতিমাঁন শঙ্গার 
রূপে স্বীকৃত। তবে ভাগবতে কোথাও কোথাও শ্রীকঞ্ণই সাক্ষাৎ শঙ্গাররস- 
মৃতিধর। কংসের মল্লভূমিতে তাকে সর্বরসের আলম্বনস্বরূপে বর্ণন। করতে 
গিয়ে শুকদেব বলছেন: পল্ত্াণাং স্মরে। মুতিমান্”*২ নারীদের কাছে তিনিই 
মৃতিমান কন্দর্প | 
অন্যান্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও তিনি শৃঙ্গাররসের সাক্ষাৎ দেবতারপে বন্দিত। 
গর্গসংহিতায় বল হয়েছে : 
১. শী এ১১ 


২ ভা” ১০1৪৩1১৭, 


১৩২ ভাগবত ও বাঙুলাসাহিত্য 


“যামং তু শুজাররসস্য রূপং 
শ্রীকঞ্ণদেবং কথিতং মুনীক্ত্ৈঃ””৯ 
অর্থাৎ যুনীল্দ্রবর্গ বলেছেন, শুঙ্গাররসের রূপ শ্যাম এবং শ্রীকৃষ্ণই তার 
দেবতা । 
উপরি-উক্ত উন্ভয় ধারাই গীতগোবিন্দে মিলিত হয়েছে । রাসক্রীড়ারত 
কঞ্ঝ সম্বন্ধে সথীকে তাই বলতে শুনি : 
পশুর্গারঃ সখি মুতিমানিব মধোৌ 
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥”২ 
রাধার দৃষ্টিতে এই 'মৃতিমান শৃঙ্গার রসম্বরূপ? শ্রীকৃষ্ণ এ কাব্যেরই অনুত্র 
অনঙ্গমু্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন । বিরহিনী বাঁধ! সম্বন্ধে সখী কৃষ্ণকে 
জানাচ্ছেন £ 
*্ঝুলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরভূতম্‌ । 
প্রণমতি মকরমধে! বিনিধায় করে চ শরং নবচুতম্‌॥ 
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌। 
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তন্ুতে তনুদাহম্‌ ॥৮৩ 
অর্থাৎ, রাধা নির্জনে বসে স্বগমদের দ্বারা সাক্ষাৎ কন্দর্প বোধে তোমারই মুতি 
অংকন করছেন । চিত্রখানির নিয়ে মকর একে এবং হস্তে শায়কম্বরীপ 
রসালমুকুল অর্পণ করে প্রণায করছেন। 
প্রণাম করছেন, আর বলছেন, হে মাধব, এই তোমার চরণে পড়ে 
রইলাম । তুমি বিমুখ হলে সুধানিধি চন্দ্রও আমাকে এখনি দগ্ধ করবে । 
স্পঙ্টতই দেখা যাচ্ছে, গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ ভাগবতীয় কৃষ্ণের মতো 
“সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ'' নন | তিনি শুধুই মন্মথ। এর মূলে বোধকরি পুরাণ 
ও কাবোর দৃষ্িভঙ্গিগত সনাতন পার্থক্যই ধরা পড়েছে । কিন্তু “এহো বাহা? | 
বৈষম্যের মধো একটি সাধারণ এঁকাসূত্র থাকলেও থাকতে পারে । 
গীতগোবিন্দের মতো ভাগবতীয় রাসেও “অনঙ্গ” তথা 'কাম"মূলক শব্দের 
বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করি। যথা, “নিশমা গীতং তদনঙ্গবধণনং”* ব। “কামাদ্‌ 


১ গর্গ স" অন্বমেধখণ্ডম্, এক যষ্টি অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক, 

২ গী* ১1৪৮ 

৩ শী" ৪1৬-৭ 

৪ এখানে উল্লেখযোগা, “গীতং তদনলবধনং”--ভাগবতের এই “অনঙ্গবর্ধন” শব্দটির কেউ কেউ 


ভিন্নতর ব্যাখ্যার পক্ষপাতী । “বর্ধন” শব্দটিকে তারা ছেধনার্থক ধাতুনিষ্পন্ন মনে করেন। ফলত, 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৩৩ 


গোপাঃ” প্রভৃতি | লক্ষণায়ং উভয়ত ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে কোথাও 
“অনঙ্গজনন”? শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি । তর্থাৎ, কৃষ্তানুরাগবতী গোপীর চিত্তে 
ক্াামপ্রবাহকে নিত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে । গোগীদের এই নিতাপ্রেমই 
নান! শাস্ত্রে “কাম” পে অভিহিত হয়েছে বলে বিদদ্ধজন অভিমত প্রকাশ 
করে থাকেন। প্রমাণস্বূপ গোৌতমায়তন্ত্রের উক্তি উদ্ধার করা চলে: 
“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাংঃ| বন্তত, গোপরমণীর “কাম” 
যদি পরমপ্রেমই না হত, তাহলে তা কি কদাপি উদ্ধব-প্রমুখ ভাঁগবতগোষ্ঠীর 
সাপা হয়ে উঠতে পারত ? বুন্দাবনগোপীর অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমরসসীমার 
তটপ্রান্তে ধাড়িয়ে মুগ্ধবিস্মিত উদ্ধব জন্মান্তরে তাদের চরণরেগুম্পৃষ্ গুল" 
লতাদি হতে চেয়েছেন । তিনি মুক্তকঠে ঘোষণা! করেছেন : 

“এতাঃ পরং তন্ভূতে। ভুবি গোপবধ্বো 

গোবিন্দ এব নিখিলাত্বনি রূটভাবাঃ৯ | 

বাহৃস্তি যন্তবভিয়ে। মুনয়ো! বয়ঞ্চ 

কিং ব্রহ্মজল্মভিরনন্তকথা রসস্থ্য২১১ | 


তত ঝিখজ্ জজন্জ অজ আজ জবা 


চিতচ্চক্রোদয়' নাটক থেকে উদ্ধার করলাম ; 

“মাং গোবর্ধনধারিণং ন ধরণৌ কো! বেস্তি সং 

বধনং খিংস| হে বৃষহন্‌ বিভবি তদঘদ্বারৈব গোবর্ধনং ॥” ৩1৭৬ 

চৈতন্ক কর্তৃক অভিনীত ানলীলা* নাটকের উপরি-উক্ত অংশের রামনারায়খ তর্করদ্ব-কৃত 
বঙ্গানবাদ উদ্ধত হল: 

“এীরুঃ। কুন্দরি! হা আমাকে গোবর্ধনধারী বলিয়। ভুমণগডলে কে না জানে? ; 

ললিতা । হে বৃষঘাতিন্! গাবীগণের বর্ধন অর্থাৎ হিংসা করিয়াছ, সেই দোষে জগতে 
গোহত্যাকারী নাম ধারণ করিতেছ ॥ ৩।৭৬ ৮ 

বন্তত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন, অনঙ্গবর্ধনকে অনঙ্গ-ছেদন বা-হিংসন রূপে গ্রহণ 
না করলে রাদলীলার সুচনাপত্রে প্রযুক্ত শ্রীধরদ্বামীর “দর্পকন্দপর্দর্পহা” শব্দটির তাৎপর্য সবাংশে 
রক্ষিত হয় না। 

মহামহ্থো পাধ্যাক়্ প্রমধনাথ তর্কতৃষণও তার “বাংলার বৈষ্ব দর্শন" গ্রন্থের শ্যামের বাশি-প্রবন্ধে 
এই “বর্ধন'কে ছেদনার্থেই গ্রহণ করেছেন £ 

প্রকৃত স্থলে এই বুধ, ধাতুটি ছেদনরপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই কারণে অনঙ্গবর্ধন শব্দের 
এখানে কামবিনাশন এইরাপ অর্থ অনায়াসেই হইতে পারে |” দ্র" পৃ" ২৬৭ 

১ “রূঢ়ভাবা:”--“পরমপ্রেমবতাঃ” শ্রীধরটাকা 

২ ভা* ১০1৪৭।৫৮ 


১৩৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অর্থাৎ জগতে একমাত্র গোপবধৃদের দেহধারণই সার্থক। কেননা, ভবভড়ে 
ভীত মুনি অথবা আমাদের তুলা ভক্তজন যে-প্রেম লাভ করার জন্য নিরস্থর 
লালায়িত, গোপরমণার] অখিলাত্ম] গোবিন্দের সঙ্গে সেই পরম-প্রেমসন্ন্ধে 
অনুক্ষণ পৰিপূর্ণা | ভগবৎ-কথায় অনুরাগী জনের ব্রহ্মজন্মের প্রয়োজন কি? 
উদ্ধবের শ্রদ্ধাপ্তুত মন্তবো গোপীর কাম পরমপ্রেমেরই নিঃসংশয় 
অভিবাঞ্জনা লাভ করেছে । বিশেষত: ব্রহ্গসংহিতাতেও কামমূলক মর? 
শব্দের বিপুল অর্থবিস্তৃতি ঘটতে দেখি । যথা, 
“আনন্দচিন্ময়রসাক্মতয়। মনঃস্ত 
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্‌ স্মরতামুপেত্য | 
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়তাজজং 
গোবিশমাদিপুরুষং তমহং ভজামি১”? ॥ 
যে আনন্দচিন্ময় পুরুষ রসাত্মতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে কন্দর্পস্বরূপে 
প্রতিফলিত হয়ে লালার দ্বাৰা বিশ্ববিজয় করছেন; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দক্ষে 
ভক্তন। করি--উত্তিটি গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই মনে বাঁথতে হবে। 
গীতগোবিন্দেও সেই আনন্দচিন্মায় “্রসো। বৈ সঃ” গোবিন্দেরই ভজনা। 
তিনিই নিখিল প্রাণে সাক্ষাৎ প্র? | অর্থাৎ, গীতগোবিন্দে গোবিনাই 
আলম্ন বিভাব, মদন-গীত উদ্দীপক মাত্র । 
পরবতী বৈষ্ণব-রসশান্ত্রে ব্রহ্মংহিতাসহ ভাগবত-গীতগোবিন্দের এই 
গভীর স্মর-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই । “বৃহতক্রেমসন্দর্ভ টীকায় 
জীব গোস্বামী তাই “অনজদীপনে”র অত্যাশ্চর্য ব্যাখা করতে পারেন 
এইভাবে £ 
“অনঙজদীপনং ন অঙ্গোহনঙগঃ অঙ্গীতি যাবৎ তত প্রেম তস্য দীপনম্‌ |” 
কামকলারূপ অঙ্গের নয়, কিন্তু অঙ্গী যে-প্রেম, তারই উদ্দীপন- 
অনঙ্গদীপন। 
বস্ততপক্ষে, ভাগবত ও গীতগোবিন্ব--কেশবকেলিরহস্মপূর্ণ এই দুই পুরাণ 
কাব্যের কেন্দ্রস্থ রাসলীলার লক্ষা "অঙ্গ*-কামের প্রসাধনকলা নয়, "অঙ্গী”- 
প্রেমেরই সাধনবেগ | গীতগোবিন্দকে সপ্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করে পরবর্তী 
কালে যে-বাঙ্‌ল1 কাবাসাহিত্ায গড়ে উঠলো, সেখানে “অঙ্গী'-প্রেমের 
ভাগবতান্থগত এঁতিস্ত কতটা! রক্ষিত, তা কৌতৃহলের সঙ্গেই লক্ষণীয় ॥ 
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ভাগবত ও আকুষ্ককাত ন 
'ভাঁগবতে রাসপঞ্চাধায়ে কষ্ধের রাসক্রীড়। সমাপনান্তে শুকদেব বলছেন : 

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনৃরতাবলাগণঃ। 

সিষেব আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাবাকথারসীশ্রয়াঃ|৮১ 
অর্থাং, এইকব্ূপে সত্াসংকল্প ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চ কামজেতাবূপে অনুরাগিনী ব্রজ- 
বদের সঙ্গে কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃর্গার-রস-কেলিতে চন্ত্রালোকিত 
সেই সুদীর্ঘ রজনী অতিবাতিত করেছিলেন । 

এই সুবিখ্যাত শ্লোকে ব্যবহৃত 'নিশ।'শব্দে বুবচনের প্রয়োগ সহজেই 
দ্ট আকর্ষণ করে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের উপক্রম শ্লোকেও দেখেছি : “ভগবানপি 
ত' রাত্রী:” | 'াত্রি'-শবে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। উপসংহতিতেও 
দেখছ : এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত| নিশাঃ | “নিশা*শবন্দে বহুবচন প্রযুক্ত। 
মামাংসাণাস্ত্রে বলা হয়েছে, উপক্রম, উপসংহার, অভাস ( পুনরারতি ) 
অপর্ধ তা (নৃতনত্ব ), অর্থবাদ (প্রশংসা ) এবং উপপত্তি (বোধ )--এই ছয়টি 
লক্ষণ বিচার করলেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নি:সন্দেহে অবগত হওয়। সম্ভব । 
ভাগবতের বাসপঞ্চাধায়ের উপক্রম, উপসংহ্ৃতি অভাসাদি বিচার করলেও 
মনে তবে, একাধিক রাত্রির রাঁসক্রীড়াই বক্তা শুকদেব-বিবক্ষিত। বহুবচনের 
প্রয়োগে তিনি নিতাপৃণিমায় নিতারাসের প্রতি গুঢ় ইংগিত করেছেন বলেও 
ওক্তদৃষ্টিতে প্রতিভাত হতে পাবে । 

এ প্রসঙ্গে 'শরৎকাবাকথারসাশ্রয়াঃ”? শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ । “শরৎ'-এর ছুটি 
অর্থ ;-_-একটি খতুবিশেষ, অনুটি সমগ্র বংসর২। অতএব শুধু শরৎকালে না 
হয়ে বংসরের বিভিন্ন খতুতে যে-সকল শুঙ্গার কাবাকথারসের সৃষ্টি হয়, 
ভাগবতীয় রাসে তারই আস্বাদন থাকতে পারে। টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন : 
“শৃঙ্গারবসাশ্রয়া শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাবোধু যাঃ কথান্তাঃ দিষেব ইতি।” 
“সিষেব”--অর্থাৎ, “অসেবত” | বাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক, 
গোবরধ নাচার্য প্রমুখ কবিগণ আপনাপন কাব্যে বৎসরের বিভিন্ন খতুকালের 
উপযোগা রাধাকৃষ্ণের যে-শুঙ্গাররপলীলা পরিবেষণ করেছেন, রাসলীলার 
রঙ্বনীসমূহে তাই সম্যকৃরূপে সেবিত বা! আম্বাদিত হয়েছিল। লঘুতোষণী 
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টাঞ্ণায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, “শরৎকাবাকথাশ্চ সর্বা সিষেবে। তত্র 
কাবাশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দা্দ প্রসিদ্ধা স্তগা 
শ্রীচগ্ডীদাসাদি-বণিত-দানখগুনৌকাখণ্ড-প্রকারাশ্চজ্ঞেয়াঃ |" অর্থাৎ, কৃষেেের 
রাসলীলায় সকল শরৎকাব্যকথারস আম্বাদিত হয়েছিল। কাব্য শব্দের 
প্র্নোগে সে-সকল লীলার পরমবৈচিত্রীও সূচিত হয়েছে এবং তা 
গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে “প্রসিদ্ধ, এবং চত্ীদাস প্রমুখ কবির দরানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ডাদ্ি বিভিন্ন প্রকারে” বধিত।-_জীব গোস্বামীর এই বক্তব্য অবশ্য 
তার জ্োষ্ঠতাত সনাতন গোস্ামীরই প্দানুসরণ মাত্র । বৃহৎ-তোষণী টাকায় 
সণাতন বলেছেন: -“কাব্যশব্দেন পরমবোচ্িত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত- 
গোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথ। শ্রীচত্ীদাসাদি-দণিত দানখণ্ত-নৌকাখগ্ডাদি-প্রকারাশ্চ 
জ্ঞেয়াঃ।”  বৃহৎতোষণা টাকার এই *খচণীদাসাদি-দশিত-দানখপগ্ড- 
নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ? কেউ কেউ প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করে এর 
এতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেছেন । আবার, টীকাংশটীকে 
প্রক্ষিপ্ত মনে না করলেও এই চত্তীদাপই যে বড়ু চণ্তীদাস এবং দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ড যে বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীক্ৃষ্ণকীর্তন কাবোপই লালাবিবরণ সে 
সম্পর্কে অনেকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । উপরি-উক্ত টীকাংশ যখন 
সনাতনের মূলগ্রস্থসহ জীবের লঘুতোষণীতেও পাওয়! যাচ্ছে, তখন একে 
প্রক্ষিপ্ত বল! সমীচীন হবে না। কিন্তু “এহোবাহা'। বিসংবাদ বিশেষ করে 
সৃষ্টি হয়েছে প্দানথগু-নৌকাখণ্ডাদি”? কাবারচয়িত। ণ্চণ্ডীদাসাদ্ি*কে নিয়ে। 
সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এখানে কোন চণ্তীদাসের কথা বল হয়েছে? এ 
প্রসঙ্গে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এখানে যে দানখগু-নৌকাখগ্ডাদি কাবোর 
প্রকারে'র কথা বল! হয়েছে, সেগুল কোন্‌ ভাষায় লেখা? সংস্কৃতে না 
অংস্কতেতর কোনে ভাষায়? চণ্তীদাসের লেখা কোনো সংস্কৃত দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ড মাজে। অনাবিষ্কত। তাহলে, হয় চণ্ডীদাস পংস্কতে লিখেছিলেন 
কিশ্ত পরে তা কালকবলিত হয়েছে, নয়তো চত্তীদাস সংস্কৃতেতর কোনে! 
ভাষাতেই লিখেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার একাধিকবার বলেছেন; 
চৈতন্যাদেব চণ্তীদাস, বিগ্ভাপতি, রায়ের নাটকর্ীতি, কর্ণান্বত ও গীতগোবিন্দের 
লীলারস আত্বাদন করতেন। সংগত কারণেই বলা যায় যে, চৈতন্যোতর 
বৈষ্ঞব সমাজে উল্লিখিত কবিগণের কাব্য বিশেষ সমান্ৃত ছিল। স্বাভাবিক 
নিয়মে সেগুলি লুপ্ত হবার কথ! নয়। হয়ও নি। কাজেই চণ্ডীদাস যদি 
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সংস্কতে দানখগ্ডাদি লিখতেন তাহলে সেগুলি সযত্রেই রক্ষিত ভত। কিন্তু 
চন্তীদাসের এ শ্রেণীর কাবা না পাওয়ায় বলতে হয় তিনি সংস্কৃতেতর 
ভাঁষাতেই লিখেছিলেন । বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে গ্রীচৈতন্য সংস্কৃতেতর ভাষাতেই 
রাঁধারঞ্চ লীলারস আস্বাদন করেছিলেন । কাজেই চণ্ভীদাসের ক্ষেত্রেও 
ত1 হতে কোনে বাধা ছিল না । বলা বাহুলা, চণ্তীদাসের ক্ষেত্রে সংস্কতেতর 
বলতে কেবল বাঙলাই বোঁঝাবে। কেননা, চত্তীদাস প্রাকৃতে বা অপতভ্রংশে 
কোনে। কাবা লিখেছিলেন বলে কোথাও উল্লিখিত হয়নি । তাছাড়] সনাতন 
এবং জীব উভয়েই একনিঃংশ্বাসে জয়দেব ও চণ্তডীদ্াসের নাম উচ্চারণ 
করেননি । তাদের বাগ. ভঙ্গিটি লক্ষা করবার মতে। | তার গীতগোবিন্দদের 
ক্ষেত্রে বলেছেন প্রসিদ্ধ,” এবং দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের ক্ষেত্রে প্রকারঃ। 
“দাঁনখগু-নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ” | 


কিন্তু তাহলেও এই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড যে বড, চ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণ" 
কীর্তনের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড, তা বিচারসম্মত নৃতন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। 
সুতরাং শ্রীকঞ্চকীর্তনের চণ্তীদাসই চরিতামৃত-কথিত চণ্তীদ্বাস, এ অনুমান 
যুক্িসন্মত হবেনা । তবু এই বিতর্কবাহে প্রবেশের চেষ্টা ন| করে বড় 
চণ্ীদাসের শ্রীরঞ্ণকীর্তন কাব্যে ভাগবতীয় উজ্জ্বলরস কতটা আত্বাদিত 
হয়েছে, অথব! আদৌ আস্বাদিত হয়েছে কি না, তাই হবে আমাদের পরবর্তী 
আলোচনার বিষয় । 


শ্রীকঞ্ণকীর্তনের কবি বড়,চণ্তীদাস ছিলেন জয়দেবের সাক্ষাৎ কবিশিষ্ত 
এবং বিগ্ভাপতির সমসাময়িক (কেউ কেউ মনে করেন, কিছু পরবর্তী )। 
জয়দেব ভাগবতের অঙ্গে অপরিচিত ছিলেন ন| বলেই মনে হয়! বিদ্যাপতি 
ভাগবতের পুথি নকল করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমর! মিত্র-মভুমদার 
সম্পাদিত “বিদ্যাপতির পদাবলী'র ভূমিকাংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করতে পারি : 
“***১৪২৮ খ্ষ্টাব্দে-'বাজবনৌলিতেই বিগ্তাঁপতি কর্তৃক ভাগবতের অনুলিপি 
সমাপ্ত ”১। পুনরপি, ****অস্ততঃ দশ বৎসর কাল (লিখনাবলীর রচন। 
২৯৯ ল. স. হইতে ভাগবতের লিপিকাল ৩০৯ ল. স.) রাজবনৌলিতে 
অপেক্ষাকৃত দারিদ্বোর ও বিপদের 'মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমত্ভাগবতের 
প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময় তাহার মনের মধ এমন একটি পরিবর্তন 


০০৬০ 


১ বিস্তাপতির পদাবলী, পৃ* ৩।1/,, 


১৩৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


আপিয়াছিল যাহার ফলে উহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রুপান্তরিত 
হইয়াছিল”৯ | 

এখানে “মনের পরিবর্তন” আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বিদ্যাপতির 
ভাগবতত-চর্চার গুরুত্বপুর্ণ তথাটিই বিবেচা | বস্তুত, বড়, চণীদাসের সমসাময়িক 
অথব| কিছু পুবব্তী, এই কবি মিথিলায় বসে ভাগৰতচর্চা করছেন" অথচ বড়, 
চত্ীাঁস ভাগবতের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত, একথ! সহজে বিশ্বাসযোগা 
নয় বলেই আমাদের ধারণ। | বিশেষ করে, মধাযুগের ইতিহাসে বংলা! ও 
মিথিলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবাদতুল্য হয়ে আছে । বিগ্যাপতি 
ও বড, চণ্ডা্াসের কবিকল্পমার সাদৃশ্যও উক্ত যোগকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করে। অতএব বঙ, চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাগবতের ভূমিক। সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠ! 
নিতান্ত স্বাভাবিক । 

সঞ্চয়ন, শ্বাকরণ ও প্রকাশন--এই ত্রয়ী কবিবৃত্তির সার্থক সমন্বয়ে বড় 
চণ্তীদাপ মহাকবিনাম। | অনিঃশেষ সঞ্চয়তৃষ্ধগায় এই কবিভূঙ্গটি ভারতবর্ধের 
প্রপদা কাবাসাহিতা-পুরাণের পদ্মাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে ফিরেছেন। বলা 
বাহুল্য, রাধাকঞ্চলীলার কথাকোবিদ্রূপেই তার বাণীকুজজে নানা পুরাণের 
সমাবেশ লক্ষা করি। স্বভাবতই কৌতুহল জাগে, রাধাকৃঞ্ণচলীলার মধুকর 
হিসাবে ভার মধুভাগুটি কচিৎ “শরৎকাবাকথাবসাশ্রয়া”ও হয়ে উঠেছে কিনা। 
প্রকৃতপ্রস্তাবে, শ্রীকষ্তকীর্তনকার ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এর 
প্রতিকুলে ও অন্ৃকুলে উভয়তই বহুযুক্তির সন্নিবেশ করা যায়। আমরা একে 
একে উভয় শিবিরের যুক্তিশৃঙ্খল! সজ্জিত করলাম । 

জন্মথণ্ডের প্রারস্তেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের ভাগবত-বহিভূততি বিষ 
পূরাণাশিত চিন্তাধারার পরিচয় মেলে । পৃথুভীরব্যথাতুর পৃর্বীর ভাঁর 
মোচনের জন্য ব্রহ্মাকে নারায়ণ ণ্ধল কাল দুই কেশ” দিয়েছিলেন । 
বিষু্পুরাণে এই কেশ "চুল" অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রচলিত বিশ্বাস : 
“উজ্জহারাত্বনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ধৌ 'মহামুনেঃ। মহাভারতের বৈবাহিক 
পর্যাধায়েও বল! হয়েছে : “স চাপি কেশো হরিকচ্চকর্ত একং শুক্লমপরধ্াপি 
কৃষ্ণম্” ৷ হরিবংশেও অনুরূপ ঘটনারিবরণ স্থান লাভ করেছে। ভাঁগবতে 

গত কারণেই এই “কেশৌ সিতকৃষ্ধৌ?? হয়েছে কেশ'স্বর্ূপ। “কেশ” 


অর্থাৎ তেক্ত বা শক্তি। প্রসঙ্গত চৈতন্যচরিতা মৃত কাব্যের মধ্যলীলার অন্তর্গত 
১ তত্রৈব, ৭1, 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৩৯ 


'প্রয়োজন-প্রেম-বিচার' শীর্ক ত্রয়োবিংশ পরবিচ্ছেদটি স্মরণীয় । উত্ত 
পরিচ্ছেদে সনাতন-শিক্ষার অস্তে আছে : 

“তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল। 

ভাঁগবতদিদ্ধান্ত গুট সকল কহিপ। 

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি । 

ইন্দ্র আসি কল যবে শ্রীকুষ্ণকে স্তৃতি ॥ 

মৌষললীল! আর কৃষ্ণর-অন্তর্ধান 

কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখাযান ॥৯ 
এখামে মহাভারত 'ও বিঞু্পুরাণের সঙ্গে ভাগবত-সিদ্ধান্তের গুরুতর পার্থ 
নির্দেশে করতে গিয়ে €কশাবতার'কেও স্মরণ করা হয়েছে : “কেশবতার 
আর যত. বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥” সবাবতাবরের মুলীভূত কৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগবান্। তিনি বা তার অংশস্বরূপ বলরাম কখনো কারো, মাথার কেশের 
অবতার হতে পারেন না। বিশেষত, বিধাত। জরারহিত, অবায় অক্ষয় 
যৌবনারূঢ । কাজেই বিঞ্ুপুরাণাদিতে বণিত তার শুরুকেশ-কল্পনা অসম্ভব । 
এটিই ভাগবতাশ্রয়ী সাধারণ বৈষ্কব-সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার 
াগবতকে অঙজীকাগ না করে বিঞ্ুপুরাণকেই স্বীকার করেছেন। বড় 
চণ্ডীদাস তাই তার কাব্যের জন্মথণ্ডে কৃষ্ণকে “ম্বয়ং ভগবান? বলেননি, 
অবতার বলেছেন। বিষ্ণুর কৃষ্ণকেশে তার জন্ম। 

কবির এই ভাগবত-বৈষমা ধীরে ধীরে আরে! প্রকট হয়েছে । উদাহরণ 

ধর্ধপ বল] যায়, বড় চত্তী্দাসের নারদচরিত্র পরিকল্পন1 যে-কোনে। ভাগবত- 
রসিকের চিত্তে আঘাত হানবে | শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্ন বিদদ্বল্লভ মহাশয় এক্ষেত্রে 
কবির ওপর হুরিবংশের প্রভাবকেই জয়ী হতে দেখেছেন | অন্রূপ ভাবেই 
রুষ্ণের অস্ররাদিবধের ক্রমটিও ভাগবতক্রমের অনুসরণে রচিত নয় | বিশেষত 
নারদের শাপে বৃক্ষে পরিণত ছুই কুবেরকিস্কর যমল ও অজু্নকে তিনি 
কংসপ্রেরিত অদুব ভেবেছেন 1১৯ লক্ষী ও রাধার অভিন্নতা সম্পাদনেও তিনি 
ভাগবতেতর কৃষ্ণকথা-কাবাকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে স্মরণীয়, 


১ চৈচ, মধ্য। ২৩৯ ৫৭-৫৯ 
২ ত্র" জদ্মথণ্ড : “তার পাছে যমল আনুর্দ পাঠায়িল। 
একই প্রহারে কাহু তাহাক ভাঙ্গীল ॥” পৃ” ৩ 
ভারখণ্ডের বিবরণ অবশ্য যথাযথ : "'জমল আভ্ুন তরু উপাড়িল আন্গে ॥” পৃ" ৬৯ 


১৪০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


ভাগবতে প্রধান! গোপীর নাম ঘ্রন্টচচারিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি জয়দেবের 
কাছ থেকে রাধানাম লাভ করে থাকতে পারেন । কিন্তু ভাগবতের প্রধান 
গোঁপী বা জয়দেবের ধাধা কুত্রীপি লঙ্ষ্মার সঙ্গে অভিন্ন নন। এক্ষেত্রে বড় 
চত্তীদাস তাই অংশত ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের অনুসারী । “অংশত”, কেননা, 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই কোথাও কোথাও রাধা ও লক্ষ্মী ভিন্নাও বটেন। অবশ্য 
এই পরাণ থেকেই তিনি রাধা ও চন্দ্রাবলীর অভেদ কল্পন! প্রাপ্ত হয়েছেন; 
আবার রাধিকার মায়াপতি (রায়াণ») আয়ানকেও পেয়েছেন একই 
পুরাণের খনিগর্ভে | 

শ্রীকৃষ্ণচকীর্তনের বডায়ি চরিত্রটিকে কেউ কেউ ভাগবতীয় যোগমায়ারূপে 
কল্পনা করেছেন। কিন্তু স্বয়ং কবি কোথাও এরূপ ইংগিত করেননি । 
ভাগবতের মিলনসাধিক1 যোগমায়ার প্রভাবে শরৎকালেও “মল্লিক পুষ্প 
বিকশিত হয়েছিল। বডায়ির এরূপ কোনে যোগগ্রভাবই দৃষ্ট হয় না। 
একবার মাত্র 'বংশীথণ্ডে' “নিন্দাউলী”” মন্ত্র পডে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার প্রসঙ্গ 
আছে ।১ কিন্তু তাও কোনে উচ্চাঙ্গের যোগপ্রভাব-জাত মনে করবার 
কারণ নেই। বস্তত বড়ায়ির এগাস্ত মানবামূত্তিই রক্তমাংসের সংবেদনে, 
স্নেহের উত্তাপে অভিমানের দাহে আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে 
যায়। প্রসঙ্গত 'জন্মখণ্ডের শেষাংশে পরিবেষিত বড়ায়ি-রাধা-সংবাদ 
উল্লেখযোগ্য । সেখানে বড়ায়ি বলেছে, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
অভিমন্বাজননী আমাকে নিযুক্ত করেছেন। উত্তরে রাধার বক্তব্য £ 

“ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিত] 
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২” 

অর্থাৎ, জরতি, ভাগাক্রমেই তুমি আমার বক্ষাকার্ষে নিয়োজিত হয়েছ। 
ওগো, মধুরবাবহারনিপুাণিকা, তাহলে চল মথুরায় যাই । 

উদ্ধতিতে “মধুরাচারকোবিদে”, সন্বোধনটি লক্ষণীয় । বাঁধাকৃঞ্জের 
প্রেমসংঘটনে মধুরাচারকোবিদা-ই বভাঁয়ির শেষ পরিচয় । 

জন্মধণ্ডের পরবর্তী তাম্বুল-দান-নৌকাখণ্াণ্দর মধো একমাত্র বন্বাবন- 
খণ্ড এবং যমুনাখণ্ডের অন্তগত কালিয়দমন ও বন্ত্রহরণ ভিন্ন আর সমস্ত 
রাধাকৃষ্ণলীলাই ভাগবত-বহিভূতি কবিকল্পনা। এই খগ্ুগুলির আকর- 


রা মন্ত্রে তাক রি [ইব আঙ্গি % 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৭ম ন" পৃ" ১২২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৪১ 


্রন্থরূপে বিদ্বদ্বল্পভ মহাশয় রাধাপ্রেমানত বা গোপালচরিত, রাধাতন্ত্র, 
হরিবংশ, গর্গসংহিতা, ব্রহ্মাগুপুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন । 
শুধু বহিরঙ্গ ঘটনাবৈচিত্রোই নয়, অন্তবঙ্গ লীলাকীর্তনেও বড়, চণ্তীদাসের 
ঘাতন্ত্রা স্মরণীয় । ভাগবতে কৃষ্ণের রাঁসলীলার গুরুত্ব অপরিসীম । ব্যাখা 
প্রসঙ্গে টাকাকারগণও একে “সবমুকুটায়মানা” “সর্বোত্বমলীল1” বূপেই 
পরিকীর্তন করেছেন। কিন্তু গোপীদের জন্য তার আবির্ভাব, এরূপ উক্তি 
মূল ভাগবতে কোথাও মেলে না। বরং বিষ্ণুপুরাণে এই “অন্তরঙ্গ” হেতুর 
ক্ষাণ আভাস আছে । কালিয়দমনলীলায় মানাগ-কবলিত কৃষ্ণের উদ্দেশে 
উদগীত বলরামের বন্দনাবাক্ে শুনি £ 
“অবতীধ্য ভবান্‌ পুর্বং গোকুলেহত্র হ্বরাঙ্গনা: | 
ক্রীড়ার্থমাত্মন: পশ্চাঁদবতীর্পো২সি শাশ্বতঃ ॥৮১ 
তাৎপর্য, লীলার্থে তুমি গোকুলে দেবাঙ্গনাগণকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করিয়ে 
স্বয়ং নিত্য হয়েও পশ্চাৎ অবতরণ করেছ । 
এখানে “ক্রীড়ার্থং”” শব্দটি কৃষ্ণাবির্ভাবের অস্তরঙ্গ হেতু-নির্দেশক | 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণও দেখি শুধু পৃথুভারহরণের জন্যই নন, গোপীলীলার 
জন্যও আবিভূতি। প্রকৃতপক্ষে “গোপীলীলা”ও নয়, রাধাসঙ্গলাভই তার 
অন্তরঙ্গ আবির্ভাব হেতু ।২ তাই দেখি, ভাগবতে যখন ব্রজগে।পীমণ্ডলে 
কৃষ্ণের সাধারণপ্রণয়, শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের তখন একমাত্র রাঁধাপ্রেমাশ্রয় | 


১ বিঞুঃ ৫1৭8০ 
২ প্রমাণম্বরপ শ্রীকুষক্তনের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধারযোগ্য £ 
দানথণ্ডেস  “পৃথিবীত আঙ্গে আবতার কৈল 


তার হ্রতীর আশে 1” দ্র পৃ" ২৯, ব" সা প” সং 
“পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি 
তো! এবে পাসরিলি কেঙ্ছে । 
তোন্গার কারণে আন্গে আবতার কৈল 
দিআ যাহ আলিঙ্গন দানে ॥৮ দ্র" পু* ৪১, ব" সা" প" স" 
“অহ্রকুলদলন হরি মোর নাম। 
এবে তোর তরে কৈল অবতার কাহ্ন ॥” দ্র" পৃ" ৫০৪ রব" সা" প* স" 
ছত্রথণ্ডে-_ “অবতার কৈল আঙ্গে তোর রতি আশে । 
তোদ্ষে কেহ্নে কর এবে আঙ্গাক নিরাসে ॥ 
দ্র" পৃ ৭৫, ব* সাপ" সং 
বুদদাবনথণ্ডে-.  শপথ:করিআ! রাধা বোলে | এ বচনে | 
তোঙ্গার আত্তরে কৈলে ৷ এ বৃন্দাবনে ॥” 
দ্র“ পৃ“ ৮২, ব" সা" প* সং 


১৪২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


জয়দেবেও বাধার অসাধারণ-প্রণয়ের জয়গান, কিন্তু সেখানেও ঝাসরসে 
কের প্বতিজনেন সমং” বাসস্তবিলাস। আর শ্রীক্ৃষ্ণকীর্তীনের কৃষ্ণ 
একমার বাধাপ্রেমেরই শরণার্থী । দাঁনখণ্ডের একটি সূত্রশ্নোকে কৃষ্ণ তাই 
রাঁধাকে “মম সুখেতরবধৈষিণি” অর্থাৎ, “আমার ছুঃখনাশের অভিলাষিণী” 
রূপে অঙ্ছোপন করেছেন । একই খণ্ডে তিনিই হয়েছেন “রসসন্দোহ 
সাধিকেণ অর্থাৎ “সম।কু আনন্দ দোঁভনকারিণী”। উল্লেখযোগ্য গগ- 
সংঠিার বুন্দাবনখণ্ডে গোবধর্নের উক্তিতে 'দীনলীলা”'র আভাস পাই £ 
“্পানলাশাং মানলালাং ভপ্রিরত্র করিস্ততি” [২।৩৮]। একই খণ্ডের 
অষ্টাদশ গপায়ে পরোক্ষ বর্ণনায় দেখি, বাধারই প্রেষপরীক্ষার জন্য মায়া- 
হুবেশে কঃ দ্রানলালার অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু শ্রীরুঞ্তকীর্তন এই 
রাধৈকসর্বন্ববাদে গর্গসংহিতাকেও অতিক্রম করে গেছে । তাই এখানে 
একমাত্র রাধারই জন্য ক্র বাটদ্বান, হাটদান, নৌকাবিলাস, ভারবহন, 
কা!লয়দমন ।১ বৃন্দাবনখণ্ডে কৃঞ্চের যে রাসলাল। দেখি, তাঁও একমাত্র 
পাধারই সন্তর্টিবিধানে অনুষ্ঠিত । কৃষ্ণের ভাষায় : 

“মন ঝুরে তোর নামে ল 

সংসারত তোন্গ! কৈলো সারে! 

তোর বোলে গোপীগণে ল 

তুষিশ্্র তেজিলে| পরকা [0] র |” ২ 


ক রাহ এড ও ৬1 


১ ডষ্ঠবা নোকাখণ্ডে : 
“ঘাটে ঘাটিআল আনে তোলার কারণে |” 
পূ” ৬০, ব" সা” পণ ম* 
“নাঅ পাতিল আঙ্গে তোঙ্গার কারণে |” 
দূ ৬১। ব* সৎ চা সৎ 
ভারখণ্ডে : “যমুনার পথে আনছে ভার সজাইঅ 1 
থাকিব পথের মাঝে মজুরিঅ। হআ। 
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার | 


সে যেহ, আগ্গাক বহাএ দধিভার ॥++ 
পৃ* ৬৬। বৎ সা* প্‌ সং 

যমুনাখণ্ডেঃ “কালীদহে দিল আনছে বাপে ল।*** 

হরি হরি। 

এত কৈল রাধার কারণে ল। 

আল হের বড়ায়ি। 

তডৌ৷ তোধ নাহি তার মনে ল।॥” পৃ" ৯৯, ব* সা" প* স* 
২. জর" পৃ" ৮৯ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৪৩ 


বন্্ত প্রীরঞ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের বহবল্লভত্বের অপবাদ আশ্তর্যভাবে খণ্ডিত। 

এ প্রসঙ্গে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের আর একটি গুরুতর পার্থকোর 
উল্লেখ কর! যায়। ভাঁগবতে প্রথমে কালিয়দমন, অতঃপর বস্ত্রহরণ, শেষে 
রাঁস বগিত | পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথমে বনবিলাস ও রাস, পরে 
কালিয়দমন, শেষে বন্ত্রহরণ। এখানে উল্লেখষোগ্য, বিষ্্পুরাণে বস্ত্রহরণ 
অনুপস্থিত, আবার ভাগবতে বন্ত্রহরণ থাকলেও বংশ্লীচৌর্ধের কোনে। প্রসঙ্গ 
নই! গোপীবিরহের প্রসঙ্গ আছে, তবে তা প্রধানত উদ্ধবদূতের সকাশেই 
এদ্গীত। উদাসীন মধুরারাজেপ কাছে দূতীর প্রস্তাব ভাগবতের নয়। 
এ-এংশ বরং বিদ্াপতির পদে 

“সুন হ্বন মাধব হ্বন মোরি বাণী। 
তুঅ দরসনে বিন জইসনি সয়ানী ॥++ 
ঈতাদি দৃতীসংবাদের লঙ্গেই সাদৃষ্যিমূলক হয়ে উঠেছে। 

অতএব, কৃষ্ণকে অবতারা ন! বলে অবতার বলায়, রাধার প্রাধান্য এবং 
রাধ| ও লক্ষ্মীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে, তদুপরি নান] লৌকিক লীলাপরিক্রমায় 
খীকৃষ্ণকী্তনে ভাগবতের স্থান যে ন্যনতমও নয়, সেকথাই একাধিক 
সমালোচকের দ্বারা সমধিত। 

আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের এই গুরু-বৈষম্যের 
হুলনায় সাদৃশ্য গুরুতর না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয়ও নগ্ন । শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনকে মুদ্রিত গ্রস্থে বর্তমানে যেভাবে পাই, তাতে মনে হয় বড়ু চণ্ডাদাস 
অন্যান্য বহু কাব্য পুরাণাদির সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকমন্ত্রও অনুধ্যান 
করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক যে এ-কাব্যে গর্গসংহিষ্ভার প্রভাব 
নির্দেশ করেছেন, তা যেন ভাগবতীয় প্রভাবেরই একটি পরোক্ষ প্রমাণ । 
গগসংহিতা'র পাঠকমাত্রেই জানেন, উক্ত সংহিতায় ভাগবতানুসরণের দৃষ্টাস্ত 
হত্রে ছত্রে। গর্গসংহিতার দ্বারকাখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারদ্দের ভাগবত- 
প্রশস্তির মধ্যে পূর্বসূরীর খণ এই ভাবেই যথাযোগ্য স্বাকৃত : 

দপুরাণং ন শ্রুতং ষেস্ত শ্রীমত্তাগবতং কৃচিৎ। 
তেষাং বৃথাজন্ম গতং নরাণাং ভূমিবাসিনাম্‌ ॥৮ 
পৃখিবীবাসী যে-মানব ভাগবতশ্শ্রবণ করেনি, তাঁর এই “বৃথাজন্ম” ঘোষণায় 


সিসিক ও জর রও উদ জরি রা৬৪৩ 


প্র পৃ ৮৯১ য* সা"প. স্‌" 
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যে কৃষ্ণজীবনীর অন্যতম শ্রেহ আকরগ্রস্থকে একেবারে অস্বীকার করবেন, 
তা বিশ্বাস্ত নয়। কিন্তু এও অনুমান সাপেক্ষ, পাথুরে প্রমাণে? প্রতিঠিত 
নয়। প্রপঙ্গ ক্রমে শ্রীকঞ্ণকীর্তনের খণ্ডিত পুথির সর্বাদি খণ্ডের সবাদি 
শ্লোকের সঙ্গে বিদ্দ্বল্লভ-প্রদশিত ভাগবতীয় শ্লোকের সাদৃশ্যটি উদ্ধার করা 
চলে। জন্মখণ্ডের প্রারস্ত শ্লোকে বড় চত্তীদাসের নিবেদন ছিল : 


“পৃথুভারব্থাং পৃৰ্থী কথয়ামাস নির্জরান্‌। 

ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনে। দধুঃ॥” 
অর্থাৎ, পৃথিবী তার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবসমীপে নিবেদন করায় 
দেবতাগণ সত্বর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করলেন ।-__বিদ্বদ্বল্পভ মহাশয় টাকায় 
বলেন, প্দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্বক্ূপ গুরুভার | যথ। 
ভাগবতে,-- 


প্ভূমিদৃপ্তিন্পব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ | 

আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রক্ষাণং শরণং যযৌ৷ ॥ 

গৌঁভূত্বাক্রুমুখী খিষ্া ক্রন্মস্তী করুণং বিভোঃ। 

উপস্থিতান্তিকে তশ্মৈ বাসনং স্মবোচত ॥ 

ব্রহ্ম! তদ্ুপধাধ্যাথ সহ দেবৈস্তয়। সহ। 

জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ 

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবর্দেবং বৃষাকপিম্‌। 

পুরুষং পুরুষসূজ্তেন উপতস্থে সমাহিত: ॥৮১ 
উপরি-উদ্ধত ভাগবতীয় গ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ--রাঁজবেশধারী উন্মার্গগামী 
দেত্যকুল তথা তাদের অসংখ্যাত সৈন্তভারে প্রপীড়িত। পুরী ব্রজ্জার শরণ 
নিলেন। তিনি শী্। গাভীর রূপ ধরে অশ্রুমুখী হয়ে করুণ ক্রন্দনে আপন 
হুঃখবার্তা নিবেদন করলে, ব্রহ্মা ত্রিনয়ন-শঙ্তুসহ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে 
ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরে উপনীত*্হয়ে পুরুষসূক্ত স্তোত্রে শরণাগতত্রাতা সর্বসিদ্ছি- 
দাতা দেবদেব জগন্নাথের একাগ্র আরাধনাঁয় যগ্ন হন। 


. কিন্ত এই পৃথুভারব্যথাতুর পৃর্থীর প্রসঙ্গ শুধু ভাগবতেই নয়, ব্রহ্মপুরাণ 
অথবা বিষুপুরাপেও পাওয়া যাবে। যেন, ব্রহ্মপুরাণের একাশীত্যধিক- 
শততম অধাঁয়ে কিংবা বিষ্রপুরাপের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে 


১৭1১1১৭-২৭ 
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“তদ্ভূরিভার-পীড়ার্ত। ন শক্রোম্যমরেশ্বরাঃ 1” সুতরাং বসন্তরঞ্জন-প্রদত 
প্রমাণ অমোঘ নয়। প্নেতি নেতি” পদ্ধতি অনুসরণে এক্ষেত্রে গোবর্ধন- 
ধারণের প্রপঙ্গও উত্থাপিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাঁগবত-বিরোধী 
ভাব উদ্ধার করতে গিয়ে কোনো বিশিষ্ট সমালোচক যে এ কাবো 
গোবর্ধনধারণের মতো স্ৃবিখাত ভাগবতীয় লীলার অভাব লক্ষ্য করেছেন, 
তা সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুস্থলে গিরি-গোবর্ধনর্ধারণের স্পঞ্টোল্লেখ 
আছে। আমর! মাত্র ছুটি স্থান উদ্ধার করলাম । ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের 
গোবর্ধনধারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 
“বীক্ষামাণে| দধারাজিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাঁৎ১"৯ 
প্রীকৃঞ্ণকীর্তনে দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন £ 
১। “কোপে শচীপতি যর্বে বরিষএ বারী । 
গোকুল রাখিল আদ্দে করে গিরী ধরী ॥”২ 
২। উনধ্াস বাএ রাধা কৈল ঘন গড । 
সাত দিন নয় রাঁতি গোকুলত ঝড় ॥ 
বরিষে মুষল ধারা পানী পাথর | 
গোকুল রাখিলে করে ধরি গিরিবর ॥+৩ 
কিন্তু গোবর্ধনধারণের প্রসঙ্গটি থাকার ফলেই যে শ্রীরুষ্ণকীর্তনে ভাগবতীয় 
প্রভাব নিঃসংশয়ে প্রমাণীকৃত হচ্ছে, এমন নয়। কেননা ব্রহ্মপুরাধ-বিধুপুরাণ 
উভয়তই গোবধণ্নধারণ বণিত এবং “সপ্তরাত্রি”ও স্পৰ্টরূপে উল্লিখিত : 
“সপ্তরাত্রং মহামেঘ! ববষুনন্দগোকুলে”৪ | 
আসলে কৃষ্ণাবির্ভাবের পরবর্তা ঘটনাবিবরণেই ্রীককীর্ডন ভাগবত- 
প্রভাবিত বলে আমাদের বিশ্বাপ। শ্রীকৃষণকীর্তনকার লিখছেন £ 
“বস্বল চলিল! তর্বে কাহু করি কোলে । 
ংশের পহরী ন1 জাণিল নিন্দভোলে ॥ 
কাহু দেখি বাটত যমুনা থাহ। দিল। 
পার হত বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ 
ভা” ১০1২৭1২২ 
. সর পু তব সাপ সা 
ড্র পৃ*৩৮, বণ সাপ" স* 
্রক্জা ১৮৮২২, বিষ ৭১১ 
জন্য, পৃ ৭ 
১৩ 
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এর সঙ্গে ভাগবর্তীয় বিবরণ তুলনীয় ঃ 

“তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে য়ং ব্যবর্যস্তে যথা তমোঁরবেঃ | 

ববর্ধ পর্জন্য উপাংস্ত গজিতঃ শেফোইম্বগাঁ্ধারি নিবারয়ন্‌ ফণৈঃ ॥ 

মঘোনি বর্ধত্যসকদঘমানুজ। গম্ভীরতোয়ৌঘ জবোমি ফেনিল!। 

ভয়ানকাবর্ত-শতাকুল নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়্ঃপতেঃ৯ 
অর্থাৎ, বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে বহির্গমনে উদ্যত হলে, রবির উদয় অঞ্চকার- 
বিমোচনের মতো! সকল রুদ্ধদ্বার উদঘাটিত হয়ে গেল। তৎকালে মেঘসমূহ 
মন্দ মন্দ গর্জনসহ বারিবর্ষণ করছিল, কিন্তু বহাদেবের গমনে কোনে বাধাসৃষ্টি 
হলো ন|। অনস্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করে জল নিবারণ করতে করতে ষ্আার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন । পর্জন্বদেব অবিরাম ধারাবর্ধণ করলেও তরঙ্গ-আকুল। 
প্রবল! যমুনানদী বসুদেবকে বত্্দান করলেন, যেমন সাগরাঁধিপতি বত্ম্দীন 
করেছিলেন সীতাপতি বামচন্দ্রকে ।' 

হরিবংশে তরজ-আকুলা যমুনার প্রসঙ্গ নেই। ব্রক্মপুরাণ ও বিষুপুরাণে 
আছে। তবে শেষোক্ত ছুই পুরাণে নানাবর্ত-শতাকুল! নদীর প্রসঙ্গ থাকলেও 
বত্স্ান-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত নয়। ম্বতরাং “কানন দেখি বাটত যমুনা! থাহ। 
দিল”-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই চরণটির উৎসর্ূপে ভাগবতকে মনে পড়াই 
স্বাভাবিক £ 

****নদী মার্গং দরদ...) 

উল্লেখযোগা, শ্রীকৃষ্তকীর্তনের অন্ততম আকরগ্রস্থ-রূপে স্বীকৃত ব্রহ্ষবৈবর্তেও 
মার্গৰান অনুল্িখিত। অবশ্য ভাগবতানুসারী গর্গসংহিতার বিবরণ 
অনুরূপ । 

কিন্ত 'এভো বাহ্য*। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতের মুখা প্রভাব পড়েছে 
বৃন্দাবনখণ্ডে'। বড়, চত্ীর্দাসের কাবে। বৃন্বাবনখণ্ডের বনবিহারেই ভাগবত- 
পুরাণের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষাগোচর হয় । স্মরণীয়, জনৈক সমালোঠকের 
অভিমত অনুসারে এ-খগ প্রক্ষিপ্ত মাত্র। তবে তার সিদ্ধান্ত নিঃদংশয়ে 
প্রমাণিত না হওয়। পর্যস্ত উক্ত খণ্ড বড়,চণ্তীদাসের বলেই বিবেচিত হওয়া 
উচিত। বিশেষতঃ বৃন্দাবনখত্ডের দু'একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পনা পরবতী 
যযুনাখস্তাস্তর্গত “কালিয়দমনে'ও অনুসৃত হয়েছে । যেষন বৃত্বাবনে বদষিহার 
প্রসঙ্গে কৰি বলেন : 
৯ আতা ১৭৩৪, 
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"একে একে গোপীজনে । 
সঙ্গে জাণিল আপণে। 
রাধাতে আধিক কাহ্ত মণে ॥+১ 
একই খণ্ডের প্রাক-শেষ পদে রাধার একাস্তিক আত্মোপলব্ধির তুঙ্গসীমায় 
শুনি £ 
“বধি কল তোর মোর নেহে 
একই পরাণ এক দেহে ॥৮২ 
কালিয়দমন থণ্ডে রাধাবিলাপে অনুরূপ ভাবধবনি গ্োতিত £ 
“সন্দাত বড় যাক তোঙ্দার নেহা । 
যা সমে তোদ্গার একয়ি দেহ] ॥7৩ 
সন্দেহ নেই, বৃন্দাবনের বনবর্ণনাসূচক - 
“আল রাধে। 
একে একেঁ খতুগণে বিলাস কল আপণে” 
পদটিতে কোনে! প্রতিভাহীনের স্কুল হস্তাবলেপ পড়েছে, নতুবা এক্সপ 
নিধিচারে জানা-অজানা বিচিত্র রৃক্ষলতার একত্র বিষম সমাবেশ ঘটতো! না। 
এক আত্েরই “আনব” এবং “আন্ব” নামে পুনরারৃত্তিও না । কিন্তু একটি মাত্র 
পদের আংশিক প্রক্ষেপে সমগ্র খণ্ডটিকে অস্বীকার কর! যাঁবে কিনা- সন্দেহ । 
রন্দাবনখণ্ডের মূল বর্ণনীয় বিষয় 'রাস'। শারদ নয়, বাসস্ব। এখানে 
্াভাবিক কৌতুহল জাগে, শ্্রীকুষ্ণকীর্তনের বাসস্তরাস কন্ষে অনুঠিত 
হয়েছিল। গোঁড়ীক্স বৈষ্বাচার্যগণ অতি যত্বে ভাগবতীস্ক শারদ ও 
গীতগোবিন্দীয় বাসস্ত-রাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন ।, টলুতোবণী 
টাকায় শ্রীঙ্গীব গোক্সামী দেখিয়েছেন, নবম বৎসরের শরতে কষে রাসলীলা, 
শিবচতুর্দশীতে অস্থিকা বনযাত্র!, ফাল্গুনে শঙখছুড় বধ, দশমে ঘ্বৈরলীলা, 
একাদশ বর্ধের চৈত্রপৃ্িমায় অরিষ্টাসুরবধ এবং দ্বাদশের গোঁ ফাল্গুন 
ঘবাদশীতে কেশিবধ। পরদিবসই মধুরাধাত্র! এবং চতুর্দশীতে কংসবধ। 
কংসবিনাশের পর কৃষ্ণ রৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যথুরাগমনের পূর্ব 
একাদশ বৎসর কয়েক মাস ধন্দাবনে তিনি অবস্থানও করেছিলেন । 


বনজ ক ভর ক চঞ হাউ খা) ক ধী। 


১ উরুফকী, প্‌" ৮৪ 
হু তত্ৈষ »* 
৩ তব *১ 
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তার বাসস্তরাস এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলতে হয়। গীতগোবিন্দের 
পঞ্চমদর্গের সমাপ্তি শ্লোকে তিনি তাই “কংসধ্বংসন-ধৃমকেতুং” বলে 
সন্বোধিত। 
কিস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষ-প্রদত্ত এই কাল ও লীল।-ক্রমের অনুসরণে 
শ্রীকষ্ণকীর্তনৈর বাসস্তরাসের সময় নির্ধারণ অতিশয় দুরূহ, বোধঃকরি 
অসম্ভবই । গীতগোবিন্দের মতে। এ-রাস কংসবধের পর কৃষ্ণের দ্বিতীয় বার 
বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনে অনুষঠিত হয়েছিল বলায় বিপদ আছে। দানখণ্ডে 
কৃষ্ণকে কংসবধের বাসন প্রকাশ করতে শুনি : “তোর রাজা কংসের মো 
করিবে! নিপাত”"'১। একই প্রপঙ্গে কৃ নিজেকে কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমন- 
কারা গোপসস্তান বলে অভিহিত করেছেন : প্রাধিকেহস্মি নন গোপশাবক: 
সবংশদবদাঁবপাঁবক £৮২ | শেষ খণ্ডে “রাধাবিরহ” পর্যায়েও বাধিকার 
প্রার্থনায় শুনি : পকংস মারিবারে তোন্ষে গোকুল তরী*৩। অর্থাৎ এখনে। 
ংসবধ হয়নি । স্বৃতরাং ক২সবধের পরে অনুষ্ঠিত গীতগোবিন্দীয় বাসভ্তরাসের 
কালসীমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বন্দীবনখণ্ডের বাসন্তরাস মেলানো উচিত 
নয়। আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাঁসস্তরাস বহিরঙ্গ প্রসাধনকলায় গীত- 
গোবিন্দকে অনুসরণ করলেও, কালক্রমের দিক দিয়ে গর্গসংহিত1 বা 
্রহ্মবৈবর্তের অনুসারী ।৪ আর তার অন্তরঙ্গ সাধনবেগ একাস্তভাবেই 
ভাগবত অনুপ্রাণিত। বস্তত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে “তোর রতি 
আশোআশে গেল। অভিস্ণারে / সকল শরীর বেশ করা মনোঁহরে” যেমন 
জয়দেবের প্রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্*--এই হপ্রসিদ্ধ 


০০ 


শ্রীকধাকী* পৃ* ৫০ 

২ তব্রৈব পৃ ৫১ 

৩ তত্রৈব পৃ" ১৪০ 

৪ গর্গসংহিতায় দুবার রাসের বর্ণনা পাই। তার একটি আছে বৃন্দাবনথণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়ে, 
অপরটি অশ্বমেধথণ্ড দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে। প্রথমটি বাসস্রাস, কালিয়দমনের পর রাধার তুলসী 
পুজান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাল মধুমান বৈশাখ। “মাধব মাধবে মাপি মাধবাভিঃ সঙাকুলে। 
বৃদ্ধাবলে সমারেভে রালং রাসেশ্বরঃ স্বঘমূ॥২॥ বৈশাখমাসি পঞ্চম্যাং জাতে চক্দ্রোদয়ে খুভে । 
যমুনোপবনে রেমে র্লালেম্বর্যা মনোহরঃ ॥ ৩৪” বাসস্তরাস হলেও পসিংহিতার এনরাসানুষ্ঠানে 
ভাগধতীয় শারদরাগের প্রভাব নবজ অনুভুত হয়। 

' উল্লেখযোগ্য, ব্রঙ্গবৈবর্তে ভাগবতের মতোই বস্ত্রহরণ ব্রত-উদ্যাপনের পর রাস বর্ণিত ভবে 
এনাম শারদ দয়, বাসন্ধ। অধিকত্ত, এতে গর্গসংহিতার মতে। পর গে ভাগবতানুসণের 
টিয়া দই হবে না। 
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মতিসাঁরপদের আক্ষরিক অনুবাদ, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-বনবিলাস 
ভাগবতীয় রাসেরই মর্জান্বকরণ | জয়দেবের অনুসরণে কবি খতুরাজ বসন্তের 
উদ্বোধন করেছেন, কিন্তু সেই বাসস্ত-রাসমঞ্জে অভিনীত হয়েছে যে-রাস, তা 
ভাঁগবতীয় শারদরাসেরই নামান্তর : 
“অনেক হয়িঅ। তখণে। 
বিলসিল গোপীগণে ।' 
যাহারে রমএ সেলি দেখে কান্ছে ॥-.. 
সব গোপীজন জানে । 
মোএ' সে পায়িলো" এ বনে শ্রীমধুদূদনে ॥”৯ 
শ্্রীকঞ্ণকীর্তভনের এই 'রাসপ্রকাশ” নিঃসন্দেহে ভাগবত-ভাবিত। 
প্রধান! গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্ধানও বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে স্থান 
লাভ করেছে । এ-অন্তর্ধান অবশ্য ভাগবতের মণ রাসোৎসবের পূর্বে ঘটেনি, 
পরে ঘটেছে। উপরস্ত অন্তর্ধানের কারণ গোপীদের গর্ব-মাঁন নয়, রাধা- 
প্রেমের শ্রেষ্ঠত। : 
'সংহরী সকল দেহে । 
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে। 
বিকল গোবিন্া মুরাঁরী রাধার নেহে ৮২ 
প্রিতাক্ত|! বৃন্দাবনবধূরা ভাগবতীয় ব্রজগোপীদের অনুরূপ আক্ষেপোক্তি 
করেছেন 
“কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগামতী । 
কে নারী কাহ্ছের সঙ্গে করে সুরতী ॥১ 
তুলনীয় 
'অনয্লারাধিতো৷ নৃনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন্ন!! বিহায় গোবিনদঃ প্রীতো। যামনয়দ্রহঃ | 
কৌতুহলের বিষয়, এই গোবিন্দাহবগৃহীতা কৃষ্ণ-আবাধিকা প্রধান! গোপীর 
অনন্ম আরাধনার এক বিচিত্র টীকাভাস্ত রচনা করেছেন বাঙালী কবি। বল! 
বাঁছলা ত! মধ্যযুগীয় বাঙালী কুলবধূর মনস্তত্বসম্মতই হয়েছে। উদ্লাহরণ সহ- 
যোগে আমাদের বক্তবা বিশদীভূত কর! যায়। কৃষ্ণবঞ্চিতা গোপীকা! বলছেন : 


চি... পৃ ৮৪, 
২১ ৩. তজৈব 
৪ ভা ১৯1৩৯1২৮ 
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১. “কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান । 
কাহার ফলিল পুক্ষর পন্য সিনান ॥'' 
২, “কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী। 
কারে হাথে" হাথে নিজা বিধি দিল নিধী |”? 
৩, “কে না কেদারশির পরশিল করে । 
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে ॥” 
৪. “কে গা তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে । 
যা লঙ্ম। কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥”১ 
সেই সঙ্গে ভাগবত-কথিত 'গোপীগীত সহ পদচিহ্ান্ুসরণ : 
“সুন্দর সে গীত গা বাতা করতালী। 
দেখ পাঅচিহ্ন কথ” গেল। বনমালী ॥১?২ 
এ পর্যস্ত ভাগবতান্ুসরণের পরই. খণ্ডিত রাধার প্রসঙ্গে বড়, চত্তীদাস পুনরায় 
জয়দেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন । এক্ষেত্রে জয়দেবের “বদসি যদি কিঞ্চদিপি 
দস্তরুচিপৌমুদী” পদটির আক্ষরিক অনুবাদ পাঠকের জনা অপেক্ষিত। 
কিন্ত কবি তাও অতিক্রম করে গিয়ে বৃন্দাবনখণ্ডের . উপসংহ্থতি রচন। 
করেছেন। তাই দেখি বাধামাধবের মিলন জয়দেবানুসারী হলেও রাধার 
অশ্রুনিবেদিত সকরুণ প্রার্থনায় শেষ পর্যস্ত বড়, চণ্তীদাসের কবিবাণী 
হিলাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা? : 
“বিধি কৈল তোর মোর নেহে।$ 
একই পরাণ এক দেহে ॥ 
সে নেহ তিঅজ নাহি" সহে। 
সে পুনি আঙ্গার দোষ নহে ॥”৩ 
নবরসরুচির প্রশ্নে বৃুন্দাবনখণ্ডের লক্ষণীয় শেষ-বৈশিষ্টাটি উদ্ধার না করলে 
আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। রন্দাবনখণ্ডে অনুঠিত কৃষ্ের 
রাসলীলাবাসনার অস্তরালে বড়, চণ্ডীদাঁস একটি স্বকপোলকল্লিত ব্াখ্য। 
উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে কবির বক্তবা, গোপীসমাজে কুঞ্প্রণস্িণী 
বাধাকে কলঙ্কতয়মুক্তা করবেন বলে এবং সকল গোপীকে বাঁধানুগতা 
১ শ্রীক্ককী' পৃ" ৮৫ | 
২ ততো 
৩. তজৈধ; পৃ" »* 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫১ 


দর্থী করবেন এই গ্ুঁড়াভিলাষে, কৃষ্ণ রাধাবাকোরই আনুগত্যে রাঁসলীলায় 
বতী হয়েছিলেন । আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধুতির সাহাযো বিষয়টি স্পন্ডীকৃত 
করার পক্ষপাতী | বৃন্দাবনখণ্ডের বিবরণে আছেঃ একমাত্র রাধাকে নিয়ে 
কৃষ্ণ নিভৃতে বৃন্বাঁবনে-বনে বিহার করতে চেয়েছিলেন : 


“তোন্দাক দেখাও লঙা কর আন্মতী | 
তথশাক না লইহ লোক কেহে। সংহতী | 
সকল শরীর মাঝে তোদ্ধে যেন সার । 
তেহু সব বন মাঝে এ বন আন্ষার ॥”৯ 
বল! বালা, রাধার মনোভিলাষ স্বতগ্ত্র নয়। কিন্তু যুগলের বাঞ্চিত 
অভিলাষসিদ্ধির বাধা যেবিস্তর! রাধার ভাষায় : 
“তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে । 
আর সংহতী এড়িব কেনমণে ॥ 
যত দেখ মোর সখিগণে । 
কাহারে! ভাল নহে মণে॥ লকাহ্কাঞ্জি ॥ 
তেমন কর উপায় আপণে। 
ভাল বোলে যেহু সখিগনে ॥৮২ 
রাধার বচন মুরারির লহর্ধ সম্মতি লাভ করে ; 
“রাধা ল। 
আপণে কহিলে মোর মনের কথা । 
সুণিতঅ। খণ্ডিল সব বেথ! ॥ 
শ্লোল সহম্্র তোর সখিগণু । 
সঙ্গার তোষিব আন্গে মন ॥ 
রাধা ল। 
করিআ বিবিধ তনু আহ্ছে দেবরাজে । 
বিলাসিবেো গোপীসমাজে | 
চির সময় সঞ্চিত উভয় তোর মণে। 
খণ্ডাস্িবো আজি ভালমণে ॥ 


খ্চ৩ 


১৫২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্া 


ঞকে এঁকে বাধা যত গোপীগণ দেখী। 

আজি সে করায়িবে! তোর সখী ॥ 

কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস। 

তেহৃমর্তে করিব বিলাশ ॥+৯ 
সকল গোগীকে রাধানুগত। সখী করার এই গুঁট়াভিলাষ ভাগবত তথ! 
গীতগোবিন্দ-পাঠনের কাঁছে একটি অভিনব তথা, সন্দেহ নেই । বাধাবাদের 
এই চরম স্তরটিকে স্পর্শ করেও কবি কিভাবে রাধানাম-বজিত ভাগবতের 
রাসপরিকল্পনার দ্বারা উদ্বদ্ধ হয়েছেন বিচার করলে বলতেই হবে, বিষয় 
ধাতুর মিলন সাধনেই কবিকল্পনা অঘটনঘটন-পটায়সী। 

“অথ রাধাবিরহঃ? 7 এটি একটি খণ্ডত সর্গ- “খণ্ড রূপে চিহ্নিতও 
নয়। একাধিক সমালোচক এ-সর্গটিকেও প্রক্ষিপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। ভাষাঙাত্বিক ও নান্দনিক উভয়বিধ যুক্তিই তারা আপনাপন 
সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সজ্জিত করেছেন। তথাপি তাদের অভিমত নিবিচারে 
স্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষত দানখণ্ডে বিরহখণ্ডের ইংগিত পাই। 
সেখানে শুনি, রাধা-প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৃষ্ণ বলছেন, “একে, তোন্ে আকারণে। 
তেজ মৌর বচনে। পাছে পাইর্বে বিরহ শোকে ॥৮ ২ 


এ পর্বে রাধা সম্বন্ধে বল! হয়েছে “হবিণী-হারিনয়না চিরায় বিরহে 
হরে । হরির এই “চির-বিরহ”? তার পুরাণ-প্রসিদ্ধ মথুরাযাত্রার বাপদেশে 
ঘটেছে বলেই অনুমান । অবশ্ঠ ঘটনাবিবরণে অঞ্ুরের কোন উল্লেখ এতে 
পাই না। তবে প্রাপ্ত পু'থির প্রাক্‌-শেষ ছুই চরণে কংসবধের উদ্দেশ্যে 
মথুবায় কৃষ্ণের আগমনের স্বকথিত সংবাদ পাচ্ছি £ 


“মথুরা আইলাহে! তেজি গোকুলের বাস। 
মন কৈলে1 করিবে। মে! কংসের বিনা ॥+ ৩ 
লক্ষণীয়, বড়ায়ি মথুবাকে কদাপি কৃষ্ণের “নিজ্ঞ থান? বলেনি, বলেছে “মাঝ 
বৃন্দাবন কে। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণের অনুসন্ধানরত বালকভক্ত গ্রুবর প্রতি নারদের 
সেই অবিস্মরণীয় পথনির্দেশ উল্লেখযোগা £ 


০ 


১ তত্রৈব পৃ" ৮৩ 
২ তব পৃ' ২৮ 
ও উত্রৈষ পৃ* ১৫৭ 


ভাগবত ও.প্রাকৃচৈতন্ত যুগ ১৫৩ 


“তৎ তাত গচ্ছ ভন্ত্ুং তে যমুনায়াস্তটং শুচি। 
পুণাং মধুবনং যত্র সানিধাং নিতাদা হবেঃ ॥১১ 
তাংপর্ধ। বৎস" মঙ্গল হোক তোঁমার। যাঁও, পবিভ্র যমুণাতটের পুণাময় 
মধুবনে যাও--সেখানেই হরির নিতা অবস্থান । | 
ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবরণ থেকে আবার জানা যায়, কৃষ্ণের 
ধবস্তানের ফলেই বৃদ্দাবনের প্রথর গ্রাম্ম ও মধুবসন্ত-রূপে সুখান্ভূত হয়েছিল : 
'স চ বৃন্নাবনগুণৈর্বসস্ত ইব লক্ষিতঃ। ঘন্্রান্তে ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌ রামেণ সহ 
কেশবঃ*। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাও একই কথা বলেছিলেন :। 
“যে না দি গেল! চক্রপাণী। 
সে দি কি বসন্ত না জানি ॥”৩ 
£রির নিজস্থান এই বসম্তশোভিত “মাঝ বৃনীবনে'ই বডায়ি কৃষ্ণসন্ধানের 
প্থনিদেশ প্রার্থনা করেছে । বলেছে : 
“টক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে 
কোণ চিহ্কে পাইবে! উদ্দেশে ।75 
গবাধরের এই “অশেষ মুরুতী”-ময় ব্বপকল্পনা ভাগবতের পবহুমূর্তেক- 
মৃতিকম্‌”ৎ কৃষ্ণরূপ-ভাবনাকেই স্মরণ করায়। গর্গাচাধও ব্বলেছিলেন, 
মহারাজ নন্দ, তোমার এই পুত্রের বু নাম এবং বহু বূপ বর্তমান £ 
“বুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতষ্য তে”ও 
আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াঁয়ির কাছে যিনি “নটক”, ভাগবতীয়; গোগীদের 
কাগ্ছে তিনিই “কুহক'" | এই “কুহক" বা কপটশিরোমণিকেই পত়্িব্বপে প্রাপ্ত 
ইবেন বলে বৃন্দাবনবধৃর| কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন । ভাগবতের 
দশম স্বন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপীর্ের একান্তে 
বরপ্রার্থন। করতে শুনি ; ূ 


১ ডা” ৪1৮৪৯ 

«৭ ভা, ১১৮৩ 
৩ শ্রীকৃষ্ণকী* পৃ* ১৩৫ 
৪ তর্রৈষ পৃ* ১৩৩ 
৫ ভা ১৯৪1৭ 
৬ ভা ১০৮১৫ 
2 ভা” ১১৩১1১৭ 


১৫৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“্কাতায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপদুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।”১ 
রাধাবিরতে বিরহিনীকে সাস্ত্বন! দিয়ে বড়ায়িকেও বলতে শোন! যায় £ 
“বড় যতন করিত! চণ্ডীবে পু] মানিআ! 
তর্বে তার পাইবে দরশনে ॥+”২ 
বিরহ-বি প্রলস্তে রন্দাবনগোপীর মতো রাধারও পপ্রীণপত্তি হয়েছেন কৃষ্ণ । 
বড়ায়ি-সকাশে তার ব্যাকুল মিনতি ভোলার নয় ; 
“চরণে পড়েশ দুতী আনী দেহ প্রাণপতী 
তাঁর মোর হউ দরশনে ॥১৩ 
অপর এক স্থলে কৃষ্ণ হয়েছেন রাধার প্প্রাণেশ্বর”৪* | শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই 
দাম্পতাসূচক সম্বোধন ভাঁগবতীয় গোপীকর্তৃক কৃষ্ণকে "“আধগুত্র”৫ সম্ভাষণ 
স্মরণ করায়। 
পুনরপি, ভাগবতে গোপীরা নিজেদের বলেছেন কৃষ্ণের “অশুক্কদাসিকা”*। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও নিজেকে কৃষ্ণের দাসীরূপে অঙ্গীকার করেন। এখানে 
উল্লেখযোগা, বৃন্দাবনখণ্ডেই আমরা প্রথম আত্মনিবেদিতা রাধার দর্শন পাই। 
পরবর্তী খণ্ড “কালিয়দমনে” আবার প্রেমিকা হয়েছেন “ভকতীদা সক" | 
সেখানে দস্তে তৃণ ধারণ করে তিনি সেই প্রথম ঘোষণা করলেন, কৃষ্ণ তার 
“পরাণপতী” | বংশীখণ্ডের শেষে রাধার এই ভক্তিদাস্যের পূর্ণাুতি ঘটে : 
“আজি হৈঙে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী” | 'রাধাবিরহে' রাধার এ-শরণা- 
গতি চরম স্তর স্পর্শ করেছে £ 
“হেন মনে পরিভার জগত ইশবর। 
আঙ্গাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোদ্ষার ॥ 
অন্ুগতী ভকতী আনাধি আন্দি নারী। 
ততো কেন্তে আন্গা পরিহরহ মুরারী”? ॥৮ 
ভ।১ ১৯২২৪ 
জ্ীকুঞকী* পু* ১৩৪ 
তত্রৈব পৃ ১৫২ 
তত্রৈব পৃ ১৫৬ 
ভা ১০৪৭1২১ 
ভা, ১৭ ৩১২ 


শীকৃফকী" পৃ" ৯১ 
শীযুককী* পৃ" ১৪৬ 


হা ৫ ভর ৬ হন ড / ২৮ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫৪ 
প্রেমের এই 'পৃজার অর্থ বিরচনে" ভাগবতীয় গোপী ও কৃষ্ণকীর্তনের রাধা 
একাকারা । 

বন্তত, রগিকচিত্বে 'রাধাবিরহ” স্থানে স্থানে ভাগবতের অনুরূপ ভাবানুষগ 
উদ্বোধিত করে তোলে । আমরা জানি, ভাগবতে কুরুক্ষেত্রমিলনে গোপীদের 
অধ্যাত্শিক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ : “অধ্যাত্বশিক্ষয়া গোপা এবং কৃষ্ণেন 
শিক্ষিতাঃ”৯। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের যোগারূঢ় কৃষ্ণও ভাবৈকরসস্থিতা রাঁধাকে 
যোগ- শিক্ষ। দিতে চেয়েছেন | কিন্তু কৃষ্ণ-সমপিততন্ন সেই "অনুগতী ভকতী 
আনাথি *র চিত্তে যোগজ্ঞানের স্থান কোথায়? 
“বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি 
এহাঁত কেমনে হয়িব পার । 
যদি কাক্কাঞ্রি কর পার এ মোর কুচকুস্ত ভেল1 করী 
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ১২ 
চকিতে মনে পড়ে কৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষণের উত্তরে ভাগবতীয় গোপাদের 
'পংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং”৩ প্রার্থনা-শ্লোকটির আস্বাদনে শ্রীচৈতন্বের 
সেই অপূর্ব আত্মসাক্ষিক বসভান্ : 


“নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য-পরিপাটা তার মধো কুটিশাটি 
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ॥ 

দেহস্থৃতি নাহি যার ংসারকুপ কাহা! তার 
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার । এ 

বিরহ-সমুদ্রজলে কাম- তিমিঙ্গিলে গিলে : 


গোপাগণে লহ তার পার ॥? 2 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে র্বাধার উক্তি, “বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীক্প বড়ায়ি” 
ইত্যাদি এবং চৈতন্মচরিতামতে ধৃত চৈতন্যদেবের উক্তি «বিরহ-সমুদ্রজলে 
কাষ-তিমিঙ্গিলে গিলে” প্রভৃতি সমার্থক। শ্রীচৈতন্ত বড়, চণ্তীদাসের কাবাই 
আস্বাদন করতেন কারে! কারো এ-অনুমান এখানে এসে আর নিতাস্ত 
অসম্ভথ বলে ষনে হয় না। 

১ তা” ১৭২৪৮ ২ তত্রৈব পৃ ১৩৮ 

৩ সত ১০1৮২৪৬ ৪ চৈ, চৈ, ষধ্য | ১৩, ১৩৪-৩৫ 


১৫৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


শ্রীকষ্ণকীর্তনের আর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট ভাগবতীয় প্রবণতাকে ম্ময়ণ 
করায়। তা হলো খশ্বর্ষের ঘনঘটা থেকে মধুররস নিষ্কাশনের নিবস্ুর 
প্রবর্তন । ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণের অবতারী-বরূপের এশবর্ব-আড়ম্বরপ পূর্ণ 
বর্ণনাঁকে বারংবার কটাক্ষ করে অসুষ্লা-ভৎসনাবাণে তাঁকে বিদ্ধ করেছেন 
গোঁপীরা। শ্্রীরুষ্ণকীর্তনের রাঁধাও অন্ুবূপভাবে উপহাসে উন্মুলিত করে 
দিয়েছেন কঞ্চের প্রভুসন্মত উচ্চনাদী আত্মঘোঁষণ] | উদাহরণ প্রসঙ্গে 
ভারখণ্ডে ভারবহনে অস্বীকৃত কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত রাধার খর বচন'ই 
উদ্ধৃত করা যায় £ 
“সকল গোআল জাতী দ'ধভার বহে । 
তাহাতে কাহারে! লাজ কথাহে। ত নহে॥ 
তোঙ্গে কেন্তে ভার বহিষ্ঠে করস বিমতী'। 
হেন বুর্বো তোন্ষে নহ গোআল জাতী ॥%” ৯ 
কষ্ছের ঈশ্বরাভিমান যখন ধিশ্বর্শিথিল' : “কুষে। ভার বহিলে মজিব 
ত্রিভুবন” ২---তখন রাধার প্রেয়সীহৃলভ প্রণয়জিদ একাত্তভাবেই মধুষ্া শ্রিত' 
যুগপৎ নরশীল ও নরাভিমান £ 
“বত ভার না করতো লাজ ] 
লাজে' সি হারায়িএ কাজ ॥ 
ঝাট কাহ্ু লঅ দধিভার। 
এ নহে কলঙ্ক তোন্দার ॥+৩ 
বন্তত, প্রেমের জগতে প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ভারবহন কলঙ্ক তে। নয়ই, 
গৌরব | ভাগবতে কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রধানা গোপীকে স্কন্ধে বহনের উল্লেখ পাই। 
আর এ তো দধিহুপ্ধের পসার মাত্র । “ঝাট কান লঅ দধিভার। এ নহে 
কলঙ্ক তোন্দার”- এশ্বর্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ মধুরের প্রতাধ্বকুঞ্জে কৃষের প্রতি 
রাধার এই পথনির্দেশ পরবতী বৈষ্ব পদকর্তাগণের সাধনায় বিফল হয়নি | 
ভাগবতের রাসবর্ণনাতেও জনৈক গোপীকে পরিশ্রাস্তা হয়ে আলস্যবিমণ্ডিত 
বাহু কৃষ্ণকে অনায়াসে অর্পণ করতে দেখি, রসাবেশে তার বলয়মল্লিকা শিথিল 
হয়ে পড়ার অপৃরধ চিত্রটিও ভোল। অপস্তব ; “কাচিদ্‌ রাসপরিশ্রাস্ত। পার্স 


১ ১ ীুককী- ৬ ৬৭ | ২ শ্রীকৃষ্ধজী* পৃ" ৬৮ 
৩ ততৈৰ্‌ পৃ ৭৪ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫৭ 


গবাভতঃ) জগ্রাহ বাহন! স্কন্ধং শ্লথদৃবলয়মল্লিক1”১। প্রোকটির ব্যাখ্যায় 
সনাতন গোগ্বামী বলেন, “এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং মধাস্থিতত্বঞ্চ দণিতম্‌। 
অগ্মাৎ ট্ারাধিকেয়ম্ঠ২-_স্বাধীনভর্তৃকাত্ব দেখেই এঁকে ব্বাধা বলে নিঃসংশয়ে 
চিনেছেন বৈষ্ঞজব ট্ীকাকার। কী স্বাধীনভর্তৃকাত্বে, কী আত্মনিবেদনে, 
ডাগবতীয় প্রধান! গোগীর মতো! শ্রীক্ৃষ্ণকীর্তনের বাধাও দুর্লভ প্রেমপ্রতিমা | 
বড় চণ্তীদাসের কনকপুতলী আবার ভাগবতীয় স্ব্ণপ্রতিমা অপেক্ষাও 
অধিকতর বৈচিত্রাময়ী । শ্রীকৃঞ্ণচকীর্তনের 'রতিরসকামদোহনী'র দ্দিকে তাকিয়ে 
কৃষ্ণের বিজ্ষয় বিষুদ্ধ প্রশ্ন ছিল : 

“সুন্দরি বাধা ল সরূপ বোল মোরে । 

দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥৮৩ 
মঙ্তোদধি-মথিত। লক্ষ্মীর সঙ্গে রাধার এই অভিন্নত। প্রতিপাদন ব্রহ্মবৈ বর্ত- 
পুরাণের অন্ধ অনুকরণ মাত্র বলে মনে হয় না। এ যেন ছুই পৃথক্‌ প্রেমধারাঁকে 
রং একাসূত্রে গ্রস্থপের এক কঠিন-ব্রত। বড়ো বিচিত্র শ্রীকৃষ্ঃকীর্তনের 
পরিকল্পনা | নারায়ণ-বক্ষোলগ্রা লক্ষ্মী রাধারূপে ধরাবতরণ করে “দৈবী 
হোষ। গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়”র €বগুণ্যে কৃ্ণকে প্রাণপতি-বূপে চিনতে 
পারেননি । দানখণ্ডে কৃষ্ণের বেদনার্ত হাহাঁকাঁর মনে পড়ে : 

“অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঅ! তোঁন্ছে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী””৪ | 
এ-কাঁবোর প্রথমার্ধে এই আত্মবিস্মৃতা রাধার কৃষ্ণ-অস্বীকার স্কাই এমন 
প্রভূত নাট্যরসবিলসিত হয়ে উঠতে পেকেছে।' দ্বিতীয়ার্ধের খণ্ডিত অংশে 
এইমাত্র লক্ষণীয়, রাধা! আবার স্বর্নপারূঢা হয়েছেন। প্রথমার্ধে ষেম্ন দেখি, 
রাধা! কৃষ্ণের এশ্বর্ষজ্ঞানকে শিখিল করে তাঁর নর-অভিমানকে পুর্ণগ্াগ্রত করে 
তুলতে চাইছেন + দ্বিতীয়ার্ধে তেমনি, কৃষ্ণ চাইছেন রাধার ফ্বোবনগর্বকে 
ভূমিসাৎ করে নিরভিমান প্রেমদৈন্বে তাকে “অনুগতী ভকতী আনাঁথি” করে 
তুলতে । দ্বিতীয়ার্ধে বিবাগী *প্রাণেশ্বরেগ্র উদ্দেশে রাধার তাই মুক্জকণে 
দান-প্রার্থন! তুলে ধরতে আর বাধা থাকে না : 

“আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসুদন 
_. জায়িতে নে মোরে আপণ ভুবন ॥+* 
১ ভা, ১৭৩১১ 
২ ধৈধবতোমণী ১৩৬১১ টীকা 


৩ হীরষাকী, সহ? 
সু « লীকুকী' পৃ ১৪, 


১৫৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাঁগবতের ব্রজগোপী তথা জয়দেবের রাধিকা! প্রথমাবধি একাস্তভাবেই 
কৃষ্চাপহৃতমানসা । এরই মধো মায়াবিমোহিতা “আপন ভুবন” বিচাতা 
শ্্রীকষ্ণকীর্তনের বিরূপ| রাধ। ভিন্নরসের অবতারণা করেছেন। ম্বকীয়া-রূপে 
ঘিনি নিত্য-বক্ষোলগ্ন।, পরকীয়াবৃদ্ধিতে ভারই প্রথমে বামাচরণ ও ক্রমে স্থায়ী 
প্রেমরতির অংকুরোদগম যেমন কাব্যরসে মনোগ্রাহী, তেমনি নাটাগুণে 
চিন্তাকর্ষক। স্মরণীয়, বিগ্ভাপতির পদে লক্ষ্মীরূপে রাধার দর্শন কুত্রাপি মেলে 
না, তবে কোনো কোনে! পদে একেবারে প্রথম দিকে কৃষ্ণবিমুখা-রূপে 
কিশোরী রাহীর দর্শনলাভ ঘটে। কিন্তু এতৎসত্বেও বড় চস্তীদাসের 
মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা নেই। 

এখানে উল্লেখযোগা, পূর্বভারতে অন্ধকার মধ্যযুগের ভগ্মমালঞ্চে কষ্চকথার 
যে এক বিশাল সম্ভাবন| মুকুলিত হয়ে উঠেছিল, বিদ্যাপতির মতো বড়, 
চণ্ডীদাসও তাঁর প্রথমসারি পত্রপল্লবের অন্তভূরক্ত। বিগ্ভাপতি-বিরচিত 
“কীন্তিলতা"র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন, 
“মুললমানবিধ্বস্ত হিন্দূসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রচার” বিছ্যপতির 
একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে তার রাধাকৃষ্-পদাবলীর গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিমত নেই, “তাহার কৃষ্ণপ্রেমের সংগীতও 
তাহাকে সেবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল ।” 

অনুরূপ স্বীকৃতি অংশত বড়, চণ্ীদাসের প্রাপা হলেও তার পথ বিদ্বাপতির 
রাজপথ থেকে ভিন্ন। বস্তত, বিগ্াপতির মতো রাজসভ। তার আশ্রয় ছিল 
গ1. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের অবিকল ছ্াচেও তিনি পুরাণ নবীকরণ করতে 
ঢানশি। তার আশ্রয় বাদুলীপাট, উপজীবা লোকায়ত জীবনধারা, শ্রোতা 
জনসাধাবণ। জন-গণ-মনোরঞ্জন করতে গিয়ে তিনি অবশ্য পুরাণ থেকে 
রতিশান্ত্র, অলংকার থেকে লোকব্যবহার, কালিদাস-জয়দেব থেকে দেশজ 
প্রবাদ-প্রবচন কিছুকেই অবহেল। করেননি, সবই সমান আগ্রহে স্বীকার 
করেছেন । কিস্তু শেষ পর্যস্ত শ্রীকৃষ্ণকীতন কাবা, নাঁটা ও গীতের সমবায়ে যে 
এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ঝুঁযুর- 
নাটগীতের আদলে নিবদ্ধ করে রাধাকৃষণ-প্রেমলীলার উত্তুঙ্গ ভাবকল্পনাকে 
সাধারণোর লমভূমিতে প্রবাহিত করা বড়ে। সহজসাধা নয়। হস্টিবংশ- 
বিঞুপুর্াপসহ ভাগবতের গ্ুপদী “শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া” লীলাকে বাঙুলা- 
দেশের নিভৃত পল্লীকোণের অবজ্ঞাত অশিক্ষিত অর্ধাশক্ষিতের মুখের ভাষায় 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫৭ 


অজশ্রধারে প্রবাহিত করে দিয়ে তাই তিনি বঙ্গদেশে পুরাণ-নবীকরণের 
ইতিহাসে এক অনন্যপরতন্ত্র প্রতিভাবান পুরুষরূপে স্বীকৃত হওয়ার সম্পূর্ণ 
যোগা॥ 


ভাগবত এবং মাধবেক্দ্রপুরী ও ভার শিষ্যুসম্প্রদায় 
শ্রীচেতন্তদেবের প্রগুরু মাধবেন্দরপুরী সম্বন্ধে “বৃহত্বঙ্গ' প্রণেতা ড* দীনেশচন্্র 
সেনের উক্তি অবিস্মরণীয় : 

“সক ভ্ঞানযুগ তখন অবসানপ্রায়,। সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার 
নায় মাধবেন্ত্রপুরীর অভয় হইল |” 

রাত্রির অবসানে প্রভাতের প্রথম দূত হয়ে আসে শুকতারা | বাঙলা- 
দেশেও এক বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের শুভসূচনায় চৈতন্যাবিভাবের 
উজ্জল সম্ভাবনার একজন বিশিষ্ট ইংগিতবাহী বূপে মাধবেন্দ্রপুরীর 'অভ্যুদয়*। 
বলা বাহুল্য, “শুকতার!” অভিধাটি তার এতদর্থেই সর্বাংশে সার্থক। 

আমরা তো! পূর্বেই জানিয়েছি, মাধবেন্দ্রু্ীই ভাগবতের সঙ্গে বঙ্গদেশের 
প্রথম পরিচয় সাধন করিয়েছিলেন, কোনে] কোনে এতিহাসিকের এ-সিদ্ধান্তে 
আমাদের সমর্থন নেই। কিন্তু তাই বলে বঙ্গদেশে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচাবে 
মাধবেন্দ্রপুরীর ভুমিক! আদৌ নুন হয়ে যায় না। ভাগবত পুরাপকে আশ্রয় 
করে চৈতন্তের নেতৃত্বে ষোড়শ শতকের বাঙ্‌লায় যে বিপুল ভজ্ি”্আন্দোলন 
দেখা দিয়েছিল, বস্তত মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন তারই অন্যতম ্ষব্র-ীস্ততকারী | 
একথা! স্বয়ং শ্রীচৈতন্বও বারংবার . শ্রদ্ধাপুত কণ্ে শ্বীকার করে গেছেন, 
মাধবেজ্রপুরীকে যথার্থই তিনি বলেছেন “ভক্তিরসে আদি সূত্রধার+, রর 

“ ভক্তিরসে আদি মাধবেজ্দ্র সূত্রধার | 
গৌরচন্ত্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥*২ 

মাধবেন্ত্রপুরী বাঙ্‌লাদেশে প্রথম ভাগবত-প্রচারক না হয়েও কিভাবে যে 
চৈতন্ু-তক্তিগগনে শুকতান্বা' হয়ে ওঠেন, কিংবা! ভাগবত-কেন্ত্রিক চৈতন্য- 
রেনেসীসের পথ-প্রস্ততকারী, ভাষাস্তরে চৈতন্ব-প্রবতিত ভক্তিরসের “আদি 
সুত্রধার”, তা বিশেষ ভাবেই বিচার করে দেখা প্রয়োজন । 


১ বৃহত্বন, বয় খণ্ড পৃ* ৬৭৭ 
২ চৈতন্তভাগবত, আদি। ৬ অধ্যার, ৩১ শ্লোক 
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ভারতের সাধক? গ্রপ্থ-রচয়িতা শঙ্করনথ রায় ড* হৃষধীকেশ বেদান্ত শান্জ্রীর, 
বিবরণ অনুসারে মাধবেন্দ্রপুরীর যে-জীবনী১ উপস্থিত করেছেন, ত! সত্য হলে 
বলতে হয়, পূর্বাশ্রমে মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ | শ্রীহট জেলার 
পৃর্ণিপাট গ্রামে 'হরিচরিত' প্রণেতা চতুড়ুজের বংশে তার জন্ম। আবালা 
ভক্ত এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নাকি স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে 
কিশোরপুত্রকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আমেন। তারপর কুলিয়া ও 
কৃমারহট্রের মধাবর্তী বিঞ্ুগ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে পাঁগ্ডত্যের জন্য এমনকি 
নবদ্বীপ পর্যন্ত স্বখ্যাত হয়ে যান। ফলে বহু তরুণ শিক্ষার্থীর ভীড় জমে যায় 
তার চতুস্পাঠীতে | এদেরই অন্যতম রূপে ঈশ্বরপুরী বণিত। কমলাক্ষ বা 
অদ্বৈত আচার্যও নাকি তার চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁরই হস্তে 
কিশোরপুত্র বিষুদাসের ভারার্পণ করে একদা মাধবেন্দ্র তামিল আলবারদের 
““প্রেমাতি সাধন! ও সিদ্ধি" র নিগুঢ় পরিচয় লাভের জন্য দাঁক্ষিণাত্যের পথে 
কল্থাকরঙধারী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেখানেই কোনে। এক স্থানে পুরীা- 
সম্প্রদায়ভুক্ত মহাস্তের কাছে তার সন্নাঁসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, আর উদ্দীপি 
মঠে লক্মীপতির কাছে মধ্বাচার্ধের দ্বেত-সাধনায় শিক্ষালাভ। পরে তার 
অধাক্স জীবনে নব নব প্রবাহ এসেও মেশে । এতদিন ভাগবতীয় প্রেমই 
ছিল তার সাধনার একমাত্র লক্ষা, আর সে-পথে শ্রীধর স্বামীর প্রেমরসাশ্রিত 
বাখানই ছিল পরম পাথেয় | এবার তারই সঙ্গে যুক্ত হলে! গীতগোবিন্দ- 
কৃষ্ককর্ণাম্বত-প্লুত প্রেমধারা এবং আলবার সমাজের প্রেমোন্মাদ। মাধ্ব- 
সন্প্রদারভুক্ত হয়েও এইভাবেই মাধবেন্দ্র নান] পাধকের ধেয়ানের ধনে? 
সম্দ্ধ এক স্বতন্ত্র নুতন পথের পিক হরে যান। 

এ-পর্যস্ত মাধবেন্দ্র পুরীর যে-জীবনরৃত্তাস্ত পাওয়া! গেল, তা মোটামুটি 
ভাবে স্বীকার করলেও সবাংশে সতা বলে গ্রহণ কর] আমাদের পক্ষে জর্ভব 
নয়। যেমন, অদ্বৈত আচার্ধ তাঁর তরুণ বয়সে মাধবেন্দ্রের বিষুগগ্রামস্থ 
চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন, এ তথ্য অন্তত চৈতন্বভাগবতের বিবরণে স্বীকৃত 
হচ্ছে না। ঠৈতন্যভাগবতে দেখি, পর্মিণত বয়সে অদ্বৈত মাঁধবেন্্রপুরীর প্রথম 
সাক্ষাঙৎ্থলাভ করেন শাস্তিপুরে গৃহে । তাদের সাক্ষাৎকার বিবন্ণে উদ্ভয়ের 
পূর্ব পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত টৈতন্য-জীবনদাধূনাতেও দেখি 


বটে একাধারে গীতগোবিন্দ-কৃষ্খকর্ণাৃত-ভাগবতশ্শ্রীধরটাকার সংক্লেষণ, কিন 
দ্র" 'ভারতের সাধক” *$ খও 
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আলবারদের সাধনার ধার! ঠচতন্-সন্প্রদায়ে কতট!1 প্রভাব বিস্তার 
করেছে, তা এখনও বিচারসাপেক্ষ গবেষণার মুখাপেক্ষী । বিশেষত 
প্রথম অধ্যায়ে ভাগবত-রচনার স্থান কাল” পরিচ্ছেদে আমর! দেখিয়েছি, 
ভাগবতীয় ভদ্িসাধনার সঙ্গে আলবারদের ভক্কি-সাধনার মুলগত 
একটি প্রভেদ রয়েই গেছে । আলবারগণ সর্বোপরি বিষুরতক্ত, বিঘুঃর 
পার্ধদত্ব লাভই তাদের পরমার্থ, কৃষ্ণও তাদের কাছে সেই পরমার্থ- 
প্রদাতা বিষুটরই অবতার মাত্র। পক্ষান্তরে চৈতন্ত-সন্প্রদায় একাস্ত 
ভাবেই কৃষ্ণভক্ত--ভাগবতের “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্” ঘোষণাই তাদের 
কাভরণ--“ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে”১ উদ্ধবের এই 
জন্ম-জন্মানস্তরের কুষ্ণভক্তি-কাযনাই চৈতন্যে হয়েছে “জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাপ্তক্কিরহৈতুকী ত্বয়ি” 1২. চৈতন্-সম্প্রদায়ের গুরু-বরূপে বন্দিত 
মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনেও আলবারদের খণ কতটা, তাও তথাভিত্তিকভাবে 
কিছুই বল! যায় না। আর চৈতন্বজীবনী গ্রস্থেও তাকে “ভাগবতীয়। 
বৈষ্ণব”৩ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে । তবে শঙ্করনাথ রায়ের একটি সিদ্ধান্ত 
সবাংশে স্বীকাধ £ 


"মাধব মতবাদ ও সাধন-পন্থ। হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে 
জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাহার নিজঘ্ব সাধনা ও বাক্তিত্বের 
ছাপ সুস্পষ্ট ।”*' 


বন্তত এখানেই চৈতন্ব-সন্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রপ্ণায় থেকে এফেবারে ভিন্ন 
পথাবলম্বী হয়ে গেছে । নতুবা গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপৃর চৈতন্- 
সম্প্রদায়ের ফেবক্রুযপঞ্জী উপস্থিত করেছেন, তাতে চৈতন্-সম্প্রদায়কে 
সরাসরি মাধ্ব-সন্প্রদদায়ভুক্ত করেই দেখানো হয়েছে । গৌরগণোদ্দেশদীপিকা- 
ঘত চৈতন্যের এই গুরুপরম্পরা স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, গৌড়ীয় 


১ ভাাৎ ১২১৩২২ 
শিক্ষার্টক 1৪ 
৩ চৈ, ভা, 


5৪ ভারতের সাধ", ৬ঠ খণ্ড, পৃ* ১২৯ 
১১ 
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১৬২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 
£বঞ্চব সম্প্রদায় মাধব-সন্প্রদায়েরই একটি শাখা মাত্র |১ 


১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ২২ শ্লোক-ধৃত ক্রমপর্জীটি নিক্মরূপ £ 
মধ্বাচাধ [ বাসাল্লবকুষ্ণকীক্ষো মধ্বাচাযো মহাযশাঃ ] 


না 
নরহরি 
ছি টির 
গক্ষোভ 
রর 
জ্ঞান্‌সিন্ধু 
মহা নিধি 
বিদ্যানিধি 
বাজ্জ্দ্র 


জয়ধম 








| | 
খমদিসুপুরী পুরুযোত্তম 
[ “যন্ত্র ভক্তিবত্বাবলীকৃতিও" ) | 
ব্যাসতীর্থ [ “যশ্চক্রে বিষু্গংহিতাং"' 1 
| 
লঙ্গ্্ীপতি 


মাধবেক্দ্রপুরী [ “যদ্ধরোওয়ং প্রবতিতত ] 
ৃ 
ঈশ্বরপুরী 
| 
গৌরাঙগদেৰ 
[ “ঈশ্বরাখাপুরীং গৌর 
উরনীকুত্য গৌরবে । 
জগদালাবয়ামাস 
প্রাকৃতাপ্রাকৃতাজ্মকষ্‌ ॥ ২৫ 1” 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্য যুগ ১৬৩ 


মবশ্য একাধিক গবেষক গৌরগণোদ্দেশদী পিকার এ-অংশটিকে প্রক্ষেপ বলে 
ঘাকেন | এ ছাড়াও নান। যুক্তির অবতারণ। করে আরও অনেকেই মাধবেন্দ্র- 
পন:র মাধ্বসম্প্রদদায়ভুক্তির তথ্যকে অস্বীকার করেন। এ&র্দেরই অন্যতম হলেন 
'বদবীন্ব ধর্মবিশ্বাস ও চৈতন্যতক্তি আন্দোলনের আধুনিক গবেষক ড* স্থশীল- 
কুমার দে। তার মতে, শঙ্করাচার্ধের চরম অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় 
ভক্িবাদের মিশ্রণে টীকা রচন। করে শ্রীধরস্বামী তার সম্প্রদায়ে এক অভূতপূর্ব 
শ্গালোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলঘ্বরূপ ভক্তিবাদী সন্নাসী- 
সম্প্রদায়ের উদ্তব । মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী এই ভক্তিবাদী সম্প্রদায়েরই 
উন্তরসাধক ।১ আসলে মাধবেক্দ্র মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হোন, আর নাই হোন, 
নিঃদনেহে তিনি এক নৃতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । আর কিভাবে তিনি 
এই অভিনব সল্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন, তা অনুধাবন করতে গেলে তার 
নিজস্ব ভ্তিসাঁধনার যথার্থ স্বরূপটিরই সন্ধান করতে হবে সর্বাগ্রে । 


মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন আচার্ষ শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 
উপ্রস্ত দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে ছিল তার দীক্ষা । স্মরণীয়, মাঁধবেন্দ্র-শিষ্ঠ 
গশ্বরপুরীও গৌরাঙ্গদেবকে গয়ায় এই মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিলেন। দশাক্ষর 
গোপালমন্ত্র সম্বন্ধে ড* রাধাগোবিন্দ নাথ চৈতন্যভাগবতের তৎকৃত নিতাই- 
করুণা-কল্লোলিনী টীকায় জানান £ 

“$হ হইতেছে কাস্তাভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকঞ্চের উপাসনার মন্ত্র ।”২ 


পুনরপি, “্দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসনায় গোপীজনবলিভ কৃষ্ণের ধশ্বর্ষ- 
জ্ঞানের স্থান নাই ।”৩ 


এই খধঁশ্বর্ধজ্ঞানহীন কান্তাভাবের উপাপনায় মাধবেন্ত্র যে সিদধিলাভ 
করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তার অন্তিম মুহূর্তের কঠভূষণ শ্লোকটি। কথিত 
আছে, ভার অস্তিমকালে শিষ্য রামচন্দ্রপুরা 'মথুরানাথে'র নামোচ্চারণের 


লি একা পঞ্রাজ। কি কত রহ 5 হত 


১.5] 80065815 0:0998016'*-01586 19010950019 ৮811 2100 1015 01508016 15528 
১৪1 %৩:৩ 98120091165 98000585103 01 006 92100 (02 85 9171010515 5%200105 %%10 
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২ চৈ, ভা. আর । ১২, ১০৬-কো" টীকা 

৩ চৈভা, আদি । ১২ অধ্যায়, ১১৫ প্লো টীকা 


১৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পরিবর্তে তারকক্রচ্গ” নাম জপ করতে বলায় তিনি তাকে তীব্র তাড়না কর 
বলেছিলেন £ 
“কৃষ্ণ না পাইলু” মুখ ন। পাইলু” মথুর। । 
আপন ছুঃখে মরে" এই দিতে আইল জালা ॥৮১ 
এমনকি ইউদেবতার সেবাভার থেকে এ কারণে তাকে বঞ্চিত পর্যস্ত করে- 
ছিলেন । ঈশ্বরপুরীব এঁকান্কিক সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তিনি তাকেই প্রেমসম্পতি 
দিয়ে যান। রূপ গোস্বামীর “পদ্ভাবল।"র 'নিত্যলীল!” পর্যায় থেকে মাধবেন্ত্র- 
পুরীর উক্ত সিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধার করে দেখ। যাক পুরা-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্ড্রে 
পক্ষে তারকত্রক্ষ' নামের পরিবর্তে মথুরানাথের নামোচ্চাগণ অমোঘ হয়ে 
ওঠে কেন? কেনই-বা মথুর| বা মথুপানাথ কৃষ্ণকে ন। পাওয়ায় অনিবার্ধ হয়ে 
ওঠে তপ্ত ইক্ষুচর্বণ? | শ্লোকটি নিয়রপ : 
“অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে । 
হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥”২ 
অর্থাৎ, হে দীনদয়াপ্র প্রভু, হে মথুরানাঁথ, কবে আমি তোমার দেখা পাব? 
দয়িত, কি করি আমি, তোমার অদর্শনে কাতর আমার হাদয় যে অস্থির 
হয়েছে ! 
ভাগবত-রসিকের চিত্তে এ-গ্লোকের সন্বোধন-বৈচিত্রা মুহুর্তে ভ্রমরগীতায় 
উচ্চারিত গোপীর ঈর্ধাদিপ্ধ অভিমানক্ষ “যদ্ুঅধিপতি? সম্তাঁষধণেরই তির্ধক 
ভঙ্গিমাকে অনুরূপ অনুষঙ্গে অভিব্যঞ্জিত করে তুলবে £ 
“কিমিহ বহুষড়জ্ঘে গায়সি ত্বং যদুনা- 
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো৷ নঃ পুরাণম্‌ ৩ 
মর, তুমি বারবার কেন সেই যদ্ৃপতির পুরাণে! নাম এই ছুঃখিত বনচরীদের 
কাছে করছে? 
সেই সঙ্গে উদ্ধবসন্দেশে সম্মিলিত গোপীগীতের 'দাশার্থ” সম্ভাষণে দুরত 
সৃষ্টির চেষ্টা! সত্তেও সাভিলাষ মনৌভঙ্গির কথাও উঠবে : 
“অপোয্যভীহ দাশাহ্‌স্তপ্তাঃ ঘকৃততয়া শুচ]। 
সভীবয়ন্‌ হু নে গাব্রৈ্বথেন্দ্রো বনমন্ুদৈ: 0” 


টি চৈ, চ, অস্ত । ৮ ১২ 

২ দ্পস্ভাবলী”, “স্রীরাধায়া বিলাপঃ, ৩৩০, উড" সুশীলকুমার দে সম্পাদিত 
৩ ভা" ১০৪৭1১৪ 

৪ ভা" ১*1৪৭1৪৪ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৫ 


তাৎপর্য, ইন্দ্র ঘেমন বর্ধণে মেঘকে করেন সম্জীবিত, তেমনি করে স্বকৃতশোকে 
সপ্তপ্তা এই আমাদেরও কৰস্পর্শে সপ্তীবিত করে তুলতে '“দাশার্থ* আঙবেন 
ন। বন্দাবনে ? 

লক্ষণীয়, মাধবেন্দ্রের ক্লোকেও একদিকে 'থুরানাথ' সম্ভাষণে অন্তর্গ, 
অভিমান ও বিরহজনিত খেদ-অসুয়া, অন্যদিকে আবার “দয়িত” সন্বোধনে 
অঠৈতুকী প্রেমভক্কি, এঁকাস্তিক অনুরাগ ও নিঃশ্রেয়স আত্মনিবেদন একাধারে 
উচ্ুসিত হয়ে বিচিত্রবিলাপী গোঁপীভাবেরই অন্ুসন্ধী হয়ে উঠেছে। 


পোঁকটি সম্বন্ধে কষ্খদাসের স্তরতি প্রণিধানযোগা : 
“ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার | 


গন্ধ বাট়ে--তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ 
রত্মগণমধ্যে যৈছে কৌন্তভমণি | 
রম্কাবামধ্যে তৈছে এ শ্লোক গণ ॥ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী । 
তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী | 
কিব! গৌঁরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন । 


ৰ ইহা আত্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥৮১ 
'চৌঠজন,, অর্থাৎ চতুর্থ জন । তাৎপর্য, শ্রীরাধা, মাধবেন্ত্রপুরী এবং চৈতন্যদেব 


এই তিনজন ছাড়া চতুর্থ কোনে! বাক্তি এ শ্লোকের রসাসাদনে সমর্থ নন। 
মাধবেন্দ্রপুরীর মধুরভাবে সাধনার চরমন্তরের প্রতি এটি একটি নিগুঢ় ইংগিত 
বলেই আমর] মনে করি । বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এটি আবার মাধবেন্দ্রপুরীর 
মঞ্জবীভাবে সাধনারই অভিব্যঞ্জনা, আর তা হলো! চৈতন্যের স্ব্বংবাধাভাব- 
সিদ্ধিরই প্রাথমিক সোপান । বন্ত, দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে মাধবেন্্ 
সিদ্ধিলাভও করেছিলেন, বৃন্দাবন ষপরদৃষ্ট গোপালমুতির প্রতিষ্ঠাত1ও তিনিই, 
রেমুণার গোপীনাথের ক্ষীর-চোরা নামও তাঁরই ভক্তজীবনের পুণাম্মতির সঙ্গে 
জড়িত, এই তথ্যগুলিই আবার ভাবসত্যে অলৌকিক রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে 
তার “দয়িত মথুরানাথে”র উদ্দেশে উচ্চারিত পরম ক্লোকটিতে। চৈভন্যের 
মতো৷ মাধবেন্দ্রও ছিলেন কাস্তাভাবে সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু এই উজ্্বলরস- 
সাধনায় চৈতন্যের মতো! তাঁকেও শ্রীত-প্রেয়-বংসলতার বিচিত্র হরশ্রস্তর 
অতিক্রম করতে হয়েছে । পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত তাঁর বিভিন্ন শ্লোকাবলী তাঁরই 


এ 
০০০০ 


১ চৈ, চ. মধ্য 1৪, ১৯*-১৯৩ 





১৬৬ ভাগবত ও বাঙলাপাহিত্য 


সাক্ষাবহন করছ্ে।১ কবিকর্ণপুর ঠিকই বলেছিলেন, শ্রীত-প্রেয়-বংসলতা- 
উজ্জ্বল এই চারপ্রকার ফলধারী বৃন্দাবন-কল্পতরুর সাক্ষাৎ অবতার 
মাধবেন্ত্র।২ আর যেহেতু ভক্তদৃষ্টিতে টৈতন্যাই হলেন সেই বৃন্দাবনীয় দাসা- 
সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের পরিপূর্ণ-ফলধারী কল্পরক্ষ, সেই হেতু অতঃপর মাধবেন্্র৪ 
হয়ে দাড়ান চৈতন্ু-ভক্তিকল্পতরুরই 'প্রথম অংকুর+, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
ভাষায় : | 
“জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর | 
ভক্তিকল্পতরুর তেহো প্রথম অংকুর ॥:”৩ 
চৈতন্যের আদি-জীবনীকার মুরারি গ্রপ্তও স্বীকার করে গেছেন, “আছে 
জাতো দিজশ্রেষ্ শ্রীমাধবপুরী-প্রভুঃ১; | 
শুধু কৃষ্ণাশ্রিত বিভাবের অভিন্নতাতেই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাবের দিন 
দিয়েও মাধবেন্দ্র চৈতনব-প্রবৃতিত ভক্তিরসের “আদি সূত্রধার” রূপে বিবেচিত 
হওয়ার যোগ্য । চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমর] পূর্ববাগবতী রাধাকে কৃষ্ষের 
বর্ণসাম্যে মেঘদর্শনে নিশ্লদর্টি হতে দেখেছি ; 
“সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়াঁনতার11” | 
মাধবেন্দ্রপুরীরও কৃষ্ণপ্রেমে অনুরূপ অহ্ুভাব £ 
"মাধবেন্দ্র-কথ। অতি অভভুত-কথন । 
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন |”:৫ 
কষ্ণপ্রেমে এই প্রৌঢ় অনুভাব বঙ্গদেশে তখন অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। 
পূর্বেই তো৷ দেখেছি, মাধবেন্ত্রপুরীর আবির্ভাব-ক্ষণটিকে ড* দীনেশচন্দ্র সেন 
৯. পন্যাবলীতে , মাধবেক্দ্রের নিয়লখিত শ্লোকগুলি ভষ্টব্য ঃ 
ক. “সন্ধাবন্দন ভদ্রমন্ত...স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্তেন মে” পগ্ঠাণ৭৯ 
খ. “কথ প্রক্ষ্যামি নন্দন্ত বালকং নীপমালকম্” পদ্যা*১০৪ 
গ, “অনঙ্গরস-চাতুরী-চপলচারু-নেত্রাঞ্চলঃ” পছ্যাণ৯৬ 
ঘ, “অধরাম্ৃত-মাধুরী ধুরীণে।”” পদ্চা'২৮৬ 
২ “কল্পবৃক্ষহ্ঠাবতারে! ব্রজধামনি তিষউতং। 
প্রীতপ্রেয়োবংসলতোজ্ছবলাখাফলধারিণঃ ॥৮” গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২২ 
চৈ, চ, আদি । ৯১ ৮ 


মু়ারি গুপ্তের কড়চা, ১1৪1৫ 
& চৈ, ভা, আদি 1৬, ৩৭৬ 


ডি 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৭ 


শুদ্ধ জ্ঞানযুগ তখন অবসানপ্রায়” বলে চিহ্নিত করেছেন। এই শশুঙ্ক 
জ্মানযুগ "টি যে কী, ত1 চৈতন্যভাগবতের বিবরণে স্পট হয়ে ধরা দিয়েছে : 

“গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পটায়। 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় 1৮১ 
একদিকে পঙ্ডিত মাজে যখন চলেছে এই শুষ্ক জ্ঞানচর্ণ, অন্যদিকে আপামর 
জনসাধারণ তখন নিমগ্ন হয়েছে কৃষ্ণ-ভক্তিশৃন্ব “মহাতমোগুণে?? £ 

“কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্তন | 

ইহার উদ্দেশে! নাহি জানে কোন জন ॥ 

কারে বা 'বষ্চব” বলি কিবা সংকীর্তন | 

কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা ক্রন্দন ॥ 

বিষ্মায়াবশে লোক কিছুই না জানে । 

সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে ॥" ২ 
ধের নামে তখন দেশে ঘোর তামসিকত। বিরাজমান £ 

প্ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ 

দেবতা জানেন সবে “ষষ্ঠী বিষহরি? | 

তাঁও যে পৃজেন সেহে। মহাদন্ত করি ॥ 

'ধন বংশ বাঢ়,ক' করিয়। কামা মনে । 

মগ্ক-মাংসে দানব পৃজয়ে কোন জনে ॥ 

যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। 

ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত ॥৮৩ 
ইউদেবতার গ্রীষ্মতাপ নিবারণের জন্য প্রতিবংসর চন্দনকাষ্ঠ আহরণের 
উদ্দেশ্যে মাধবেন্ত্র যখন আসতেন বঙ্গদেশে, তখন একদিকে এই অহংসর্বস্ 
শুস্কজ্ঞানচর্চ|, অন্যদিকে ব্যবহারসর্বস্ব ধর্ম কর্ম” দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে 
চিন্তা করতেন ণ্বনবাপ গিয়া করি ।”* বন্তূত শুক্ষ-জ্ঞানযুগে দেশব্যাপী ঘোর 
তামসিকতার বাতাবরণেও মাধবেন্ত্র ছিলেন মৃতিমান ব্যতিক্রম, সাক্ষাৎ 


১ চৈ, ভা, আদি 1২, ৬৮ 

২ চৈ, ভা, অস্ত 1৪৯ ৪০৮১-১৪-১৫ 
৩ চৈ, ভা, অন্ত্য 18, ৪*৯-১২ 

৪ চৈ, ভা, অস্ত | ৪, ৪২ 


১৬৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পভাগবতীয়। বৈষ্ণব” | বৃঙ্গাবন দাসের বিবরণ অনুসারে তার ভক্তলক্ষণ 
বড়ে। বিস্ময়কর £ 

“প্রেমহখসিক্কু-মাঝে ভাপেন সদায় |. 

নিরবধি দেহে রোমহধ অশ্রু কম্প। 

হস্কার গর্জন মহাহাস্ স্ত্ত ধর্ম ॥ 

নিরবধি গোবিদ্দের ধ্যানে নাহি বাহা। 

আপনেও ন! জানেন-.কি করেন কার্য ॥ 

পথে চলি যাইতেও আপন! আপনি। 

নাচেন পরমানলে করি হরিধবনি ॥ 

কখনে। বা হেন সে আনন্দমুছ4 হয় । 

দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহা নয় | 

কখনে! বা! বিরহে যে করেন রোদন । 

গঙ্গাধার! বহে যেন--অদ্ভুত কথন ॥ 

কখনে। হাসেন অতি অষ্ট অট্রহাস। 

পরমানন্দরসে ক্ষণে হয় দিগ-বাস ॥ 

এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র হৃখী।”১ 
ভাগবতোক্ত ভক্তলক্ষণের সঙ্গে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ-প্রেমাহ্বভাবসমূহের যে কী 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা ভাগবতের নিয়োগ্কত শ্লোক দ্রটি থেকেই প্রমাণিত হবে £ 

"এবংব্রতঃ স্বপ্রয়নামকীতা 

জাতানুরাগে। দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 

হসতাথ রোদিতি রৌতি গায়- 

ত্যুুত্তবন্নতাতি লোকবাহ্াঃ।”২ 

“কুচিন্রুদস্তা চাতচিন্তয়াক্কচিৎ 

হসন্তি নন্দস্তি বদস্তালৌকিকা: | 

নৃতাস্তি গায়স্তানুশীলঙ্ত্যজং 

ভবস্তি তুষ্তীং পরমেতা নির্‌ তাঃ8'৩ 
অর্থাৎ এরূপ আচরণকারী প্রিয়নাম কীর্তনে জাতানুকাগ ও জ্রবচিত 


চক শে ও পবা রকি জব ক অত জা ৩৯ 


১. চৈ, ভা, অন্ত্য । ৪, ৪**-৪*৭ 
২ দ্ভা* ১১২1৪, 
৩ ভা” ১১৩৩২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৯ 


হয়ে উচ্চৈঃষরে হাসেন রোদন করেন, গান করেন, কখনও আবার লোকবাহ্া 
য়ে উন্মুত্তের মতো নৃত্যও করে থাকেন। 
অট্রুত-চিস্তায় তার কখনো ক্রন্দন, কখনে! হাস্য, কখনে! আনন্দ, কখনো 
অলৌকিক কথন, কখনো নৃত্য-গীতানুশীলন, আবার কখনে| পরমানন্দ লাভে 
নরতি হয়ে তৃষবীভাব। 
বলা বাহুলা, তৎকালীন আচারসর্বসব বঙ্গে এই প্রৌঢ় প্রেমলক্ষণ চোখে 

“ছার মতোই বিশিষ্ট ও “অদ্ভুত-কথন'ই ছিল। আর এই বৈশিষ্টোই অদ্বৈত 
মাচার্ধ যাধবেন্দ্রের প্রতি প্রথম আক্ট হন : 

“দেখিয়া! অদ্বৈত তান বৈষ্ণবলক্ষণ। 

প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ ॥*** 

তাঁর ঠাঞ্জ উপদেশ করিলা গ্রহণ। 

হেনমতে মাঁধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥”১ 
শ্বরীপৰতে নিতাননেোর সঙ্গে মাধবেন্দ্র-মিলনের দৃশ্যে আবার দেখি, এ 
'বে্বলক্ষণ” শুধু মাধবেন্দ্রেরই নয়, তার ভক্তসম্প্রদায়েরই সাধারণ বৈশিষ্টা ; 

“মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর । 

প্রেমময় যত সব সঙ্গে অন্ুচর ॥২ 
এই (প্রেমময়-কলেবর” মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিঠিত “প্রেমময়” ভক্ত-সম্প্রদায়ের 
উত্তরাধিকারী-বূপে শ্রীচৈতন্যের প্রেমলক্ষণও ছিল অনুরূপ | উদাহরণত, 
কাশীতে প্রকাশানন্দের বেদাস্তসভায় জনৈক বিপ্রের চৈতন্যদর্শনের অভিজ্ঞতার 
কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে : 

“মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে । 

সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ 

নিরস্তর কষ্ণনাম' জিহব। তার গায়। 

ছুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধাব।-প্রায় ॥ 

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন 

ক্ষণে ছহঙ্কার করে সিংহের*্গজন ॥৮৩ 
উল্লেখযোগা, এই হূর্লভ প্রেমলক্ষণ দেখেই মথুরার সনৌড়িয়৷ এক ব্রাহ্মণ 


১ চৈ" ভা, অস্ত্য ।৪, ৪৩০-৪৩৬ 
২ চৈ*ভা, আছি 1৬, ৩৫৩ 
৩ চৈ, চ. মধ্য 1১৭, ১০৬-১০৮ 


১৭০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


চৈতন্যদেবকে মাঁধবেন্দ্রপুরীর সম্প্রদায়ভূক্ত বলে নিশ্চিত অনুমান করেছিলেন : 
“কিন্ত তোমার প্রেম দেখি মনে অন্মানি--। 
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥ 
কষ্ণপ্রেমা তাভা-্যাহ। তাহার সম্বন্ধ । 
তাহা বিন! এই প্রেমার কা] নাতি গন্ধ ॥৮১ 
এই প্রতায় থেকেই স্পষ্ট বোঝ! যায়, মধ্বাচাষধ নন, মাধবেন্দ্রপুরীই চৈতনু- 
সম্প্রদায়ের আদিগুরু-আদো জাতো?। আর তিনিই চৈতন্প্রবর্তিত 
ভক্তিরসের অভ্রান্ত পসুত্রধার'। কোথায় ছিলেন তখন চৈতন্যাবতার যঙন 
কৃষ্ণনামে মত হয়ে ফিরতেন এই “ভাগবত প্রধান”। বৃন্দাবনদাস ঠিকই 
বলেছেন, “যে সময়ে না] ছিল চৈতন্ব-অবতার” এবং যে সময়ে “বিষুভক্তিশুন 
সব আছিল পংসার”, তখনও মাধবেন্ত্র “প্রেমসুখসিদ্ধু মাঝে ভাসেন সদায়? | 
চৈতন্র-ভক্তি-গগনে তিনি শুকতারা” ছাড়া আর কী! শুধু তিনি নিজেই 
নন, তার শিষ্য-সম্প্রদায়ের মাধামেও যে তিনি চৈতন্বাবির্ভাবের পথ প্রস্তুত 
করেছিলেন, তাতেও সংশয়মাত্র নেই। 
চৈতন্যক্জীবনীগ্রন্থ থেকে জান] যাঁয়, বঙ্গদেশে ও উৎকলে মাধবেন্দ্রপুরীর 
এক বিশাল শি্যসন্প্রদ্ায় বর্তমান ছিলেন--যুগপৎ সন্গাঁসী ও গৃহী উভয়প্রকার 
ভক্তই ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । সন্নাসী শি্যসন্প্রদায়ের মধো 
সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাণ্ডরু, সে তো আমরা 
পূর্বেই বলেছি । কথিত আছে, তিনি 'শ্রীকৃঞ্চ-লীলামৃত? কাবোর রচয়িতা । 
'কুঝ্সিনী-ন্যয়ন্বর” নামে উল্লিখিত তার অপর একটি রচন। থেকে উজ্জ্বলনীল- 
মণিকার দুটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন, পগ্যাবলীতেও তার একাধিক শ্লোক 
ংকলিত ! মাধবেন্দ্রপুরীর অন্য এক শিষা কেশব-ভারতী ছিলেন চৈতন্ের 
সন্নাসগুরু | সম্প্যাসমন্ত্র দান করে নবদীপচন্দ্র গৌবাঙ্গকে গৃহছাড়া। করেছিলেন 
বলে চৈতন্বলীলায় কেশব-ভারতী আবার অন্তু” নামেও পরিচিত, 
মাধবেন্দ্রের গৃহী শিল্যবৃন্দের মধো চৈতন্যলীলায় ধার ভূমিকা সর্বোপরি তিনি 
অদ্বৈত আচার্য! প্রসিদ্ধি আন্ে, অদ্বৈতৈর নিবস্তর আহ্বানেই 
চৈতন্াবির্ভাব* | 


১ চৈ. চ, মধ্য | ১৭, ১৬৩-৬৪ 
২ প্অই্বৈতের লাগি মোর এই অবতার । 
মোর কর্ণে ধাজে আসি নাঢ়ার হক্কার ॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্যম যুগ ১৭১ 


মাধবেন্দ্রপুরীর আবাধনাতিথিতে অদবৈত-আয়োজিত মতোৎসবে সপার্ধদ 
ক্রীচতন্যের সানন্দ যোগদান মুরারির কড়চায়* ও বন্দাবনদাসের চৈতন্বা- 
ভাগবতে২ স্মরণীয় হয়ে আছে । মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎশিষ্য না হলেও বিশেষ 
কপাপ্রাপ্ত নিত্যানন্দও ছিলেন চৈতন্-ভক্কি-আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার । 
চৈতন্মচরিতাম্বতে কৃষ্ণদাঁদ কবিরাজ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলেছেন চৈতন্ব- 
ভক্তিকল্পতরুর ছুই প্রধান শাখা ।৩ আর সেই ভক্তিকল্পতরুধই নবমুল' 
হলেন পরমানন্দপুরীঃকেশব ভারত, ব্রহ্মানন্নপুরা, ব্রঙ্গানন্দ ভারতী, বিষুপুরী, 
কেশবপুর, কৃষ্টানন্দপুরী, নৃলিংহতীর্থ এবং হখানন্দ। প্রেমভক্তিগুণে এই 
'নবমূল' ব| 'নব যোগীন্দ্র' আবাঁর “নব ভাগবত' নাঁমেও অভিহিত হয়েছেন 
গৌরগণোদ্দেশদ্ীপিকায়। অপরপক্ষে 'অষ্টমুল তথা "অষ্টসিদ্ধি' হলেন 
শনন্ত। খানন্দ, গোবিন, রঘুনাথ, কৃষ্ণীনন্দ, কেশব, দামোদর ও রাঘব । 
উপরি-উক্ত নব ভাগবত বা অইটসিদ্ধিগণ প্রায় সকলেই মাধবেন্ত্রপুরীর হয় 
সাক্ষাৎ শিক্ত, নয়তো কোনো না কোনো ভাবে কৃপাপ্রাপ্ত। এই শিষ্য বা 
কপাপ্রাপ্তদের তালিকার সঙ্গে জয়ানন্দ-উল্লিখিত অনস্তপুরী গোপালপুরা 
প্রমুখের নামও যোগ কর! চলে । উপরন্তু “অদ্বৈতমঙ্লে'র অভিমত স্বীকার 
করল বলতে হয় বিজয়পুবীও ছিলেন মাধবেন্দ্রেরই শিষ্ত। আবার ড' 
শীলকুমার দে পদ্যাবলীর ভূমিকায় দেখিয়েছেন, শ্রীনিবাস আচার্যাদিও 
ধবেন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। গোৌঁড়-বঙ্গ ও উৎকলে 
চৈতন্যের ভঙ্তি-আন্দোলনের ভূমিকা-রচনায় এদের জশ্মিলিত দান 
অবিস্মরণীয় । ভক্তিরত্বাকরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিপর্থক নয় : 

“মাধবেন্ত্রপুরী প্রেমভক্তি-রসময় | + 

ধার নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি ভয়॥ 

শ্রীঈশ্বরপুরী রঙ্গপুরী আদ যত। 

মাধবেকন্দ্রের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত ॥ 


শয়নে আছিলু মুগ্রি ক্ষীরোদসাগরে । 

জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হঙ্কারে 1 চৈ, ভা, আদি 1২, ২৯১-৯৩ 
১ মুরারিগুপ্তের কড়চা ব। শ্রীকৃষ্চৈতম্যচরিতামৃতি, 91১৫।১৮ 
২ চৈ, ভা, অস্্য 1৪ 
৩ চৈ, চ, আদি । ৯», ১৯ 


১৭২ ভাগবত ও 'বাঙলাসাহিত্য 


গৌড়"উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ । 

সবে কৃষ্ণভক্তি-প্রেমভক্তি-পরায়ণ |” 
এরাই বস্তৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তিশৃন্য সংসারে ভাগবতীয় ““কৃষ্ণভক্তি প্রেমভদ্তি”র 
বীজটি গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসাদে প্রাপ্ত হয়ে স্ব সাধনায় সেটিকে অনুক্ষণ 
সঞ্জাবিত করে রেখেছিলেন । পরে শ্রীচৈতন্য তাকেই লোকোত্তর সাধনায় 
পরিণত-ফলে বূপদান করেন। আমরা শুধু পরিণত ফলটিরই স্বাদ গ্রহণ 
করবো, রসমাধূর্ষে মুগ্ধ হবো, তাই নয়, ধারা নেপথ্যে থেকে বীজের মহীরুহ- 
সম্ভাবনাকে প্রতিনিয়ত স্বযত্থে রক্ষা কবে চলেছেন, তাদের কীতিও শ্রদ্ধীর 
সঙ্গেই স্মরণ করবো । 


উপসংহারে ড* সুকুমার সেনের একটি অভিমত প্রসঙ্গত উল্লিখিত হতে 
পারে। তার মতে, ছু'চার বৎসর অন্তর চন্দন আহরণোর্ধেশ্টে মাধবেন্তর 
যখন দক্ষিণদেশে যেতেন তখন তার পথে পড়তো বর্ধমানের কুলীন গ্রাম। 
আর সেখানেই মালাধর মাঁধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকতে পারেন । 
বস্তত মাধবেন্দ্র ও মালাধরের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা, আমাদের 
জান] নেই, তবে প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের প্রস্ততিপর্বে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচারে 
মাধবেন্দ্র ও মালাধরের নাম একই সঙ্গে উচ্চার্খ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
চৈতন্যের জীবনসাধনাকে “অন্তরঙ্গ ও “বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন-_ 
অন্তরঙ্গ-সঙ্গে ছিল তার রপ-আত্বাদন' আর বহিরজ-সঙ্গে নাম-সংকীর্তন | 
মাধবেন্দ্ের নিগুড ভাবসাধনায় চৈতন্য পেয়েছেন এই অন্তরঙ্গ রস-আস্বাদনের 
দীক্ষা।॥। আর মালাধরের কাব্যে নাম-মহিমা! প্রচারের শিক্ষা। তাই 
চৈতন্ব-ভক্তিরসনাটো মাধবেজ্দ্র যদি হন “সূত্রধার', মাঁলাধর তবে হবেন 
প্ারিপার্থিক?। 


১ ভ্তত্তিরক্বাকর, ৫।২২৭২৭৪ 
২* বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ্ার্ধ, পৃ* ১২৭, ৪র্থ সং 


ভাগবত ও ভ্রীকৃষ্ণবিজয় 
মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণবিজয় পঞ্চদশ শতাব্দীর “কৃষ্ণচবিত্র'। উনবিংশ 
শতাব্দীর “কৃষ্ণচরিব্র'-পরিকল্পনার শ্রেষ্ট-সম্পূজক বন্ধিমচন্ত্র যুগ-প্রয়োজ্জন 
উপলব্ধি করে লেখেন : 

“ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে, কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তার সমালোচন 
প্রয়োজনীয় ।”১ 
কষ্ণচরিত্রের “বিজ্তার সমালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি মহাভারত, হবিবংশ, 
ব্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ,' বিষ্টুপুরাপ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বামন- 
বুর্বপুরাণাদদির সহায়তা প্রহণ করেছেন। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর কষ্ণচরিত্র-প্রণেত! মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ধবিজয় রচন। 


করতে বসে নান্দীবাকো বলছেন : 
“সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ। 


কৃষ্ণের চব্রিত্র কীছু করিয়ে রচন ॥ ৫ |৮২ 
প্রস্তাবনার উপানস্তেও নিবেদন করেছেন : 
“হেনমতে অবতার অংসে অবতরি | 
কষ্ণ রূপে পুষ্ন প্রভু আপনে আহরি ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে । 
জাহ1 হৈতে নর্কবাস হইবে তারনে | [ ৩৭-৩৮] 
উপসংহারে কবির বক্তবা আরো বিশদাভূত : 
'“জত বৃদ্ধি জত সক্ত জত মোর চিত। 
তাহার মত বুলিলু যুগ শ্রীকৃষ্ণ চরিত ॥ 
***অল্পবুদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান। 
অীকৃষ্ণ চবিত্র কিছু করিনু বাঁখান ॥ 
অনেক আছয়ে পান্ত্র ভারথ পুরানে। 
বিস্তর করিল তাহে কৃষের বাখানে ॥ 
সাধারন লোক তাহা না পাবে বৃঝিতে। 
রা পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলু কৃষ্ধের চবিতে |” | &৮৭৫-৫৮৮০ ] 


১ কৃষচরিতর, দ্র" পৃ" ৪০৮, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সা' স* স" 
২ এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ভ্রীকৃফবিজয়ের সমুদ্বয় উদ্ধতি কলিকাতা বিশ্বৰিগ্ভালয় প্রকাশিত ও 
থগেভ্রনাধ মিজ-সম্পাঘিত “নালাধর বনুর উকুকবিজর' থেকে গৃহীত | 


সাদ কাজ কারি 


১৭৪ ভাগবত 9 বাঙ্লাসাহিতা 


উদ্ধত গ্লোক গুলিতে পুনঃপুন বাবহৃত “*কুষ্টের চকিত্র” শব্দটি বিশেষভাবেই 
মনোযোগের অপেক্ষা রাখে । বন্তৃত, মালাধরের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণচরিত্র- 
€ণয়ন, ভাগবতের শুধু মুক্ষ-পছ্যানুবাদ নয়। কৃষ্ণচরিত্র পরিবেষণে তিনি 
তাই ভাগবতকে অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন, একমাত্র 
উপকরণ-রূপে নয়। এক্ষেত্রে ভাগবতের সঙ্গে মহাভারত-বিষুপুরাঁণ- 
হরিবংশাদি কৃঞ্চঢরিতমুখা পুরাণও তার আলম্বন হয়েছে । বিশেষত 
ভগবদগীতার দ্বারা মালাধর প্রভূত প্রভাবিত। ভগবদৃগীতার আধুনিক 
ভাষাকার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এইভাবেই তার একটি সুক্ম মানসনৈকটোর 
কল্পনা] কর! চলে। তবে এ-কল্পনাও বল্পাহীনভাবে খুব বেশীদূর টেনে 
নিয়ে যাওয়। যাবে না । কেনন1, উনবিংশ শতাব্দীর কঞ্চচবিত্র-শিল্পী স্পষ্টতই 
ঘধোষণ। করে গেছেন : 


“কুসেঃর ঈশ্বরত্ সংস্াপন করাও আমার উদ্দেশ্য নতে। এ গ্রন্থে আমি 
কাভার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচিন। করিব 1৯ 


“মানবচধিব্র” এবং “সমালোচন।”'_মাত্র এই ছুটি শব্দই আধুনিকতার 
অস্ত্রপে দেখা দিয়েছে | বঙ্কিমের এই বিশুদ্ধ মানবিক দৃষ্টি, বিজ্ঞান-শাসিত 
ঘুক্তি-যোগ মধাযুগীয় কৰি কোথা থেকে পাবেন । তাছাড়। “চবিত্র” শব্দটিকে 
বা্ষমচন্ত্র কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, জাবনবাণী এবং তার আধুনিক যুগোপযোগিতার 
পরিপ্রেক্ষিতেই অখণ্ড তত্তরূপে দেখেছেন । পক্ষান্তরে মালাধর “চবিত্র” শবে 
বুঝিয়েছেন বর্ণনান্নক জাবনী। "চরিত্র শব্দের উনবিংশ শতকীয় অর্থগ্োতন! 
লাভ তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এইজন্যই তার শ্রীকৃষ্ণচবিজয়কে আমর। 
'পর্ধদশ শতাব্দী'র কৃঞ্চচক্রিত্র বলেছি । বহ্কমচন্ত্র ছিলেন একাধারে শিল্পী, 
গবেষন্চ এবং ভক্ত। মালাধব শুধুই ভক্তশিল্পা। তছুপরি তার শিল্পচৈতন্যের 
চেয়েও বহুব্যাপক ভয়ে দেখা দিয়েছে তীর ধর্মবিশ্বাস । যুগপ্রয়োজনে 
কুষও5রিত্রের পরিকল্পন1 সার্থক করে তুলতে গিয়েও এইভাবেই তিনি মধাযুগের 
সংস্কারের কাছে নিদ্ধিধায় আত্মসমর্পণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাই 
মধাযুগীয় বাঙলা কৃষ্তায়ন সাভিত্োরই প্রতিনিধিস্থানীয় | আমাদের মস্তুবোর 
সমর্থনে কষ্ঃদাস কবিরাঞগ্ককৃত চৈতন্চরিতান্বতের শব্দ-প্রমাণই উপস্থিত 
আছে। কষ্চচরিত্রের অগণিত গ্রন্থমধো চৈতন্বদেব যে গুটিকতক রচনার 


চিপখবা আবির 2৭ রা কাবা উর পচ খর পা হর হা 


১ কৃষ্চরিত্র। প্র পৃ* ৪০৮ বঙ্কিম ইচনাবলী, ২য় খ", সা" স* সং 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৭৫ 


বসাফাদনে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
হাদেরই অন্যতম প্রসঙ্গক্রেমে শ্রীচৈতন্বের উক্তি উদ্ধৃত হল ঃ 
"গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকষ্ণচবিজয়? | 
তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময়-- ॥ 
“নলের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাাণনাথ' | 
এইবাকো বিকাইন্ু তার বংশের হাথ ॥ 
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেহ মোর প্রিয়--অন্যজন রহু দুর ॥৮১ 
চৈশতন্যচরিতাম্ৃতের এই উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়, মধাযুগে কৃষ্ণায়ন 
সকিত্যের বিপুল প্রবাহের মধ্ো মালাধর বসুর কাব্য একটি বিশেষ সম্মানের 
হান অধিকার করে নিতে পেরেছিল। শ্রীচৈতন্ের আবির্ভাবের পূর্বে 
বাাঁলীর মানসপ্রস্ততির ক্ষেত্রেও মালাঁধরের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
“বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস” অধ্যায়ে আমরা বলেছি, 
৮ লাশে কষ্ণায়ন সাহিতোর দ্বিতীয় প্রাবনের পর্বে মালাধরের আবির্ভাব । 
«থম প্লাবন জয়দেব-গো্ঠীর সঙ্গেই সমাহিত। অতঃপর তুকী আক্রমণের 
সবনাশা যুগে অশ্বক্ষুরোতক্ষিপ্ত ধূপিজালে আচ্ছন্ন বাঙলাদেশ অন্ধকার হয়ে 
এল। কিন্তু এই তামস-তটিনীর কুলে তরঙ্গ-উখ্িত রত্বের মতই বড়, 
চগাঁদাসের শ্রীকষঞ্ণকীর্তনকে লাভ করা গেছে। অবশ্য শ্রীকৃ্চকীর্তনের 
কালপরিচয় সম্বন্ধে আজে। নিঃসংশয় হওয়! সম্ভব হয়নি । তবে শ্্রীকঞ্ণকীর্তন 
কাবাখানিকে বাদ দ্রিলেও অপরাপর নির্ভরযোগা প্রমাণের দ্বারা ভ্রয়োদশ- 
চতুরশশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে, অর্থাৎ, চৈতন্যাবির্ভাবের প্রাকৃভূমিটিকে কৃষ্ণভক্কির 
দ্বিতীয় প্লাবনের পর্বরূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। 
এই দীর্ঘ কাঁলসীমায় বাঙ্‌লাদেশের রাজনৈতিক নিয়তির নিয়ন্ত্রক ছিলেন 
যথাক্রমে, খিল জী আমীর ওমরাহগণ € ১২০৬-১২২৭ )। 
দিল্লীর সুলতান ( ১২২৭-১৩৪১ )1 
ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১৩)। 
গণেশ-জলালুদ্দীন ( ১৪১৪-১৪৪১ )| 
ইালয়াপশাহা বংশের দ্বিতীয় ধারা ( ১৪৪২-১৪৮৭ )। 
হাবসী খোজাগণ ( ১৪৮৭-১৪৯৩ )। 


জাত ক 
০০ 
জী ই 


১ চৈ, মধ্য | ১৫১ ১০৯-১০২ 


১৭৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


অতঃপর ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্ষে চৈতনে।র জন্মের সাত বৎসর পর হুসের শা 
বাঙলার হলতান হলেন | তিনি রাজাশাসন করেন মোট ছাঁবিবশ বংসর 
(১৪৯৩-১৫১৯)। তীর পুত্র নসরৎ শাহও ছিলেন যোগা উত্তরাধিকারী । 
নসরৎ শাসন করেন তেরো! বংসর ( ১৫১৯-৩২)। সুতরাং চৈতন্যযুগের 
সাংস্কৃতিক বিকাশ এই পিতাপুত্রের আমলেরই অনবদ্য ইতিহাস। 

কিন্ত চৈতন্রপূর্ব এবং ঈষং-চৈতন্ববর্তী (১২০৬-১৪৯৩ ) ছু'শ সাতাশি 
বৎসরের বঙ্গীয় ইতিহাস রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ ছিল! 
তবু অন্ধকারে অগোচরেই বাঙালীর প্রাণের বীজ উপ্ত হয়ে চৈতন্যাবিভাবের 
সম্ভাবনার দিকে ক্রমশই পরিস্ফুট তয়ে উঠছিল! এযুগে বাঙালীর সারস্বত- 
সাধন! মুখাত বঙ্গভাষাকেই অবলম্বন করে। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের সংখা 
তাই বেশী নয়। বোধ হয় বহুকথিত কৃর্সন্যায়ের অনুসরণেই এযুগের সংস্কৃতচা 
শ্লেচ্ছাচারের সংস্পর্শ থেকে নিজের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে কেবলই সংকুচিত 
হয়ে পড়ছিল। রামচন্দ্র কবিভারতীর ( হা+১২৪৫ ) “ভক্তিশতক', “বৃত্তমাণা, 
এবং চতুভুজের চতুর্দশ সীত্মক ছহিরিচরিত' ( হী'১৪৯৩) মাত্র এ ক'খানিই 
মৌলিক রচনা । প্রসঙ্গক্রমে স্মতি-মীমাংস| বিষয়ক কয়েকখানি টাকাগ্রন্থের 
নামও মনে পড়বে । রাজ! গণেশ ও জলালুদ্দানের সমসাময়িক 'রায়মুকুট' 
উপাধিধারী বৃহস্পতি শুধু প্থতিরত্মহার” শীর্ক স্মৃতির টাকাই রচন! 
করেননি, শিশুপালবধের? টাক] 'ব্যাখ্যারৃহস্পতি'ও প্রণয়ন করেন । পরম- 
বিষুভক্ত এই স্মার্ত পণ্ডিতের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারস্তে আছে £ “ভগবতা 
মম বিষুরভক্তিঃ” | প্রসঙ্গত প্মার্ত শূলপাঁণির নামও স্মরণীয় । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে আবিভূতি হয়ে শুলপাণি কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে “একাদশী 
বিবেক” 'দোলযাত্রা বিবেক”, 'রাসধাত্রা বিবেক: প্রভৃতি স্মাতিগ্রস্থ রচনা 
করেছিলেন। একই সঙ্গে নৈয়ায়িক বাস্থদেব সার্বভৌমের নামও উচ্চার্। 
দ্যায় ও বেদান্তে “প্রগাঢ় পণ্ডিত এই “তর্ককর্কশ” ব্রাঙ্গণ তার “হেত্বাভাস- 
প্রকরণে"র প্রারভ্তেই নিবেদন করেছেন £ 

"হৃদ্ধেগটামকমলাসীনং তত্বসাধকমততুতং | 
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্ঠামমহং ভজে ॥” 


“্বনশ্যামমহং ভজে”-_-বাহৃদেব সার্ভৌমের জীবনে চৈতন্যপ্রভাবের এটি 
বোধ করি পূর্বগামিনী ছায়া । 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ব যুগ ১৭৭ 


আমরা! জানি, সনাতন গোত্ামী ভার বৈষ্ণবতোষণী টাকার সৃচনায় শিক্ষা- 
চরণবন্দন| করে বলেছেন : প্বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্ষং রসপ্রিয়ম্? | 
বস্তরত, “ভট্টাচার্য অর্থাৎ নৈয়ায়িক হয়েও, “রসপ্রিয়' অর্থাৎ কাব্যরসিক ভক্তি- 
প্রাণ বিদ্বং-জন সেযুগের নব্যন্যায়-সমাজে অনেকেই ছিলেন ।১ ঠেতন্যপূর্ব যুগে 
এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন কাণীনাথ বিছ্বানিবাস। 
ঘরচিত “তত্বচিস্তামণিবিবেচনে*র প্রারস্ত শ্লোকে তিনি মনঃসমাকর্ষণের 
মুলমন্ত্রঘরূপ মুরলীনিনাঁদের বন্দনা করেছেন এইভাবে : 


"মনঃসমাকর্ধণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাজনং সন্ভমসপ্রচারে | 
জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্মুরাবেমু'িলীনিনাদঃ ॥ 
শ্লোকে “আভীরকশোদরী”দের প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক । 


অবশ্ঠট মনে রাখতে হবে, এযুগে বঙ্গভাষাতেই ভক্তিচর্চার অধিক প্রসার 
ঘটেছিল। বাঙ.লাসাহিত্যের ইতিহাসে এই কালসীমাটিকে আমরা পুরাঁণ- 
অনুবাদের সুবর্ণযুগ বলতে পারি । রামভক্তির প্লাবন এনে এযুগে কৃত্তিবাসই 
প্রথম “ভাষায়াঁং মাঁনবঃ শ্রত্বাঠ ইত্যাদি অভিশাপকে অতিক্রম করেছেন । 
মৃহাভারত অনুবাদের প্রাথমিক পর্বেরও এযুগেই সূত্রপাত । তদুপরি ব্যাপকতা 
লাভ করেছে ভাগবতানুশীলন । 

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপ নবান্ায়ের মতো ভাগবত-চারও 
একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে । প্রাকচৈতন্যযুগে নবদ্ধীপে এই ভাগবত-চর্চারই একটি 
হ্চারু চিত্র অঙ্কন করেছেন বৃন্দাবনদাস তার চৈতন্ভাগবতে । এক্ষেত্রে 
দেবানন' পণ্ডিতের ভাগবত-পাঠের কথা মনে পড়বে । শ্রীধাসগৃহ ছিল 
ভাগবত পাঠের উল্লেখযোগ্য আসর । কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, পরে খিনি অদ্বৈত 
আচার্ধ-রূপে পরিচিত হন, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ভাগবতীয় ভক্তি- 
যোগের দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভাগবতীয় নামসংকীর্তনের মৃূর্তবিগ্রহ 
হরিদাসও শ্রীচৈতন্যের বনু পূর্বে আবিভূতি হয়ে বাঙ্লাদেশে ভক্তিধর্ম প্রচারের 
পথপ্রস্তুত করে রেখেছিলেন । এ প্রসঙ্গে বরাহনগরনিবাসী রঘুনাথ পণ্ডিতের 
নামও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । বরাহনগরে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব 
তার হৃললিত ভাগক্তপাঠ-শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে তাকে “ভাগবতাচাধধ, উপাধি দান 
করেন। অনুমান করা যায়, চৈতন্যের প্রসাদ্লাভের বেশ কিছুকাল পূর্ব 


১ ভ্রু" দ্বীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধপ্রণাত “বাঙ্গালীর সারম্ত অবদান" ১ম ভাগ ॥ 
১২ 


১৭৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাছিত্য 


থেকেই রঘুনাথ ভাগবতের বিশ্বপ্ত পদ্যাননধাদ 'শ্রীক্বষফপ্রেমতরঙ্গিণী'র পরি- 
কল্পন! করে আসছিলেন | 

অতএব বলতে হয়, প্রাকৃচৈতন্যযুগে কৃষ্ণভক্তির একটি ব্যাপক ধারাপথেই 
মালাধরের আবির্ভাব । এই ধারাটিকেই আমর! বঙ্গদেশে কৃষ্ণভক্তির দ্বিতীয় 
প্লাবনরূপে চিহ্নিত করেছি। এক্ষেত্রে মালাধর পথিকৎ'নন। অথচ মহাপ্রভুর 
অকৃঠ শ্রন্ধা ও ভক্তি তিনি আকর্ষণ করেছেন। সে ফি শুধুই "নন্দননদন কষ্চ 
মোর প্রাণনাথে"র যধ্যে আভাসিত রাগাহুগা ভকির জন্মই, নাকি অপর 
কোনো গুটতর কারণে, ত। আমাদের আবিষ্কার করতে হুবে। 

প্রচলিত বিশ্বাস, রুকনুদ্ধীন বরবক শাহ কর্তৃক মালাধর “গুণরাজ খা: 
উপাধিতে ভূষিত হন । ১৪৭৩-৮০ স্বীষ্টাব্দের মধ্যে তার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাবা 
সমাপ্ত হয়। আমর! পূর্বেই বলেছি, কষ্ণচকিত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে মালাধর 
বিভিন্ন পুরাণাদির সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য ভাগবতই 
প্রধান। ভাগবতের প্রাচীন পদ্যান্ববাদ হিসাবে মালাধরের শ্রীকৃষ্চবিজয়ের 
বৈশিষ্টা সবাংশে যীকার্ধ। উত্তরভারতে সংস্কৃতেতর ভাষাসাহিতো যে-সকল 
কৃষ্ণচরিতকাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্ো শ্রীকৃষ্ণচবিজয়কেই গবেষকগণ 
প্রাচীনতম আখ্া। দ্বিয়েছেন। প্রাচীনতম ভাগবতানুবাদ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয়ের সঙ্গে পরবর্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর পার্থক্য বিস্তর । ভাগবত- 
চার্ধের গ্রন্থে ভাগবতায় স্বন্ধ,অধ্যায়, এমনকি কোথাও কোথাও শ্নোক-পরম্পরা 
অন্নবাদেব নিষ্ঠা লক্ষা করি। পক্ষান্তরে গুপরাজের গ্রন্থে ভাগবত কোথাও 
গৃহীত; কোথাও অতিক্রান্ত, আবার কোথাও-ব1| নবীভূৃত হয়েছে । অর্থাৎ, 
অনুবাদক অপেক্ষা অ্রষ্টা-শিল্পীর ভূমিকাই এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাঙ্লাদেশের সর্বপ্রাচীন পুরাপ-অনুবাদক কৃতিবাসের 
কথা স্মরণ করতে পারি । কৃত্তিবাসের মূল আলম্বন ছিল রামভক্তি-_বাল্্পীকি- 
রামায়ণের বাঙ্‌ল] রূপাস্তরে তারই প্রভাব স্পট । বালীকির 'নরচন্ত্রম।' 
কখন যে প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের অবতার হয়ে উঠেছেন বল! শক্ত। অবশ্য 
সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ কতটা! দায়ী বলা যায় না। মালাধরের 
শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও কৃষ্ণভক্তিই মুখ্য উপজীব্য। তৰে তা শাস্ত-দাস্যেই 
সীমাবদ্ধ। বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা-্বারকারই এখানে প্রাধান্য বেশী। 
চৈতন্যের তদৃভাবিত চিত্তে মালাঁধরের বিশিষ্ট চরণ যে-্আলোকই বিচ্ছুরিত 
করুক ন। কেন, ধন্তনিষ্ঠ বিচারের নিরঞীন দ্বষিত্তে এই প্রতিপন্ন হবে, সাধন- 


ভাগবধত ও প্রাকৃচৈতন্তয যুগ ১৭৯ 


তক্ষির প্রতিই যালাধরের মুখ্য আকর্ষণ । ভাগবতের দশমন্ধন্ধ সহ ভাই 
তিনি প্রথম, ষষ্ট, একাদশ এবং দ্বাদশ স্ন্ধের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ 
করেছেন। উল্লিখিত স্কন্ধসমূহের দ্বারা তিমি কী বিপুলভাবে প্রভাবিত, তা 
স্টার গ্রন্থে সহস্রাধিক হুবহু আক্ষরিক অন্ুবাদেই প্রমাণিত । বিশ্ববিদ্তালয় 
সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তারই তিন-চতুর্থাংশ উদ্ধার 
করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ সংগ্রহ 
করে পরে আমরা প্রবন্ধ মধো সংযোজিত করবে! | আপাতত, ভাগবতীয় 
তন্বৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কতটা কার্যকরী হয়েছে, তাই আমাদের আলোচনার 
বিষয় হবে । 

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, অমরকোষের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে 
পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণাত্বক। ভাগবত আবার মহাপুরাণের লক্ষণ দেখিয়েছে 
দশটি | আসলে, সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মন্বস্তর-বংশান্ুচরিত সম্বলিতই হোক 
ব| সৃষ্টি-প্রতিসূ্ি-স্থান-পোষণ-উতি-মন্নস্তর-ঈশান্ুকথা-নিরো ধ-মুক্তি-আশ্রয় 
সহিতই হোক, পুরাণ এককথায় ভারতবধাঁয় আর্ধগরিমারই কথাকাহিনী, 
বীরযুগের স্মারক । স্বভাবতই এরা বীররসাত্মক মহাকাব্রূপে চিহ্নিত হবার 
দাবী রাখে । অবশ্ঠ একমাত্র বীররসেই এদের নিঃশেষ পরিচয় লাভ সম্ভব 
নয়। এরা যুগে যুগে ভারতবর্ষায় অধ্যাত্পিপাহ্থর তৃষ্ণ1 নিবারণও করে 
এসেছে । দেব-দেবী দ্বাদশ-মন্ন বা ক্ষত্রিয়-নৃপতিবর্গের বিচিক্্র রসাশ্রয়ী 
কাহিনীগুলির সঘন পল্পবৰে ভারতীয় পুরাণ পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞানের স্পঙ্ক ফলকেই 
ধারণ করে আছে । বৈদিক ও উপনিষদিক যুগের পর এই পৌকাণিক যুগ- 
সাহিত্যই দেবভাষার অক্ষয় কীতিভূমি | &ঁতিহাসিকগণের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের 
সর্বগ্রাসী প্রভাবের পটভূমিতে হিন্দুধর্মের পুনরজ্জীবনের উপায়স্বরূপ পৌরাণিক- 
সাহিত্োর প্রয়োজন ঘটেছিল । 

বাঙলাদেশে৪ প্রায় অনুরূপ যুগপরিবেশেই ব্যাপক পুরাপ-গ্রহণের 
সত্রপাত। তুকী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী পৌরাণিক যুগের বীরমহিমাকে 
আশ্রয় করেছিল। সমাজ ও জাতির আস্তর প্রয়োজনে. সেদিন অজ্ঞাতসারেই 
বঙ্গীয় কবিষমাজ পুরাপ-পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রাম- 
চারতের মতে! মালাধরের কৃষ্ণচরিতও নিঞ্জিত জাতির সম্মুখে সনাতন 
হিন্দৃধর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই নব-পুরাঁণিক যুগে বিরচিত 
[কবাগুলিকে অবস্ত কোনমতেই পুরাণ বলা চলে ন1। পুরাণের চেয়ে বরং 
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সাকং ভেকৈ ধিলজ্যস্তঃ সরিতঃ অবসংগৃতাঃ। 
বিহসস্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপক্তশ্চ প্রতিষনান্‌ ॥? » 
শুক বলছেন, একদা হুরি বনভোজনের মানসে প্রাতরুখান কক্ষেই মনোহর 
শৃঙ্ষধ্বনির দ্বারা বয়স্ম বৎসপালকদের প্রবোধিত করে তুললেন । আপন 
গোবৎসগুলিকে নিয়ে তিনি পুরোভাগে বহির্গত হলে তার স্েহাশ্রিত সহস্র 
সহত্র বালকও নিজ নিজ সহত্রাধিক বসের পশ্চাতে পরমানন্দে বেরিয়ে 
এলেন । তাদের হাতে ছিল সুন্দর শিকা, বেত্রদণ্ড বিষাণ ও বেণু। কৃষ্জের 
অগণিত বসের সঙ্গে আপনাপন বৎস যৃথবদ্ধভাঁবে চারণ করতে করতে তার 
স্থানে স্থানে বাল্য বিহার করে ফিরলেন। যদিও কাচ,মণিমুক্তা এবং সবর্ণভূষণের 
দ্বারা তারা ছিলেন হ্বসজ্জিত; তথাপি অবণ্য থেকে পুষ্পপ্রবাল,ফল-ম্তবকাবলা 
শিখিপুচ্ছ, ধাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজের নিজের ভূষণ করলেন। কেউ 
কেউ আবার পরস্পরের শিকাদি অপহরণ করে জ্ঞাতবন্তকে দূরে নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন । যদি কৃষ্ণ কখনো বনশোভা-দর্শনের জন্য দূরে গিয়ে 
পড়েন, তা হলে» আমি আগে" আমি আগে? বলে সেই বালকের! তাকে 
স্পর্শ করে ক্রীড়া করতে থাকেন। সেই বালকদের মধ্যে কেউ বেণুবাদন 
করলেন, কেউ শুঙ্গধ্বণি করলেন, কেউ ভূঙ্গের সঙ্গে গান করলেন, আবার 
কেউ-বা কোকিলের সঙ্গে করলেন কলকুজন । কোনে বালক বিহুগছায়ার 
অন্থুসরণ করলেন, কোন বালক বকসঙ্গে উপবেশন তথ! কলাপীর সঙ্গে নৃত্যুরত 
হলেন। তাদের মধ্যে কেউ বৃক্ষশাখায় লম্বমান বানরপুচ্ছ অথব| বানর- 
শাবককে আকর্ষণ করলেন, কেউ কেউ তাদের সঙ্গে বৃক্ষারোহণ, দত্তপ্রদর্শন, 
জবিক্ষেপ, মুখবিকৃতি তথা শাখাস্তরে উল্ল্ফষন করলেন। আবার কোনে 
কোনে বালক ভেকের সঙ্গে নিররাধ্ধুত সরিৎ উল্লম্ষন তথা প্রতিবিশ্বের 
প্রতি উপহাস এবং প্রতিধ্বনির শাপাস্ত করতে থাকলেন । 
বালগোপালের ব্রঙ্ধধামে স্বয়ং বালগোপালের আচরণও তছুচিত। 
পুনরপি পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবরণ লক্ষায কর! যাক্‌ : 
“এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রাতঃ প্রীতমলাঃ পশুন্‌। 
রেমে সঞ্চারয়ন্ন্রেঃ সরিস্রোধঃসু সান্গঃ ॥ 
কচিদগায়তি গায়ত্ অদাক্ধালিঘনুত্রতৈঃ। 
উপগীয়মানচরিভঃ শী সঙ্ষ্ষগান্থিতঃ ॥ 
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অনুষ্ধক্সতি জল্পত্তং কলাবাকোঃ শুকং কচিৎ। 

কণ্চৎ সবলস্তব কুজস্তমন্কুজ্জতি কোকিলম্‌ ॥ 

কচিচ্চ কলহুংসানামন্ুকুজতি কুজিতম্‌। 

অভিনৃতাতি নৃতাস্তং বছিণং হাসয়ন্‌ কচিৎ ॥ 

মেঘগভীরয়! বাচ। নামভিদূর্রগান্‌ পশূন্‌। 

কচিদাহ্বন্নতি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়। ॥ 

চঝকোরক্রৌঞ্চক্রাহ্ব-ভারদ্াজাংশ্চ বহিণঃ। 

অনুনোৌতি স্ম সত্বানাং ভীতবদ্ধযাঘ্রসিংহয়োঃ | 

কচিৎক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোত্সঙ্গোপবর্থণং। 

স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ 

নৃত্যুতে। গায়তঃ কাপি বল্সতো যুধ্যতো৷ মিথঃ। 

গৃহীতহন্তো গোপালান্‌ হসস্তো প্রশশংসতুঃ ॥ 

কচিৎ পল্লবতল্লেষু নিষুদ্ধশ্রমকণিতঃ | 

রৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোতনজোপবর্তগঃ ॥ 

পাদসংবাহনং চক্র, কেচিৎ তস্য মহাত্বনঃ | 

অপরে হতপাপ্লানে! বাজনৈঃ সমবীজয়ন্‌ ॥ 

অন্যে তদনুরূপাপি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ | 

গায়স্তিপ্ম মহারাজ স্নেহক্িমনধিয়ঃ শনৈঃ ॥ 

এবং নিগুঢাত্বগতিঃ যমায়য়। গোপাত্বজত্বং চরিতৈবিড়ন্য়ন্‌ | 

রেমেরমালালিতপাদপল্লবো গ্রামোঃসমং গ্রামাবদী্ীচেিত॥”১ 
অর্থাৎ [ শুকদেব বলছেন, ] শ্রীমণ্ডিত রন্দাবনে প্রীতমনা শরীক পর্বতের 
সাহ্নদেশে নদীতটে পশুচারণ করতে করতে অন্ুচরদের সঙ্গে সহর্ষে ক্রীড়ারস্ত 
করলেন। কোথাও মদমত অলির্ন্দের গুঞ্জনের সঙ্গে পধিমধো বলদেবসহ 
গান করে উঠলেন, শুকপক্ষির কলবাকোর সঙ্গে জল্পন] শুরু করলেন, কোথাও 
কোকিলালাপের অনুকূক্ধন করতে থাকলেন। কলহংসের, কাকলিতে সাড়া 
দিলেন, বয়যদের হাসিয়ে নৃতাপর মমুক্ের সঙ্গে নৃতা করলেন, আবার 
কোথাও-বা গো এবং গোপালদের মনোজ্ঞ মেঘগন্ভীর সন্ধে দুরগামী পশুকে 
সম্পেছে আহ্বান করে প্রত্যানয়ন করলেন । তিনি চকোর;ক্রৌঞ্চ-্চক্রেবাক- 
মনরের অন্ৃকরণে তদনৃরূণ ধ্বনি করছিলেন । কোথাও আবার স্বাপদদের 
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মধো পড়ে বাদ্র-সিংহাঁদির ভয়ভীত পলায়মান প্রাণীর সঙ্গে নিজেও পলায়ন. 
পর ভচ্ছিলেন। কোনোস্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রাপ্ত হলে গোপ- 
বালকের ক্রোড়দেশে তাকে শয়ন করিয়ে দিয়ে নিজেই পাদসংবাহুনাদি দ্বারা 
তার শ্রম অপনোদন করতে থাকেন । কোথাও ছুই ভ্রাতায় পরস্পর হম্তধারণ 
করে সহাস্য নৃতা, গীত, উল্লম্ফন করেন আবার মল্লযোদ্ধা গোপালদের 
প্রশংসাও করে ফেরেন । কোনোস্থলে বাহুযুদ্ধে পরিশ্রম-হেতু হুর্বলের মতো! 
হয়ে বৃক্ষমূলে গোপবালকের উৎসঙ্গে মাথা রেখে পল্পবশ্যায় শয়ন করেন । 
কষ্চ এইভাবে শয়ন করলে কতিপয় গোপালক তার পাদসংবাহন, পুণাশালী 
কতিপয় আবার বান দ্বার। বাযুবীজন করতে থাকেন, কেউ-বা তার 
মনোরঞ্জক স্বরে স্েহাদ্রপরবশ হয়ে ধীরে ধীরে গানও করেন ।--শুকদেব 
আরও বললেন, রাজন্‌ ! লক্ষ্মীদেবী ধার পাদপদ্ম লালন করে থাকেন সেই 
হবি আপন মায়ায় এইভাবে গোপাত্মজের ত্বভাব প্রকাশ করে প্রাকৃত 
সহচরদের সঙ্গে প্রাকতের মতোই ক্রীড়া করতেন । 
এরপরই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্ববত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সূক্ম তাৎপর্য 

বোধকরি এই, পরমপুরুষের বশ্বর্ধলীল! তার ব্রজলীলার নিঃশ্রেয়স মধুরের 
পাদপীঠতলে নিত্া-লুষ্টিতমস্তক। বস্তত, কৃষ্-বলরাম ও গোপবালকবৃন্দের 
পরস্পর সখ্প্রেম ভাগবতকারের যুগপৎ প্রেমভক্তি ও কবিত্বরসে আদধ্মুত। 
অপবপক্ষে মালাধবের বর্ণনা ভাগবতান্ুসারী হয়েও মাধুধশূন্য । সারে রাগে 
গেয় একটি গীতে মালাধর রাম-কৃষ্জের ভাগবতোক্ত মনোরম গোচারণ 
লীলাকে এইভাবে উপস্থাপিত করছেন : 

“জনি প্রভাত হল রাম দামোদর | 

বাছুর রাখিব বলি হইল! সত্বর ॥ 

বাছুর রাখিতে গেলা জমুনার কুলে । 

উদ্দিত হইল। ভান্ধ জেন প্রাতকালে ॥ 

প্রভাতে ভোজন করি সিঙ্গ! বাজাইয়া | 

পশ্চাত চলিল! সিহব বাছুর লইয়] ॥ 

একত্র হইয়া সভে জমুনার তিরে। 

নান] বিধি কৃড়াকরি জায় ধিরে ধিরে | 

কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে পুরে। 

তার সঙ্গে রা কাড়ে দেবদাযোদরে ॥ 
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কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে। 

তার সঙ্গে লাফ দেই সিহগণ সঙ্গে ॥ 

কোথাহ মউর পক্ষ নান] নৃত্য করে । 

সেইরূপে নাচে তথা দেব দামোদরে ॥ 

কোথাহ পক্ষগণ আকাশে উডি জায়। 

তাহার ছায়ারসঙ্গে ধাইয়া বেড়ায় ॥ 

কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয় মুরারি। 

কথে। কানে কথো হাদে নানা বনে পরি ॥ 

হেন মতে বৃন্দাবনে খেলেন গোপাল । 

বড় খুধা হইল সব বলএ ছাওল | 

[ ৫৬৫-৫৭৪ ] 
এখানে মালাধরের বর্ণনা ভাগবতের সারান্বাদ মাত্র । শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, 
বস্তপর্বৰ তথাপরিবেষণও বটে। এ তাই শুধুই বালাক্রীড়া, বাল্যলীলা নয়। 
এবার দ্বিতীয় উদাহরণ। বাৎসল্যের একটি অপূর্ব রসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের 

রজ্জুবন্ধনলীলা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়টি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। 
“একদা গৃহদাসীযু যশোদা! নন্দগেহিনী। কর্মাস্তর-নিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং 
দধি*--একদা! গৃহদাসীবৃন্দ কর্মাস্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগৃহিনী ঘশোদ] য়ং 
দধিযস্থন করছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত সম্পক্িত 
গানগুলি গাইছিলেন । যশোদার বিশাল কটীতটে কা্ধীদ্বার৷ নিবদ্ধ ছিল 
ক্ষৌম বসন। পুত্রয্নেহে তাঁর সুধাভাও্ড অবিরত প্রত্ন,ত হচ্ছিলো-_বারংবার 
রজ্জু-আকর্ধণের ফলে শ্রান্ত বাহু থেকে ক্কণ চলিত, কর্ণকুুল কম্পিত এবং 
কবরী থেকে পুষ্পদ্দাম ব্খলিত হয়ে পড়ছিল। শ্রমবশত তার মুখমণ্ডল 
স্বেদবিন্দুতে শোভিত হয়ে বিরাজ করছিল। এমন সময় স্তনপানে পিপাস্থ 
হবি এসে উপস্থিত হয়ে কর্মরত জননীর প্রীতি উৎপাদন করে হাত ধরে 
মন্থনদণ্ড নিবারণ করলেন : 

“তাং স্তন্তকাম আসাগ্ মথাতীং জননীং হবিঃ | 

গৃহীত্বা দধিমস্থানং ন্যাষেধৎ প্রাতিমাবহুন্‌ ॥*১ 

মাত! তাকে দ্লেহভরে ক্রোড়ে স্থাপন করে যথারীতি হ্বধারম পান করাতে 

পাগলেন। এদিকে চুল্লীতাপে আরূঢ হুপ্ধভাণ্ড থেকে ছৃপ্ধ উত্থলিত হয়ে 


১ ভা ১০1৯২ 


১৮৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ওঠায় স্তন্থপানে অপরিতৃপ্ত শিশুকে পরিত্যাগ করেই যশোদ| পাকচুল্লীর দিকে 
ধাবিত হলেন । অপরিতৃপ্ত শিশু-কৃ্ণ জ্ধেদ্ধ হলেন। তিনি দশনের দ্বার! 
কম্পিত অধর দংশন করতে করতে একটি শিলাপুত্রের সাহায্যে নবনীতের পাত্র 
চূর্ণ করে ফেললেন এবং গৃহের একাস্তে নবনীত ভক্ষণ করতে লাগলেন। 
যশোদ! চুল্লী থেকে উত্তপ্ত দুর্ধ নামিয়ে পুনরায় দধিমস্থৃন স্থানে এসে দেখেন 
পাত্র চুর্ণ। বৃঝলেন, এ তার সেই পুত্রেরই কর্ম। কিন্তু তাকে সেখানে 
দেখতে ন1 পেয়ে যশোদ। আপনমনে হাসতে লাগলেন । অতঃপর গৃহাভ্যস্তারে 
দর্টিপাত করতেই দেখেন, বালক বিপর্যস্ত উদৃখলের ওপর উপবিষ্ট হয়ে 
শিক্যস্থ সগ্যোঁজাত নবনীত গ্রহণ করছেন এবং যথেচ্ছ বানবরদের ভোজন 
করাচ্ছেন। উপবস্ত চৌর্ধাহেতু তার দুই চক্ষু অতিশয় চঞ্চল । এই দেখে 
যশোদ! ধীরে ধীরে তার পশ্চাতে এসে ঈলীড়ালেন : 

“উদৃখলাজ্বে.কপরি বাবস্থিতং 

মর্কায় কামং'দদতং শিচিস্থিতং। 

হৈয়ঙ্গবং চৌর্ধ্যবিশঙ্কিতেক্ষণং 

মিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ 0৮১ 
পিছন ফিরতেই বালগোপাল দেখেন, যষ্টিহন্তে জননী ! তৎক্ষণাৎ উদৃখল 
থেকে তিনি অবরোহণ করে ভীতবৎ পলায়ন করলেন ৷ যশোদাও তখন তার 
পশ্চাতে ধাবমান হলেন। কিন্তু যোগীদের একাগ্রতা -প্রযুক্ত স্থিরচিতও ধাকে 
লাভ কবতে অক্ষম, তিনি কি সহজেই ধৃত হন? 

“গোপাস্বধাবল্ন মাপ যোগিনাং 

ক্ষমং প্রবেটুং তপসেবিতং মনঃ ॥৮২ 
ধাবমানা যশোদার কেশবন্ধ বিশ্রংদিত হলো, তার কেশকুসুমসমূহ বিগলিত 
হয়ে পড়ল। জননার তুর্গতি দেখে গোপালের মন ককণান্্র হয়ে ওঠে । 
তিনি ধরা দেন। এইভাবে অবশেষে গোঁপালকে ধরতে সমর্থ হলেন 
যশোদা। গোপালের হাত সবলে ধারণ করে তাঁকে তিনি কঠোক ভৎসনাও 
করলেন । ভগবান্‌ অপরাধ করেছিলেন; অতএব কেবন্স রোদন করতে থাকেন । 
অশ্রধারায় তার লোচনযুগলের কজ্জল চতুর্দিকে প্রনূত হতে লাগলো” 
বিশেষত ছুই হাতে তিনি ছুই চক্ষু মর্দন করছিলেন । কিন্ত পুত্রকে তয়বিহ্বল 


১ ভা ১৭1৭৩ 
২ ভা ১৭৯1৭ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্বম যুগ ১৮৭ 


দেখেই পুত্রবৎসল! জননী অবিলম্বে য্টি পরিত্যাগ করলেন। কৃতা- 
পরাধের জন্য বালককে রজ্জুবন্ধনের দ্বার! দণ্ডদানই স্থিরীকৃত হল। এদিকে 
যশোা যেই বজ্জুবন্ধন করতে যান, দেখেন, প্রতিবারই রজ্জু দুই আঙুল প্রমাণ 
নান। যশোদা আপন গৃহের তথ! সকল ব্রজগোগীর সকল রজ্জু সংগ্রহ 
করেও কৃতকার্ধা হলেন না। স্বভাবতই তিনি অতিশয় বিস্মিতা হন। এ 
ঘটনায় শুকদেব যশোদাকে বলেছেন “অকোবিদা”--অর্থাৎ অনভিজ্ঞ! | 
কেননা ধীর অন্তরও নেই বাহিরও নেই, পূর্বও নেই পরও নেই, যিনি স্বয়ং 
জগতের পূর্ব-পর অন্তর-বাহির, জগতের স্বরূপ, শুকদেবের ভাষায়ঃ 
“ন চান্ত ন বহি ধর ন পূর্বং নাপি চাপরং। 
ূর্বাপরং বহিশ্চাস্ত জগতো! যো! জগচ্চ যঃ॥”৯ 
সেই পত্মমেশ্বরকে যশোদ। প্রাকৃতজ্ঞানে রজ্জু দ্বারা বদ্ধন করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্ত আখ্যানের শেষাংশে দেখি, এই অনভিজ্ঞ! যশোদাঁরই ক্লেশ দর্শন করে 
শ্ীকষ্ঝ নিজেই প্রাকৃতজনের মতো বন্ধন ষীকার করে নিচ্ছেন। শুকদেব 
এর নাম দিয়েছেন, “ভক্তবশ্থযতা”-_ 
“এবং সন্দমশিত! হা হরিণ! ভক্তবশ্যত]। 
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যত্যেদং সেশ্বরং বশে ॥”২ 
বিশ্ব ধার বশবর্তী সেই তন্ত্র ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবশ্যতা হেতু বন্ধন স্বীকার 
করেছিলেন | শুকদেবের মতে কৃষ্ণের এই প্রসাদ ব্রঙ্গা ভব এমনকি 
অঙ্গাশ্রিত লক্ষ্মীও লাভ করেননি £ 
"নেমং বিরিঞে। ন ভবে] ন শ্রীরপ্যঙসংশ্রয়] | 
প্রসাদ্ং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥”৩ 
ভাগবতের এই “কমলা-শিব-বিহি হুলহ প্রেমধন” পরিবেষণই কৃষের 
রজ্ভুবন্ধনলীলার সার। তার দামোদর নামকরণের মাধুর্ধসম্মত দিকের আভাসও, 
এরই মধ্যে নিহিত । “দাম? অর্থাৎ রজ্জু,নিগুঢ়ার্থে জাগতিক সকল প্রকার বন্ধন, 
আরিনি সেই সমূহ বন্ধনকে আপন উদয়ে আত্মসাৎ করেন তিনিই "দামোদর? । 
আবার 'জকোবিদণ” যশোদশ সেই সর্ববন্ধনবিহ্বীনকেই একমাত্র গ্নেহবন্ধনেই 
১ ভাখ ১১৯১১ 
২ ভা ১1১১৬ 
৩ ভা* ১০।৯১৭ 


১৮৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বেঁধেছটিলেন, দামোদরের বাৎসলালীলার এই তাই শেষ সীম!। ভাগবত- 
পাঠক মাত্রেই জানেন, দামোদরলীলায় কৃষ্ণ পুনঃপুন পরত্রহ্গরূপে উল্লিখিত 
হওয়া সত্তেও তার বালচাপলোর মাধূর্বই শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তে সুমুদ্রিত হয়ে 
থাকে । আসলে ঘনঘটায়িত এশর্বলীল] নয়, এক্ষেত্রে দামোদর কঞ্চের একটি 
অতি মনোগ্রাহী বাল্ালীলাই আমাদের জন্য অপেক্ষিত। শিশুস্বভাবের 
এবং মাতৃমঙ্গলহবধার এমন রেখায় রেখায় স্বাভাবিক অথচ কবিত্বপূর্ণ হললিত 
সুষমাঙ্কন সুছুর্লভ | 

তুলনায় মালাধরের বর্ণনা কত নীরস ও প্রাণকীন হয়ে পড়েছে ত৷ 
উদ্ধৃতির সাহাযোই স্পষ্ট হবে : 


“একদিন গোকুলে নন্দের ঘরনি। 
গৃহ কণ্মে দাসিগন ডাক দিয়। আনি ॥ 
আপনি মথএ দধি করি উচাস্বরে । 
গিত রূপে গাত্র রানি কৃষ্ণ যত করে ॥” 
[ ৩৫৫.৮৩৫৬ 1 


এদিকে শিশু-কৃষ্ণ সুযোগ পেয়ে 


“দধির মথন দণ্ড চাপিয়। সে ধরি। 
জত মুনি তাহ সব খায় একুবেরি ॥ 
তবেত জসোদ। ক্রোধে তার হাথে ধরি। 
চাপড় মারিয়। কৃষ্ণ এক ভিতে করি । 
দধি দুধ জত সব সিকাএ তুলিয়। 
কেমনে খাইবে পুত্র খায় না আসিয়া ॥ 
[ ৩৫৯-*৩৬১ ] 


এ কোন্‌ যশোদ1? এ-কৃষ্চও কি ভাগবতের বালগোপাল ? ভাগবতীয় 
যশোদার মমকারসবস্ব মাতৃত্বের অপরিমেয় গ্লেহ ও শঙ্কা, আপাত-শাস্তির 
ছল্প-আবরণে নিগুঢ় বাংসল্যের নিতাপ্রবাহিত ফত্তুধারার সঙ্গে শ্ীকৃষ্চবিজয় 
কাবোর লালিত্াশৃন্ব কঠোর মাতৃচরিত্রের ধাতুবৈষম্য সহজেই দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ অংশে বালগোপালের চবিত্রও মালাধরের লেখনীতে এসে 
অনস্তত্ব-মণ্ডিত হয়ে ওঠেনি । ফলত মালাধরের কাব্যে দামোদরলীল! 
ভাগবতীয় ঘটনাধারার নীরস বিবরণ মাত্র হয়ে ধশড়িয়েছে £ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৮৯ 


“হাথে বাড়ি জসোদা জায় ধাওগাধাই। 
হাথে হাথে কৃষক পালাইয়া জাই ॥ 
ধাইয়া জসোদা জায়ে আউদড় চুলে । 
ঘর্ম্মে তোল রোল হৈল মকল সরিরে ॥ 
দেখিয়া মাএবর ছুঃখ সদয় হৃদয়ে | 
মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ ॥৮ 
[ ৩৬৫--৩৬৭ ] 


অতঃপর রজ্জুবন্ধন। এ অংশ মালাধরে বোধ করি আরো অসার্থক : 

“ঘরে আনি জসোদা উপায় শীজিয়া। 

জগতের নাথ বাঁধে উদৃখল দিয়] ॥ 

তখনেত আীহরি করিল কপটে। 

জত দড়ি আনে জসোদা বান্ধিতে না আটে ॥ 

আনিল ঘরের দড়ি জতেক আছিল। 

তবুত ছাওাল কৃষ্ণ বাধিতে নারিল। 

ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে । 

জত দড়ি আনে অস্কুলি ছুই নাঞ্ঞি আটে ॥ 
আসিয়। যাইয়া জসোদার ঘম্ম নিকলিল। 
সদয় হাদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল ॥ 

বান্ধিয় জসোদ1 বলে সুন গোবিন্দাই । 
কেমনে খাইবে আসি মোর ঘোল দই ॥ 

বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে | 

গৃহকর্ম্ম করিয়া সিমুকাব তোমারে ॥৮ 

[ ৩৭১---৩৭৭ ] 


শ্রীকষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের রজ্জ্ববন্ধনলীলার ওপর এখানেই এইভাবে 
আকম্মিক যবনিকাপাত হয়েছে । ভাগবতে এই লীলাকে অবলম্বন করে 
অতিশয় মনোরম শিশু-ম্বভাব পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে যে অপাধির আধ্যাত্মিক 
তাংপর্যও অনুস্যূত হয়েছে, মালাধরে তার চিহ্বমাত্রও পাইনা । অর্থাৎ, 
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এক্ষেত্রে মানবিক স্বভাবমাধুর্ধও অস্ফুট, আধ্যাত্মিক আকাকজ্কাও 
অপূর্ণ। 


১৯০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অতঃপর তৃতীয় উদাহরণ । সখা, বাৎসল্যাঁদি মাধুর্বলীলার মধ্যে মধুরৈক- 
সর্ব গোলীলীলাই আবার ভাগবতের পন্মমতম সম্পদ । গোপীরত্বধনই 
ভাগবতের সিন্ধু-মথিত শ্রেষ্ঠ ধন। গোপীপ্রেমের “অকথ্যকথন'-মহিমা কীন 
করতে গিয়ে ভাঁগবতকার উচ্ছৃসিত পুলকাশ্রধারায় শ্লোকের পর গ্রোক 
নিবেদন করেছেন। ভাঁগবতে গোপীর মুরলী-শ্রবণাদিজ। পূর্বরাগ বা কৃষ্ণ- 
গোপীর শারদরাস, ভ্রমরগীতা ব! প্রভাসতীর্থে পুনমিলন প্রভৃতি নিদিষ্ট 
কয়েকটি লীলাপর্যায় ছাড়াও একাধিক স্বন্ধের একাধিক অধ্যায়ের একাধিক 
শ্রোকে নান। প্রসঙ্গে নানা ভাবে অসংখাবার অসংখ্য উদ্দেস্টে ব্রজবধূ'র প্রেমরস- 
সীমা পর্যালোচিত ।৯ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতকারের এই কোথল 
মধুর প্রবণতাটির যংসামান্য মর্যাদাই রক্ষিত। ভাগবতের নিষ্ঠাবান অহ্ৃবাদক 
হিসাবে বরং 'শ্রীকষ্ণপ্রেমতরলিণী”র রচয়িতা! রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ গোগীদের 
প্রতি যথার্থ স্ববিচার করেছেন। কিন্তু মালাধর বন যে-উৎসাহে কুক্জাকেলির 
বন] করেন, তার চেয়ে অধিক উৎসাহে গোপীপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। 
ভাগবতে কুজাকে “ছুর্ভগা” রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুকদেবের ভাষায় ; 
«“সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপা ছুল্প্রাপমীশ্বর ।ম্‌ 
অঙ্গরাগার্পণেনাহে ছুর্ভগেদমযাচত ॥”২ 


কুজার এই “ছূর্ভাগা” শ্রীধরটীকায় ব্যাখাত হয়েছে এইভাবে : 
“কামমেব প্রাক্কতদৃষ্টা! অযাচত। নচ গোপা 
ইব স| তন্নিষ্টেতি দুর্ভগেতুক্তংস্৩ 
অর্থাৎ সেই কুজ্জ। কৈবল্যনাথ হুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বরকে অঙ্গরার্পণের দ্বারা প্রাপ্ত 
চলে: ভীম্মের কুষ্স্তুতিতে ১৯৪০, কুরুনারীর পরম্পরালাপে ১।১০।২৮, ব্রহ্মার নারদের প্রতি 
উপদেশে ২1৭৩৩, বিছ্ুর-উদ্ধৰ সংবাদে ৩।২।১৪, নারদের উপদেশে ৭1১/৩০। 
দশম ন্বন্ধে গোগী-প্রসঙ্গ প্রথম উঠেছে কালিয়দমনের পুরে উত্তর গোষ্টের বিবরণে । প্রসঙ্গত র্ট্বা 
১০1১৫1৪১-৪৩।তারপর বৃদ্দাবনে শরত্বর্ণনায় ১০1২০1৪৫ বংলীশ্রবণে পূর্বকাগে ১০1২১, বস্ত্রহরণলীলায় 
১০1২২, শৌবর্ধনধারণের পর ১০1২৫।৩৩, রাসে ১০।২৯-৩৩, আন্থিকাধনযাত্রায় ১০1৩৪, কুষ্ দুর গোষ্ঠে 
গমন করলে গীতে ১-৩৫, বিরহে ১০৩৯, সথুরাবাসীর্দের উক্তিতে ১০1১২।২৮, অধুরানাগরীদের 
উক্তিতে ১০1৪৪।১৩-১৪, উদ্ধবদূতে ১*1৪৬।২-৬, ভ্রমরগীতায় ১০1৪৭1১২-২১, উদ্ধষের গোগপীবদানায় 
১০1৪৭1৫৮-৬৩) কুরুক্ষেত্রমিলনে ১০1৮২, শেষবার উদ্ধবগীতায় ১১1১২।৮-১৩। 
২ ভা, ১০৪৮৮ 


৩ ভাবার্থধীপিকা, ১১1৪৮।৮-টাক। 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯১ 


হয়ে প্রাকৃতদৃ্টিতে কামই যাক্র! করল, পরস্ভ গোপাঙ্গনাদের মতো তনিষ্ঠা 
হলো না। অতএব সে একপ্রকার ছুর্ভগাই বটে। 

মালাধরের গ্রস্থে এই “তন্নিষ্ঠা” গোপাজনাদের পরমসৌভাগাসূচক পরম- 
প্রেমের সূক্ষ্ম মূল্যায়নের অভাব সহজেই রসিকজনের দৃষ্টিগোচর হয়। যে- 
কোনো কারণেই হোক ভাগবতে রাধানাম অনুচ্চাত্িত। “ভাগবতাচাধ, 
নিবেদন করেছিলেন, তিনি ভাগবতশান্ত্র-বহিভূ তি কোনে! প্রসঙ্গের অবতারণা 
করবেন ন। | স্বাভাবিক কারণেই তিনি তার গ্রন্থে রাধা সম্পর্কে প্রায় নীরব । 
কিস্তু এক্ষেত্রে “গুণরাজ খানে'র নীরবতা বিস্ময়কর ।৯ বিশেষত মালাধর 
তো ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদ করতে বসেননি, বসেছেন নান] কবির 
'চিত্তফুলবনমধু' আহরণ করে স্বাধীনভাবে কৃষ্ণচরিভ্র প্রণয়ন করতে । 
স্ভাবতই তার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবত-বহিভূর্তি নানা! উপাখ্যান পরিবেষিত। 
অথচ আদর্শ-পু'ঘিতে রাধানামের প্রতি তার কিছুমাত্র প্রবণতা লক্ষ্য করি 
না। জয়দেব-পরব্তী বাঙালী কবির পক্ষে এ একপ্রকার অসম্ভবই বটে। 
আমাদের বিশ্বাস, পরকীয়াবৃদ্ধির প্রতি অপক্ষপাতই মালাধরকে বাঙালী 
কবির প্রচলিত পথ পরিহার করিয়েছে । এরই প্রমাণস্বরূপ বিপ্রনারী-সংবাদ 
স্মরণ করা যায় । 

একদা বুড়ুক্ষিত গোপবালকগণ কৃষ্জের কাছে অন্ন-প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ 
আঙ্গিরস-যজ্ঞরত ব্রাহ্মণদের কাছে তাদের প্রেরণ করলেন । কিন্তু ঘর্গাদিতে 
খানকচিত্ত সেই বিপ্রবর্গ দেশ-কাল-চরু-পুরোডাশ-রব্য-মন্ত্-প্রয়োগ-খাত্বিক- 
অগ্রি-দেবতা-যজমান-যজ্ঞ প্রভৃতি ধার স্বরূপ সেই স্বয়ংবিষুণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
চিনতে না পেরে তার প্রেরিত ব্রজবালকদের অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে 
দিলেন। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে পুনরায় সেই গোপশিশুপ্দেরই প্রেরণ 
করলেন ; অবশ্য এবার বিপ্রপতীদের কাছে। “মাং জ্ঞাপয়ত পত়ীভ্যঃ 
সসঙ্কর্ষণমাগতম্। দাস্ৃত্তি কামমন্ং বঃ স্িগ্ধাঃ মযযাষিতা ধিয়া”২-বলভদ্র সহ 
কষ্চ এসেছেন, একথা শুনলেই তারা বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন দেবেন,--শ্রীকষ্ণের 
এই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হলো। কৃষ্ণ যথার্থই বলেছিলেন, তাঁর! কেবল দেহ- 
দ্বারাই গৃহে বাস করেন, বস্তত মনে তার! আমাতেই দর্ধদ। অবস্থান করছেন। 


০০১ দি 


১ শ্ীীকঞ্কবিজয়ের কোনে! কোনো পু'খিতে রাধানামের যে বাহুল্য দেখি, গবেষকগণের মতে তা 
লিপিকারের দাক্ষিণ্যেই ঘটেছে। 


২ ভা, ১২৩১৪ 


১৯২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাগবতকারও বলেন, বহুবিধ অন্নব্যঞ্ন স্ববর্ণপাত্রে গ্রহণ করে তারা চললেন 
প্রিয়দর্শনে-_-“অভিসস্র প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিয়গাঃ”-_ন্দী যেমন বেগে 
সিন্ুর উদ্দেশে চলে, তেমনি তারাও চললেন ।--পিতাপতি-ত্রাতাসুত্বদাদির 
নিষেধ তারা মানলেন না। অশোকের নবপল্পবে শোভিত যমুনার উপবনে 
কৃষ্ণের নয়নস্থভগ দর্শন লাভ করে তার! ধন্য! | হিরণ্যপরিধি শ্ঠামের প্রিয়- 
দর্শনে সমাগতা বিপ্রপত্বীদের একযোগে সকল সন্তাপ চিরতরে দূরীভূত হয়। 
শুঁকদেব বলছেন : 

পপ্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয় কর্ণপূরৈ- 

যঁস্রিক্লিমগ্রমনসম্তমথাক্ষিরক্ধ্ৈঃ ॥ 

অন্তঃ প্রবেশ সুচিরং পরিরভ্য তাপং 

প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুন রেক্জ্র ॥৮৯ 
অর্থাং, বিপ্রবধৃবর্গ নিরস্তর যে-প্রিয়তমের উৎকর্ষ-কথাকেই কর্ণাভরণ করে- 
ছিলেন এবং ধাতে তার] অনুক্ষণ নিমগ্রচিত্ত ছিলেন, এবার সাক্ষাৎদর্শনি লাভে 
তাকেই তার! দৃ্টিপথে হৃদয়ে এনে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। যোগী যেমন 
ুযুপ্তির সাক্ষী প্রাজ্ঞচৈতন্যকে আলিঙ্গন করে মনস্তাপ দূর করেন, তারাও 
তেমনি দয়িতকে আলিঙ্গন করে ত্যাগ করলেন বিরহ-সন্তাপ। 

বিপ্রনারীর এই যোগিবাঞ্চিত “কৃষ্ছেক্্িয় শ্রীতিইচ্ছা? স্বয়ং কৃষ্ণ-কর্তৃক 

প্রশংসিত হলে বিপ্রনারীকুল অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন : 

“গৃহুস্তি নো! ন পতয়ঃ পিতরো সুতা বা 

ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কৃত এব চান্যে। 

তস্মাস্তবতপ্রপদয়োঃ পতিতা ত্মনাং নে! 

নানা! ভবেদগতিররিন'ম তদ্বিধেহি ॥২ 
অর্থাৎ, আমাদের পিতামাতা পতিপুত্র বন্ধুত্রাতা কেউই আমাদের আর 
গ্রহণ করবেন না। হে অরিন্দম, অতএব আপনার চরণাগ্রে পতিত হলাম । 
আমাদের অন্য গতি নেই, তৃতরাং আপনার দাস্মই বিধান করুন । 

ভাগবতীয় বিপ্রনারীর এই বিশুদ্ধ! প্রেমভক্তি মালাধরে এসে অবিশিশ্র 

ধশ্বর্ধলীলার সাধ্বসপূর্ণ কাকৃতিতে পরিণত হয়েছে । তার কাব্যে বিপ্রনারীর 
প্রার্থনা নিয়রূপ : 


১ ভা" ১০২৩।২৩ 
২ ভা" তত্রৈব। ৩০ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯৩ 


“কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবন্ধ। 
তুমি সবে সত্য আর মিথা] সব ধন্ধ ॥ 
তোমাকে জানে হেন কে আছে সংসারে । 
মহিম। বলিতে তোমার অনস্ত না পারে ॥ 
সিব সুখ নারদ প্রসাদ দৈত্য সিস্ব। 
তোমার মহিম। তাবা গাঁঞ কীছু কীছু ॥ 
ব্রহ্মা সনকাদি তার! অন্ত নাহি পাএ। 
উদ্দেসে তোমার গুন ভক্ত সব গাএ ॥ 
হেন নারায়ন তুমি নরবূপ ধরি। 
রন্দাবনে ব্রজসিসু লৈয়া! কৃড়াকরি ॥ 
হেন মতে তোম! চিন্তি দেখি হেন মনে । 
কূপ! করি অন্ন মাগিলে নারায়নে ॥ 
তেঞ্ সে দেখিল প্রভু তোমার চরন । 
সফল হইল আজি আমার জনম ॥” 
[ ৮৪১-৮৪৭ ] 
ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণ-তন্ময় বিপ্রবধূকে মধুর বাক্যে আশ্বাস দিয়ে কৃও 
বলছেন £ 
দশ্রবণাদর্শনাদ্ধানান্ময়ি ভাবো হনৃকীত'লাৎ । 
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাঁত ততো! গৃহান্‌ ॥১”১ 
অর্থ।ৎ শ্রবণ দর্শন অথবা অনুকীতণনের দ্বারা আমার প্রতি যেব্ধুপ ভাবাবেশ 
জম্মলাভ করে, সন্নিকধের দ্বারা সেরূপ হয়না । অতএব গ্ষোমর! স্ব 
ভবনাভিমুখী হও । 
এখানে উল্লেখযোগা, এই একই উপদেশ শ্রীক্ণ ব্রক্রগোপীদেরও প্রদান 
করেছিলেন । উত্তরে তার] বলেছিলেন : 


“তন্ন প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দা। 
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ 
চিন্তং সুখেন ভবতাপন্থতং গৃহেষু 
যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহাকৃত্যে | 


১ ত্রিপুরা স" দ্র 
১৩ 


১৯৪ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


পাদে পদং ন চলতস্তব পাদমুলাদ্‌- 

যামঃ কথং ব্রজমথে। করবাম কিংব1 ॥৮৯ 
অর্থাৎ হে বরদেশ্বর, প্রসন্ন হোন । হে অববিন্নেত্র, চিরকাল যে আশা- 
তাকে ধারণ কদ্ে আছি, তাকে ছেদন করবেন লা। প্রভু, আমাদের গুভে 
প্রত্যারৃত হতে বললেন, কিন্তু আমর! অশক্ত। কেননা, আমাদের যে-চি 
এতকাল গৃহ্সংসারে সুখরত ছিল আপনিই তা হরণ করেছেন। যেছুই 
কর গৃহকর্্ে বাপূত ছিল, তাও অপহৃত। আর আমাদের পদদ্ধয় আপন'ব 
পদমূল থেকে একপদও অগ্রসব হতে পারছে না। কি করে আমর! ব্রজে 
যাই, গিয়ে করবোই-বা কী। 

বিপ্রপত্তীগণ কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে স্বগ্ৃহে প্রত্যাবর্তনই করেছিলেন 

অর্থাৎ, তাদের যেখানে শেষ সীমা, ব্রজবধূদের সেখানেই সোপানারস্ত। 
মালাধর 'বিপ্রবধূর মধুর-রসপরিক্রমাই অনুধাবন করতে পারেন নি, ব্রজবধূণ 
প্রেম-রসসীমা তে। বহুদৃপ্পের কথা । অথচ ভাগবতেরই ব্রজলীলার অস্তগত 
একাধিক অদ্ুুরবধের এশ্বধলীল। ঠার লেখনী-মুখে অতিশয় জীবস্ত ও যথাথ 
হয়ে অনগল উচ্ছবশিত হয়েছে | মথুর।-াগকার পটে একাধিক সংগ্রামদৃশ্য ও 
স্বচিত্রিত। এ-পবে বিলসিত উদ্ধব-অক্রুরাশ্রত দাস্মভক্তিও আপন মহিমায় 
উজ্জ্বল। এমনকি রুক্পিণীর বিবাহচিত্রে মথুরাপর্বের স্বকীয় মধুরেরও পৃণ 
পরিচয় লাভ সম্ভব। শিশুপাপ-হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করতে চাইলে 
রুঝ্িণী ভ্রাতার অগোচরে কষ্জের শরণাগতা৷ হয়ে গোপনে পত্র প্রেরণ করেন। 
বিবাহদিবসের প্রাতঃকালে তখনে। কৃষ্ণের কোনো সংবাদ না পেয়ে 
শোকাকুল। রুক্মিণী বলছেন ; 

প্রণমোহ নারায়ন কৰি জোড়হাত। 

বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ ॥ 

হ। হ1 বিধি কত মোর লিখিলে কপালে । 

কড়ছের বত্ব মুগ্রিঃহারাহ' (ই) গোপালে। 

'**হরি হবি প্রান মোর সরিরে আছএ। 

সিংহের বনিতা আমি শ্রীগালে হরি লএ ॥” 

| ২০২০-_-২১,২৭ ] 

মথুরা-দ্বারকালীল। প্রসঙ্গে মালাধরের লেখনী এই ভাবেই সহজাত কবিত্ব 


ও জারি কপার 
১ ভা" ১০1২৯1৩৩-৩৪ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯৫ 


“কির পরিচয় দিয়েছে । আসলে মাঁলাধর স্বকীয়া-প্রেমবুদ্ধিরই বোদ্ধা, 
-বক্কীয়াভাবের ভাবুক নন। বিশুদ্ধ মাধুর্ধলীলা পরিবেষণে তার লেখনী যে- 
.সাশাস ঘটিয়েছে, এরশ্বর্ষলীল! বর্ণনায় তার বাক্‌সিদ্ধি ঠিক তারই প্রতিপক্ষ 
হবে দেখ! দিয়েছে । 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, খশ্বর্ষ-লীলার প্রাধান্যই যদ্দি ঘটে থাকে, 

হলে মাধূর্য ভাবাশ্রিত চৈতন্যযুগের সাধনায় -শ্রীকষ্ণবিজয়ের স্থান কোথায় । 
+ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বল! যায়, শ্রাকৃষ্ণবিজয় “ভগবান্‌ স্বয়ম্” শ্রীকষ্জের 
;রতকথা। তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সর্বমান্য শব্প্রমাণ ভাগবতের 
“দ্যানুবাদ-রূপেই এর খ্যাতি । অতএব উক্ত সমন্প্রদায়ে এর স্থান শ্রদ্ধার 
ঠ ওয়াই স্বাভাবিক | মালাধর নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব । ভার কুলীনগ্রা্ 
বঙ্গদেশে বৈঞ্ব-সংক্কৃতির তীর্থস্থান-স্বূপ | মালাধরের বংশধরগণ বাঙলার 
'পপঃব মমাজে তথ! শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা! উৎসবে বিশেষ সম্মানিত জন। যুগপৎ 
বঙ্গে ও উড়িস্তায় মালাধর ও তদীয় স্বজনকুলের এই প্রভাব যে মূলত শ্রীকৃ- 
'বঙ্জয়ের জন্মই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । শুধু যে “ভাগবত-শান্ত্ে'র 
ঘনবাদ বলেই এর খ্যাতি, একপ মনে হয় না। বস্তত, চৈতন্ত-প্রবত্তিত বৈসঃব- 
₹র্মের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্বশীলনতত্ব এ কাবো নিষেবিত। তারই অন্যতম 
শমতন্ত। দনায়ামকারি বুধ! নিজসর্বশক্তি স্তত্রাপিত1”-_-এই নামচিস্তাম শি- 
৪৫ের অদ্বিতীয় পিদ্ধপুরুষ শ্রীঠৈতন্যের পূর্বে বঙগভাষায় ধারা ভগবন্নাম-কীর্ভনের 
দ'£মাগান করেছিলেন, মালাধর তাদেরই অন্যতম | ভাগৰতে কলি- 
বুগবননায় বলা হয়েছে : 

“কৃতে যদ্‌ ধ্যায়তো বিষ্ণং তেতায়াং যতো মখেঃ। 

দ্বাপরে পরিচর্ধায়াং কলো৷ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥”৯ 
দতাযুগে বিষ্র ধ্যানে যে ফল, ব্রেতায় বিষুর যজ্ঞ-সম্পাদনে, দ্বাপরে বিধু- 
পরিচর্যায়, কলিকালে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই সেই ফললাভ সম্ভব । 

আর মালাধর তার শ্রীকৃষ্ণচবিজয়ে বলছেন : 
“সত্যে ধ্যান তৃতাঁএ জজ্ঞ দ্বাপরে আছএ। 
তত পুন্ম কলিকালে হরি নামে হএ ॥” 
| ৫৮২৭ ] 

ভাগবতের ষষ্ট স্বপ্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিখ্যাত অজামিল-উপাখ্যানে দেখি, 


০৩৬ শপথ এটি উদর বাবা 


১ ভা" ১২৩৫২ 


১৯৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


এমনকি নামাভাসেও আজন্ম পাপিষ্ঠের পাপমুক্তি ও গোলোকপ্রাপ্তি ঘটে। 
সবিস্তারে এ-কাহিনী বর্ণনা-শেষে মালাধরের নিবেদন : 

প্চতুডু্জ হইয়া দিজ বৈকুঠে রহিল । 

নামের কারনে সব অধর্ম্ম ঘুচিল ॥% [৫০৭৫ ] 
গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও অন্তিম প্রসাদ বিতরণ করে কৰি বলছেন: 

প্দুস্তর সংসার সিন্ধু বড় ঘোরতর | 

কলিকালে হরিনাম সভাঁকার পর ॥ 

হরিনাম প্রেমরস সমন দমন | 

কলিকালে সুনিবে ভাই হরিসংকীর্ভন ॥ 

সংকীর্ভন মাঝে ভাই দিহ গড়াগড়ি । 

কলিকালে সংকীর্তন পথে মন করা দড়ি ॥* 

| ৫৮৯৬-৫৮৯৮ ] 

স্্রীকঞ্ণচবিজয়ের সকল পু*থিতেই এ অংশ পাওয়া যায়নি । কোনে! পুঁথিতে 
আবার কিছু তন্ত্র পাঠও পাওয়া যায়। যেমন, 

প্বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন ॥ 

ধন্ম মোক্ষ ছুই হবে ইহাকে শুনিলে। 

ইহ! বৈ ধন আর নাহি কলিকালে ॥ 

তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাঙ। 

তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বপি গা | 
কিন্তু লিপিকারের দাক্ষিণো কিছু কিছু প্রক্ষেপ ঘটলেও হরিনামের মাহাত্বা- 
কীর্তন এ-কাব্যে এমন নিগুট়ভাবে সঞ্চারিত যে এ-বিশেষত্ব মুল রচনারই 
বৈশিষ্ট্যবূপে স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুত, গুই নামতত্বেই শ্রীচৈতন্য তথ৷ 
শ্রীচৈতন্-প্রবততিত বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ ও সাহিত্য কুলীন গ্রামের 
কুকুরটির কাছেও বিকিয়ে থাকতে পারে৯। কৃত্তিবাসের রামনামের সঙ্গে 
হরিনাম বা কৃষ্চনামকে মালাধর বাঙালীর শ্রুতিপথে চিরকালেয় জন্‌ 
অস্বতরলে সিঞ্চিত করে রেখে গেছেন | সেদিক দিয়ে বাঙলার বৈষৰ সমাজ 
ও সাহিতা তার শ্রীকৃষ্চবিজয়ের কাছে চিরখণপাশে আবদ্ধ। 


চপ এ আস দস ও 8 আরা দি আও জট এ ই হাহ ৬. 


১ চৈতন্তচরিতানতে চৈতন্োক্তি পুনরপি শ্মরণীয় : 
"তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেহ মোর প্রিয়--অন্তজন রহ দূর 1” মধা।১৫, ১০২ 


ভাগব ত ও প্রাকৃচৈতন্য যূগ ১৯৭ 


এতক্ষণ আমরা মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ওপর ভক্তিশান্্ ভাগবতের 
তষদষ্টির প্রভাব নির্দেশ করলাম। এক্ষেত্রে ভীগবতকারের মানসপ্রবণতার 
সঙ্গে মালাধরের ভাঁবগত অনৈক্যই আমাদের অধিকতর দৃ্টি আকর্ষণ 
করেছে। কিন্তু বাংলার তথ! উত্তর ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক ভাগবত- 
মণুবাদক হিসাবে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণাবজয়ের এঁক্যও অনহবীকার্য। 
সেক্ষেত্রে আমর! শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও ভাগবতের তুলনামূলক আলোচন] উপস্থিত 
কলার পক্ষপাতী | নিয়ের স্বদীর্ঘ তালিকাটি উক্ত উর্দেশ্ট সাধনেরই অঙ্গরূপে 
সংযোজিত হলো । আমরা! পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তার 
সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে এ বিষয়ে সর্বাগ্রে আলোকপাত করেছিলেন-__ 
ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকুষ্ণবিজয়ের ভাষাগত তথ! ভাবগত এঁক্যের সহশ্রাধিক 
টদাভরণ তার গ্রন্থে সংকলিত । আমর] তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরে 
কিছু উদ্দাহরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছি । এ ক্ষেত্রে তুলন। প্রসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
স'দৃশ্যের সঙ্গে কচিৎ ছু'একটি বৈসাদৃশ্যের উদাহরণ সংগৃহীত হলে 
আলোচনাটি অধিকতর গভীরতা লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস । 


শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
৯ "নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ 
১ ॥ 
২ “শা্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন 
॥ ২ |: 


৬ “লক্ষ্মী সরস্বতি বন্দো তাহার ছুই 
নারী ॥ ৬ ॥১, 


“ পত্রিভুবনেশ্বরি দেবি জগতজননি। 
প্রকৃতি স্বরূপ দেবি শ্রী্টির পালনি ॥ 
জার পদসেবি ইন্দ্র জগতের রাজ । 
বহ্ধ৷ আদি দেবগনে করে জার পৃজা ॥ 
সুস্ত আদি ফৈতোর সে করিয়া নিধন । 
দেব লোক বক্ষ! কৈল চরাচর গন । 


শ্রীমপ্তাগবত 


“৬ নমো ভগবতে বাস্থদেবায়* 


“জন্মাগ্যস্” [ ১1১১ ]। শ্ত্রীধরটাকা : 
“অস্ম বিশ্বস্ত জন্ম-স্থিতিন্উঙ্গং যতো 
ভবতি” [ ভাবার্থদীপিকা১) ১1১1১ ] 
শ্রীধরটাকা £ ্বাগীশা যশ্ত বদনে 
লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি”” [ মঙলাচরণ ]। 


ভাগবতে বিষ্ণুর অনুজ] 'একানংশ।” | 
শ্রীকষ্জচ একে সম্বোধন করেই 
বলেছিলেন : 

“অচিম্তস্তি মনুয্যান্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্‌। 
ধৃূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্‌ ॥ 


১৯৮ ভাগবত ও 


জাণহার প্রসাদে মোর হেল 


আচন্মিত । 

মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত ॥:? 
[ ৭-১০ ] 

& “লোকহিত কারনে জতেক 


অবতারে ॥ ১১ | 

৬ “সংসার সাগর জদি করিতে 
তারন*** ॥ ১৪ ॥” 
বরাহছরূপে পূর্থুব 
উদ্ধারি ॥ ১৯ ॥১ 


ণ “দ্বিতিএ 


৮ “তৃতিত্র নারদ মুনি বিদ্িত 
ংসারে**। ২০ 1 

৯ চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে 
॥ ২০ & 

বদরি [কা] অমে তপ করিল 
বিস্তর | 


সাহিত্য 
নামধেয়ানি কুর্বস্তি স্থানানিচ মকা 


বাঙলা 


ভুবি। 

হুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়! 
বৈষ্ণবীতি চ। 

কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণ! মাধবী কন্ু- 
কেতি চ। 

মায়! নারায়ণীশানী শারদেত্যস্থিকেতি 
ঢ 59 

[ ১০1২।১০-১২ ] ৃ 
এককথায়, অর্চনাঁকারীদের তৃখি 


সবকামনার বরদাত্রী হবে। তারা 
তোমার পূজা করবে নান! উপঙ্ারে 
নানা বলি নিবেদনে। ধরাতলে 
মানবভক্তর তোমার স্থান করে 
দেবে, আর তুমিও ছুর্গা ভদ্রকালী 
বিজয়া বৈষ্ণবী কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা 
মাধবী কন্যুক] মায়া নারায়ণী ঈশানী 
শারদ! অন্বিকা প্রভৃতি নামে 
পরিচিতা হবে। 
“যস্যাবতারে ভূতানাং 

ক্ষেমায় চ ভবায় চ* [১১১৩ ] 
“অতিতিতীর্ধতাং তযোহন্কং 

ংসাবিণাং করুণয়াহু” [ ১২1৩ ] 
“দ্বিতীয়স্ত ভবায়াস্য রসাতলগতাং 

মহীম্‌। 
উদ্ধারিস্তন্ন,পাদত যজ্ঞেশঃ 
শৌকরং বপুঃ ॥” [১৩1৭] 

“ভৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ 
দেবধিত্বমুপেতা সঃ” [ ১1৩৮] 
পতুর্ষে ধর্মকলাসর্গে 


নরনাবায়ণার্ধী। 
ভূতাক্োপশমৌপেতমকযোদ্‌ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ম যুগ 


জগতে গাইল জার মহিম। 


অপার ॥ ২১ ॥১) 
১১ *পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের 
নিধান ***॥ ২২।১ 


“দতাত্রেযর় মোহাজোগি সম্ট রূপ 
ধরি'''॥ ২৩ ॥৮ 


১২ “সপ্ত প্রথমেত (1) জজ্ঞরূপ 
দক্ষিণা সহচরি**॥ ২৪ ॥ 


৯৯৯ 


দুশ্চরং তপঃ? [ ১1৩৯] 


“পঞ্চমঃ কপিলো নাম 
সিদ্ধেশঃ কালবিধ্বুতম্” 
[ ১৩1১০ ] 
শ্রীধরটীকা : 
“্দত্তাত্রেয়াবতারমাহ ষষ্টমিতি* 
[ ভাবার্থদীপিকা, ১৩1১১ ] 
“ততঃ সপ্তম আকুত্যাং 
রুচের্ষজ্ঞোহভাজায়ত” 
| ১৩1১২] 


| অ্টমে ভাগবতে খষভাবতার : “অফ্টমে মেরুদেব্যাস্ত নাভের্জীত 
উরুক্রম৮ [১1৩১৩ ]| মালাধরে অষ্টমে ধষঙ নন, খষভের পুত্র 
৬রত-অবতার : “অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি ॥ ২৪ ॥৮ ] 

১৩ “নবমেত পুথুরূপে মহিমা আপার | এখাষিভির্াচিতো৷ ভেজে নবমং 


পৃথুবি ছুহিয়া ঠৈল জীবের নিস্তার 
॥ ২৫ |” 


১৪ “দসমেত মিনরূপে বেদ 
উদ্ধারিল-*"॥ ২৬ |), 


১৫ “একাধসে কুম্মরূপে অবতার 
কৈল ॥ ২৬॥ 
জলমন্ধার পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল।” 


ধন্নস্তরি অন্ত 
মথিল ॥ ২৭।১, 


১৬ 'দ্বাদসে 


পাথিবং বপুঃ। 
দৃপ্ধেমামোষধীবিপ্রান্তেনায়ং স 
উশত্তমহ ৮ [ ১1৩১৪ ] 
শ্রীধরটাকা £ “পৃথ্ববতারমাহ-_ 
খষিভিরিতি | ভা* দী* ১৩1১৪ ] 
“রূপং স জগ্রহে মাতস্যং . 
চাক্ষুযোদধিসংপ্লবে | 
নাব্যারোপ্য মহীমযামপাদ্‌- 
বৈবস্বতং মনুম্”” [১৩১৫ ] 
“সুবাপুরাণামুদধিং মথতাং 
মন্বরাঁচলম্‌। দধে কমঠ- 
রূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃঃ? 

| ১৩1১৬ ] 
প্ধান্বস্তরং ঘ্বাদশমং?? [ ১/৩।১৭ ] 


২৪০০ 


১৭ প্ত্রয়োদসে স্ত্রীূপে মহিল 
অসুরে |” 
১৮ “চতুর্ধসে নরসিংহ”' 
১৯ “পঞ্চদসে বামনবকপে অবতার 
করি। 
ছলিয়াত বলে নিল রসাতল পুরি 


5 
॥ ৩০ | 


২০ পরুসরাম রূপে সোডস 
অবতার । 
নিঃক্ষেত্রি প্রথুবি কল তিন সাতবার 
॥ ৩১ |, 


২১ “প্তদদসে ব্যাসরূপে বেদ সাখা 
করি। 
ধর্ম বুঝাইয়া লোকে নিস্তার সে 
করি ॥ ৩২ ॥+ 

২২ “অষ্টাদসে শ্রীরাম রূপে 

দসরথের ঘরে । 
এক! প্রভু চারিঅংদে অবতার করে 
॥ ৩৩ ॥ 

সমুদ্র বীধিয়া কৈল সিতার উদ্ধার । 
সবংসে রাবণ বাজায় করিল সংহার 


॥ ৩৪ 87; 

২৩“উনবিংসে হলধর বপে 
অবতার । 
বিংসতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদিত অংসার 
॥ ৩৫ ॥:5 


২৪ “একবিংসে বৈদ্ধ রূপে জগত 
মোহন ।'? 


ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“সুবানন্যান্‌ মোহিন্বা মোহয়ন্‌ 
স্ত্িয়া? [ ১1৩১৭ ] 

প্চতুর্দশং নারসিংহং” [ ১৩1১৮] 
“পঞ্চদশং বামনকং কত্বাগাদধ্বরং 
বলেঃ। পাদত্রয়ং যাচমানঃ 
প্রত্যাদিৎসুস্ত্িপিষ্টপম্‌” [ ১1৩।১৯] 


“অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্‌ ব্রহ্মন্রহো 
নৃপান্‌। ব্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো 
নিক্ষব্রামকরোন্মহীম্‌+১ [ ১৩1২০ | 


গততং সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাঁং 
পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখ! 
দৃট1 পুংসোহল্পমেধসঃ ৮ [ ১1৩২১ 


শ্রীধরটীকা £ 


“বামাবতারমাহ»” [১।৩।২২ ] 


“একোনবিংশে বিংশতিমে 

বৃষ্চিযু প্রাপ্য নামনী | 
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবে! 
তগবানহরত্তরম্ [ ১৩1২৩ 4 
“ততঃ কলো সন্প্রবৃতে সম্মোহায় 
সুযাঘিষাম্‌। বুদ্ধে! নায়াছজনন্বত: 
কীকটেষু ভবিষ্যতি” [ ১৩২৪ ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


১৫ “দ্বাবিংসে কলিরূপে গ্নেচ্ছের 
নিধন ॥ ৩৬ |, 


-৬ পুথুবি রোদন 
“কংশাদি মহীসুরে পিথুবির গুরুভারে 
কম্পমান দেবি বযবামতি। 
সহিতে নারিব বল জাব আমি 
রসাতল 
সুন সুন দেব প্রজাপতি |” 
৭ “চল শভে যাই তথা দেব হরি 
আছে যথা 
খিরোদ শমুদ্রের তিরে।” 


২৮ “জত সর্গ বিদ্যাধরি তিলোত্বম 
আদি করি 
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে |? 


১৯ বিষু্কর্তৃীক যোগমায়া-সম্ভাষণ : 
দেবকীর গর্ভপাঁত ও যশোদাগর্ডে 
জন্মের উপদেশ (১০৫-১০৯ )। 
৩০ “দবকী উদরে তোর অষ্টম 
গর্তে ঘোর 
মৃর্তু রূপ উপজিব তোথা! ॥১১৩।ভ 
সুনি কংস বিমন ভগিনি বধিবার মন 
এমন চেষ্টা হইল তাহার ।” 
৩১ “ইহার উদীরে জবে জন্মিব 
সিসু তবে 
দিব তোরে ন! করিব আন 1৮ 
৩২ “কলিকাল সর্বব তন্ত্র আর নাহি 
কোন মন্ত্র 


২৩১ 


“অথাসৌ যুগসন্ধায়াং দসুপ্রায়েযু 
রাজসু। জনিতা বিষুযশসে| নায় 
কন্কিজ'গৎপতিঃ” [ ১৩২৫ ] 


প্ভূমি দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীক- 
শতাযুতৈ:| আক্রান্ত ভূরিভারেণ 
বরহ্মাণং শরণং যযৌ” [১০1১১৭ ] 


“জগাম স-ত্রিনয়নজ্তীরং 
ক্মীরপয়োনিধেঃ), 
[ ১০।১।১৯ ] 


দ্জনিষাতে তওপ্রিয়ার্থং সম্তবস্তৃ- 
স্বরস্ত্িয়ঃ [ ১০1১1২৩ ] 


১০|২/৬-৯ 


১০1১1৩৪) ৩৫ 


১০১৫৪ 


তু" বৃহনারদীয় পুরাণোক্ত “হরের্লাম 
হরের্াম হবের্নামৈব কেবলম। কলৌ 


০২, 


হরি ভরি করহ স্মরনে ॥ ১১৭॥ ৮ 


৩৩ “তাহা না মারিল রাজ! কংস নরপতি--*॥” 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পান্তোব নাজ্তোেব নাজ্ঞোেব 
গতিরন্যথা ॥” স্মরণীয় ভা* “কলৌ 
তদ্ধহরিকীর্তনাৎ?? [ ১২৩1৫২ ] 


১০।১।৫৯-৬০ 


[ ভাগবতে আছে, প্রথমেই কংস বস্দেব-দেবকীর প্রথম সন্তান বধ 
করেননি । কিন্তু এই সময় নারদ এসে তাঁকে দেবকুলের বৈৰিত| ও 
পূথুভার-হরণ হেতু কষ্ণাবির্ভাবের কথ! জানান | ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে কংস 
বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন । মালাধর তার কাবো। 
দেবধি নারদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ছয় সন্তানের জন্মের অব্যবহিত কাল 
পরে। তারপর কংস-কর্তৃক একসঙ্গে দেবকীর ছয়পুত্র হনন : “দৈবকীর 


ছয়পুত্র মাক্সিল একুবারে ॥ ১৩31৮ ] 


৩৭ “বুঝিয়। সত্বরে থাক না করিত 
আন। 

বধিবারে সব দেবের 
অনুমান ॥ ১৩১ |” 
দেবকী আনিঞা 
কারাগারে । 


লোহপাস নিগড় দিয় বান্ধিল 
তাহাবে । ১৩৫ ॥? 


তোম। 


৩৫ 'বহবদেব 


৩৬ “গোব্রাঙ্গণ দেব করএ হিংসন 
১৩৬ ॥? 


৩৭ “দৈবকীর গর্ভপাত” 


[ ১৩৮-১৪০ 


“এতৎ কংসায় ভগবান্‌ 

ংসাভ্যেত্য নারদঃ। 
ভূমোরায়মাণানাং 
দৈত্যানাঞ্চ বধোগ্যমম্?? [ ১০।১1৬৪ : 


“দেবকীং বসৃদেবঞ্চ 
নিগৃহা নিগড়েগৃর্ছে” 


[ ১০।১1৬৬ 


*“তম্মাৎ সবাত্মন। রাজন্‌ 

ব্রাহ্গণান্‌ ব্রন্মবাদিনঃ। 

তপদ্বিনে৷ যজ্ঞশীলান্‌ 

গাশ্চ হন্মো হবিছুর্ঘাঃ'? [ ১০1৪1৪০ ] 
ভাগবতে এই গো-ব্রাহ্গণ- 

হিংসা কৃষ্ণজজন্মের 

অবাবহিত পরবর্তী ঘটন! । 

“অছে। বিঅংসিতো গর্ভ 

ইতি পৌর] বিচুক্কুশ্তঃ” [ ১০1২1১৬% ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্তু যুগ 


১৮ দেবকীগর্ডে কৃষ্ণাবিাৰ 


[ ১৪৭-১৪৯ ] : 


অতিশয় লৌকিক বর্ণন1 | 


৩৯ “জগত মোহিনিরূপ--॥ ১৪৯ |", 


১১ বঙ্গার স্তব [ ১৬২-১৬৮ ] 


৭১ “সুভক্ষণ সুভযোগ রোহিনি 
নিসাপতি ॥ ১৭০ | 


২২ -প্রসন্নত নদনদি'**॥ ১৭৪ |)? 

+: "প্রসম্নত দসদিগ''॥ ১৭৫ ॥” 

*৪ কষ্ণজন্ম মামুলী-ভ্তিতে বণিত : 

“ভেনই ঘমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল । 

সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল | 
১৭৬ |; 


৪৫ পাএতে নূপুর বাজে শ্রাবৎসাদি 
পতি***॥ ১৮০ ১ 

১৬ বসুদেবের কৃষ্ণ-বন্দনা একটি মাত্র 
শ্লোকে নিবদ্ধ [ ১৮৩ ] 


২৭ দেবকীর কৃষ্ণবন্দন| [১৮৪-১৮৭ ] 


২০৩ 


ভাগবতে অলৌকিক ও 
আধাত্বিক। যথ।, 
১. “আবিবেশাংশভাগেন মন 
আন কছুন্দ্রভেঃ, [ ১০1২।১৬ ] 
২. “স বিভ্ৎ পৌরুষং “ধাম 
[ ১০২১৭ 1 
৩. 'অট্যুতাংশং সমাহিতং শুরসুতেন 
দেবী”? [ ১০।২1১৮ ] 
শ্রীধরটাকা £ “মনসৈব দধার?”। 


“ভোজেন্দ্রগেহেহগ্রিশিখেব+” 

[ ১০২১৯] 
১০।২।১৬-৪১ 
“ঘর্ঠোবাজনজন্ুক্ষং 


শান্তক্ষ গ্রহতারকম্‌”? [ ১৩।৩,১ ] 
“নগ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ?' [ ১০।৩।৩ ] 
“দিশঃ প্রসেদুগগনং” [ ১০]৩।২ ] 
কষ্ণজন্ম-বর্ণনা ভাগবতে “ভাবে সপ্তমী; 


যোগে বিস্ময়কর ব্যঞ্জনাবাহী : 
"নিণীথে তম-্উদডভূতে জায়মানে- 
জনার্দটনে। দেবকাং দেববূপিণাং 


বিুঃসর্বগুহাশয়:। আঁবীরাসীদ্‌ যথা 
প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ 

[ ১০৩৮] 
প্্রীবংসলক্ষ্ং” [ ১০৩৯] 


ভাগবতে বসুদেবের 
কৃষ্ণ-বন্দন! দীর্ঘ [ ১০1৩/১৩-২২ ] 


দেবকীর কৃষ্ণ-বন্দন] 
[ ১০।৩।২৪-৩১ ] 


২০৪ 
৪৮ কৃষ্ণের উক্তি [ ১৮৯-২০৩ 7 


৪৯ “আম! লৈয়া যাহ**॥ ২০২ |% 


৫* “মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ 
ধরি ॥ ২০৪ ॥৮ 

৫১ “সকল দ্বার মুক্ত ভৈল-*১॥ 
২৬৬ চি 

৫২ “ফণাছত্র ধরিয়া বাদুকী পাছু 


জাঞএ ॥ ২০৭ ॥+ 


৫৩ “উঙা চুডা করিয়া কান্দএ কন্যা- 
খানি । চিয়াইল প্রহরি সব ক্রেনান 
সুনি ॥ ২১৩ |? 


&৪ “আউদড় চুলে*** ॥ ২১৫ ॥৮ 


৫৫ «এখনে ত কন্যা তৈল তোমার 


সন্রে নএ | 
না মারিহ এই কন্যা সুন কংসরাএ 
॥ ২২১ ॥”, 
৫৬ “সত্বরে লইয়া গেল সিলার 


উপরে***॥ ২২৪ ॥2? 


«৭ “ভাতে হৈতে খসি গেলা 
আকাস উপরে'"ত॥ ২২৫ ॥?, 


৮ “অষ্টভুজ1 বূপধরি-'.॥ ২২৫ |, 
৫৯ সমাগমোৎসব ২৪৭-২৫০ ] 


[ মালাধরে সমাগমোৎসবে গোপীদের উল্লেখ নেই। 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১০|৩।৩২-৪৫ 
১০৩৪৭ 


“পিত্রোঃ সংপশ্ঠতোঃ সহ্যো৷ বড়ুব 
প্রাকৃতঃ শিশুঃ” [ ১০৩৪৬ ] 

প্ৰারস্ত সর্বাঃ পিহিত] ছুরত্যয়! বৃতৎ- 
কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ”, [ ১৩1৪৮ ] 


“শেষোহ্ন্বগাদ্ধারি নিবারয়ন্‌ 
ফণৈঃ” [ ১০।৩1৪৪ | 


“ততে। বালধ্বনিং শ্রুত] 
গৃহপালা: সমুখিতাঃ 

[ ১০1৪1১ ] 
পপ্রস্থলনুকতমূর্ধজ:” [১০1৪।৩ ] 


ভাগবতে আছে, “এটি তোমার সা, 
অর্থাৎ তোমার পুত্রবধূ হবে-_-” 
[দ্রষ্টব্য ১০৪1৪ ]1। বঙ্গসমাজ 
বহিভূতত এই লোকবিধি মালাধর 
বর্জন করেছেন । 
“অপোতথয়চ্ছিলা পৃষ্ঠে 
সবার্থোন্ুলিতসৌনৃদঃ৮ [ ১০1৪৮ ] 


“দস তন্ধস্তাৎ সমুৎপত্য 

সগ্যে! দেবান্বরং গত1” [ ১০৪1৯] 
“সামুধাষ্টমহাভুজ!” [ ১০1৪।৯ ] 
১০।৫।১০১৭ 


ভাগবতে এ- 


উপলক্ষ্যে যশোদা1-সহচরী গোপাঙ্গনাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, 


ভ্রুণ ১০1৫1৯-১২] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


৬* “সর্ববধনে সম্পুর্ণ হেল নন্দের নগরি 
|॥ ২৫০ ॥; 

৬১ “কর লৈয়া জাব কালি রাজার 
দুয়ারে ॥ ২৫১ |” 

৬২ দৰূর্দকালে (তোমার পুর 
হইল:'*'॥ ২৫৫ ॥৮ 

৬৩ ****পালন করিছ তাহারে 
॥ ২৫৬ 11; 


“বড বিত্ব হক তোমার পুত্র 
আছে যথা ॥ ২৫৭॥:, 
পুতনা-পতন [ ২৭৭-২৮২ - 
“বিসম্তন দিয় পুতুনা মাতৃ পদ 
পাএ। 
স্তনাম্বত দিয়া জসোদা কোন পদে 
জাএ ॥ ২৮৫ |? 
৬৭ যশোদা ও রোহিণা-কর্তৃক 
কৃষ্ণের রক্ষাদি কার্ধ-সম্পা্ন 
| ২৮৯-২৯২ ] 
শকটাসুর-ভঞ্জন। মালাধরে 
এ লীলা ঘটেছিল “পুত্রের 
জনম দিনে” [ ২৯৪ 1 


৬৮ 


৬৫ 


৬৬ 


“বাউরূপ ধরি যায় গোকুল 
নগরে ॥ ৩০২ ।৮ 

“ধুলায় পুরিল সব গোকুল 
নগর ॥ ৩০৩ 17, 

“এড়িলেন জসোদা পাইয়া 
মহাভরে ॥ ৩০৬ | 


৭9 


৭১ 


২০৫ 


“তত আরভ্য নন্বস্ু 

ব্রজঃ সর্ব সমৃদ্ধিমান্?” [ ১০৫১৮ ] 
“নন্দঃ কংসস্য বাষিক্যং 

করং দাতুং কুরুদ্বহ?? [ ১০৫১৯ ] 
পদ্িষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স 
ইদানীমপ্রজস্য তে” [ ১০1৫।২৩ ] 
“ভবভ্ামুপলালিতঃ১, [ ১০৫২৭ ] 


“নেহ্‌ স্থেয়ং বহৃতিথং সস্ভতাৎপাতাশ্চ 
গোকুলে” [১০৫৩১ ] 
১০(৬|/৩৩-৩৪ 

“যাতুধান্যপি স1 ষর্গমবাপ জননী- 
গতিমূ্। কৃষ্ণভূক্তত্তনক্ষীরাঃ কিমু 
গাবে। হু মাতরঃ; [ ১০৬৩৮ ] 


১০।৬1।১৯-২৯ 


ভাগবতেও তাই--'কদ্দাচিৎ, 

শনানন্গনের জন্মনক্ষয্রের 
ংযোগদিবসে তথা “গুথানিক- 

কৌতুকাপ্নবে? [১০1৭৪ এ 


“ক্রবাত স্বরূপেণ* 

[ ১০।৭.২০] 
“গোকুলং সর্ধমাবৃধন্‌ মুফ্তং শ্চক্ষ,ংফি 
রেণুভিঃ” [ ১০]৭।২১] 
“ভূুমৌ নিধায় তং গোপা বিশ্মিতা 
ভারপীড়িতা” [ ১০।৭1১৯] 


২০৬ 


৭২ “তগাই ত শ্রীহরি গল! চাপি 

ধরি। 

আকা হেতে পাঁড়িয়া তার প্রাণ 

তরি ॥ ৩০৮ 02; 

৭৩ “দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভু কনা! 
নহে"*॥ ৩২৪ 1, 


৭8 “হের জে তোমার পুত্র বড় 
স্বলক্ষণ | 

অভিনব অবতার জেন নারায়ণ 

॥ ৩৩৫ ॥2, 


৭. “অনেক নাম ঘুসিব সংসার 
॥ ৩৩৬ 1১" 


ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“গলগ্রহণনিশ্চেক্টো দেত্যো নির্গত- 
লোচনঃ অবাক্তরাবো ন্বপতৎ স- 
বালে। ব্যত্বব্রজে” [ ১০৭২৮ ] 


“দেবক্যা অষ্টমে! গর্ভো নস্ত্রী ভবিতু- 
মর্থতি” [১০1৮৮] 


“তল্মানন্দাত্জোহয়ং তে নারায়ণ- 
সমে! গুণৈঃ১? [১০৮১৯] 


“বছুনি সম্তি নামাঁনি?” [ ১০৮১৫ 


[ ভাগবতে কৃষ্ণ-বলরামের জাতকর্মে গর্গসংবাদে সবাপেক্ষ। গুরুত্বপৃণ 


শ্লোকটি হলো : “আসন্‌ বণীন্ত্রয়ে হাস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনৃঃং | শুক রক্তত্তথ। 
পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০৮১৩ ।১ কৃষ্ণের ভগবতা-বাচী এই 
শ্লোকটি পরবতীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে অশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। 
চৈতন্ব-প্রভাবিত রঘুনাথ ভাগবতাচাধের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতেও এর যথাযথ 


স্থান নিরূপিত। পক্ষান্তরে মালাধরের নীরবতা বিস্ময়কর | ] 
৭৬ “এতবলি নিজস্থানে গেলা “গগেঁচ স্বগৃহং গতে” [ ১০৮২০ ] 
গগমুনি |? ভাগবতে গর্গ-সংবাদ বিস্তৃত 
মালাধরের বর্ণনায় গর্গসমাচার 
ক্ষিপ্ত 


[ ভাগবতে এরপর রাম ও কৃষ্ণের অপূর্ব বাৎসল্য-রসাক্রান্ত জান্কর্ষণ, 

পদচারণ ও গোকুলের গৃহ্গৃহে মধুর মাখনচৌর্যলীলার অবতারণা । 
মালাধরে তা অনুপস্থিত। ] 

৭৭ “আপনি মথএ দধি কবি 

উচাস্বরে । 

গিত ন্দপে গাএ খানি কৃষ্ণ জত করে ॥ 


“যানি যানীহ গীতানি তদ্বাল- 
চরিতানিচ। দধি-নির্সস্থনে কালে 
ক্মবস্তী তান্যগায়ত”” [ ১০1৯২ ] 


ভাঁগরবত ও প্রাকৃচৈতন্ত যুগ ২০৭ 


“৮ প্জগতের নাথ বীধে উদুখল 
দিয়া | ৩৭১।” 


*১ “তথা হৈতে শরীহরি দুই বৃক্ষ 


দেখে ॥ ৩৭৮ |) 

-* “অন্ন খাক জমুনার কুলে ॥ 
৪৮৭ |”? 

৮১ “সকল দ্বারে তার বাউ বন্দি 
হৈল ॥ ৫০২ ॥ 


”ট নাহি বাতিরাএ ফুটএ সরির । 
শেগা ফুটি দ্বার করি হইলা বাহির ॥ 
৫০৩ |? 

১ তবে সব চতুভূজ দেখে 
প্রজাপতি *** ॥ ৫৩৫ ॥১7 

সত “কোটি কোটি ব্রহ্মা জার লোমকুপে 
বসে॥।৫৪৫।॥+ 


“দন গোচারণলাল। ৫৬৫--৫৭৩ 


৮৫ “নানা বিধি কৃড়াঁকরি জায় 
ধিরে ধিরে ॥ ৫৬৮ 0১; 

৮৬ “কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ 

সে পুরে। 

হার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে ॥ 

৫৬৯ | 

*৭ “কোথাক মর্কট সিসু লাফ দেই 

বঙ্গে । 


তার সঙ্গে লাফ দেই সিহগণ সঙ্গে ॥ 
৫৭০ ॥+, 


“তং অমতবাত্ুজমব্যক্তং মর্তালিঙ্গমধো- 

ক্ষজমূ। 

গোপিকোলুখলে দায়া ববন্ধ প্রাকতং 
যথা”? [ ১০।৯/১৪ | 

পদ্রাক্ষীদভুনৌ পূর্ব গুহাকো 

ধনদাত্বজে ” [১০৯২২] 

প্রাতরাশের ইচ্ছ1 [ ১০।১২।১ ] 


“পৃ্ণোহস্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো ূর্ধন্‌ 
বিনিভিদ্ধ বিনিগগতো বতিঃ2, 


[ ১০1১২1৩: ]1 


ভাগবতে এ দৃষ্টি বলরামেরও। 
| ভ্রষ্টউণা ১০।১৩।৩৫ ] 

“কেদৃথিধাবিগণিতাগুপরাণুচধ। 
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্‌ 
[ ১০।১৪।১১ ] 
ভাগবতে এ লীলা ১২শ ও ১৫শ 
অধায়ে বিস্তুতভাবে বণিত। মালা- 
ধরে তারই সারাৎসার সংগৃহীত। 


১০১৫৯ 


“কচিৎ সবস্ত কুজস্তমহ্কৃজতি 
কোকিলম্‌” [ ১০১৫।১১ ] 
“কুজস্তঃ কোকিলৈঃ পরে” 

[ ১০১২৭ 
“বিকর্ষস্তঃ কীশবালানারোহস্তরশচ তে 
ভ্ররমান্। বিকুর্বস্তশ্চ তেঃ সাকং 
প্রবন্তশ্চ পলাশিষু” [_ ১০।১২।৯ ) 


২৩ ৮ 
৮৮ «কোথাহু মউর পক্গ' নাণা নৃত্য 
করে। 
সেইরূপে নাচে তথ| দেব দামোদরে ॥ 
৫৭১ ॥ 
কোথাহ পক্ষগণ আকাসে উড়ি জায়। 


তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়। বেড়ায় ॥ 
৫ ৭ ২ ॥৮ 


৮৯ “ফুল তুলিয়। মুরারি***॥ ৬৭৩ | 
৯০ পতন রাম সুন কৃ দেব 
বনমালি **'॥ ৫৭৫0 

৯১ “তালের বোন নিকটে দেখি” 
১১০৫ ৭৬| 

৯২ “সত্বরেত বলরাম তাল লড়। 
দ্বিল **8৭৯|% 

৯৩ “গাছের  মড়মড়ি'*। ৪৮০ | 
৯৪ “বলদেবের ঘাএ'"'॥ ৫৮৪ |, 
৯৫ “তৃসাএ আকুল হেয়! পিল তার 
পানি" 08৯১৮ 


৯৬ যশোদ। বিলাপ [৬১৮-৬২৯] 
“ধাইয়! জসোদা জায়'*- 


ভাগবত ও বাঙ্ল! 


সাহিত্য 


“বিচ্ছায়াভিঃ  প্রধাবস্তো” এবং 
“নৃত্যস্তশ্চ কলাপিভিঃ? [ ১০১২৮] 
“অভিনৃত্যতি নৃত্যত্তং বছিণং” 


[ ১০।১৫1১২7 


১০।১২।৩ 

প্রাম রাম মহাসত্ব কৃষ। দুষ্ট নিবর্ণ 
[ ১০।১৫।২২ ] 

“ইতোহবিদূরে হমহদ্বনং তালালি- 

সঙ্কুলম্‌' [ ১০।১৫।২২ ] 

“্বলঃ প্রবিশ্ঠ বাছভ্যাং তালান 

ংপরিকম্পয়ন্” [ ১০1১৫।২৯] 

১৩।১৫|৩০ 

১০ ১৫।৩২-৩৩ 

নদুষ্টং জলং পপুন্তস্যাস্তৃষার্তী বিষ- 

দৃষিতম্” [ ১০1১৫।৪৯ এ 


ভাগবতে আছে, অপত্যকে সপগ্রস্ত 
দেখে যশোদা হ্রদে প্রবিষ্ট হতে 
চেয়েছিলেন । “কৃষ্ণমাতরমপতামনু- 
প্রবিষ্টাং) [ ১১।১৬।২১ ] যশোদাকে 
নিবৃত্ত করেছিল গোপীরা । আর হদে 
প্রবেশোছ্ত নন্দাদি গোপদের নিরৃত্ত 
করেন বলকাম [ ১০1১৬।২২ 11 বস্তত 
ভাগবতে এদ্ৃশ্টে নন্দ“যশোদাসহ 
সকল গোপ-গোপী, এমনকি বৃক্ষলতা- 
গাভী সমুদয় স্থাবব জঙ্গমকে শোকমু? 

দেখি। 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


কান্দে বলমন্ব--. 
॥ ৬৩৩ ॥১? 


৭ প্নাহি 


৯৮ “কালির স্ত্রী আইল-*॥ ৬৩৭ ॥” 
শ্ীকঞ্চবিজয়ে কালিয়-নাগের পত়ীর 
কম্ঃপাদ-্বনণ। ভাগবতের মতে। 
দার্ঘ ও বৈদদ্ধ্যপূর্ণ নয় । 


৯১ “বূত উপবাসে কালি--*॥ ৬৪৩ ॥১+ 
“কালির মাথার পাদপদ্ 

ঘুচাইল ॥ ৬৪৮ |? 
কালিয়ের স্তব [ ৬৪৯-৬৭২ ] 


, “স্বরূপে মানুস নহে*** 
॥ ৬৮৩ ॥+ 


“অতে রাম অহে কৃষ্ঞ'" 


॥ ৬৯৫ |?) 


শবড় খর! লাগে গাএ যৌফ্টের 
তপনে ॥ ৭১০ ॥;+ 


“ভাণ্তির নিকটে--'॥ ৭১৩১ 


১০৬ “কানাঁঞ্িঃ বলেন বলাই 
“৭২৬ ॥১, 


১০৭ “কুঞ্জ পিলেন আগুনি ॥4৪৩। 
১০৮ বরধাবর্ণন! [ ৭৪৬-৭৫১ ] 


১৩৯ “মিষ্টাম+ দধি লৈয়া' 


ণ&ৎ 
১৪ 


২০৯ 


পপ্রন্ভাষেধৎ স ভগবান্‌ বামঃ কৃষ্তানু- 
ভাববিৎ””[ ১০1১৬।২২ ] 


বনুস্ত্রীর উল্লেখ : “পত্বাঃ 
আতা? [১০।১৬।৩১]। তার 
নিজের এসেছিলেন এবং কৃষ্জের 
আন্ত করুণা লাভের আশায় শিশু 
সম্তানগুলিকে সঙ্গে এনেছিলেন । 
“তপঃ শ্বৃতপ্তং'? [ ১০1১৬/৩৫ ] 
পমুক্ছিতং . ভগ্রশিরসং  বিসসর্ভা- 
জ্ঘি কুট্টনৈ2?” [ ১০।১৬1৫৪ ] 
১০।১৬।৫ ৬-৫৯ 
ভাঁগবতে প্রলম্বাদুর বধের পরই বলা 
হয়েছে :“মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্জ- 
রামৌ ব্রঙ্ং গতৌ” [ ১০২০২ ]-- 
কালিয়দমনের পরে নয়। 
“কৃষ্জ কষ মহাঁভাগ হে রামমিত- 
বিক্রম | এষ ঘোরতমো বহ্িস্তাবকান্‌ 
গ্রসতে ভি নঃ১১[ ১০।১৭।২৩ ] 
ভাগবতে কিন্তু বলা হয়েছে, 
বন্দাবনের গুণে গ্রীক্মও “বসস্ত হইব 
লক্ষিতঃ১[ ১০১৮৩] 
“ভাণ্তীরকং নাম বটং জগ, কৃষত- 
পুরোগমাঃ৮ [১০1১৮২২] 
তাঁগবতে নেই 


ভাগবতে 


“গীত্বা! মুখেন তান্‌”” [১০।১৯1১২ ] 
বর্ধাবর্ণনা ভাগবতে 
বহুবিস্তৃত [ ১০1২০।৩-২৪ ] 


“্দধ্যেখদনসুপানীতং শিলায়াং সলিলা- 
স্িকে” [ ১২০২৯ ] 


বৃন্দপাবনের 


১০ 


১১০ শরৎ-বর্ণন1 [_ ৭৫৩-৭৫৮ ] 


“সব তাপ সিত চন্দ্রমা হরিল 
**১] ৭8৭ |? 
“সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত 
বনে "৭৫৮ 01) 
১১৩ প্প্রান স্থির নঞ ॥ ৭৬১ ॥+ 
১১৪ “পরত নিবডিল হেমস্ত উদয়ে। 
বুজকন্য। সব ব্রত কর্রতে চলএ 
॥ ৭৬৩ ॥ 
“মামি করি দেহ মোরে 
নলের কুষারে ॥ ৭৬৬ | 
১১৬ “উঠিলা কদম্ম গাছে" 
॥ ৭৬৯ ॥'+ 
১১৭ ..”*সিতে বড় কষ্ট পাই। 
দেহ বস্ত্র'-'॥ ৭৭৬ ॥7 
১১৮ “খুধা বড় পাইলেক**/৮০২।” 


১১৯ “অঙ্গিরস নামে মুনি'** 
॥ ৮০৪ ॥% 


১১৯ 


১১২ 


১১৫ 


“আমার নাম করিয়া অন্ন 
আনহু মাগিয়া'*'॥ ৮০৭ |” 


১২৩ 


“নলের নন্দন'..তোমার ঠাঞ্জি 


১২১ 
॥ ৮১১ ॥৮ 

১২২ “তুই ভাই'**ছুার সরিরে 
॥ ৮১২1” 


১২৩ প্সুনিঞা হাসিল তবে""" 
॥ ৮১৭ ॥ 


ভাগবত ও বাঙলাষাহিত্য 


শরৎ-বর্ণন1 [ ১০1২০1৩২-৪৯ )] । 
ভাগৰবতে এ বর্ণনা একাধারে 
প্রাকতিক, কাব্যরসাক্রান্ত ৪ 
আধ্যাত্বিক। 
“শরদার্বাংশুজাংস্তাপান ভূতানা- 
মুড়,পোহহরৎ' [| ৫০।২০৪২] 
“পল্মাকরসুগন্ধিন! ন্যবিশদ্বায়ুনা বাত” 
[ ১০২১১ ! 
“বিক্ষিপ্তমনষো।”, [ ১০1২১1৪ ] 
“হেমন্তে প্রথমে মাসি ননাব্রজ- 
কুমারিকাঃ। চেরুহবিষ্যং ভুঞ্জান| 
কাতায়ন্র্চনব্রতম্”্‌ ১০২২১ | 
“ভদ্রকালীং সমানচু ভূয়াম়ন্মহতঃ 
পতিঃ* [ ১০।২২1৫ | 
“নীপমারুহ্া” [১০২২৯ ] 
“দেহি বাসাংসি বেপিতা১) 
[ ১০।২২১৪ ] 
১০২৩১ 
“সত্রমাঙ্গিরসং নাম হাসতে 
স্র্গকামায়।” [ ১০।২৩।৩ 
ভাগবতে, বলভদ্র ও কৃষ্ণ, উভয়ের 
নাম করে যথা, “কীর্তয়স্তো ভগবত 
আর্বস্ত মম চাভিধাং”? [ ১৩1২৩।৪ | 
১9০1২৩|৬ 


১৬২৩৭ 


“তছুপাকর্ণ7 ভগবান্‌ গ্রহসা জগদীশ্বরঠ 
[ ১*1২৩১৩] 


ভাগবত ও 


১২৪ “বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন 
ল্ভলত*] ৮২৯ ॥)? 
২৫ “না লিবেক তোমারে জ্ঞাতি 
বন্ধু জন ॥ ৮৩৮ ॥ 


১২৬ “ইন্দ্র জজ্ঞ''*॥ ৮৬৩ | 


১২৭ “আমারে করিল হেল] নন্দের 
কুমার ॥ ৯০২ |? 


২৮ **মাবর্ড সানর্ভ মেঘ ড্রোন 
পুস্কর। 
লড়হ সত্বর 
॥ ৯০৭ ॥7, 

“নিজস্থানে তেনমতে বাখিল 
গিরিবর ॥ ৯৪২ 0১১ 

“পাতবতবের সিহ্-'"৯৪৪।"' 
“পুরেস্বর অভিমানে তোমা ন! 
চিনিল ॥ ৯৫২ ॥ 
১৩২ “বারেক ক্ষেমহ দোস পড়নু 
চরণে" 


চৈসঙ্টি মেঘ লৈয়! 


বি 


ধ্ঘ ও 
৮ ৯ 


পা 


৮ পা 


| ৯৫৩ 


১৩৩ বরুণ কাহিনী [ ৯৬২-১০০০ ] 

শ্রাকষ্ণবিজয়ে বরুণ-কাহিনী বহু- 

বিস্তৃুত। এক্ষেত্রে ভাগবত-বহিতভূতি 

ঘটনা স্থানলাভ করে মুল কাহিনীর 

বিস্তার ঘটিয়েছে । 

৯৩৪ “দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুন! 
প্রেবেসে ॥ ৯৬২ 1; 


প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২১১ 


“চতুত্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ” 
[ ১০।২৩।১৯ ] 
ভাগবতে বিপ্রনারীর উক্তি :পগৃহুস্তি নে। 
ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা ব! ন ভ্রাতৃবন্ধু- 
স্থহদঃ কৃত এব চান্যেশ [ ১০।২৩।৩০ ] 
“গোপানিন্দ্রধাগকৃতোছ্যমান্‌ 
[ ১০।২৪।১] 
ভাগবতে ঈষৎ অনুরূপ | ইন্দ্র বলছেন, 
গোপবৃন্দ “কৃষ্ণং মর্যমুপাশ্রিত্য যে 
চক্রর্দেবহেলনম্ [ ১০২৫৩] 
পগণং সন্বতকং নাম যেঘানাঞ্চাস্ত কারি- 
ণাম্‌ 1 ১০।২৫,২ ] 


“ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পুর্ববৎ 
প্রভু১,” [ ১০২৫২৮ ] 
বালঃ, [ ১০।২৬।৩] 
বিহতে যজ্ঞে মানিন। 
তীব্রমন্থ্যুন।” [ ১০।২৭।১২ ] 
“ভবায় যুহ্মচ্চরণানুবত্তিনাম্ 

[১০:২৭।৯ ] 

স্মরণীয় বৈষ্চবতোষণী ;: পঅতঃক্ষত্ত- 
মর্থস্যেবেতি ভাবঃ?” [১০।২৭।৯-টাকা 
ভাগবতে বরুণ কাহিনী সংক্ষিপ্ত 
[ দ্র“ ১০।২৮১-১ ] 


“পপ্তহায়নো 
“চেষ্টিতং 


“কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ'? 
[ ১৯২৮১ ] 


২১২ ভাগবত ও 


১৩৫ প্ধরিয়! বরূন ছুত নন্দ লৈয়] 
জাই ॥ ৯৬৩ ॥ 

১৩৬ “মানস রূপে তোমার ঘরে 
জন্মিল। চক্রপানি ॥ ৯৯২ ॥” 

১৩৭ “হেনকালে হেল কৃষ্ণ দ্বাদস 
বৎসর ...1১০০৩|+) 


১৩৮ “হেন মতে গোবিন্দে চিন্তে 
গোঁপিগন । 
গোসাঞ্জি জানিল। 
তখন ॥ ১০১৬ ॥? 

১৩৯ বুক্ষ-সম্ভাষণ ১০২০-১০২৪ 
১৪০ “চলি গেলা গোপনারি 
আপনার মনে ॥ ১০৩৬ |? 

১৪১ “সিস্ব স্তন পিএ” 


অস্তরজামিনি 


১৪২ “কেনে আইল! গোপি**' 
)১৬০৪৫|:; 
১৪৩  'নাত্কীলে ঘোরতর... 


1১০৪৬ ॥+; 


বাঙলাসাহিত্য 


“তৎ গৃহীত্বানয়তত্োো। বরুণস্য"” 

[ ১০২৮২] 
“গোপাস্তমীশ্বরম্? [ ১০।২৮১১] 
ভাগবতে “কৈশোর'” মাত্র উল্লিখিত । 
এই কৈশোর বয়সের বিভিন্ন হিসাহ 
দিয়েছেন বিভিন্ন টীকাকারগণ। জীব 
গোত্বামীর মতে, নবম বৎসরের শরতে 
কৃষ্ণের রাসলীলা। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ 


চক্রবর্তী বলেন: “অধ্টবর্ধবয়ান্ছে 
সত্যাশ্থিনপৃণিমায়ং . রাসোৎসব: 
[ সারার্৫ঘদশিনী ] 


ভাগবতে অন্যবূপ | “ময়েমা রং 
ক্ষপাঃ' কাত্যায়নী ব্রতে কষের এই 
আশ্বাস-বাণীর সত্যরক্ষায় 
পৃণিমায় রাদলীল! অনুষিত | 
১০।৩০|৫-৯) 
“আজগ্,বন্যোন্যলক্ষিতোছ্যমাঃ স মত্র 
কাস্তো”? [ ১০।২৯।৪ ] 
“পায়ন্ত)ঃ শিশুন্‌ পয়ঃ?? 
বৈষ্ণবতোষণী টাকাকার বলেন, 
বাসে সম্তানবতী গোপীর স্থান থাকা 
অপস্তভব। শ্লোকস্থ শিশু আত্মীয় 
সন্তান । যথা, বক্ষামাণানৃসারেণ 
ভগিনীভ্রাতৃপুত্রাদীন্‌ হিত্বাহন্যথা রা" 
ভাসাঁপত্েঃ, [১০২৯৬] 
“কচ্চি্ব তাগমনকারণম্" 
[ ১০২৯1১৮] 
“্রজন্যেষ! ঘোররূপা ঘোরসত্বৃ" 
নিষেবিত1” [ ১০1২৯১৯] 


শারক- 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ম যুগ 


১,এ প্বরে ঘরে চাহিয়া! বোলে 
তোমার বন্ধুজন ॥ ১০৪৮ ॥++ 


যামিসেবার উপদেশ 
[ ১০৫০-১০৫১ ] 


"ভন বাহিয়! আখির জল-'' 
॥১০৫৫॥', 


নর্দয় হৈয়া বল 
অবেভার ॥ ১০৫৮ ॥% 


৬ 


»৪৭ “কেন 


*৮ “ছাঁড়িয়াত স্মাম পুত্র" 
॥ ১০৫৯ ॥? 
১৪০ জিত আশা করি""' 
॥১ ০৬৬ 


২১৩ 


“মাতরঃ পিতরঃ পুত্র! ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ 
বঃ। বিচিন্বত্তি হাপশ্যত্বো যাকৃঢং 

বন্ধুসাধ্বসং” [ ১০।২৯1১৯ ] 
১০1২৯।২৪-২৬ 


কুচকুক্কুমানি” 


| ১০1২৯।২৯ ] 

“মৈবং বিভোহর্থতি ভবান্‌ গদ্দিতুং 
বুশংসং” [ ১০।২৯।৩১ ] 

“সংতাজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমুলং” 
[ ১০1২৯:৩১ ] 


“আশাং ধৃত ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র”? 
[ ১২৯৩৩ ] 


“অনৈরপাত্মমসিভিঃ 


শ্রীকঞ্চবিজয়ের ১০৮১-১১১৭ পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নেই। 
এ অংশ প্রক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক । ভাগবত-বহিভূর্ত গোপী-নাম ইত্যাদি 


এতে স্থান লাভ করেছে। 


রাধার নামও পাওয়। যাচ্ছে--“রাধার অঙ্গেতে 


সে অঙ্গের হেলন” (১০৮৯)। জনৈক প্যামদাসে'র ভণিতা লক্ষণীয় । 7 


৫০ "পুষ্িমার চাদ জেন উদয় 
সোলকলা ॥ ১০৮১ ॥7 


১৫৮ "গলে বনমালা | মধুলোভে 
মধুকর করে নানা খেলা ॥ ১০৮২ |? 
১৫২ “করেতে ধরিয়া কার “দই 
তাম্মুল চর্ববন ॥ ১০৯৫ |), 

১৫৩ আচহ্বিতে গোগীমদ্ধে 
নাহি নারায়ন । 
এক নানি লৈয়! কৃষ্ণ করিল গমন 
॥ ১১১৮ ॥22 
শ্রীকফ্ণবিজয়ে প্রথমে রাস, পরে 
অন্তধান, শেষে পুনরপি-রাস ও 


ভাগবতে ভিন্ন, যথা 
“এগাঙ্ক ইবোড়ভিব্তিঃ” 
[ ১০।২৯1৪৩ ] 

“গন্ধবপালিভি রহুদ্রতঃ” 

[ ১০।৩৩।২৩ _] 
“কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্াততম্বী তাশ্বল- 

চবিতং” [ ১০।৩২1৫ ] 

ভাগবতে প্রথমে অন্তর্ধান পরে রাস। 


অন্তর্ধানের পূর্বে লীলাবিলাস। 
রাগবিলাসান্তে জলক্রৌড়া | সর্বশেষে 
শুক-পরান্ষিৎ প্রসঙ্গ ৷ 


২১৪ ভাগবত ও 


জলক্লৌড়াস্তে চর্ধাচর্ষ-বিনিশ্চয় । বস্তত, 
রাসবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সর্বাধিক 
প্রক্ষেপ স্থান লাভ করেছে বলে মনে 
হয়। নতুবা এত শিথিলবন্ধ হতো ন1। 
১৫৪ “এক নারি লৈয়া কৃষ্ণ 

॥ ১১১৮ |” 


১৫৫ 


স্বগন্ধি কুদুম তুলি বুলে ধিরে 
ধিরে ॥ ১১১৯ ॥৮ 

“বাম হাত তার কান্দে 
দিয়াত কানাঞ্চি**| ১১২০ ॥", 
“চলিতে না পারি কৃষ্ণ'"" 
॥ ১১২১ ॥১) 

“উনমতি পাগলি গোপি আন 
নাহি মনে । কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব 
বৃন্দাবনে ॥ ১১৩৪ ॥১ 


১৫৮ 


“গাছে গাছে চাহে গোপী-"" 
তরুলতাগণে ॥” ১১৩৫-১১৫৫ 
বৃক্ষ লতার্দির নিকট কৃষ্তান্বেষণে বহু 
ভাগবতবহ্ভূ্তি উপাদান শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয়ে প্রবেশলাভ করেছে । যেমন 
কদম্ব ও নিশাপতি চন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ- 
প্রার্থন! । এরূপ আর একটি বিষয় হলো 
তারাদের কাছে বিরহবার্তা নিবেদন । 
এগুলিকে প্রঙ্ষেপ অথবা মালাধর বহর 
মৌলিক কবিত্বকল্পন' বলতে হবে। 


১৫৯ 


বাঙলাসাহিত্য 


“অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরী- 
শ্বরঃ| যন্সো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে। 
যামনয়দ্রহঃ [ ১০।৩০।২৮]- প্রথমত 
ভাগবতে এই নারী এসেছেন পরোক্ষ, 
ব্রজগোপীবর্গের বর্ণনায় । পরে একে 
বিলাপপবায়ণারূপে প্রতাক্ষ করেছি 


“অত্রাববোপিতা৷ কান্ত। পুষ্পহেণ্ো- 
অহাঁতুন।?? [ ১০।৩০।৩৩ , 
“অংসন্যস্তপ্রকোষ্টায়াঃ”, 
[:১০।৩০।২৭ 7 
“ন পারয়েইহং চলিতুং”” 
[ ১০।৩০।৩৮ | 
“ইতুম্মতবচেো। গোপাঃ কুষ্ণান্বেষণ- 
কাতরাঃ১, [ ১০৩০1১৪ ; 


১০1৩০।৪-৬+৯১১২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 
কুষ্চের বিরহে গোপি হইলা “লীলা! ভগবতস্তাস্ত। হাহুচক্রুদা স্তিকাঃ 


৬৩ 
আআ এ 


আব্সে। কৃঞ্ণচলিল! রচে গোপি 
ধরিয়া! তার বেষ ॥ ১১৬১ |": 
গোগীর বিরহাবেশ সম্বন্ধে কোকিল 
ও চাঁতকের ডাকের উল্লেখ করা 
ইয়েছে ! লক্ষণীয় এই অংশ [ ১১৫৭- 
১১৬০ 1] খ ও ঘ পুঁথিতে নেই । 
১৬১ “কেহতপুতুন1- -রাখিব সভাবে 
॥ ১১৬২-১১৭৫ |১ 
'৬১ “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ 8 ১১৭৮ 7; 
১৬০ “কৃষ্ণের চবিত্র জত করস্তি 
বাখানে ॥ ১১৮৫ ॥7+ 
১৬৭ গোপীগীত 
| ১১৮৬-১২০৫ ] 
৬; “জত পক্ষগন থাকে" 
১১৯৪ ॥?? 
রুষ্জের বংশীমহিমা 
১৬৬ “মনুষ্য নহেন গোসাঞ্ি 
॥ ১১৯৭ |; 
১৬৭ “চন্দ্র বেভিয়া জেন সোভে 
তারাগণ ॥ ১২১০ ॥ 
১৬৮ “আলিজন-.-॥ ১২১৩ ॥+ 


৬৯ “তবে জলক্রীড়া করি". 
॥ ১২১৪ 


১*১ “কেহে। নাহি জানে কৃষ্ণ কড়া 
করে প্ঙ্গে। পৃতিদিনে বৃন্দাবনে 
ব্রজবধূ সঙ্গে ॥ ১২১৬ 
1 শিতালীলার উৎগিত ] 


২১৫ 


[ ১০।৩০।১৪ ] 


১০|৩০।১৫-২৩ 


“হ! নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি 
মহাভুজ” [ ১০।৩০।৪০ ] 
“তদৃগুণানেব গায়স্তো” [১০।৩০1৪৪] 


ভাগবতের বিখাত গোপীগীত 
১০1৩১|১-২২ 
[ সমগ্র একত্রিংশ অধ্যায় ] 
“যদেগাদ্বিজদ্রমম্থগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্‌?” 
| ১০।২৯।৪০ | 


১০৩১৪ 


“এপান্ক ইবোড়,ভির্তিঃ 
[ ১০।২৯1৪৩ ] 
১৩ ২৯৪১ 


১৬,৩৩১ ৩০২৬ 


«এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত! নিশাঃ স 


সতাকামোহনুরতাবলাগণঃ” 
[ ১০1৩৩1২৬ ] 


২১৬ ভাগবত ও 


১৭১ “পাপ পুন্য জত'""॥ ১২১৮ ॥” 
কাত্যনী মহোৎসব [ ১২২৬- 
১২২৯1 
“আখচন্বিতে লৈয়] জায় গোপি 
একজনে ***॥ ১২৪৬ 0১, 
“হই হাথে দুই আঙ্গ” ॥১২৭৪| 
“ক্রোধে সিংহ উপাড়িয়। 
পিংছের বাড়ি মারি-*॥ ১২৭৬ |? 


১৭২ 
১৭৩ 


১৭৪ 


১৭৫ 


১৭৬ কংস-সমীপে নারদের আগমন । 
[ ১২৮৩-১২৯৩ ] 
১৭৭ “কৃবলয় হস্তি রাখ --"॥ ১৩০৬ ॥১+ 


১৭৮ “ *'দসন বিকটে ॥ ১৩১৩১ 


১৭৯ কৃষ্ণ-সমাপে নারদস্ততি 
[ ১৩৪১--১৩৪৫ ] 
১৮০ “ভাল হল কংস বৈল কৃষ্ঃ 
আনিবারে । 
তে সে দেখিব প্রভু দেব দাযোদরে 
॥ ১৩৫৩ |; 
অক্রুবের শ্রীকষ্ণ-চিন্তা | 
শ্রীকষ্ণবিজয়ে এ অংশ অতিশয় 
সংক্ষিপ্ত [১৩৫০-১৩৫৫] । (খ) ও (ঘ) 
পুথিতে তৎসহ আর মাত্র ছুটি 
অতিরিক্ত শ্লোকের পাঠ আছে | 
১৮২ “দেখিলত রামকৃষ্ণ বাছুরের 
সঙ্গে-.'।১৩৫৭। 
১৮৩ “দধি হুপ্ধ কর লেহ সকট 
পুৰিয়া **.1 ১৩৭০ 1১ 


১৮১ 


বাঙলাসাহিত্য 


১০।৩৩1৩৪ 


পশুপতি ও 


অন্বিকা অর্চনা! 
[ ১০।৩৪:২ 1 


প্রমদাগণম্? [ ১০1৩৪।২৬ এ 


“গৃহীত শঙ্গয়োজ্ভং ” ! ১০।৩৬১১ ] 


“নিগৃহা শুজয়োঃ 
--বিষাণেন জঘান সোইপতৎ?? 
1১০1৩৬1১৩] 
| ১০।৩৬ ১৬] 
১০1৩৬।২৫, 


“মুখেন খং পিবন্িবাভ্যব্রবদত্যমধিতঃ, 
[ ১০৩৭৪ | 


১০।৩৬।১০-২৪ 


“কংসো ৰতাগ্ভাকৃতমেহত্যনুগ্রহং 
দ্রক্ষেইডিদ্রপদ্মং প্রহিতোহমুনা হরে” 
[ ১০৩৮৭ | 


ভাগবতে অক্রুর পরমভাগবত । তার 
কৃষ্ণচিস্ত। গভীরতম ধানের পধায়ে 
পড়ে [ দ্রষ্টব্য, ১০।৩৮।৩-২২ ]1 


“্দর্শ কৃষ্ণং বামষঞ্চ ব্রজে গোদোহনং- 
গতৌ” [ ১৩৮২৮] 

“*'গৃহাতাং  বর্বগোরস:.'যুজ্যন্তাং 
শকটানি চ” [ ১০।৩৯১১ 1 


ভাগবত ও প্রীকৃচৈতন্য যুগ ২১৭ 


১৮৪ “লাজ ভয় দূর করি জুড়িল “বিসৃজ্জা লজ্জাং রুরুদবঃ [ ১০।৩৯৩১ ] 
ক্রন্দন ॥ ১৩৭৪ |১ 
[ কৃষ্ণের মথুরাঁগমনে গোপীবিলাপ ভাগবতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করে 
আছে। দ্র" ১০।৩৯।১৪-৩১১ ৩৪১ ৩৫১ ৩৬, ৩৭। শ্রীকঞ্চবিজয়ে এ বর্ণনা 
সংক্ষিপ্ত | ] 
১৮৫ নন্দসহ অক্রুরের গমন ১৩।৩৯।৩৩ 
[ ১৩১৮-১৩৮৩ ] 
১৮৬ অক্ররের বিল্ময় [ ১৩৯৪-১৩৯৫ ] ১০1৩৯,৪২ 
১৮৭ অক্ররের কৃষ্ণস্তব খুবই সংক্ষিপ্ধী। ভাগবতের দশম স্কন্ধের সমগ্র 
চত্বাবিংশ অধ্যায়ার্টই অক্রুরের কষ- 
স্তবগান। একচত্বারিংশ অধ্যায়ের 
চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকছুটিও স্ততিমূলক। 
০৮ “নন্দ আদি গোপ জত মথুবা ১০৪১৮ 
শিন্টটে | বিলম্ব করিয়! আছে রভাম়া 
সকটে ॥ ১৩৯৯ ॥% 
:৮৯ “গোয়া নারিকেল দেখি “সরস্ত-রস্তাক্রমুকেঃ সকেতুভিঃ 
হয়ারে দুয়ারে ॥ ১৪৫৬ ॥৮ স্বলংকৃতদ্বারগৃহাং» [. ১০1৪১।২৩ ] 
১৯০ “প্রান লৈয়া পালাইল আর “শেষাঃ প্রহুক্রবু্মল্লাঃ সর্বে প্রাণ- 


মন্থগন ॥ ১৫৫২ ॥” পরীগ্দবঃ”? [ ১০।৪৪।২৮ ] 
১৯১ কংসের আদেশ : ১৫৫৪-১৫৫৮ ১০1৪৪।৩১ 
১৯২ “খাণ্ডা বাহু রনে জায়''. “তং খড়গপাণিং” [ ১০/৪৪।৩৬ ] 
॥ ১৫৬২ | 
১৯৩ “হাহাকার হল তবে... “হাভেতি শব্দ, [ ১০1৪৪।৩৮ ] 
॥ ১৪৬৬ |" 


১৯৪ নিহত অসুরাদির পত্বীদের ১০৪৪ ৪৩-৪৮ 
আগমন ও বিলাপ [১৫৭২-১৫৭*৯] 


১৯৫ সিহ্কালে মা বাপ না কৈল ১০1৪৫1৪ 
পালনে 1 ১৫৯৬ ॥? 


১৯৬ ডাক দিয়া আনি ১০1৪৫ ২৬-২৯ 
পুরোহিত."-॥ ১৬০১-১৬০৩ 


২১৮ ভাগবত ও 
১৯৭ “সাগরের জলে মৈল আমার 

কুমার'-'॥ ১৬১৫ |”? 
১৯৮ গুরুর ম্বৃতপুত্র আনয়নের 


আদেশে যমের ব্রা ও কৃষ্চ-সমীপে 
নিবেদন 


[ ২৬৩২-৩৪ ] 
১৯৯ “হাতে ধরি টদ্ধবেরে"-" 
॥ ১৬৪৪ |, 
২০০ “দিন অবসানে-'| ১৬৫১ |+ 
২০১ “তোম! হেন ভাগাবান নাহি 


ব্রিভুবনে'**' "তাহাতে তোমার এত 
মজিয়াছে মন ॥”? 

[ ১৬৫৭-১৬৫৮ ] 

“প্রাতকুয়া করি-'॥ ১৬৬৫1? 


“চরনে আসিয়া কেন পড় 
আমারে ॥ ১৬৭৩ ॥* 


“সিতা লাগি সুপ্রনখার নাক 

কান কাঁটে ॥ ১৬৭৬) 

২০৫ বালীবধের উল্লেখ [ ১৬৭৮ ] 

ব্রজবধূপদে উদ্ধবের নতি 

[ ১৬৮৭-৯৪ ] 

“বড ছুঃখ পায় কুস্তি 

কহিল বিদ্িত ॥ ১৭২৩ ॥% 
“পালাহ ছাওাল-" 

| ১৭৫৫ |১ 


০৭ 


২০৮ 


২০৯ বিজয়োৎসব 


২৯০ 


[১৭৭২-১৭৭৬] 
“তিন কোটি ম্নেচ্ছ'"'॥ ১৭৮৯ 1৮ 


বাঙলাসাহিতা 


“মন্থার্ণবে ম্বৃতং বালং” 
| ১০।৪৫।৩৭ ] 
ভাগবতে নেই। তবে ““গুরুপুত্র- 
মিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনং” 
[ ১০।৪৫।৪৫ ] উক্তিতে 
তার আভাস আছে। 
“গৃহীত্ব। পাণিনা পাণিং*, 
[ ১০৪৬২ ] 


“নিয্লোচতি বিভাবসৌ? [ ১০।৪৬]৮ 


“যুবাং শ্রাধাতমৌ লোকে দেহিনামিও 
মানদ। নারায়ণেহখিলগুরৌ যৎকৃণ্ত। 
মতিরীদৃশী”” [ ১০।৪৬।৩০ ] 
“কৃতাহ্িক£” [ ১০1৪৬।৪৯ ] 
“মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাজ্ঘি,*” 
[ ১০1৪৭।১২ ] 
“স্ত্বিযমকৃতবিরপাং স্ত্রীজিতঃ 
কাময়ানাং? [ ১০।৪৭1১৭ ] 
“মগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিবাধেলুব্ধর্ম। 
[ ১০1৪৭1১৭ ] 
১০1৪ ৭1৫৮-৬৩ 
ভাগবতে কৃস্তী-বার্তা বিস্তারিত । 
[ ১০।৪৯1৭-১৪ ] 
“বালকেনৈব লজ্জয়।” [ ১৫০১৭ 4 


১৩৫০/৩৬-৪৩ 
“তিসৃভিষ্নেচ্ছিকোটিভিঃ 


[ ১০1৬০1৪৪ ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


২১৪৯ 


[ সমুদ্রসমীপে ছুর্গগৃহ দ্বারকাপুরী নির্নাণ প্রসঙ্গে মালাধর সমুদ্র 


্রান্ধান ইত্যাদি যে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা ভাগবতে 
অনুপস্থিত । ] 


২১১ 


“জন্মে জন্মে তোমার চরণ 


চিন্তিব ॥ ১৯০৪ ॥” 


.১২ “জবনের ধন জন...॥ ১৯১০ ॥” 


চা 


8 


“অগ্নি দিয়৷ পোড়া গীরি' 


॥ ১৮২৭ ॥% 


“সিংহের বনিত1! আমি 
আগাঁলে ভরি লএ ॥ ২০২৭ ॥” 


 ভাগবতীয় উপম! শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 


১৬ 


২১৭ 


২৯৯ 


২৭০ 


২১ 


২২ 


কিছুটা পরিবতিত ] 
“্মামি করি দেহ মোরে 
কমললোচনে ॥ ২০৬৩ ॥” 
“বাম উর নেত্র বাহু করিল 
স্কগ্ডন-"- ॥ ২০৬৭ |? 
“পদে পদে ধ্বনি জেন 
রাজহংসি চলে." ॥ ২০৭৫ ॥” 
“প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ'"' 
॥ ২১১১ ॥১ 


“কাহার সকতি***দৈবের 
করুন ॥ |1২১১৭ ॥ 


“দ্বারে দ্বারে কল।"*' 


॥ ২১২৩ ॥১ 


*সূর্ঘ হেন তেজ-*'কৃষ্ণের 
চরনে ॥ ২২৩৫ ॥” 


প্রসেনের মৃত্যুতে কৃষ্ণের 


“ন কাময়েহন্যং তব 
পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থাতমাদ্বরং 
বিভে” [১০1৫১1৫৬ ] 
“নীয়মানে ধনে গোভিনু্ভিশ্চাচ্যুত- 
চোদ্িতৈ?” [ ১০1৫২।৬ ] 
“দাহ গিবিমেধোভিঃ 
সমস্তাদগ্রিমুৎসৃ্জন্” [ ১০.৫২।১১ এ 
“মা বীরভাগমভিমধতু চৈ 
আরাদেগামাযুবন্মগপতে ধলীমন্তুজাক্ষ” 
[ ১০1৫২।৩৯ ] 
অর্থাৎ সিংহের ভোগা যেন শৃগালে 
অপহরণ না করে রুক্মিনীর পত্র || 
“ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্‌ 
কৃষ্স্তদনুমোদতাং” [ ১০।৫৩।৭৬ ] 
“বাম উরু ভূর্জোনেত্রমস্ফুরন্ত 
[ ১০1৫৩1২৭ _ 
“পদ1 চলভ্তীং কলহংসগ্ৰামিনীং” 
[ ১০।৫৩1৫১ ] 
“স্ভং নাহাস কলাণ শ্রাতপং মে 
মহাঁভুজ”” [ ১০1৫৪।৩৩ 4 


১০|৫৪।৩৮ 
প্রস্ভাপৃঠোপশোভিতা” ৮ ১০৪৪ €৭ ] 


১০৫৫৪ 


২০ ভাগবত ও 
মিথা। অপবাদ ও লোকগঞ্জন! 
নিবারণের উপায়নির্ধারণ | 
২২ ৫৯-২ ২৮৬ 

২২৩ দ্বাদস দিবস হৈল' ্ 


॥ ২২৯৬ ॥ 


বাঙলাসাহিত্য 


১০1৫৬ ১৬ 


ভাগবতে যুদ্ধদিবসের হিসাব বারো! 
নয়, আটাশ, “আদীতদষ্টবিংশাহমিত- 
রেতর মুষ্টিভিঃ” [ ১০1৫৬)২৪ | 
তবে অন্ুচরবর্গ অপেক্ষা করেছিলেন 
বারোদিনই : প্প্রতীক্ষা দ্বাদশহানি 
ছুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ” [ ১০1৫৬।৩৩ | 


[ কৃষ্ণকে ছ্বাদশ দিবসেও প্রত্যাবর্তন করতে ন] দেখে অনুচরবর্গের দ্বারক! 


প্রতাগমন ভাগবতে আছে৷ 


কিন্ত কাকে মৃত ভেবে দ্বারকাবাসী পিশুদান 


করলো, এটি একান্তভাবেই ভাগবত-বহিভূর্ত, মালাধরের স্বকপোলকন্পিত 


কাহিনী । ] 
২২৪ “নাহি মবে পাগুব"'" 
॥ ২৩৯৬॥ 


২২৫ কুফের কপট শোক । 
২৩৯৯-২৪০ ৯ 


২২৬ “সুনিঞা উদ্‌যোগ সতধন্ব"*" 
॥ ২৪২১ |?” 


২২৭ (ঘ) পুঁথির পাঠান্তর : “কৃষ্ণ 
দোখ অশ্ব ছাঁড়ি পলায় নৃপবর ॥" 
২২৮ দল্ি লাগিয়া.) ২৪৩৯ ॥) 


শ্রীকঞ্চবিজয় এ স্থলে উগ্র প্রাকৃত ] 
২২৯ “এক গোটা পুষ্পমাত্র""" 
॥ ১৭৭৪ ॥১১ 


পারিজাত-হরণ 


“বিজ্ঞতার্থোহপি গোবিন্দে| 
দগ্ধানাকর্ণটাপাগুবান্?” | ১০1৬৭ ১] 


১০1৫ ৭|২ 


“সোহপি কৃষ্চেছ্যমং শ্রুত্বা।” 


[ ১০1৫৭।১১ | 
“বিসৃজা পতিতং হয়ং পত্যামধাবৎ” 

[ ১০।৫৭1২০ ] 
ভাগবতে নেই। তবে একটি ক্ষীণ 

ইংগিত আছে : 
“মামগ্রজঃ . সমাঙন প্রতোতি” 

[ ১১1৫৭।৩৮ ] 
শ্রীধরটীক! : 


প্নারদানীত পারিজাতৈক কুসুমে 
রুক্িণ্যে দতে সতি কুপিতাং 
সত্যভামাং সাত্বয়ত1 তৃভ্যং পাৰিজাত- 
মেব দাস্তামীতি শ্রীকঞ্চেন প্রতি- 
শ্রুতমিতি হব্িবংশে প্রসি্ধং | 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২১ 


২৩০ পউত্বম অধমে নয় বিভার “তয়োবিবাহে। মৈত্রী চ 
মিলন । নোত্মাধময়োঃ কচিৎ? [ ১০।৬০1১৫ ] 


আমি সে অধম তুমি উত্তম জন 


॥ ২৮৪৩ ॥৮ 
২৩১ প্লক্ষি বসবে" ॥ ২৮৬১ ॥৮ প্লল্স্ালয়ং” [ ১০1৬০।৪২ ] 
২৩২ “পন্থ হেন দেখিলাঙ, সব “থর-গো-শ্ব-বিড়াল-ভূৃত্য12” 
বাজাগনে ॥ ২৮৬৫ |: [ ১০।৬০।৪৪ ] 
২৩৩ “সার্ভকীর সনে'-'কান্তিক ১০1৬৩.৬ 
সেনাপতি ॥ ৩০৮৭ ॥", 
২৩৪ “সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়এর তুমি পস্থিতুাৎপত্তাপায়ানাং ত্বমেকো হেতু 
সর্বেস্বর ॥ ৩২৫৪ ॥" নিরাশ্রয়ঃ”, ১০।৬৮।৪৫ 
২৩৫ বলরামের রাসলীলা! ও দ্বিবিদ ভাগবতে বলরামের রাঁসলীলা 
বানর ৰধ [৩২৭১-৩২৮৭ ] পঞ্চফিতম অধ্যায়ে এবং দ্বিবিদ বধ 


সপ্তষষ্িতম অধ্যায়ে বণিত । 
[ মালাধর স্বকৌশলে ভ্ূই পৃথক্‌ অধ]ায়ের বিস্তৃত বিষয়বস্তু একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত 
পয়ার গানে পরিবেষণ করেছেন | ] 
২৩৬ প্উঠস্তি পুরূদবর অগ্নির ভিতরে ১০1৬৬1৩২ 
॥ ৩৩৩৭ |” 

[ মালাধর ভাগবতের ফট্যফ্টিতম ও অধ্টষষ্টিতম অধ্যায় দুটিও একটি মাত্র 
পয়ার গানে পরিবেষণ করেছেন | ] 
২৩৭ “সঙ্গতি কিয় নিল অঙ্ক ১০।৭১1১৪ 

রমনি ॥ ৩৩৯২ ॥% 
২৬৮ “নান! রাধ্য নানা নদি এড়িয়। “গিরিন্নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্্‌” 


গদাধর:*॥ ৩৩৯৪ ॥7 [ ১০।৭১।২২ ] 
২৩৯ প্প্রতি থরে **ণা ৩৩৯৬ ॥? ১০1৭১1৩৪ 
২৪০ *ভ্রাত্রি পুত্র দেখি কুস্তি “পৃথ1 বিলোক্য ভ্্রান্রেয়ং কৃষ্ণং 


আনন্দিত মনে'*' 1৩৪০৩ ॥৮ ব্রিভুবনেশ্বরম্। প্রীতাস্মোথায় পর্ধাঙ্কাৎ 

সম্প,ষা পরিষস্বজে'”. [ ১০1৭১।৪* ] 

২৪১ «.**ধরিল ছইপায় ॥ ৩৫২৮ ॥৮ «একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ডযামন্যং 
প্রগৃহ সঃ: [ ১০1৭২1৪৪ | 


২২২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


২৪২ “সহর্দেবে গদাধর'**'দেহত ১০1৭৩।৩১ 
মেলানি ॥” [৩৫৪৭ ] 


২৪৩ “রথ দিয়া-.. ॥ ৩৫৪৯ ॥7? “্রথান্‌ সদশ্বানারোপ]” [১০।৭৩২৮] 
২৪৪ “জাতোর নির্ণয় নাতি-"" “বর্ণাশ্রমকলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষক্কৃতঃ" 
॥ ৩৬০১ |: [ ১০1৭৪।৩৫ ] 


[ভাগবতে সভামধো শিশুপাল কৃষ্ণের পরদার-গমনের অপবাদ 
তোলেননি। শ্রীকুষ্ণবিজয়ে কিন্তু তুলতে দেখি £ “সিদুকাল হইতে হবে 
বান্ধবের নারি ॥ ৩৬০৩ 1, 7 
২৪৫ কর্মার্পণ-প্রসঙ্গ [৩৫৭৮-৭৯] ১০1৭৫1৩-৭ 

[সাহ্ববধের বিবরণ ভাঁগবতে অতিশয় বিস্তৃত, তুলনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 
বর্ণন। সংক্ষিপ্ত । আবার শ্রীরষ্ণবিজয়ের বজ্রনাভ-বধ ভাগবত-বহিভূত। 
এপ্রপঙ্গে মালাধর কৌশলে রামায়ণ-কথা পরিিবেষণের প্রলোভন পরিত্যাগ 
কবতে পারেননি । রামচরিতের প্রতি তার সান্ুরাগ আকর্ষণ বিশেষ লক্ষণীয় | 
২৪৬ “বিভা করিয়াহ যারে সপে “সমাবর্তন ধর্মজ্ঞ ভারোঢ়া সদৃশী 

মারি কেমন--২ ॥ 8৪৭৯ ১ ন বা” [ ১০1৮০।২৮ ] 
২৪৭ “পুষই হাথে ধপ খুদ পেলিল ১০৮১৮ 
ঝাড়িয়]*-. ॥ ৪৪৯০ |) 
২৪৮ “ননদ ঘোস আদি জত বৈসে “নন্দাদীন্‌ সুহ্দো গোপান্‌ 


রন্বাবনে। গোগীশ্চোৎকন্িতাশ্চিরম্‌" 
আইলাত সেই ঠাঞ্জি গোপগোপিগনে [ ১০1৮২1১৪] 
॥ ৪৫২৭ ॥+ 
২৪৯ গোপাপ্রসঙ্গ ৪৫৪৪-৪৭ ১০1৮২1৪০-৪৯ 


২৬০ *.,ক্মহ আমারে ॥ ৪৭৩৪ ।৮ “অজানতামাগতান্‌ বঃ ক্ষতমর্থথ নঃ 
প্রভে।” [১০1৮৯৯ ] 

২৫১ দদ্ধারে মর! পুত্র পেলি জাঞএ “বিপ্রে। গৃহীত্ব। স্বৃতকং রাজদ্বাধুপধায় 
দিজবর** ॥ 8৮০৪ ॥"; ১ [ ১০1৮৯।২৩ ]] 

২৫২ শাধক ধিক উগ্রসেন"** “ব্রচ্মদ্বিষঃ শঠবিয়ো লুব্বস্য বিষয়াত্বন:। 
অনাচারে 7 ৪৮৩৭.1৮% ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোৌষাৎ পঞ্চত্বং মে 

গতোহ্্ভকঃ, [ ১০1৮৯।২৪ ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২৩ 


 শ্রীকষ্চবিজয়কার বিপ্রের স্ৃতপুত্র আনমন প্রসঙ্গে দেবকীর ম্বৃতপুত্র আনয়নের 
প্রসঙ্গ শ্বকৌশলে যুক্ত করেছেন । ভাগবতের ১০।৮৬ ও ১০।৮৯ অধ্যায় ছুটি 
দতনি কৌশলে একত্র পরিবেষণ করেছেন ] 


২৫৩ “হেনকালে মুনিগণ- *" ১১১3১ 
॥ ৫১০৩ ॥ 
১৫৪ “কুমার কুমারি কীবা-.. তু" শ্রীবরটাকা: “কিং জনয়িস্ততি 
॥ ৫১১৪ ॥' কন্যাং ব৷ পুত্রং বা”. [ ১১।১।১৫ ] 
১৫& “পমুদ্রে পেলিল ॥ ৫১৩১ ॥”  “সমুদ্রসলিলে প্রাস্তল্লোহঞ্চাস্য।- 


বশেষিতম্‌? ! ১১১২১] 


না 


৫৬ প্মৎসেত গিলিল *' ॥ ৫১৩৩ ।” পকশ্চিন্মস্যোহগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি 
তরলৈম্ততঃ১, [ ১১১২২ ] 


২%৭ উদ্ধবের প্রতি প্রীকষ্ণ ১১।৭।১-১২ 
[ ৫১৪২-৫১৪৮ ] 


১৫৮ «তোমার মায়াএ "| ৫১৫৭ ॥” “পর্বে বিমোহিতধিয় জ্তবমায়য়েষে 
[ ১১।৭।১৭ ] 


বলা বাহুলা, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতান্দরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত থাকতে 
পরে। আমরা যৎংসামান্য উদাহরণ উদ্ধার করে আমাদের বক্তবাকে 
বিশদীভূত করেছি মাত্র । 

মূলত ভাগবতানুসারী হয়েও মালাধর যে অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণাদির দ্বারা, 
বিশেষত ভগবদ্গীতার দ্বার। প্রভাবিত হয়েছেন, তারই একটি শ্রতাক্ষ প্রমাণ 
উদ্ধবের বিশ্বরূপ-দর্শন | ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের “বিরাট রূপের বন্দনায় 
বিশ্বরূপ-দর্শন স্থান লাভ করেছে বহুস্থলেই । এমনকি ব্রঙ্গলীলায় বিশুদ্ধ 
বাংসলারসের পরিক্রমাতেও যশোদ] কর্তৃক শিশু-কৃষ্ণের বিজতত্তিত মুখগহ্বরে 
বিশ্বরূপদর্শনের বিস্ময় অপেক্ষিত। মালাধর ভাগবতের এইসব প্রাসঙ্গিক 
স্থলগুলি ছাড়াও যে ভগবদৃগীতার দশম অধ্যায়েরও খণ স্বীকার করেছেনঃ 
তারই প্রমাণস্থবরূপ আমরা এখানে আর একটি তালিক1 উদ্ধার কর! প্রয়োজন 
বলে মনে করছি। প্রসঙ্গত ভগবদ্গীতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতও উদ্ধত হলে! 
এই উদ্দেশ্টে যে গীতা-ভাগবত শাস্ত্রের কাছে মালাধরের খণ স্বীকারের 
আপেক্ষিক গুরুত্বটি সহজেই উপলব্ধ হবে : 


২২৪ ভাগবত ও বাউলাসাহিত্া 


ভগবদ্গীতা 
১ কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্‌। 
কেষু কেু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১০:১৭ 


ভাগবত 
১ যেষু যেষু চ ভূতেসু ভক্তা! ত্বাং পরমর্ধয়ঃ | 
উপাসীনাঃ প্রপ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ১১১৬৩ ॥ 


শ্রীকষ্ণবিজয় 
১ উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি। 
কেমতে জানিব তোম। কহ শ্রীয়পতি ॥ &$৩৪৩। 
[ ভগবদগীতায় অজুন প্রশ্নরকর্তী। ভাগবতে ও শ্ত্রীকৃষ্ণবিজয়ে উদ্ধব। 
ভাঁগবতে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ ভাগবত-বূপে কথিত, যথা, “ত্বত্ত ভাগবতেঘহং”, 
১১।১৬।২৯ ] 


২ অহ্মাত্ম! গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ১০২০ ॥ 
* অহমাত্বোদ্ববামীষাং ভূতানাং স্বহৃদীশ্বরঃ | 
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যন্তবাপায়ঃ ॥ ১১ ১৬।৯। 


২ আদি অন্ত মধা আমি মধ্যভাগ ॥ ৫৩৫৩ ॥ 


৩ “আদিত্যানামহং বিুরঃ, ৩ “আদিত্যানামহং বিষ? ১১১৬ ৩ 
“জেোতিষাং রবিরংগুমান্‌”। 'তিপতাং ছামতাং সূর্যং”১১৯। ১৬1৯৭ 
“মরীচির্মরুতামস্মি” * 
দনক্ষত্রাণামহং শশী”, ১০।২১ সোমং নক্ষত্রোষধীনাং” ১৯/৯৬।১৬ 

৩ ক. ববর্ষেষ্বরে বিষুক বু তেজোরিতে আমি অক্ষরে 

খ. তেজেশ্মোত জন্মি আমি আদি আকার। 

দত্বে কার ॥ ৫৩৫০ ॥ “মরূতে পবন" ॥ ৫৩৫১ | 


7 (ভিন্ন পাঠ) তেজে যোর্ধপতি পতারাগনে চন্দ্র আমি* ॥ ৫৩৫৫ ॥ 
আমি আদিতা আকার। 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২৫ 


৪ বেদানাং সাষবেদোহন্মি দেবানামন্মি বাসবঃ। 
ইন্জ্িয়াণণঁং মনশ্চাস্মি ভূতানামদ্রি চেতন। ॥ ১০২২ ॥ 
৪ প্ছিরণ্যগর্ভে! বেদানাং” “ইন্ড্রোহহং সর্বদেবানাং'* 
১১[১৬]১২ ১১।১৬১৩ 
৯৫ 
৪ «বেদ মাঝে সাম বেদ” ॥ ৫৩৫০ ॥ 
“দেব পুরন্দর” ॥ ৫৩৪৮ ॥ 
“ভূতগণ অহঙ্কার ইন্ড্রিএত মনে”? ॥ ৫৩৪৭ ॥ 
« রদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিতেশে। যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসূৃনাং পাবকশ্চাস্মি মের শিখরিণামহম্‌ ॥ ১০।২৩ ॥ 


৫ “কুদ্রাণাং নীললোহিতঃ”? “ধনেশং যক্ষরক্ষসাং”। 
১১।১৬1১৩ ১১1১৬। ১৬ 


“বসূনামশ্যি হবাবাট্‌”” ১১/১৬1১৩  “ধিষ্্যানামল্ম্যহং মেরুর্গকনানাং 
হিমালয়ঃ' ১১১৬২১ 
॥ “কুদ্রেতে সঙ্কর” ॥ ৫৩৪৮ | 
( অন্য পু থির আতরিক্ত পাঠে ) 
“যক্ষ রক্ষগণ আমি কুবের ধনেশ্বর 
“মেন গিরিরাজে” ॥ ৫€৩৪৯ ॥ 
৬ পুরোধসাং চ যুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০1২৪ ॥ 
৬ “পুরোধসাং বশিষ্টোহহং ব্রন্দিষ্ঠানাং বৃহস্পতি |. 
স্কন্দোহহং সর্বসেনান্তাম্” ১১।১৬২২  “সমুদ্রঃ সরসামহং” ১১1১৬1২০ 
৬ “বুদ্ধে বৃহস্পতি” ॥ ৫৩৫৭ ॥ 
৯৫ 


৯৫ 
৭ মহর্ষাপাং ভূগুরহংগিরামস্ম্যেক মক্ষরম্‌। 
যজ্ঞানাং জপযজ্জঞোহস্যি স্থাবরাণাং হিমালয়; 1৩০1২৫॥ 
৭ “মহ্ষাাণাং ভূগুরহংশ ১১।১৬।১৪ “অক্ষরাণামকারোহশ্মি” ১১।১৬।১২ 
“যজ্ঞানাং ভ্রচ্ষঘজ্ঞোইহং'? ১১।১৬।২৩ 
৭ “হসিষদ্ধে ভুঙ আমি” 7৪৩৪৯ ॥ 
১ 


০৭ 


২২৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাঁহিত্য 
৮ অস্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্াণাং চ নারদঃ। , 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো। সুনিঃ ॥ ১০1২৬। 


৮ “বিনম্পতীনামস্বথ: ১১।১৬।২১ “দেবষাঁণাং 'সারদোহহং” ১১।১৬১৪ 
“সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিল£? ১১1১৬।১৫ 


৮ “তরূতে অস্ত” ॥ ৫৩৫২ ॥ 
“দেবহৃসি নারদ আমি” | ৫৩৪৯ ॥ 
১৫ 


৯. উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামস্ৃতোভ্ভবম্‌। 
এরাবতং গঞ্জেন্দ্রাণাং নরাপাং চ নরাধিপমূ ॥১০1২৭॥ 


* “উচ্চৈঃ শ্রবাস্তরঙ্কাণাংট ১১।১৬।১৮ “ীরাবতং গজেন্দ্রাণীং” ১১১৬ ১৭ 
“মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং” ১১।১৬১৭ 
৯ “অধ্বে উচ্যশ্রবা আম গজে এঁরাবতা” ॥ ৫৩৫২ ॥ 
“মনরে নরেষর” ॥ ৫৩৫৪ ॥ 
১* আযুধানামহং বজ্ঞং ধেনুনামস্মি কামধূক্‌। 
প্রনশ্চাশ্মি ক্র্পঃ সর্পাণামন্মি বাসুকিং। ১০।২৮। 
১০ “আমুধানাং ধনুরহং'? ১১১৬।২০ পহ্বিরধান্যন্মি ধেহযু” ১১।১৩৬।১৪ 
“সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ৯১ ১১/১৬।১৮ 
১০ ৯ 
প্বাহৃকীতে নাগ+” ॥ ৫৩৫৩ ॥ 


১১ অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুশো যাদসামহম্। 
পিতুণামর্ধমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ১০।২৯ ॥ 
১১ প্নাগেন্দ্রাণামনস্তোহহং”? ১১/১৬।১৯ “পিতুপামহমর্ধামা” ১১1১৩।১৫ 
“যাদদসাং বরুণং প্রভূং” ১১।১৬।১৭ দ্যমঃ সংযমতাঞ্চাহং” ১১1১৬।১৮ 


১১ পসর্পেতে অনস্ত”ঃ ॥ ৫৩৫৫ ॥ 
৯৫ 


“পিভ্‌গনে অধ্য আমি", ॥ ৫৩৪১ ॥ 
১২ প্রহ্লাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহ্ম্‌। 
স্গাণাং চ স্বগেক্্রোধহং বৈনতেয়স্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ১০1৩০ ॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২৭ 


১২ পদৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্*  “সগেন্দরঃ শুঙ্গিদংস্ট্রিণাং” 
১১৬১৬ ১১।১৬।১৯ 
পকালঃ কলয়তামহং” ১১১৬১০  “সুপর্ণোইহং পতত্রিণাং* ১১1১৬।১৫ 
১২ প্প্রহলাদ দৈত্য মাঝে” ॥ ৫৩৪৯ | 
“পত্বমদ্ধে সিংহ আমি”? ॥ ৫৩৪৮ ॥ 
“পক্ষেতে গরূড় আমি” ॥ ৫৩৫৩ ॥ 
১৩ পৰনঃ পবতামন্মি রামঃ শল্ততৃতামহম্। 
ঝষাণাং মকরশ্গস্মি শোতসামস্মি জাহুবী ॥ ১০৩১ ॥ 


১৩ ১৫ 
“তীর্থানাং শ্োতসাং গঞ্জ” ১১।১৬1২* 
১৩. রাম ধনুদ্ধর” | ৫৩৫৪ | “ণদি মদ্ধে গজ! আমি মতসেতে মগর” 


॥ ৫€৩৫৪ ॥ 
১৪ সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধাং চৈবাহমজুনন। 
অধ্যাত্ববিগ্য। বি্ভানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ১০।৩২ ॥ 

১৪ ৯ 

“বিগ্ভামধো বিদ্যা আমি” ॥ ৫৩৫২ ॥ 
১৫ রুহৎসাম তথ সাম্সাং গায়ত্রা চ্ছন্দসামহম্‌ | 

মাসানাং মাশীর্ধোহহমৃতৃনাং কুসুমা করঃ ॥১০।৩৫| 

১৫ “পদানি চ্ছন্দসামহং” ১১।১৩।১২ “মাসানাং মার্গ শীরধোইহং* 


১১।১৬1২৭ 

[ পদানি ব্রিপদ! গায়ত্রীত্ার্থ-_ প্খতুনীং মধুমাধবৌ?? ১১/১৬।২৭ 
শ্রীধরটাকা ] 
১৫ ৯৫ 


“রিতুতে বসন্ত” ॥ ৫৩৫৫ ॥ 
১৬ দৃতং ছলয়তামশ্যি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌। 
জয়োহস্মি বাবসায়োহস্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ ১০1৩৬ ॥ 
১৬ *কিতবানাং ছলগ্রহঃ১ ১১।১৬।৩১ 
প্বাবসাফ়িনামহং লক্ষ্মী: ১১।১৬1৩১ 
“ওজঃদসহোবলবতাং” ১১১৬।৩২ “সত সত্ববতাম্খং+' ১৬1৯৬।৩১ 
১৬ ৮৫ 


২২৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


১৭ রৃষ্ধীনাং বাসুদেবোহুন্মি পাঁওবানাং ধনঞ্জয়ঃ। 
মুনীনামপাহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ১০1৩৭ | 
১৭ “বাসুদেবে! ভগবতাং” ১১।১৬।২৯ “কবীনাঁং কাব্য আত্মবান্‌*” ১১/১৬।২৮ 
“বীরাণামহমজু নি ১১1১৬1৩৫ [ কবানাং বিদুষাং কাব্যঃ 


“দ্পায়নোহশ্মি ব্যাসানাং ১১1১৬২৮ শুঞঃ- শ্রীধরটীক1 ] 
১৭ ১৮ 


১৮ দ্ণ্ডো দময়তামস্মি নাতিরস্ম জিগীষতাঁম্‌। 
মৌনং চৈবাস্মি গুস্ঠানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥১০।৩৮। 
১৮ মিন্ত্রোহপ্মি বিজিগীষতাম্ঠ ১১।১৬২৪ 
[ মন্ত্রো নীতিঃ__শ্রীধরটীক ] 
পগুহানাং সূনৃতং মৌনং”? ১১1১৬1২৬ 
১৮১৮ 
১৯ যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদইমজুন। 
ন তদস্তি বিন! যৎ স্ঠান্য়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ১০।৩৯ ॥ 
১৯ প্ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা । 
সর্বাত্মনাপি সর্বেশ ন ভাঁবো বিদ্যতে কচিৎ৮ ॥ ১১1১৬1৩৮ ॥ 
১৯ “আম! বিহু কিছু নাহি আম! হৈতে সব” ॥ ৫৩৫৬ ॥ 
২০ নান্তোহজ্তি মম দিব্যানীং বিভূতীনাং পরস্তপ | 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরে। ময়! ॥ ১০৪০ | 
২০ “এতান্তে কীতিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ ১১।১৬]৪১ 
২০ “সংক্ষেপে কহিল আমি বিভুতি বিস্তার” ॥ ৫৩৪৬ | 


২১ যদযদ্বিভূ তিমৎ সম্তং শ্রীমদুজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্‌ ॥ ১০।৪১ ॥ 
২১ “তেজ; শ্রীঃ কীতিবৈশ্বর্যং হীস্তাগঃ দৌভগং ভগঃ। 
বীধ্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র সমেইংশকঃ” ১১1১৬।৪১ 
২৯ ১৯৫ 


২২ “কীতিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্মতির্ষেধ! ধৃতিঃ ক্ষমা” ১৩1৩৪ 
২২ ৯ 


২২ “জসকীন্তি বানি আমি লক্ষি নারি ফাবে” ॥ ৫৩৫৮ ॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২৯ 


একদিকে ভক্তিশান্ত্রূপে গীতা-ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনা- 
প্রসঙ্গ যেমন অনিবার্ধ, অপরদিকে কাব্যহিসাবে বড, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ- 
নীর্তনের সঙ্গে এর সাধর্মোর বিষয়টিও তেমনি অপরিহার্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও 
শ্রীকঞ্চবিজয়ের কালগত বাবধান সামান্য নয়। তথাপি কাব্য ছুখানির কিছু 
কিছু আস্তর সারৃশ্ঠ কাবারসিক পাঠককে চমৎকৃত করবে । উভয় কাব্যের 
£ই নিগুঢ অন্বয়ের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ড* স্বকুমার সেন তার 
“ব্চত্র সাঠিতা” প্রথমথণ্ডে যা বলেছিলেন, তা! বিশেষভাঁবেই প্রণিধানযোগ্য ঃ 

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকঞ্ণকীর্তন ছুইই শ্রীচৈতন্যের পূর্ববতী বৈষব সাহিতোর 
রচনা । এইজন্য ইহাদের মধ্যে ভাবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাওয়। যাঁয়। উভয়েই 
শ্রাকৃষ্ণ পরম এঁশ্বর্ধময়, দেবতাদিগের অধিপতি ত্রিদশ অধিকারী 'দেবরাজঃ | 
এবে শ্্রীকঞ্চবিজয়ে শুদ্ধ ভক্তিভাবের প্রাবল্য লক্ষণীয়। চত্তীদাস ছিলেন 
মূলতঃ কবিমাত্র, আর মালাধর বন্থ্‌ প্রকৃত পক্ষে ছিলেন ভক্ত, তাহার কবিত্ব 
আনুষর্জিক মাত্র ।৮১ 

“ভাঁবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য” ছাড়াও উভয়কাবেরর ভাষাগত, বাকা প্রয়োগ- 
3 উপমা-বাবহারগত গভীর অন্বয়ও যে আছে, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম মনোযোগ 
মাকর্ধণ করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির আবিষ্বর্ত। বসস্তরঞ্ন বিদ্বপবক্পভ মহাশয় 
ঠার সম্পাদিত গ্রস্থের পরিশিফে । ডণ স্বকুমার সেনও পূর্বোক্ত গ্রন্থে ছুটি 
কাঁবোর বাক্য, বাক্যাংশ এবং শব্দ ও ধাতুর ঘনিষ্ঠ যোগটিকে উদ্ধার 
করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তুলনাত্মক ভিত্তিতে শ্রীরৃষ্ণকীর্তন ও শ্ীকৃষ্ণ- 
বিজয়ের ভাগবত-স্বীকারের বিষয়টিও অন্ধাবন করতে পারি] এক্ষেত্রে 
৬* সেনের সাবধান-বাণীটি স্মরণ রাখতে হবে--বড়, চণ্ডীদাস মূলত কবি, 
মালাধর প্রকৃতপক্ষে ভক্ত । ভাগবত পুরাণ থেকে উভয়ের উপাদান সংগ্রহের 
মধ্যেও তাঁদের এই কবি ও ভক্তত্বপ্দপ সুচিহ্নিত হয়ে আছে। ভাগবতের 
ব্রজলীলা-মধুরালীল! এবং দ্বারকালীলার ব্রিবেণীসংগমে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয় কাব্য সংস্থাপিত। পক্ষান্তরে বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শুধুই 
বন্রলালার পরিক্রমা | ব্রজ্জলীলার ক্ষেত্রেও ভাগবতের একমাত্র কালিয়দমনই 
সবাংশে এবং বন্ত্রহরণ-রাঁসলীলা-রাঁধাবিরহ অংশত গ্রহণ করেছেন বড় 
চ্টীদাস। অন্যান্য লীলার মধো শকটভঙ্গ পৃতনাবধ রজ্জুবন্ধনলীলা 
গিবিগো বর্ধন ধারণ, অনুরাদি বধ স্থানে স্থানে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে মাত্র | 


'মালাধর বহর ভ্রীকফ্বিজয়', বিচিত্র সাহিতা, ১ম খণ্ড, পৃ" ৫৩, ১ম সং 


২৩৯ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


উপরস্ত দ্রানখণ্ড-নেঁকাখণ্ড প্রভৃতি ভাঁগবত-বহিভূ্তি বাধাকৃষ্জ লীলাপর্যায় 
শ্রীকষ্চকীতনের প্রায় সবটুকু পরিসর অধিকার করে আছে । তবে বিশুদ্ধ 
কাব্য বলেই বোপকরি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রজগোপীদের প্রতি ভাগবতীয় মধুর- 
কোমল প্রবণতা শুধু রক্ষিতই নয়, বহুগুণ বধিত। ভাগবতে প্রধান গোপী 
রাধা-নামে স্পউত চিহ্িতা নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার রাধা-নাম পেয়েছেন 
জয়দেবের গীতগোঁবিন্দ কাবা থেকে । তত্ব্পরি ব্রচ্মবৈবর্তের অনুসরণে তিনি 
রাধাকে আবার লক্ষ্ীস্বরূপা তথা কৃষ্ণের স্বকীয়ীও করেছেন । অপরদিকে 
মালাধরের কাব্যে জয়দেবের প্রভাব কোথাও নেই। আর ভাগবতই তার 
শেষ অধিষ্ঠানভূমি | মহাভারত থেকে সুভদ্রাহরণ, বিষ্ুপুরাণ থেকে বজ্রনাঁভ 
কাহিনী, হরিবংশ থেকে পারিজাত-হরণ এবং ভগবদ্‌গীতা থেকে বিশ্বূপ- 
দর্শনের উপাদান সংগ্রহ করে তিনিও অবশ্য কিছুট৷ কবিভূঙ্গের সঞ্চয়ন-স্বীকরণ 
প্রতিভার সর্তপূরণ করেছেন । কিন্তু তার কাব্যের ভিতিমূল থেকে সৌধচুড়া 
পর্যস্ত একাস্তভাবেই ভাগবতীয় ভাবন।-ধৃত । এক্ষেত্রে ভাগবতের মতো 
তিনিও রাধানাম সম্বন্ধে নীরব, আবার ভাগবতের যতোই কৃষ্ণ-পরতত্ববাদের 
প্রবল প্রতিষ্ঠাতা । “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয্ম্”-_ভাগবতের এই কৃষ্চ-ভগবত 
ঘোষণ! গীতগোবিন্দের “দশাকৃতিকৃতে তৃভাং নমঃ” বন্দনাবাকো অকুণম্বীকৃত 
হয়েও বড়, চণ্ডীদাসের কাঁব্যে কখনে! অংশ, কখনো পূর্ণাবতার-বোধের সংশয়ে 
দোলায়িত। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সেই দোলাচলবৃত্তিকে চিরতরে 
বিসর্জন দিয়ে বাঙালী বৈষ্ণব-ভক্ত মাতৃভাষায় এই প্রথম দ্বিধাহীন উচ্চকণে 
বললেন : “কৃষ্ণ রূপে পুন্ন প্রভু আপনে শ্ীহরি ॥ ৩৭ |” 

বড়, চণ্তীদাসের জয়দেব-ভাবিত রাধাবাদের সঙ্গে মালাধরের ভাগবত- 
ভাবিত এই কৃষ্ণতত্ব যুক্ত হয়ে চৈতন্বযুগের বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সাহিতোর 
সম্মুখে একটি পূর্ণতার আদর্শ স্থাপন করেছে। ধৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এই 
পূর্ণতারই বিগ্রহ 'রাধাভাবদ্যতিম্ববলিত কৃষ্ণস্বরূপ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ব, ভাগবতীয়- 
জয়দেবীয় সকল মধুরলীলার তাতেই পর্যবসান, বড়, চণ্ডীদাসের রাঁধাবিরহ 
কিংব। মালাধরের 'পূর্ণভগবান্‌্* কৃষ্ণের চরিতামৃত তাতেই আম্বাদিত, 
মাধবেন্দ্রপুরীর “মেঘদরশন যাত্রে অচেতন” হওয়ার সকল প্রৌঢ় কৃষ্ণ- 
প্রেমাহুভাবও সেই মূল ভক্তিকল্পতরু-উদ্গমেরই প্রথম অংকুর। অর্থাং 
এককথার, প্রাকৃচৈতন্বাযুগের সমূহ সাধন! শুধু চৈতন্যাবির্ভাবেরই মহতী 
প্রস্তৃতি। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভাগবত ও আজ চৈ তন্য 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য 


ঠৈততন্াবতার ভাগবতানুমোদিত বলে নবদীপ-বন্দাবন নিধিশেষে গৌড়ীয় 
ঠবঞ্জবাচার্ষগণের সাধারণ সিদ্ধাপ্ত। এক্ষেত্রে বোধ করি শ্রীক*- 
প্রেমতরঙ্গিণী'র রঘুনাথ ভাঁগবতাঁচার্ধই পথিকৃৎ প্রবক্তা । তিনিই সর্বপ্রথম 
ভাগবত থেকে চৈতন্যাবিভ্ভাবের প্রমাণ উদ্ধার করেন । ভাগবতের একাদশ 
বন্ধে যুগাবতার-কথন-প্রস্তাবে করভাঙন খষি কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন : 

“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্জং সাক্গোপাঙ্গান্্রপার্ধদমূ | 

যক্রৈ: সংকীর্তনপ্রামৈরধজস্তি হি সুমেধসঃ 1৮১ 


ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরম্বামী এ-শ্লোকের সাধারণ তাৎপর্যই উদ্ধার 
করেছেন। তাঁর টীকানুসারে শ্লোকার্থ এইমাত্র,-কলিযুগে বিবেকী 
বাজিগণ ইন্ত্রনীলমণির তুল্য উজ্জল বর্ণবিশিউ এবং কৌন্তভাদি আভরণ, 
ুদর্শনাদি অস্ত্রশস্ত্র ও হবনন্দাদি পার্ধদগণে পরিরৃত শ্রীকৃষ্ণের আরাধন| করে 
থাকেন। এই আরাধনার প্রধান অঙ্গই সংকীর্তন | 

উল্লেখযোগা, “ত্বিষাকৃঞ্ণ* শবের তিনি দ্বিবিধ অর্থ করেছেন। প্রথমত, 
সদ্ধিবদ্ধভাবে : ত্বিষ। +অকৃষ্খ। এতদর্থে “ত্িষা বা কাস্তিতে “অকুষ্ণ'। 
'অকৃষ্ণ' কেমন? প্অকৃষ্ণম্‌ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জলম্”। ইন্দ্রনীলষণি-বর্ণ নয়, 
ইন্্রনীলমণিবং উজ্জ্বল বর্ণ। দ্যদ্ব1” অথবা বলে তিনি পত্বধাকৃষচ” কে 
সঞ্ষিহীনভাবে ব্যাখা! করে বলছেন ; ত্বিষ1+কৃষ্ণ, এতদর্থে কাস্তিতে 
কিম" । বল! বাছুলা, এর দ্বার! কলিযুগাবতারের বর্ণ সম্বন্ধে প্রীধরের 
দ্বিধাহীন স্পঞ্টোক্তি পাওয়া! যাচ্ছে না। তবে তার পরবর্তী মন্তব্য গুঢ়বহ, 
'ঘশেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্ম প্রাধান্যং দর্শয়তি' । অর্থাৎ, এব দ্বার! কলিতে 
কষ্টাবতারের প্রাধান্তই প্রদগিত। 

লক্ষণীয়, “কঞ্চবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং” শ্লোক্ার্থ বিশ্লেষণে শ্রীধরস্বামীর ভূমিকা 
মুখাত টাকাকারেবই। পক্ষান্তরে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতারই 
ছমিকা গ্রহণ করে বলছেন £ 


» ভা" ১১৫৩২ 


ভাগবত ও শ্রীটৈতগ্য 


'চতন্লাবতার ভাগবতানুমোদিত বলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন নিবিশেষে গৌড়ীয় 
ঠবঞ্বাচার্ষগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে বোধ করি শ্ত্রীকৃঞ্চ- 
প্রেমতরঙ্গিণী'র রঘুনাথ ভাগবতাচার্যই পথিকৃৎ প্রবক্তা । তিনিই সর্বপ্রথম 
ভাগবত থেকে চৈতন্যাবি্াবের প্রমাণ উদ্ধার করেন। ভাগবতের একাদশ 
সন্ধে যুগাবতার-কথন-প্রস্তাবে করভাঞ্জন খষি কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন : 

“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃঞ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্ধদম্‌। 

যজ্রৈঃ সংকীর্তনপ্রাযৈর্জস্তি হি সুমেধসঃ 1৮৯ 


ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরষ্বামী এ-শ্লোকের সাধারণ তাৎপর্যই উদ্ধার 
করেছেন। তাঁর টাকানুসারে শ্রোকার্থ এইমাত্র,কলিযুগে বিবেকী 
বাজিগণ ইন্্রনীলমণির তুলা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট এবং কৌন্তভাদি আভরণ, 
ুর্শনাদি অস্ত্রশস্ত্র ও হবনন্দাদি পার্ধদগণে পরিরৃত শ্রীকষ্ণের আরাধনা করে 
থাকেন। এই আরাধনার প্রধান অঙ্গই সংকীর্তন। 

উল্লেখযোগা, “ত্বিষারুঞ্” শব্দের তিনি দ্িবিধ অর্থ করেছেন। প্রথমত, 
সব্ধিবদ্ধভাবে : ত্বিষা + অকৃষ্ণ, এতদর্থে “ত্বিষা” বা কান্তিতে : অকষ্?। 
'অকৃষ্ণ' কেমন? প"্অকৃষ্ণম্‌ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্বলম্”। ইন্ত্রণীলঙ্কগি-বর্ণ নয়, 
ইন্্নীলমণিবৎ উজ্জ্বল বর্ণ | “্যদ্বা” অথবা বলে তিনি পত্বিষাঁকৃষণ” কে 
সন্ধিহীনভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন : ত্বিষ+কৃষ্ণণ এতদর্থে কাস্তিতে 
কৃষ্ণ” । বল! বাহুল্য, এর দ্বার কলিষুগাবতারের বর্ণ সম্বন্ধে শ্রীধরের 
দ্বিধাহীন স্পঞ্টোক্তি পাওয়া যাচ্ছে ন7া। তবে তার পরবতী মন্তব্য গুঢ়বহ, 
“অনেন কলো কঞ্জাবতারস্্ প্রাধান্বং দর্শয় তি" । অর্থাৎ, এর দ্বারা কলিতে 
কষ্ণাবতারের প্রাধান্যই প্রদশিত | 

লক্ষণীয়, “'কঞ্চবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং” শ্লোক্কার্থ বিশ্লেষণে শ্রীধরস্বামীর ভুমিকা 
মুখাত টীকাকারেবই। পক্ষান্তরে বথুনাথ ভাগবতাচার্ষ প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতারই 
ভূমিকা গ্রহণ করে বলছেন £ 


+» ভা" ১১৫৩ 


২৩৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“' কৃষ্ণ-পদে--“কৃষ্জ” বলি, 'বর্ণ'-পদে-_নাম। 

'্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম-_-জানিব বিধান ॥ 

“ত্িষাকৃষ্ণ'_-অকৃষ্ঝ “গৌরাঙ্গ নিজ-ধাম | 

গৌরচন্দ্র-অবতার বিদ্দিত বাখান। 

অঙগ-উপাঙ্গ-অন্ত্র পারিষদ-সঙ্গে । 

গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্তন রঙ্গে ॥ 

যুগধর্ সংকীর্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি । 

বিচারিয়া হৃপগ্ডিত ভজএ শ্রীহরি ॥ 

কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে । 

তবে পূর্বাপরণ্গ্রন্থে বিরোধ ন৷ ভাঙ্গে ॥ 

তে-কারণে বুধজনে মোর পরিহার 

দোষ দিহ পূর্বাপর করিয়] বিচার |1৮৯ 
গৌড়ীয় বৈষ্তব দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, চৈতন্যের কৃষ্ণাবতারত্ব 
এখানেই প্রত্যয়ের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি লাভ করেছে বলা যায়। শ্রী্জীব 
গোস্বামীর মনীষায় এ-প্রতায়ই দৃঢ়তর শাস্ত্-প্রমাণে প্রতিঠিত | 

শ্রীচৈতন্বকে কলিযুগের পরমোপাস্মরূপে নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীজীব 

ভাঁগবতের অবতার-কথন-প্রন্তাব সম্বন্ধীয় ছুটি শ্লোকের সহায়তা গ্রহণ 
করেছেন। একটি গর্গকথিত “আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ে! হাসা”২, অন্যটি করভাজন- 
উক্ত “কৃষ্ণবর্ণৎ ত্িষারৃষ্ণং?”৩। প্রথমটিতে পীতবর্ণ অবতার বাঞ্জনায় 
কলিযুগাবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন বলে শ্রীজীবের বিশ্বাস, আর দ্বিতীয়টিতে 
সেই উপাস্েরই লক্ষণাদি তথা উপাসনাবিধি নির্দেশিত বলে তার সিদ্ধাস্ত। 
দ্বিতীয় শ্লোকের বিভিন্ন পদের শ্লিষ্টার্থ বিশ্লেষণে শ্রীজীব গোষামীর রসজ্ঞত! ও 
মনীষার মণিকাঞ্চম যোগ লক্ষ করি। মোটামুটিভাবে তার মতে, 
“কৃষ্টবর্ণং” শব্দটি দ্যর্বোধক। এক অর্থে ধার পূর্ণ নামটির মধ্যে “কৃষ্ণ” 
এই বর্ণদ্ব় আছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ-সমন্বিত শ্রীকষ্ণচৈতন্য। অপরার্থে ফিনি 
শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন এবং সকল জীবের প্রতি কপাবশত কৃষ্ণবিষয়ক উপদেশ 
দেন, তিনিও সেই শ্রীকষ্চচৈতন্যই | 


১ স্্রীকুষগ্প্রমতরঙ্িণী, ১১৫।৭১-৭৬ 
২ ভা” ১০৮১৩ 
৩ ভা ১১৫৩২ 


৪ * “কৃফবর্ণ* কুষেতোতো বর্ণৌ ত্র, বন্সিন্‌ শীকফচৈতন্ত-দেবনাযি প্রীকৃকত্বাভিবারকং কৃঞ্চোতি 


ভাগবত ও শ্রীচৈতনু ২৩৫ 


'ত্ষাকষঃ? পদের অর্থও একাধিক ব্যাথায় বিশদীভূত। যিনি স্বয়ং 
'অকৃষ্ণ', অর্থাৎ গৌরকাস্তি ধারণ ক'রে, কৃষ্ণ সন্বপ্ধে উপদেশ দান করেন 
এবং ধাঁকে দর্শন করলে অন্তরে কৃষ্ণস্ফৃতি হয়, অথবা যিনি জনসাধারণের 
দর্টিতে 'অকৃ্ণ” অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত, কিন্তু ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে 
্ামহন্দররূপে প্রতীত-_সমূহ অর্থেই শ্রীকষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই 
আবির্ভাব বিশেষ ।৯ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তার অন্যতম প্রমাণরূপে শ্রীজীব “সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্- 
পার্ধঘম্‌” পদ্দেরও গু তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে গৌড়-বরেক্র- 
শুদ্-বঙগ-উৎকলাদি দেশীয় মহাপ্রসিদ্ধ চৈতন্যপারিষদ-বর্গ ই এখানে উদ্দিষট | 
উাদের “জ্ঞ' সংকীর্তন, “যাঞ্জন' কৃষ্ণনামগানের স্বখাস্বাদন |২ 


লক্ষ করার বিষয়, রঘুনাথ যখন চৈতন্যকে মাত্র কৃষ্ঠাবতার বলে বর্ণন। 
করতে চেয়েছেন, শ্রীজীব তখন চৈতন্যের স্ব়ং-ভগবতাই প্রতিষ্ঠিত করতে 
চাঁন। সর্বসংবাদিনী টীকার প্রারস্ত প্রস্তাবেই তাই তার নিবেদন, 


বহিদর্টি ও অন্তর্ঘফির দ্বারা কোটি কোটি মহাভাঁগবত ধার ভগবত! 
বিনিশ্চয় করেছেন এবং ভগবত্তাই ধার নিজস্বরূপ, ধার পাদপগ্পের আশ্রয়ে 
পিজাবতার প্রকটনে দুর্লভ প্রেমাম্থতময় সহঅ জাহ্বীধারা প্রবাহিত ভয়েছে, 
সেই শ্রীকঞ্চচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবান্কেই শ্রীমপ্তাগবত-শান্ত্র এই কলিযুগে 
বৈঞ্ণবের উপাস্ত বলে নির্ণয় করছেন 1৩ 


০০০ 
৪ কাক ০০ 


ব্ণমূগলং প্রযুক্তমন্তীত্যর্থ:..নন্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-ম্থপরমানন্দবিলাদ-স্মরণোল্লাসবণতয়। শয়ং 
গায়তি; পরম-কারুণিকতয়। চ সর্বেভ্যোহপি লোকেভ্যন্তমেবে!পদিশতি যস্তম্‌।” সবধসংবাদিনী, 
তন্বসন্দূর্ভের অনুব্যাখ্যা । 

১ "দ্থয়মকুঞ্চং 'গৌরং' ভিষ1 শ্বশোভাবিশেষেণৈব “কুষ্বণং' কুক্কোপদেষ্টারঞ, যদ্দর্শনেনৈৰ সর্বেষাং 
কঃ স্কুরতীতার্ঘঃ । কিন্বা,--সর্বলোক-দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেধদৃষ্টো “তিবা” প্রকাশ- 
বিশেষে কৃষ্তর্ণং তাদৃশত্তামনুন্বরমেব সন্তমিতার্থঃ। তন্মাৎ তশ্সিন্‌ সর্বধা শ্রীকষ্*রূপন্তৈব প্রকাশাৎ 
তন্তৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাব: 1” তত্রৈব 

২ “সাঙ্গোপাঙ্গাপ্র পার্ধদং-__বহভির্নহানুভাবৈরসকদেব তথারৃষ্টোনাবিতি গৌড়-বরেন্র-বঙ্গ- 
হঞ্জোংকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ...“নংকীর্তন” বছভিগিলিত্বা তদ্গানসখং শ্রীকৃষ্গগানং 
তৎপর নৈঃ” ইত্যাদি, সর্ষসংবাদিনী, তত্ব 

৩ "মহীভাগবরত-কোটি-বহিরস্তূ্টি-নিষ্টক্কিত-ভগবন্তাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-্থম্থরীপ- 
উগবৎপদকমলাবলদ্বি-ছুল ত-প্রেম-পীঘুষময়-গঞ্জাপ্রবাহ্-সহত্রং হ্বসংপ্রদায়সহম্রাধিদৈবং শ্ীঞ্ীকফচৈতন্ত- 


ভাগবত ও বাঙ্লাঁসাহিত্য 


শ্রীজীবের মতে, “অন্তঃকৃষ্ণ বহিগোৌরঁ্র”ই তীর স্বরূপ । এ বিষয়ে 

তত্বপন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে উদ্‌গীত নমস্কারবাকাটি মনে পড়বে : 

“অস্তঃকষ্ণং বহিগৌরং দশিতাঙ্লাদিবৈভবম্‌ | 

কলো সংকীর্তনাদৈঃ ম্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥” 
তাৎপর্য, অন্তরে যিনি কৃষ্ণ বাহিরে গৌর, আর স্বীয় 'অঙ্গ' বা পার্ধদাদির 
বৈভব যিনি জনসমাজে প্রকটিত করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্চৈতন্বকে আমর! 
কলিষুগে সংকীর্তনেই আরাধনা করি। 

এ-শ্রোকে কলির পরমোপাস্যবন্থনায় রাধাকৃষ্জ-মিলিত-বিগ্রহ্থের যে- 
প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে, বৈষ্ণৰ রসিকের দুটিতে তাও ভাঁগবতানুমোদিত। 
ভাগবতে প্রহলাদ ই্উদেব-স্ততিতে বলেছিলেন : “ছন্নঃ কলৌ যদৃভবস্তি- 
যুগোহ্ণ স ত্বাম্‌”১। অর্থাৎ, হে প্রভু, কলিযুগে আপনি “ছন্ন” অবতার 
বলে আপনাকে “ব্রিযুগ” বল! হয় । 

“ছন্ন” শব্দের সাধারণ অর্থ আচ্ছন্ন । চৈতন্াবতার-পক্ষে এই ছন্নত্ব আর 
কিছুই নয়, “কাঞ্চন-পর্ালিকা”য় ঢাকা “থ্যাম-গোঁপরূপ”? | গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 
দৃষ্টিতে চৈতন্য তাই “রাধাভাবড্রাতিসুবলিত কৃষ্ণত্বরূপ” | ভাষাস্তরে, “রসরাজ 
মহাভাব দুই একরূপ””। কৃষ্ণস্বরূপে তিনি নরবপুধারী, নরলীল, নরাভিমাঁন 
পরব্রহ্ম দ্বয়ং ভগবান্। রাঁধাত্বরূপে পরমাপ্রকৃতি মাদনাখ্য-মহাভাববতী 
স্বরূপশক্তি হলাদিনী। দ্বাপরে অনাস্বাদিত অতৃপ্ত রাধাপ্রেম-বাসনারই তিনটি 
লোভবশত কলিতে তিনি “মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ” সেই বাধাকঞ্ 
মিলিত-বিগ্রহে “নটবর গৌরকিশোর” বূপে নবদ্বীপে আবিভূতি, “সুরধুনী- 
তীরে উজোর” | 

স্বরূপ দামোদরের কড়চ। অনুসারে কৃষ্ণের উল্লিখিত তিনটি লোভ হলো 
যথাক্রমে স্বমাধুধ আস্বাদন, কৃষ্ণের মাধুর্য আফ্াদনে রাধার যে-সুখ তারই 
অনুভব এবং প্রাধার মহিমা প্রেমরপপীয1” উপলন্ধি। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতে, এই তিনটি হেতু পড়ছে চেতন্যাবির্ভাবের অন্তরঙ্গপক্ষে । 


দেবনামানং প্রীভগবস্তং কলিযুগেইস্মিন বৈষবজনোপান্তাবতারতয়ার্থ-বিশেষালিজিতেন ্ভাগবত- 
প্ভসংবাদেন স্তৌতি” সর্ধসংবাদিনী, তত্বমন্দভের অনুব্যাখ 
১ ভ্ডা* ৭৯৩৮ 
২. “আীরাধানগাঃ প্রণন্বমহিষ1 কীদৃশো। বানয়ৈবা- 
্বাস্কো। যেনাডুতমধুরিম! কীদৃশে। বা মধীয়ং। 


ডাগবত ও শ্রীচৈ তন্য ২৩৭ 


ভাষান্তরে এরা . চৈতন্যের আবির্ভাবের আত্মসন্বদ্ধি কারণও বটে। এখন 
দেখ! যাক, এই আত্মসন্বন্ষি কারণের কোনে| ভাগবতান্ুমোদিত ভিত্তি 
পাঁওয়। যায় কিনা। সর্ধাগ্রে প্রথম লোভটির প্রসঙ্গই উত্থাপিত হতে পারে । 
কস স্বমা ধূর্ধ সন্বন্ধে তার শিজজের বিস্ময়ের দৃষ্টান্ত তো ভাগবতেই মেলে । 
উদ্ধবের সেই অনিন্দ্য ভাষণ মনে পড়ছে : 


“যন্সপ্যলীলৌপয্িকং স্যোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌ । 

বিস্মাপনং স্বষ্য চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ ॥৮১ 
অর্থাৎ মর্তালীলার উপযোগী, এমনকি নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদনকারী, 
সৌন্দর্ষ-সম্পদের পরমাশ্রয়-স্বরূপ সেই যে তার দেহ যে-দেহে অলংকার? 
অঙ্গের নয়, অঙ্গই অলংকারের ভূষণ, সেই অপরূপ দেহ তার যোগমায়ার 
পূণক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই পরিগৃহীত | 


বল1 বাছুলা, “বিশ্মাপনং স্বস্য চ” অংশটির গুরুত্ব অপরিসীম । এ- 
অংশের বড়ে] সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ : 


“আপন মাধুর্য হরে আপনার মন । 
আপনে আপনা চাহে করিতে আম্বাদন ॥৮২ 


বস্তত, নিজেরও বিস্ময়জনক নিজের সেই অতুল রূপমাধুরী আদ্বাদানের 
জন্য কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষগণের নিতান্ত কল্পনাবিলাস মাত্র 
মনে করার কারণ আর থাঁকে না । “বিস্মীপনং স্বস্য চ” বলে ভাগবতেই তার 
হম ইংগিত রাখা হয়েছে । 


দ্বিতীয়ত, কৃষ্জের স্বমাধূর্য আত্বাদনে রাধার যে-সবখ তারই অনুভব। 
এর বাঙ্গও বোধকরি ভাগবতে একেবারে পাঁওয়। যাবে ন।, এমন নয় । তবে 
ভাগবতে কোথাও রাধানাম উচ্চারিত নয়। রসিকজন সেখানে প্রধান! 


সৌধ্যঞ্চান্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
্ষভাবাঢ)ঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীনঃ 1” 
তাৎপর্য, শ্ররাধার প্রেমমাহাঝ্মা কিরাপ, এ প্রেমের দ্বার! শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধূর্য আশ্বাদন 
করেন, সেই মাধূর্যই বা কিরূপ এবং আমার সেই যাধূরয আন্বাদনে রাধার সুখই বা কিরাপ, এই 
লোভে রাধাভাবাঢ্য কৃষ্ণচন্দ্র শচীগভ সিন্ধৃতে আবিভূতি হলেন । 
১ ভা" ৩২১২ 
২ চৈ,চ মধ্য । ৮, ১১৪ 


২৩৮ ভাগবত ও বাঁঙ্লাসাহিত্য 


গোগীকেই রাধারূপে চিহিতা করেছেন । তারই আলোকে স্বরূপ দামোদর 
কথিত কৃষ্ণের দ্বিতীয় লোতটির ভাগবত-সম্মত ভিত্তি অনুসন্ধান করতে 
হবে। 
উদ্ধব ঘুধিঠিরের রাজসুয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণদর্শনে ব্রিভুবনবাশীর অপূর্ব 

মুগ্ধতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছিলেন, যক্স্থ প্রিলোৌকবাপীর মনে হলো) 
মনুস্তসৃষ্টি বিষয়ে বিধাতার সমুদয় কলাকৌশল সম্প্রতি এই কৃষ্ণকলেবৰেই 
সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়ে গেছে : “কার্চয্পেন চাগ্েহ গতং বিধাতুরর্বাক্‌ সৃতৌ 
কৌশলমিতামন্যতে”১। এএহো! বাহ ।, কৃষ্ণমাধূর্ধ আম্বাদনে গোগীও 
সুখপীমা দর্বাতিশয়ী | পরিশেষে উদ্ধব তাই তার পরমবন্দিতা গোপীদের 
কৃষ্ঃদর্শন হ্বখের সর্বোশুম অম্বত বিতরণ করে বলছেন : 

“্যস্যান্রাগঞ্জু তহাসরাপলীলাবলোকপ্রতিলবধমানাঃ। 

ব্রজস্ত্িয়ে৷ দৃগ২ভিরনুপ্রবৃত্ধিয়োইবতস্ুঃ কিল কৃতাশেষাঃ ॥”২ 
অর্থাৎ কৃষ্ণেই সানুরাগ হাস্য এবং বিলাসপূর্ণ কটাক্ষে প্রতিলবধমান! 
গোপীরা নিজ নিজ দৃষ্টিপথে একমাত্র তারই অনুগমন করতেন, অসমাপ্ত কতবা 
তাদের পডেই থাকতো । 


কষ্ণ-মাধুর্ষের শ্রে্-আত্বা্দিকা এই ব্রজগোপীকুলেও আবার অবোপার 
ছিলেন প্রধান। গোপী। বাসে তার প্রেম-দৌরাস্ম্যে যেমন বিন্মিতা অন্যান্য 
গোপীরা, বিরহে তেমনি তাঁর উৎকঠ1-অসুয়।-আত্মনিবেদনের গভীরতা ও 
এঁকান্তিকতায় বিস্মিত উদ্ধব। ভ্রশনরগীতার সারিকা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণমাধূর্যের 
সর্বোতম। স্বাদিকা। স্বাধীনভর্কা রূপেও যেমন, প্রোধষিতভতূণ্কা রূপেও 
দয়িতের দেওয়। ছুঃখের অভিমর্ষণেও তেমনি তিনি তুলনাকহিতা। 
কৃষ্ণমাধু আত্বাদনে ভার যে কী সুখ, তা অনুভবের বাসনা এমনকি 
রসিকোত্তম কৃষ্ণের পক্ষেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর প্রধান! 
গোপীর কৃষ্ণমাধূর্ব-আফ্বাদনের যে অনুভব বসজ্ঞেরা তাকে অনির্বচনীয়ই 
বলে থাকেন। ত1 অবিমিশ্র স্বখ ব নিছক ছুঃখেও নয়-_পবিষাস্থতে 
একত্র মিলন” বলে হয়তো সেই প্রেমরসসীমাকে খানিকটা বিশর্দীতৃত 


১ ভা ৩২১৩ 
২ সা ৩২1১৪ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্তু ২৩৯ 


করা যাঁয়। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় উল্লিখিত এই চপমতম লোভটির 
বশে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের “তপ্ত-ইচ্ষুচর্বণে”্র অহ্থভবসীম! রাধাঁবূপে উপলব্ধির 
জর ত্িষাকৃষ্ণের অকৃষ্ণর্ূপে গৌরবিগ্রহে আবির্ভাব যদি যুক্তিবাদী 
দুর্টিতে কবিকল্পনা মাত্র বলেও প্রতিভাত হয়, তবে তাঁর মুল ভিত্তি যে 
ভাবত, তা তাকে বীকার করতেই হুবে। বিরহের পদে বিদ্যাপতিও 
বলেছিলেন : 
“কাু হোয়ব যব রাধা । 
তব জানব বিরহক বাধা ॥” » 

চৈতন্মাবতার যেন এই অপূর্ব কবিবাসনারই জীবন্ত ভাক্কর্ষ। আমরা তো 
জানি, তত্বসমূহের পরস্পর অনুপ্রবেশ ভাগবত-স্বীকৃত। “পরস্পরানুপ্রবেশাং 
তণ্বানাং পুকষর্ষভ”২ ক্লোকে তারই সমর্থন আছে। তত্বের এই পরম্পরাই- 
প্রবেশকে বিষ্টপুরাণে আবার “অনস্ত অচিন্ত্য” বলে অভিহিত কর হয়েছে । 
“তদ্বয়ধৈক্যমাপ্ত” গৌরাবতারে বাধাকৃষ্ণের এঁকাপ্রাপ্তি তত্বসমূহের এই 
অনন্ত অচিস্তা পরস্পরানুপ্রবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। “দ্বা স্বপর্ণা সযুজা 
সখায়া”--শ্রুতি-সুখাত এই রূপকল্লে দেখি পিঞ্লল বৃক্ষে ছুই পক্ষীর বাস, 
একজন স্বাদ পিপ্লল ফল ভক্ষণ করছে অন্বজন তাই দর্শন করছে। এখানে 
গব-ব্রদ্মের দ্বৈতলীল।। আর রাধাকৃষ্ণু-পক্ষে উভয়ত অসীমের কোটিতে 
দিয়ে একই গৌরাঙ্গ দেহে পরমপুরুষ ও তার পরমাপ্রকৃতি হলাদিনীর যেন 
সেই একই লীলাবিলাস। কৃষ্ণপ্রেমের “তণ্তইক্ষুচর্বণ” করে ব্লাধার “রহত 
কিযাত পরাণ?» ভাগবতের ভাষায় “ধারয়ন্ত্যতিকছ্ছেণ প্রায়: প্রাণান্‌ 
কথঞ্চন”--আর অপরপক্ষে “কৈছে হৃদয় করি" তাই দেখছেন কৃষণ। 
একই লীলাতন্নকে আশ্রয় করে চলেছে এই স্বাদ্ব পিপ্লল ফল ভক্ষণ ও 
দর্শনের নিত্য দ্বৈতলীল। । এখানে বল। দরকার, আমাদের ব্যবহৃত 
বূপকল্পে রাধাকৃষ্ণের যেটুকু বহিরঙ্গভেদ আছে, গৌড়ীয় বৈষ্বাচার্ধগণের 
ধারণায় সেটুকুও অপসৃত। তাই দেখি, রূপ গোত্বামী তার িজ্বলনীলমণি' 
গ্রন্থে স্থায়িভাব-প্রকরণে “রাধায়া ভবতশ্চ চিত্জতুনী”৩ ইত্যাদি 
হবোকে রাধাকষ্ণের যুগল-চিত্তকে দুইখণ্ড লাক্ষার সঙ্গে তুলনা করে 


১ মিত্র-মতুমন্ার দম্পারিত 'বিদ্ভাপতির পদাবলী', পৃ* ৪৬৫ 
২ ভা" ১১২২৭ 
৩ উজ্জলনীলমণি। স্থারিভাব-প্রকরণ। ১১, 


২৪৯ ভাগবত ও বাঙলা দাহিত্য 


বলেছেন, লাক্ষ1! খণ্ড ছুটিকে যেমন আগুনে গালিয়ে এমনভাবে মিশিয়ে 
দেওয়! যায় যে, তারা পূর্বে যে ছুই খণ্ড ছিল, ত1! বোঝাই যায় না, সান্তিক- 
ভাবে পরমপ্রেমে রাধাকৃষ্ণের চিত্তও এমনভাবে একীভূত হয়ে ওঠে যে 
তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব ধর! পড়ে না। 

বস্তত, রায় রামানন্দের “পহিলহি রগ নয়নভঙ্গ ভেল" গীতটির “পেষল" 
ক্রিয়াপদের যথার্থ তাৎপর্যও এই “চিতজতুনী"'র আলোকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 


“না সো রমণ ন। হাম রমণী। 
দহ" মন মনোঁভব পেষল জানি |” 


গীতের এ-অংশ শ্রবণে চৈতন্যের কী অপূর্ব প্রতিক্রিয়া! হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে 
“০তন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বলা হয়েছে “প্রভুরপি করপদ্মেনাসামস্যাপধতু 1১ 
অর্থাৎ প্রভু৪ করপন্পে রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করলেন । চৈতন্যের এই 
অভাবনীয় বাবহারের ব্যাখা। করতে গিয়ে সাবভৌম বলেছিলেন, নিরুপাধি 
প্রেম কথঞ্চিং উপাধিও সহা করে না।২ এক কথায় “সাধাবস্ত অবধি এই 
হয়” । গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিভাষায় প্রেমের এই শেষ-সীমারই নাম 
“বিলাসবৈবর্ত'। ভাগবতে রাঁসপর্ধাধায়ে দেখি, কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীরা 
নিজেদের কৃষ্ণ মনে করে তার গোবর্ধনলীলাদির অনুকরণ করেছিলেন। 
জয়দেবেও কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে 
নিজেকে কৃষ্ণ ভাবছিলেন, “মধুরিপুরহমিতি ভাবনগ্লীলা” | বিগ্যাপতির 
রাধাও তাঁই, “অন্থুখন মাধব মাধব সোঙরই হ্বন্দরী ভেলি মধাই"। 
কিন্তু এই সকলস্থলেই বিলাসবৈবর্ত নায়িকার মনে কচিৎ ক্চিৎ উদ্দীপিত 
ভাবমাত্র। আর চৈতন্যাবতারে বিলাসবৈবর্তই মুখাত্বরূপ | এখানেই 
চৈতন্যাবতারের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য নিহিত। রসিকচিত্তের অনুক্ষণ অন্বেষণে 
গৌরাঙ্গাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতুর কিছুটা ভাগবতান্নমোদিত ভিত্তি অবশ্যই 
পাওয়া যাবে, কিন্ত স্বয়ং চৈতন্যাবতারের এই মুলীভূত-্বরূপ তথ! তার 
বিলাসবৈবর্ভ-বূপ ভাগবতেও ছূর্ণভ। পদকর্তা গোবিন্বদাস “নটবর গৌর 
কিশোর”কে বলেছিলেন ''অভিনব হেম কল্পতরু” | এখানে “হেম 
কল্পতরু"র ইংগিত তো! স্প্ট । কিন্তু “গৌর কিশোর” কেন যে “অভিনব" 
৯ চৈতন্তচন্দ্রোদয়, ৭1১৬ 
২ “নিরুপাধি হি প্রেম কথাঞফিদপুযপাধিং ন সহৃত ইতি" তেব 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্ন ২৪১ 


তার সার্থক ব্যাখ্যা মেলে চৈতন্যের উক্ত ভাগবত-হুর্লভ মুলীভূত স্বরূপে, 
উর বিলাঁপবৈবর্ত রূপ-পর্রি গ্রহে । 

চৈতন্যের অন্তরঙ্গ আবির্ভাব হেতুর মতে! তার বহিরঙ্গ আবির্ভাব হেতু 
বা জগৎসন্বন্ধি কারণটিও মূলত ভাগবতান্বমোদিত হয়েও শেষ পর্যন্ত 
অভিনবত্বে ভাগবতাতিশায়ী হয়ে উঠেছে । আমরা তো পূর্বেই দেখেছি, 
ভাগবত অনুসারে, কলির যিনি উপাস্য; তিনি সংকীর্তন-রূপ যজ্ঞ প্রচার 
করবেন। শ্্রীচৈতন্যাবতারে এই খষিবাকা যে সার্থকতম অভিব্যক্তি লাভ 
পরেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই । বাহ ঘোষের ভাষায় : 


“কলিষুগে কীর্তন করিল! সেতুবন্ধ । 

হৃখে পার হউক যত পন্তু জড় অন্ধ ॥ 

কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী । 

গোরাগুণে মাতিল ভুবন দশ চারি ॥ 

ন] জানিয়ে জপ তপ এ বেদ বিচার। 

কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পাঁর।”১ 
লিযুগে কীর্তনই ভবাম্বুধি পারের সেতুবন্ধ । পদকর্তার মতে, কলিযুগাবতার 
১৬ন্ের গুণে সে-সেতুপথেই হাখে পার হয়ে গেছে নারী-পুরুষ পঙ্গু-জড়- 
অন্ধ। কিন্তু সংকীর্তন তো যুগধম মাত্র । আর প্যুগধর্্ প্রবর্তন হয় অংশ 
তেতে”। শ্রীচৈতন্য যদি কৃষ্ণসবরূপ পূর্ণাবতার হন, তবে তার দ্বারা সংকীর্তন 
যজ্ঞরূপ একমাব্র যুগধর্মই প্রবর্তিত হবে কি করে। অতএক বলতে হয়, 
ঠার আবিউভাবের বহিরঙ্গ হেতুটিরও নিশ্চয়ই গুঢ়ুতর তাৎপর্য আছে । সেই 
তাৎপর্যটই রূপ গোস্বামীর একটি বিখাত চৈতন্র-বন্দনাবাক্যে সম্যক অভিব্যক্ত 
ংয়েছে বলে মনে হয়। শ্লোকটি নিয়রূপ : 

দঅনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্ৰলরসাং হভক্তিশ্রিয়ম্‌। 

হরিঃ পুরটসুন্দরহ্যাতিকদ্বসন্দী পিতঃ 

সদ হুদয়কন্দরে স্ফুরতু ৰঃ শচীনন্দনঃ ॥১7২ 
অর্থাৎ, চিন্-অনপিত উন্নত-উজ্্বল রসময় নিজ ভক্তিসম্পদ সমর্পণের জন্য 


১ দ্র মালবিক! চাক্ধী সম্পাদিত ব* সা” প* প্রকাশিত বান ঘোষের পদ্দাবলী', পন্ছ ১৫৭ 
২ বিষগ্ধমাধব, ছিতীক্স নাম্দীবাক্য 


১৬. 


২৪২ ভাগবত ও বাঙ্লাঁসাহিত্য 


যিনি কপাবশত কলিতে অবতীর্ণ, সেই কাঞ্চনকাস্তি শচীনন্দন হরি তোমাদের 
হদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন । 


প্রশ্ন উঠবে, প্ৰভক্কিপ্রী*কে এখানে “অনপিতচরীং চিরাঁং” বলা হলে। 
কেন? “্চিরাঁ” বলতে হ্রদীর্ঘকালও বোঝায় । সেক্ষেত্রে অর্থ দাড়াবে, 
দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ঝ নিজভক্তি-সম্পদ দানের পর স্বদীর্ধকালের বাবধানে 
কলিতে চৈতন্য আবার এতদিন অনগিত সেই স্বভক্তিশ্ত্রী বিতরণের জু 
আবিভূর্তি। “চিরাৎ” পদের নিতাকালার্ঘেও ব্যবহার হতে পাবে। 
সেক্ষেত্রে “অনপিতচরীং চিরাৎ* ইত্যাদি অংশের অর্থ হবে, কোনোদিন 
কোনে অবতারে ঘ। অপিত হয়নি, সেই ভক্্িশ্তী প্রদানের জন্যই শচীনন্দনের 
আবির্ভাব। তাহলে দ্বাপরে কৃষ্থাবির্ভাবের জগৎসম্বন্ধি কীরণ সম্বন্ধে 
যে অনুরূপ প্রেমভক্তি প্রচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়,১ তার সমাধান কি? 
সমাধান “উন্নতো]জ্ৰঘলরসাং” পছটির মধ্যে আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস 
বস্তত “উজ্জ্বল রস+ শব্দ-্রয়োগই এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় । এর দ্বার 
রূপ গোস্বামী বোধ করি এই বোঝাতে চেয়েছেন, দ্বাপরে কৃষ্ণাবিভাবে ঘ। 
ছিল 'প্রেমতক্তি” কলিতে চৈতন্যাবির্ভাবে তাই হয়েছে উন্নত উজ্জ্বল রস" 
অর্থাৎ, ভাগবতের “কষ্ণচরতি'ই ঠচতন্যলীলায় হয়েছে “বেছ্যান্তরস্পর্শশূন্য' রস, 
তবে ব্রহ্ষাস্বাদ-সহো!দর? নয়, সাক্ষাৎ কষ্তাস্বাদ-স্বরূপ উজ্জ্বল র্স। প্রেমের 
এই সাঁধারণীকৃতিই চৈতন্যাবতাঁরের জগৎসধ্বন্ধি কারণের শেষ কথা। 
প্রবোধানন্দের ভাষায়: “গৌরচন্দ্র উদ্দিতে প্রেমাপি সাধারণঃ*২ | . কৃষ্ণ- 
প্রেমকে ভক্তিরসরূপে নিজে আম্বাদন করে জনে জনে বিতরণ শচীনন্দনের 
অসাধারণ অনপিত-চরিত, সন্দেহ নেই । পকরুণয়াবতীর্ণঃ এই চৈতন্যা- 
বতারের জগতসন্বদ্ধি কারণের পূর্ণ-তাৎপর্য উপলব্ধিতে শেষ পর্যস্ত 
বন্দাবনদাসের চতুক্কই স্মরণযোগা : 


১ “যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ 
প্রেমরস-নিধাস ভক্কের করিতে আম্বাদন। 
যাগমার্গন্ডক্তি লোকে করিতে প্রচার়ণ ॥। 
রদিকশেখর কুক পরম করণ। 
এই ছুই হেতু উই ইচ্ছায় উদ্গাম 1 

চৈ. 6, আদি | ১৪, ১৩-১ 

হ চৈডভচল্লাহৃত ১০ । ১১৬ | 


গাঁগবত ও শ্্রীচৈ তন্ব ২৪৩ 


“এই অবতারে ভাঁগবত-রূপ ধরি । 
কীর্তন করিয়। সর্ধশক্তি পরচারি | 
সংকীর্তনে পূর্ণ হেব সকল সংসার । 
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥""১ 
উদ্ধাতিতে উল্লিখিত “ভাগবত-রূপ" শবটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা 
রাখে । ঠৈতন্যজ্জীবনীকার যখন বলেন, গ্গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার"'২ 
তখন ভাগবতই হয়ে ধীড়ায় যয়ং কৃষ্ণবরূপ, কোথাও-ব। কৃষ্ণের 
প্রতিনিধি-স্থানীয় । আবার যখন শুনি, “আর ভাগবত--ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র""ও 
তখন ভক্তই ধরেন ভাগবত-বপ। এই উভয়বিধ অর্থেই ভাগবত-রূপ 
চৈতন্যের প্রকটলীলায় কতট! আভাদিত হয়েছে, যুগপৎ ঈশরূপে এবং ভক্ত- 
রূপে বিলসিত চৈতন্বলীলায় ভাগবতের সিদ্ধি ও সাধনাই-বা হয়েছে কতটা 
প্রতিফলিত, এখানে তা বিচার করে দেখা নিতান্ত অনাবস্ঠাক হবেন] । 
ঈশরূপে শ্রীচৈতন্য ক্ব-সম্প্রদায়ে স্বয়ং ভাগবতপুরুষ | ভাগবত যেমন কৃষ্ণকে 
'সূ্ধাত্বা হরি” বলেছে,আবার বলেছে ইন্দ্রারি-দমনকারী তথা 'ব্রক্ম"পরমাত্বা” 
'৬গবান্» তেমনি সনাতন গোস্বামীও চৈতন্তকে বলেছেন যতিবেশধারী 
হপি*, রূপ গোস্বামী বলেছেন ইন্দ্রা্দি দেবগণের অভয়দাতা তথা উপনিষদের 
লক্ষাস্ববূপ« | জীব গোষামীর বক্তব্য তো! পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচন! 
কর] হয়েছে । এখানে সর্বাদি-চৈতন্যজীবনীকার মুরারির বক্তব্য উপস্থিত 
করার অবকাশ আছে | মুবারি তার কড়চায় শ্রীচেতন্যকে “অঙ্গং পুরাতনং 
১তুভু্জং”* ক্লোকে হরিরূপে প্রণতি জানিয়েছেন | চৈতন্বকে খই ভাগবত- 
পুরুষ রূপে অনুধ্যানের প্রতাক্ষ ফলম্বরূপ স্পঙ্টত ছুটি প্রতিক্রিয়! লক্ষ্য করি 
বৈষ্ণব সাহিত্যে । একটি হলো], ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন্য- 
জীবনী সাঁছিতোর পরিকল্পনা ; অপরটি রাধাঁকৃ্ণ পদাবলীর মতোই গৌর- 
পদাবলীর বিপুল প্রবাহ সূষ্টি। 
কৃষ্ণলীলার অনুযঙ্গে চৈতন্যলীলা বর্ণনার আগ্রহ মুরারি গুপ্রেই সবাগ্রে 
১. চৈ. ভা; আাফি । ২ ১৭৪-৭৫ 
২ চৈ, ভা, মধ্য । ২১, ১৪ 
৩ চৈ,চ, আদি। ১, ৫৭ ৰ 
৪ “হরিযিহ বতিবেশঃ ীশচীশুনুরেহ:” বৃহক্তাগবতাষৃত, ১1১1৩ 
€ 


“হরেশানাং হু্গং গতিরতিশয়েনোপনিষধাং*, স্তবমালা, প্রথমাষ্টক, ২ 
৬ কড়চা, ১1১15 


২৪৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


লক্ষা করি। মথুরার কংসকারাগারে দেবগণ-কর্ভৃক দেবকীর গর্ভবন্দন। থেকে 
শুরু করে বংশীবাদনাদি কৃষ্ণের ব্ছুতর লীলার অনুসরণে তিনি গৌরাঙ্গের 
প্রকটলীল। গান করেছেন। ভাগবত ও ঠৈতন্বজীবনী-সাহিত্য” অধা!য়ে 
প্রাপজিক ক্ষেত্রে এবিষয়ে আযরা বিস্তৃত আলোচন1 করবো। আপা, 
এইমাত্র বলে রাখা প্রশ্নোজন, কৃণঃলীল1-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে মুব্বারি 
চৈতন্যলীল! বর্ণনার যে-ধার। সৃষ্টি করে গেলেন, পরবতী চৈতন্মচরিতসাহিতে, 
তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । 

শ্ীচৈতন্য প্অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গে বর” এ-তথ্য তত্ববূপে গৌড়ীয় বৈষঃবদর্শসে 
লিপিবদ্ধ হওয়ার বন্ুপূর্ব থেকেই তিনি খয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্করূপে নবদ্বীপ- 
নালাচলের পরিকর মধো স্বীকৃত হয়ে আস্ছিলেন। এরই প্রমাণ যেলে 
নবদ্বীপ ও নীলাচললীলার সাক্ষী কবি-পারিষদদের পদাবলী-প্রবাহে। বণে 
রাখ! ভালো, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সমুদয় পদাবলীকেই আমরা 'গৌরপদীবলী' 
নামে অভিহিত করতে চাই । এ-শ্রেণীর পদাবলীর একদিকে রয়েছে তার 
ঈশভাবে এবং ভক্তভাবে লীলা, অন্যদিকে রয়েছে রাধাভাবছ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ 
স্ব্ধেপে তার “অপূর্ব অদ্ভুত” ক্রীড়া । এই শেষোক্ত গোত্রের পদাবলীই যথার্থ 
রাধাকৃঞ্চ লীপানাটোর নান্দী। এরাই “মধুর-বন্দ।-বিপিন-মাধুরী”র “প্রবেশ 
চাতুরী-সার”' রূপে 'গৌবচন্দ্রিক|' আখ্যায় ভূুষিত। গৌরাঙ্গের বহিরঙ্গ 
এবং অন্তরঙ্গ উভয় ভাবসাধনারই নিগুঢ় পরিচয় লাভে উক্ত দুই শ্রেণীর গৌর- 
পদাবলীই আত্বাদ্য । আর সেক্ষেত্রে আস্বাদনের অবকাঁশে চৈতন্যের “ভাগবত- 
রূপ”ও সচেতন পাঠককে অবহিত না করে পারে না। প্রমাণত্বক্ূপ ঈশ- 
ভাবাক্রাস্ত গৌরপদাবলীই প্রথমে আলোচিত হতে পাবে। 

লৌকিক পরিচয়ে গৌরচন্দ্র নবন্ীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, শচীর 
ঢুলাল। ভক্তের দুষ্টিতে আবার শচীই দ্বাপরের মা যশোদা, আর দ্বাপরে 
নন্দের গৃহে জন্মগ্রহণের পর এবার কলিতে মিশ্রগুহে শচীগর্ভে এমেছেন হরি 
“কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে'”। বাস্ব ঘোষের ভাষায় £ 

“দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার । 
যশোদ। উদরে৯ জন্ম বিদিত সংসার ॥ 


১ পদে ব্যবহৃত “যশোদী উধরে”" অংশটি মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। প্রচজিত কাহিনী 
অনুসায়ে কের জন্ম তে। বশোদা-গর্ভে নয়, দেবকী-গর্ভে। অবশ্ত ব্রজবাসী জাকে, ধঙ্োদা-লদ্মদ 
ঘলেই জানতেন । পদে সেই ব্রজ্জভাবই রক্ষিত। আধার গৌড়ীয় বৈফব মতে, যশোদাই ছিডুজ 
মুরলীবর্‌কে জম্মদান করেন । দেবকীর চতুতু জ সন্তান তাতেই আকধিত হয়ে হান পয়ে। 


০০০০ 


ভাগবত ও 'চৈতন্ত ২৪৫ 


শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥”১ 

গঠরচন্দ্রের আবির্ভাবে অদ্বৈতের আনন্দবিহ্বলতা অবিস্মরণীয় । চৈতন্যের 
'গণে' তিনি কোথাঁও 'মহাবিষ্ুণর অবতার” আবার কোথাগু-ব! “সদাশিব* বলে 
কাতিত হলেও, বাঁপক অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, চৈতন্বলীলায় তার ভূমিকা 
প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার । ভাগবতে উদ্ধবগীতায় কৃষ্ণ নিজের আবির্ভাব সম্বন্ধে 
রলেছিলেন £ “অবতীর্ণোহহমংশেন ব্রহ্গণাথিতঃ১?২, অর্থাৎ আমি ব্রহ্গা-প্রাথিত 
*য়েই অংশপহ অবতীর্ণ হয়েছি | “চৈতন্যলীলার ব্যাস? বুন্দাবনদাসের গ্রন্থেও 
দেখি, প্নাড়ার হুঙ্কারে"ই চৈতন্যের ধরাবতরণ। গৌরাঙ্গলীলায় গরমুনির 
ভুমিকা আবার নীলাম্বর চক্রবর্তীর, তিনিই গণনা! করে শিশু-গৌবের 
মহাপুরুষ-লক্ষণ উদ্ধার করেছিলেন । আর এই শিশু-গৌরের বিচিত্র 
শৈশবলীলাও পদকর্তার ভক্তিরঞ্জিত চিত্তে একাস্তভাবেই শিশু কষ্ণের অনুরূপ 
বলে প্রতিভাত হয়েছে । নরহরির বর্ণনায় শিশু নিমাইয়ের নবনীভক্ষণ, 
দর্পশিরে শয়ন ইতাঁদি প্রসঙ্গত মনে পড়বে । গৌরাঙ্গের বালালীলা 
বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবতীয় কৃষ্ণলীল। যে কিভাবে পদকর্তাকে প্রভাবিত 
করেছে, তারই একটি চঁডান্ত নিদর্শনরূপে নরহরির লেখনীকেই স্মরণ করা 
যায়। ব্রজে যেমন বাৎসলাপরা ব্রজরমণীকুলের “যশোদাদলাল' কুষ্চেই 
সর্বোর্তম স্লেহানুভব ছিল, নবদ্বীপেও তেমনি শচীনন্দনেই নীয়!-মাতৃকুলের 
সবস্পেহোৎকর্ধ £ 

«কেহ বলে ওগে! আর শুনে কিছু না বুঝি মনের গতি ।. 

নিজ সুত হৈতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি |” 
মুহূর্তে মনে পড়ে ভাগবতে ব্রহ্ম-মোহনলীলায় গোপবালকরূপী কৃষ্ণের গ্রৃতি 
্রক্ববাসীর পুত্রাধিক স্েহের কারণ-বিশ্লেষণে শুকদেবের সুভাষণ : 

“তশ্মাৎ প্রিয়তম: স্বাত্ম। সর্বেষামপি দেহিনাম্‌"5 
এককথায়, আত্মাই সর্বজীবের প্রিয়তম । আর তিনিই সেই আত্মা । তাই 


তাতেই সর্বজনের জ্রীতি। 


১ গোঁ” প* ত পৃ ৫১ 
২ ভা ১১৭২ 

৩ গৌ" প* ত', পৃ ৭১ 
$& তা” ১০।১৪।৫? 


২৪৬ ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


গয়া থেকে প্রত্যাবৃত্ত ভাবাবিষ্ট গৌরচন্দ্রও সর্বভক্তের আত্মত্ব্বপ প্রিয়তম 
কৃষ্ণরূপেই তাদের নন্দিত দৃষ্টির সম্মুখে লীলাপর হয়েছিলেন । কষ্টের 
নটবরবেশ-ধারপ করে তিনি যখন আবার সুরধুনীতীরে বেণুবাদপ করতেন, 
তখন তো! যমুনাস্বপ্ন-সম্পাত অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠতো । নিতানন্দ-সঙ্গে তার 
গোষ্ঠলীলাও বাস্বঘোষ ভাষায় ধরে রেখেছেন : 
“শিঙা বেণু মুরলী করিয়! জয়ধ্বনি ৷ 
হৈ হৈ করিয়! ঘন ফিরায় পাঁচনি ॥৮১ 
শিবানন্দ সেনের একটি পদে কৃষ্ণরূপে চৈতন্যের ভাবন্ফুতি মনোজ্ঞ : 
“নিকুঞ্জ মন্দিরে প্‌" কয়ল বিথার। 
ভূমে পড়ি কহে কাহা মুরলী হামার ॥ 
কাহ। গোবর্ধন যমুনাক কুল। 
কীাঁহা মালতী যুখী চম্পক ফুল ॥”২ 
“কাহ] গোবধ্ধন” প্রসঙ্গে চৈতন্যদাসের একটি অনুপম সাঙ্গ-বূপক পদের কথা 
মনে পড়বে । সেখানে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অনুষঙ্গে চৈতন্যের প্ভক্তি- 
গিরি” ধারণ পদকর্তার স্মরণীয় কবিত্বকলায় মণ্ডিত : 
"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 
পুন গিরিধারণ পৃরব লীলাক্রম 
নবদ্ধীপে করিল! প্রকাশ ॥৮৩ 
এই “নব গিরিধারণ” লীলায় *শ্রবণাদি নব অঙ্গ”সহ “পঞ্চরস ফলে” তথ৷ 
"নিজেক্দ্রিয় উপচাঁরে” শ্রীগৌরাঙ্গ ০শুদ্ধভক্তি*্রূপ গোবর্ধনের পৃজাই প্রচার 
করেছেন বলে পদকর্তার অভিমত। আর এক্ষেত্রে ণকলিযুগ-দুরপতি* 
“কামমেঘ-বরিষণে”ও কিছু করতে পারেননি বলেও জানান তিনি £ 
“জানিয়া জীবের দায় শ্রীগৌরাজ দয়াময় 
উপায় চিস্তিল মনে মনে । 
ভক্ত ভাব সাবোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার 
ভক্তি-গিরি করিল! ধারণে |. 
এখানে উল্লেধযোগা, ভক্তদৃ্চিতে কৃষ্ণলীলায় যেমন রাসবিলাঁল, গৌবাজ- 


খু ডদখা উন হা ও ওঠ 


১ ভক্তিরড়াকর, পৃ" ৯৩৫ 
২ ভক্তিরত্বাকর, পৃ ৯৪৪ 
ও গো" প" ত" পৃ ২৬ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ন ২৪৭ 


লালায় তেমনি কীর্তনবিলাঘ। নয়নানলের প্রাসঙ্গিক পদটি আমাদের বক্তব্য 


মর্থনে উপস্থিত আছে : 
“দেখ দেখ গোরা-নটরঙ্স | 


কীর্তন মঙ্গল মহারাসমণ্ডল উপজিল পৃরুব প্রসঙ্গ | 

নাচে পছ নিত্যানন্দ ঠাকুর অট্দৈতচন্জরপ্রীনিবাস মুকুদ্দ মুরারি। 

রামানন্ধ বক্রেশ্বর আর যত সহচর প্রেমসিদু আননালহরী ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আননে বায় নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে । 

ব্রিষিকি দ্রিষিকি ধৈয়! তাখৈয়া তাখৈয়া থৈয়া বাজত মোহন মৃদঙ্গে ॥ 

যত যত অবতার হৃখময় স্বখসারে এই মোর নবদ্বীপনাথে। 

যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ সব নয়নানন্দের বহুচিতে ॥১১ 
পদটির বিশেষ লক্ষণীয় অংশ "নাচে গোরা গদাঁধর সঙ্গে”শ। আসলে 
$ঘরপরিকর-মধ্যে যেমন বাঁধাঁকে, গৌরাজ-গণে তেমনি গদাঁধরকে স্থান 
দৈওয় হয়েছে | আন শুধু গদাধর কেন, রাঁয় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, বূপ- 
মনাতনাদি সকল চৈতন্যপরিকরেরই কৃষ্ণলীলার অনুষঙ্গ এক একটি “পূরুব” 
পরিচয় উল্লিখিত হয়ে থাকে | যেমন, রায় রামানন্দ কোথাও কোথাও সুবল- 
মখা-রূপে, স্বরূপ দামোদর কোথাও কোথাও ললিতা সথীরূপে উল্লিখিত । 
যনে রাখতে হবে, কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার অনুরূপ 'এই গৌরগণোদ্দেশদীপিকা 
তক্ুমানসে কৃষ্ণ-গৌরেরই অভিন্ন প্রতিপাদক। “যার যেই নিজ ভাব” 
সেই ভাব-অনুসারে কৃষ্ধ-উপাসনার বিধি শান্ত্রাহুমোদিত, আর সেই ভাঁব- 
অনুসারে গৌর-আরাধনার অভিপ্রায় থেকেই গৌরনাগরী পদের উত্তব। 
সন্দেহ নেই, গৌরনাগরী-ভাবের পদে প্রায়শই যে-রুচিবিকার ঘটেছে, তা 
বৈধঃব রসিক ও পণ্ডিতসমাঞ্জের সৃক্ষম রসানুগ্রাহিতার আদৌ জনুকূল নয়। 
কিন্তু এতৎসত্তবেও এ-ভাবের পদ্গুলির একটি এতিহাসিক মূলা স্বীকার না করে 
উপায় নেই। নবদ্বীপের একশ্রেণীর ভক্তসমাজে চতন্যের 'কৃষ্ণম্বরূপ 
ভাগবতীয় কৈশোরলীলার আলোকে যে কী নিবিড়ভাবে ধর] দিয়েছিল, 
গৌরনাগরী ভাবের পদ তারই সাক্ষা বহন করছে উদাহরণ হিসাবে বাস 
ঘাঁষের একটি দর্মনাদিজ।, পূর্বরাগের পদাংশ স্মরণ করা যায় : 

“সজনী এ দেখ শচীর নদন | 

... | ষেব! জল দেখে তার স্থির নহে মন॥ 
১ গৌ" প' তদ পৃ ২৫৮ 


সিল ভা 


২৪৮ 'গৰধত ও বাঙলাসাহিত্য 


অসীম গুণের নিধি অপারঃমহিম]। 
এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীম] ॥ 
থগ মৃগ তরুলতা গুণ শুনি কাদে। 
রূপ দেখি কুলবতী বৃক নাহি বাধে ॥”১ 


প্খগ মগ তরুলতা গুণ শুনি কাদে” স্বাভাবিকভাবেই কৃকঞ্চান্ুরাগব ভী 
ভাগবতীয় গোপপললনাদের “কান্ত্রাঙ্গ তে কলপদায়ত”২ শ্রোকের “নিরীক্ষা 
রূপং যদেগা দ্বিজক্রমস্থগাঁঃ পুলকান্যবিভ্রন্”” অংশের ব্ধপানুরাগের সঙ্গে অভিন্ন 
প্রতীত হয়ে যায়। 


বস্তত, গৌরনাগরীভাবই হোক অথব। গৌরগদাঁধরতত্বই হোক, এ- 
সবেরই মুল উদ্দেখ্ত হলে! গৌরচন্দ্রকে স্বয়ং কৃষ্ণম্ববূপ বলে অনুধ্যান কর! 
এ বিষয়ে পরিকরে-পরিকরে পথের বিভিন্নত। থাকতে পারে, মতের নয়। 
তাই নবদ্বীপ-নীলাচল-র্ন্দাবন নিধিশেষে চৈতন্ের সমূহ ভক্তগোষী কৃষ্ণ- 
লীলার মতোই তার লীলাকে ও নিতা বলে ঘোষণ। করেছেন, 


“অগ্ভাপিহ সেই লীল! করে গৌর রায়। 

কেহ কেহ ভাগাবানে দেখিবারে পায় ॥” 
এদের মতে, ব্রজ্জ যেমন কৃষ্ণের, নবদ্বীপ তেমনি গৌরাঙ্গের নি'ালীলাস্থলী। 
শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্তনে এবং পানিহাটীতে রাঘব 
পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের “সতত আবির্ভাব”৩, আর শিবানন্বাদি মুক্টিমেয 
ভাগাবানের গৃহে দাময়িক আবির্ভাব | 


শুধু কি তাই, ভাগবতে কৃষ্ণ-অন্তর্ধানের মতে। ভক্দষ্টিতে গৌরাঙ্গ- 
অস্তধণাপনও অলৌকিক । আবার ভাগবতে যেমন দেখি, লীলাধংহারের 
কাল সমাগত হলে ব্রহ্মা কৃষ্চ-পাবন্থন। করে ণ্যানি তে চরিতানীশ"£ ক্লোকে 
বলছেন, যে-সাধু মানবগণ আপনার চরিতকথা শ্রবণ ও কীর্তন করবেন, তার! 
এই হুম্তর তমঃ অনায়াসেই পার হয়ে যাবেন। “চৈতন্চক্দ্রোদয়' নাটকে 
টৈতন্যপদে অধ্বৈতের প্রার্থনাতেও চক্সিত* স্মরণের অনুরূপ প্রসঙ্গ আছে : 


৪৭৪৪৪ তব ইডক উড উ৬ ৯ 


১ গৌ* প' ত', পৃ" ১১৭ 
২ ভা* ১১২৯৪ 

৩ চৈ. চ ৩1২1৩৩-৩৪ 
৪ ১ ১১৬২৪ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন ২৪৯ 


“তবৈতদাশ্তর্য-চৰিপ্রমেব জাতিত্মরা এব চিরং স্মরামঃ*"১ 

তাৎপর্য, আমরা জাতিস্মর হয়ে চিরকাল আপনার আশর্ষ চরিত্র স্মরণ 
করব | 

এ থেকেই বলতে হয়, ভক্তসাধারণের চিত্তে কষ্ণগৌর এমনই অভিন্নতা 
প্রাপ্ত হয়েছেন যে শেষ পর্ধস্ত কাদের আবির্ভাবের ফলশ্রুতি ও পৃথক থাকেনি, 
হয়ে উঠেছে তয়োপারাপারের অদ্ধয় পাথেয় । ভাগবতের ভাষায়, "কীন্তিং 
ুশ্নোকাং বিততা হাষ্জসাহ্বুকৌ। তযোহনয় তরিষান্তীতি”২। 

ভক্তচিত্তে চৈতন্য যখন স্বয়ং ভাগবতপুরুষ, তিনি ছাড়া! এ-বিশ্বপ্রকৃতিতে 
পুরুষ আর কেউ নেই, তখন চৈতন্ের মনোগতি বড়ো বিচিত্র। তার 
সন্নাসগ্রহণের পূর্বে তারই এক প্রত্যক্ষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বাসু 
ঘোষ £ 


“কৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকতি 
কৃষ্ণ হন কালের কারণ। 
এত কহি গৌরহরি চলেন নবদ্বীপ ছাড়ি 


কাদে বাসু ধরিয়। চরণ ॥'৩ 

নবদ্ধীপে চৈতন্বের ভাগবত পুরুষ-ভাবই ছিল প্রধান। কিন্তু এই মন্নাসই 
তার ভাবজীবনকে আর এক “রসঙজগলধির তীরে" নিয়ে গেছে । সেখানে 
গোপীভাবে বিভাবিত চৈতন্যের নিরস্তর আকুতি শুনি: “পাইয়। হারালু 
জীবননাথে" ! প্রকৃতপক্ষে ঠতন্যের সন্নাঁস যে মায়াবাদীর জন্নযাস নয়, 
প্রেমেরই সন্ন্যাস, ত1 তার নিজ বক্তবোই সুস্পষ্ট : ্‌ 

“করিলাম সন্নবাস নহে যেন উপহাস 

ত্রজে গেলে পাই ব্রজনাথে | 
চৈতন্বের প্রকটলীলায় নীলাচলই হয়েছিল 'ব্রক্গ'। সেখানেই তিনি বিরহের 
পুটপাকে দগ্ধ হয়ে ব্রক্গনাথকে পাবার বহু বৎসরব্যাপী হ্ুশ্চর তপস্যায় মগ্ন 
ছিলেন। এ-তপত্যায় তিনি ভাগবতীয় গোগীর সঙ্গেই একাঙ্গ হয়ে উঠেছেন। 

গৌবাঙ্গের গোপীভাবে বিভাবিত্ব বলতে রাধাভাব, সখীরূপা গোপীর ভাব 


১ চৈতন্যচন্দ্রেদয়১:১০।৭৪ 


২ ভা ১১১1৭ 
৩ বাহু ঘোষের পদাবলী, চাকী সূ” পদ ১০৮ 
৪ গৌগ তা, পৃ ৩৭, 


২৫* ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


এবং সেবাপর] মঞ্জতরীর ভাব, এই তিন প্রকারে তার বিলাসকেই বোঝাছ। 
একদিকে রাধাভাবে তার বিহার যেমন রাধাকৃষ্ক্পদাবলীর মুখবগ্ধ-স্বরূপ 
গৌরচক্ত্রিকা, অন্বদিকে সখীব্বপা গোঁপার ভাবে তথ। সেবাপর] মঞ্জরীর তাবে 
বিহার রাগান্ুগ সাধনার অনুসরণীয় পরমাদর্শ। 
আমরা তো পূর্বেই বলেছি ভাগবতীয় প্রধান! গোপীই বৈষ্ণব ভক্তের নিকট 
রাধ| | চৈতন্যের রাধাভাবে বিহারকালে তাই দেখি ভ্রমরগীতা তাঁর আন্ম- 
সাক্ষিক অনুভবের আলোকে পরম রসবেছ্য হয়ে উঠেচ্ছে । ভাগবতে “সখী'র 
প্রস্গও একেবারে নেই তা নয়। গোপীগীতের প্রস্তাবনায় দেখি, দুর গোষ্ঠে 
রুস্ণের প্মরোদ্দীপক মুরলীধ্বনি শুনে “কাশ্চিং” অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভাববতা 
ব্রজরমণীর1 পরোক্ষে, অর্থাৎ আত্মাৰ গোপনে অবহিথায় “ঘসখীভোতন্ব- 
বর্ণয়ন্”, স্ব স্ব সখীর কাছে অঙ্থবর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ৯ | স্বৃতরাং গৌরাঙ্গের 
সখীভাবে বিহ্বারও ভাগবত-বহিভূর্ত প্রেমসাধন1 নয়। এমনকি রসিক 
বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তার মঞ্জরীভাবের সেবনও একান্ত ভাবেই ভাগবতাহৃ- 
মোদিত। এ'দের মতে, ভাগবতের শ্রত্যভিমানিনী দেবীদের বক্তব্যে মঞ্জরা- 
ভাবে কৃষ্ণসেবনের ইংগিত বর্তমান। শ্রুতাভিমানিনীরা বলেছিলেন, মন 
প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে যোগীর| যে পরমতত্ব লাভ করেন ত৷ একমাত্র 
স্মরণেই প্রাপ্ত হন কৃষ্ণের অরিরন্ম; আবার কৃষ্ণের অনস্তনাগের তুলা 
ভুক্ষযুগলে প্রতিবদ্ধচিত। গোপীর! তাঁর চরণকমলের হবধা সাক্ষাৎ বঙ্গে 
ধারণ করে যে-আনন্দ লাভ করে থাকেন, একমাত্র গোপী-আন্ুগতোই 
শ্রুত্াযভিমানিনীর! সেই একই কৃপাপ্রাপ্ত হন। আলোচ্য গ্োকের প্ৰয়মপি 
তে অমাঃ সমৃশোহডিভ্রসবোজহ্ৃধাঃ,২ অংশটির চৈতন্যচরিতাস্থতে ধৃত রায় 
রামানন্দের ব্যাখা মনে পড়তে পারে৩। আসলে গৌড়ীয় মতে, মঞ্জরীভাবের 
মর্ম অতিশয় নিগুট _-সখীর মতো সেখানে কৃষ্ণেন্ত্রিয় প্রীতিইচ্ছায় দেহদান 
চলে ন।, শুধুই আবাদিত হয় রাধাকৃষ্ণ-যুগলসেবন । ঠচতন্তের মঞ্জরীভাবে 
চির ১৩০২১,৩ 
২ ভা" ১০1৮৭২৩ 
৩ « 'সমাদৃপ' শব্দে কহে দেই ভাবে অনুগতি। 
'সম1' শব্দে কহে কতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥ 
'অভিঘ পন্মনুখা' কছে কৃফ-সঙ্গানন্দ। 
বিধিমার্গে না পাই ভ্রজে কৃফচত্র 8 চৈ, চ, মধ্য । ৮৪ ১৮১৮২ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্তু ২৫১ 


রিহারও এ-ভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধির প্মারক | আর এই ক্ষুরস্য ধারায় তার যাত্র। 
ভাগবতীয় শ্রতাভিমানিনীদের গোপা-অন্ুগতি থেকে শুরু হয়েও যে শেষ পর্যন্ত 
রশাস্ত্রাতীত অনির্বচনীয় রসলোকে উন্নীত হয়েছে, তাঁতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজে দ্বিমত নেই। অগ্জরীভাব, সখীভাব, এমনকি রাঁধাভাবের ক্ষেত্রেও 
টৈতন্যের যুগপৎ এই ভাগবত-ভাব-সিদ্ধি এবং ভাগবতাতিক্রম অদীক্ষিত 
সম্প্রদায়েরও সমর্থন লাভ করবে । 

উদাহ্রণৃত, ঠৈতন্যচরিতামৃতের অস্ত্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে চৈতন্য- 
কর্তৃক কৃষ্ণের জলকেলি-আত্বাদনের প্রসঙ্গটিই প্রথমে উত্থাপিত হতে পারে। 
একদ| নীলাচলে শারদোৎফুল্ল রজনীতে সমুভ্রোপকৃলবর্তী উদ্যানে “নিজগণ” 
সহ চৈতন্য পরাসলীলার গীতপ্লোক পঢ়িতে শুনিতে" পরিভ্রমণ করছিলেন । 
রাসান্তে জলক্রীড়ার শ্লোকে আসতেই অকস্মাৎ তার ভাবরঞ্জিত চিত্ত 
চন্দাপোকিত সমুদ্রকে যমুনাভ্রম করে বসে। তারপর ভাবোনম্াদনায় 
কিভাবে তিনি সমুদ্ধে ঝাপ দেন এবং ধীবরজালে কিভাবেই-ব। তার দেহ" 
রক্ষ| হয়। তা তো! চৈতন্যচরিতাম্বতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 
বিশ্ময়ের ব্যাপারঃ তিনি নিজে বাস্তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে আক 
পান করছিলেন “গোপীগণ করিণীর সঙ্গে” “কৃষ্ণ মত্ত করিবরে"র জল- 
কেলিরঙ । এ-লীলায় তার ভূমিকা যে বিশুদ্ধ মঞ্জরীর, তা তার 
ঘগতোক্তিতেই স্পট : “তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে" | মঞ্জবী- 
ক্ূপে তিনি রাধাকৃষ্ণের নিভৃততম কেলিবিলাস উপভোগের অখণ্ড পুণা 
থেকেও বঞ্চিত হননি | লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে তিনি ভাগবতীয় শ্রত্যভিষ্বানিনীদের 
মতো কৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিমা বর্ণনা করেননি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক, 
অনস্তনাগের তুলা কৃষ্ণ-ভুঙযুগলে প্রতিবদ্ধচিত্! গোপাদের আশ্লেষের অম্বৃত- 
ঘাস্াদ গোপী-আন্বগত্যে নিজে পান করে ভক্তবৃন্দকেও পান করিয়েছেন। 
এ-ভাবে তার দেছের “বিকার'ও বড়ে। চমৎকার | যমুনা-জলকেলি দর্শনে 
ঠার দেহের দীর্ঘতাপ্রাপ্তি১ কিংবা রাঁসে বেএুমোহিত গোপীরন্দের অন্থগমনের 
ভাবাবেশে তৈলজদেশীয় গাঁভীমধ্যে পতনে কুর্মাকার ধারণ২ অথব! চটকপর্বত 
দর্শনে গোবর্ধন ভ্রমে দীপ্ত স্তপ্ে'র ফলে অষ্টসাত্বিক ভাবের চুড়াস্ত বিকাশও 


ক 
১০০৩ চার 


১ “অি-সস্ি ছাড়ে-হয অতি বীর্যাকার” চৈ. চ, অ্ত্য। ১৮, ৬৬ 
২ ““তনৃদ্তৎসক্কোচাৎ কমঠ ইব”", রধুনাখ ঘাস কৃত স্তবকল্পবৃক্ষ 
৩ চৈ. চ, মধ্য | ১৪ ৮৬৮৭ 


২৫২. ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


তারই প্রমাণসবরূপ উদ্ধার কর! যায়। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে চৈতমের 
অলৌকিক ভাববিকার-সমূহ যেন শুকদেবেরই বর্ণনীয় বিষয়ের জঅলিখিতপূ্ 
পাদপুরণ। 

আর তিনি তো? শুধু মঞ্জরীভাবেরই “জীবন্ত রসভাস্ত' নন, “গোপীভাবে'রও 
“মৃত বিগ্রহ'। এ-সন্ন্ধে মুরারির সেই বিখাত উক্তিটি মনে পড়ে যা: 
“রোদিতি ব্র্জতি কাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতোঁ গোপীভাবৈঃ১। চৈতনের 
তদ্ভাবিত চিত্তে গোপীবাণীর যে কী বিচিত্র নবনব ভাবস্ফুতি ঘট] অস্তব, 
তারই সাক্ষারূপে উপস্থিত আছে কঞ্ঙ-অন্তর্ধানে গোপীদের বন-পরিক্রমার 
ভাবোদয়ে “অপোণপত্বযপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ:"২ শ্োকটির চৈতনূকত 
আস্বাদনত। যমুনাভ্রমে সমুদ্রতীরে তার সেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারও কি ভোলবার? 
সেখানে দেখি, “গীতাম্বরধরঃ অর্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' কৃষ্ণের বভ্বাঞ্ঠিত 
দর্শনলাভে আনন্দবিহ্বল চৈতন্য মুদ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন | উল্লেখ করা 
যায়, ভাগবতেও অনুরূপ দর্শনাবেশে জনৈকা গোপী একই দশাপ্রাপ্ত। 
হয়েছিলেন «| বৈষ্ণবতোষণী মতে, ইনি রাধার গণ' ভূক্কা সখী “বিশাখা? । 
সুতরাং বিশিষ্ট মতানুসারে, চৈতন্বকে আলোচ্য ক্ষেত্রে ধিশাখা-বিভাবিও 
বল] চলে। বিশেষত, চৈতন্যচরিতামূৃতের বিবরণ অনুযায়ী তিনি নিজ্বেও 
এস্থলে নিজেকে রাধিকার এপ্রিয়সখী' বলে অভিহিত করেছেন : প্রাধা? 
প্রিয়সখী আমর! নহি বহিরঙ্গ'”" | সাক্ষাৎ গোপীরূপে এই যে রাসাবেশে 
কৃষ্ণানভব, তা ভাঁগবতীয় গোগীভাঁবের অভিনব তাৎপর্য উদ্ধার ছড়া আর 
কী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, ছ্ুরবগাহ্াতাঁর জন্য এমন 
কি শুকদেবও ভাগবতের রাস-প্রসঙ্গের যে-নিগুঢ় তাৎপর্য আভাসিত্ 
করেছেন মাত্র, বিস্তৃত বর্ণন] করেননি, তাই প্রকট করার জন্য, সর্বোপরি, 
কৃষ্ণের রাসাদি লীলামাধুরীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধার বতিকেলি-মহিম! 
প্রচারণের জন্য গৌরকলেবরে হবি ধরাবতীর্ণ *। 
কড়চা, ৩৩1১৭ ভা* ১০।৩০।১১ 
চৈ, চ, অস্তা । ১৫ ভা" ১০৩২৮ 
চৈ, চ, অস্ত | ১৫, ৪৭ 
“শ্রীমস্তাগবতন্ত ঘত্র পরমং তাৎপর্ধমুটক্কিতং 
আবৈর়ানকিন। ছুরম্থয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেহপি যৎ। 
যরাধারতিকেলি-নাগররসাম্বাদৈক-নন্তাজনং 


ততস্তপ্রথনার় গৌর-বপুষ। লোফেছবতীর্ণে। হুরিঃ ॥" 
চৈতগ্চস্ত্রামূত, ১*ম বিভাগ; ৯২২ 


ভা ড ৭ 


ভাঁগবত ও শ্্রীচেতন্ ২৫৩ 


বন্তত গোপীর ভাবকুঞ্জে বিহার ও নয়, রাধার রতিকেলিরহসো অবগাহনই 
ঃতন্যাবতারের সর্বোত্তম লীলা । এই অন্তরঙ্গতম লীলাতেই তিনি কৃষণ- 
প্রেমের শেষ সীম। নির্দেশ করে গেছেন। এ-লীলার আদি সৃত্রকার স্বরূপ 
দামোদর আর বৃত্তিকার রতুনাথ দাস। কৃষ্খদাপ কবিরাজ এদেরই চরণ 
শরণ করে “কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্তা” গৌরচক্দ্রের “মনসা” “বপুষা'' এবং 
“ধিয়।" এককথায় কায়মনোবুদ্ধিতে . অনুষ্ঠিত যে যে লীলার বিশেষ উল্লেখ 
করেছেন, সেগুলি নিয়রূপ। 

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য. পুররাগবতী গোপীর ভাবে কঞ্জের পঞ্চগুণের প্রতি 
এককালে পঞ্চেক্দ্রিয়ের আকধণবোধ। এই পঞ্চগুণ যথাক্রমে “কৃষ্ণ-রূপ- 
-শব্দ,-্পর্শ-সৌবরভ্য,-অধররস” | কৃষ্ণের বূপাঁদি পঞ্গুণে এককালে আকৃষ্ট 
রাদার পঞ্চেক্ত্িয়ের সেই চৈতন্-সাক্ষিক মর্মবেদন] বিস্ময়াবহ £ 

“ন] সহি কি করিতে পারি  তাঁতে রহি মৌন ধরি 
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই ॥ ৮১ 

আঁমর। জানি, “রহসি সংবিদং হচ্ছয়োদং,২ শ্লোকে ভাগবতীয় গোপীর। 
কৃষ্ধের পঞ্চগুণে নিজেদের সমাকৃষউ চিত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন । 
কিন্ত দেখানে পঞ্চগুণের উপরি-উক্ত 'প্রকারভেদ ছিল ন! এবং এককালে 
পঞ্চেক্দ্রিয় আকর্ধণের একপ মর্মান্তিক হৃদয়চ্ছেদী অনুভবও নয়। 

জগন্নাথের প্রথম দর্শনলাভে তার সেই “কৃষ্ণমহা প্রেমের সান্তিক বিকার” ও 
শক্তিশাস্তর-ছর্লভ | সার্বভৌম এই বিকাঁরকে “সুদ্ীপ্ত সাত্বিক এই-_নাম থে 
প্রলয় বলে চিনতে পেরেছিলেন । এখানে “সৃদ্দীপ্ত সাত্বিক' আস দীর্ঘকাল 
পরে অন্ত্যলীলায় আরও অলৌকিক ভাঁবচেষ্টা। যেষধ, অধিরূঢ 
দিবোন্মাদে গীতগোবিন্দের পদগায়িকার প্রতি ধাবিত হয়ে যাঁওয়া কিংবা 
উড়িস্তাবাসিনী এক স্ত্রীলোক জগন্নাথদর্শনের আবেশে তার স্বন্ধে পদস্থাপন 
করলেও র্াহারহিত হয়ে থাকা ইত্যাদি। তার “শান্ত্রলোকাতীত* 
ভাববিকারের আর এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণের মথুরাগমনের 
তাবাবেশে তার. মর্মস্পর্শী বিরহোম্মাদে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখঘর্ষণ করে 
গভীর ক্ষতসূষ্টিতে | জগন্নাথের রথাগ্রে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবাবেশে 
উদ্ধগ বৃত্যাকালে তীর প্অষ্টসাত্বিক ভাবোদয়”? সমান বিস্ময়কর । সন্দেহ 
ছি অন্তয। ১৭ 

২ ভা' ১০1৩১।১৭ 


২৫৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


কি, প্শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে” অথবা “মহিষীর গীত যেন 
দশমের শেষে” একমাত্র ঠচতন্যেরই জীবনভাস্তে পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব। 
আসলে চৈতন্য ছিলেন একাধারে বিরহ ও বিপ্রলস্তের প্রতিমৃতি। তা 
চিত্রজল্লেও যেমন, মহিষীগীতেও তেমনি তীর স্বচ্ছন্দ বিহার । আর উদ্ধবদর্শনে 
প্রধান। গোপীর প্ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ” তে তাঁর অস্ত্যলীলায় কচিৎ 
কচিৎ স্কুপ্সিত ভাব ছিল ন।, ছিল দিবারাত্রের নিত্যদ্রশ1 | কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
উক্তিই তাঁগ অনুকূলে উপস্থিত আছে : 
দ্জ্রীবাধিকার চেষ্ট। যেছে উদ্ধব-দর্শনে। 
এইমত দশ! প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাঘ । 
ভ্রমময় চেষ্ট। প্রলাপময় বাদ ॥"৯ 
এই বিরহ-উন্মাপনায় চৈতন্য জগমোহনদর্শনের কাতর অন্ুনয়ে জগন্নাথ 
সেবক দলুইয়ের হাত ধরেছিলেন : 
«“******কীোহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত ॥১২ 
কুষ্ণবিরছে এই পরাই প্রেমে ভোরা* গৌরচন্দ্রের “তত্ভক দোসর ভেল 
দেহ”৩ অর্থাৎ তত্তমাত্র সার হরে গেছে দেহ, অদর্শনে মর্মাহত হয়ে গ্ভীরায় 
করছেন তিনি কোজাগর নিশিযাপন, তবু সেই নিষ্ঠুর কৃষ্ণ তার 'প্রাণনাথ ই, 
আর কিছু নন, পপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ”। নরহরির অনবদ্য গৌরচক্ত্রিকা'র 
পদটি মনে পড়ছে : 
প্ঠাম্ভীরা ভিতরে গোরারায় | 
জাগিয়! রজনী পোহায় ॥ 
থেনে খেনে করয়ে বিলাপ। খেনে খেনে রোয়ত খেনে থেনে কাপ। 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে। কোন নাহি রহু পছ পাশে। 
ঘন কাদে তুলি ছুই হাত। কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোরা । বাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥”* 


১ চৈ, চ, মধ্য । ২, ২-৪ 
২ চৈ, চ অভ্ত্য | ১৬, ৫ 
তি গৌ*প* ত* পৃ" ৩১৮ 
৪ গৌ' প্‌" তা পৃ ৩১৪ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ ২৫& 


আমর! জানি, কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা হয়েও ভাগবতীয় গোপী উদ্ধবসকাশে 
কৃকে বলেছিলেন “আর্ধপুত্র'ঁ-কবে তিনি এসে তার অগুরুত্বগন্ধ ভূ্জ 
গোপীদের মন্তকে স্থাপন করবেন তাই ছিল কৃষ্ণবিরহিণীর অস্ভিম জিজ্ঞাসা । 
চৈতন্বেরও অনুরূপ দশায় অনৃক্ষণ অনুসন্ধান : “কীহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ” ! 
বিরহে মহাভাঁববতী গোপীর সঙ্গে এইভাবেই চৈতন্য অভিন্ন হয়ে গেছেন । 


এখন প্রশ্ন, চৈতন্যের ভাবোপলব্ধিতে প্রেমবৈচিত্ত্য আস্বাদিত হয়েছে 
কিনা । ভাগবত-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, দশম স্কন্ধের সর্বশেষ অধ্যায়ে 
স্থানপ্রাপ্ত মহিষীগীতে কষ্ণপ্রেমে “উন্মত্তবজ্জড়ম্”, বা উন্মার্দিনীর মতে। 
অবাবস্থিতচিত্তা হয়ে মহিষীর! কুররী, সমুদ্র“ মলয়পবন প্রভৃতি কয়েকটি 
চেতনাচেতন প্রাণী ও বস্তকে সন্বোধন করে দশটি শ্লোকে* অভিনব 
প্রেমান্ভব ব্যক্ত করেছিলেন । কৃষ্ণের কণাশ্লেষপ্রণয়িণী হয়েও নিতামিলনের 
মধোও এই দিব্যবিরহের বিভ্রমই প্রেমবৈচিত্য। সন্বদয়ের নিকট বলা 
বাহুলা, মহিষীগীতে প্রেমের এক নৃতন স্তর রচিত হয়েছে। অনুভূতির এই 
নৃঙন স্তর শ্রীচৈতন্য আঘ্বাদন করেছিলেন বললে বদ্ধত কিছুই বলা হয় না। 
প্রকৃত প্রস্তাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমোৎকর্ধ-বশত প্রেমবৈচিত্ত তাতেই চরমরূপ 
প্রাপ্ত হয়েছে বললেই যথাসতায বলা হবে। বাধাকৃষ্-মিলিত বিগ্রহ গেৌরাঙগের 
অভিন্ন তত্বরসের তীরে ছাড়িয়ে কৃষ্ণ যেমন একান্তভাবে রাধালিঙ্গিততমু 
হয়েও বিরহবিভ্রমে রাধাপ্রেমোৎকঠ, রাধাও আবার তেমনি কৃষ্ণকঠা শ্লষ্টা 
হয়েও কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্তা-_এইভাবেই গৌরাঙ্গের রাধাভাবছ্াতিসুবলিত কৃষ- 
স্বরূপে নিত্যজাগ্রত বিশ্লেষধিয়াতি, “হ্ছ"' কোরে দ্রহ' কাদে বিচ্ছেদে ভাবিয়।” 
এই মাদনাখা মহাভাব। ভাগবতে তার প্রাথমিক স্তরই আভাঁদিত মাত্র - 
চৈতন্তে তারই শেষ সীম প্রকটিত। সর্বোপরি “্অদৃভূত দয়ালু দাতা অনুভূত 
বদান্” রূপে সেই চূড়ান্ত প্রেমসীমার মাধুর্য নিখিলজীবের আবাদনের জন্য 
তিনি রসব্ধপে তাকে জনে জনে বিতরণও করে গেছেন। গোৌরাঙ্গের স্বমাধূর্ 
আঘাদনের ক্ষেত্রে তার যুগপৎ ভাগবতানুভব এবং ভাগবতাতিক্রম আমরা 
লক্ষ্য করেছি। এবারে এই রস-প্রচারণের ক্ষেতে ভক্তরূপে তার ভাগবতানু- 
শীলন আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। 


ভজবূপে স্ত্রীচৈতন্যে সকল মহাভাগবত-লক্ষণই গ্রকটিত হতে দেখেছিলেন 


১ ভা* ১০1৯*1১৫-২৪ 


২৫৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কাধীর জনৈক ব্রাহ্গণ।১ মহাভাগবতের লক্ষণরূপে তিনি তার নিরন্তর 
কৃষ্ণনামকীর্তন, অশ্রুধার, কচিৎ নৃত্য কচিৎ গীত কচিৎ ক্রন্দন তথা হুষারের 
উল্লেখও করেছিলেন। ভাগবতে পরমভাগবতের লক্ষণরূপে এ-ছাঁড়ীও 
সর্বভূতে সমদর্শন, ভগবৎপদারবিন্দ ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ না কর! 
ইত্যার্দি উল্লিখিত হয়েছে ।২ চৈতন্য যে সমুদয় ভক্তত্বভাবেরই সাক্ষাৎ 
প্রতিমৃতি ছিলেন তাঁরই প্রমাঁণরূপে বসু রামানন্দের একটি পদের প্রাসঙ্গিক 
অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য : 

“নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামনি | বুক বাহি পড়ে ধার! মুকুতা-গাথনি ॥ 

প্রেমে গদগদ হৈয়। ধরণী লোটায়। হুঙ্কার দিয়] ক্ষণে উঠিয়া দাড়ায় ॥ 
থন ঘন দেন পাক উধ্ব বাহু করি। পতিত জনারে পু" বোলায় হরি হরি | 
হুরিনাঁম করে গান জপে অনুক্ষণ। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ।? ৩ 
ভাঁগবতের বিবরণ অনুসারে 'বিরল-লক্ষণ”-ভক্তমধ্যেও অন্বরীষ ছিলেন 
আবার কৃষ্ণে সর্বার্পণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত। তিনি চিত্তকে কৃষ্ণের পাঁদপদ্লে, 
বাক্যকে তার গুণকীর্তনে, করকে হবিমন্দির মার্জনায়, শ্রবণকে ভগবদ- 
বিষয়িণী সংকথা-প্রসঙ্গে, নেত্রকে শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠানিক্ষেত্র-দর্শনে, আলিঙ্গন 
ক্রিয়াকে ভগবত্তক্তের অঙ্গসঙ্গে, নানিকাঁকে কৃষ্ণ-পাদপন্মের তুলসীসৌরভ 
আতঘ্রাণে, রসনাকে তার প্রসাদানন আখাদনে, পদযুগলকে হরিক্ষেব্র-পরিক্রেমায়, 
মন্তককে তার পাদপঞ্সের প্রণতিতে এবং কামকে কামনায় নয়, ভক্তাশ্রয়ী 
“রতি'তেই নিবেদন করেছিলেন : “কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যন্না যথোতম;- 
গ্লোক-জনাশ্রয়ারতি২৪ | 

ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্যও এই সর্বাপর্ণের আর এক দৃষ্টাত্তস্থল। গয়ায় বিধু- 
পাদপদ্ দর্শনেই ভক্তরূপে তার প্রথম অকুঠ আত্মপ্রকাশ। এর পর থেকে 
উচ্চারিত তার সকল বাণীরই ঞ্রুবপদ হয়ে উঠেছিল ; প্হবের্নামৈব কেবলম্ছ। 
নীলাচলে গুগ্ডাণগৃহ-মার্জনাদিতে তার করপল্পব থাকতো ব্যাপৃত। ভগবদ্‌- 
বিষয়িণী সৎকথা-্প্রসঙজের সহচরদ্বয় স্বরূপ দামোদর ও বায়রামানন্দের সঙ্গে 


৯ “মহাভ্যগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥” চৈ, চ, মধ্য । ১৭. ১৯৬ 
২ ভা" ১১1২1৪৮-৫৫ 
ও গৌ"প* ত* পৃ" ২৭১ 
৪ তা, ৯81২৭ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্তু ২৪৭ 


নিরন্থর কৃষ্ণকথাম্ৃতে তিনি থাকতেন নিমগ্র। তার জীবনের দীর্ঘ কয়েক 
ংসর অতিবাহিত হয় ভারতের বিভিন্ন বৈষ্ণবতীর্থ দর্শনে । একদ1 সনাতন 
দুরারোগ্য চর্মরোগাক্রান্ত হওয়। সত্বেও তাকে ভক্তোতম জেনেই তার 
অঙ্গস্পর্শকে তিনি চন্দনাধিক হ্ববাসে সুরভিত ও পরমপবিব্র জ্ঞান করেছিলেন। 
ভাগবতবাপী উদ্ধার করে মহারাস্ট্রী বিপ্রকেও তিনি একদ। স্মরণ কৰিয়ে 
দিয়েছিলেন, কৃষ্ণপাদপপ্পস্থ তুলসীর ঘ্রাণে আত্মারামেরও মন মুগ্ধ হয়। 
জগন্নাথের মহাপ্রসাদ তথ] গোপালভোগকে তিনি বলতেন “দুক্কৃতিলভা 
ফেলালব”--তাই একটু একটু আস্বাদন করতেন, আর পরম পুলকাবিষ্ট 
য়ে উঠতে তার সর্বাঙ্গ । বৈষ্ণবতীর্ঘ নীলাচল ছিল তার নিত্যবিহারভূমি, 
আর কৃষ্চবণেই সতত শরণাগতের দীনাতি : “কুপয়1 তব পাদপক্ষজস্থিতধূলী- 
সদৃশং বিচিন্তয়্” | কিন্তু সর্বাপেক্ষা অবিস্মরণীয় হয়ে আঁছে ভক্তরূপে তার 
শেষসমর্পণ--কামকে কামনায় নয়, ভক্তাশ্রয়ী রতিতে নিবেদন, এরই অন্য 
মাম রাগান্গা সাধন | রাগাত্বিকা তো বটেই, রাগানুগা সাধনেও চৈতন্যই 
প্রেমভক্তির শেষ সীম! নির্দেশ করে গেছেন । বস্তুত চৈতন্য এবং তার প্রবর্তিত 
ধর্মের আদেশ অনুসারে, সাধারণ জীবের পক্ষে কৃষ্ণরতি লাভেক্স একমাত্র 
উপায় গোপী-অনুগতি : 
“গোপা-অন্থগতি বিনা এশ্বধজ্ঞানে | 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥*১ 
চৈতন্ব-প্রচারিত ধর্মে রাগানুগা-মার্গের ভজনাই তাই ভক্ত-সাধারণের 
মুখ সাধন। “রম্য কাচিৎ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্লিতা” বলে তাকেই 
সুস্পষ্ট করে তুলেছেন চৈতন্মতমঞ্ুষা টাকাকার শ্রীনাথ। “ক্রজবধূ-কল্লিত।” 
এই প্রম্য” রাগানুগা ভজলার বিধিদানে চৈতন্য আবার “বরণ আশ্রম কিঞ্চন 
অকিঞ্চণ” কারে! কোনে! দোষই মানেননি। “কমলা-শিব-বিহি ছুলহু 
প্রেমধন”, ভাষাস্তরে “প্রেম! পুমর্থে। মহান্‌” বিতরণ করেছিলেন জনে জনে । 
কষ্দাস কবিরাজ একে রলেছেন “ভাগবত-তত্বরসের প্রচার” £ 
“ভাগবত-তত্বরস করিল প্রচার । 
“কৃষ্ণতুল্য ভাগবত” জানাইল সংসার ॥”২ 
একদিকে “ভাগবত-তত্বরসের প্রচার" অন্যদিকে “কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' বলে 
১ চৈ. চ* অধ্য। ৮, ১৮৫ 
২ চৈ, চ, ষথ্য। ২৫, ২১৮ 
১৭ 


২০৮ ভাঁগবত ও বাঙলা সাহিতা 


ঘোষণ।--ভক্তরূপে চৈতন্যের এই দ্বিবিধ কৃত্য ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশে ষে কী 
বিপুল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করেছিল; তার ষ্বরূপ সন্ধান করলেই তার ভাগবত- 
রূপের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্পূর্ণ হবে। 

“নামে রুচি, জীবে দয়।, ভক্তি ভগবানে*-_ চৈতন্ব-প্রবর্তিত ধর্মের এই 
তিনটি মুল কথাই তো! তার ভাগবত-ভাবনার অনিবার্ধ ফল। আনুষঙ্গিক 
চর্ধা সাধুসঙ্গাদিও ভাগবত-নির্দেশিত । চৈতন্য তার জীবনসাধনায় 
তত্বগুলিকেই করে তুলেছেন এঁকাস্তিক সত্য, আঁদর্শকেই বাস্তবায়িত এবং 
চর্যাকেই আচরিত। একটি উদ্দাহরণ দেওয়া! যাঁক। ভাগবতে বারংবার 
বল] হয়েছে, যার জিহ্বাগ্রে হরিনাম, সে চণ্ডাল হলেও পরমপূজ্য*। তত্বরূপে 
কথাটি অপরাপর ভক্তিশান্ত্রেও স্থান পেয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিদিনের আচরিত 
ধর্মের মধ্যে যখন এ-তত্ব জীবনসত্য রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে তখন তার যে 
কী মহিমা ও মাধুর্য, তা অন্বেষণ করতে গিয়ে ঠেতন্য-সমসামগ়্িক 
ভাঁবান্দোলিত বঙ্গসমাজের একটি অভিনব চিত্র মানসপটে ভেসে উঠছে । 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির উপস্থাপক প্রেমানন্দ । আমরা খণ্ডাংশ মাত্র স্মরণ করলাম: 

প্হাসিয়! কীদিয় প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চণ্ডালে ব্রা্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥”২ 
ভাগবতও বলেছে বটেঃ ভগবছৃবিমুখতাবশত দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণও ভক্ত 
চগ্ডাল অপেক্ষা অধম,৩ কিন্তু যখন তার অন্তলাঁন সতাতা চৈতন্য জীবন- 
সাধনায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠলো! তখন বিস্ময়ের আর সীম! থাকলো না। 
বলরাম দাসের পর্দাংশ মনে পড়ছে: 
“সর্বলোক ছাড়ে যারে অপরস বলি। 
দেবগণ মাগে আগে-তার পদধূলি ।”* 
“অপরস”” অর্থাৎ অস্পৃষ্ঠ ৷ “অস্পৃশ্য” জ্ঞানে একদ1 অবহেলিত জনও আন্ত 
দেববন্দনীয় হয়ে উঠছেন ভক্তিগুণে। এই একই গুণে বিছ্রাদি “অতীর্ঘ 
শৃত্রভক্তজনকে কৃষ্ণ করেছিলেন তীর্থীভূত। বস্তত কৃষ্ণজীবনবাণীর তথা 
ভাগবতধর্মের প্রেরণা অলৌকিকভাকে চৈতন্বজীবনবাণী ও তৎ-প্রচারিত 
১ “অহোবত শ্বপচোহতে] গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 


তেপুত্তপন্তে জুহবুঃ সন্গরাধা বরন্গানৃদূর্ণাম গৃণস্তি যে তে 1” ভা” ৩৩৬৭ 
২ গত প* তণ পৃ" ২৮ 


৩ দবিপ্রন্দিষড়, গুপুতামরবিদ্বনাভ-পাঘার বিনদবিমুখাৎ ্বপচং বরিউম্* ॥ ভা" ৭৮১, 
ি গৌ" প' তণ্, পৃ" 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্য ২৫৯ 


ধর্মাদর্শকে করেছে অনুপ্রাণিত | ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে-জীবনাট/লীলার 
াঙ্গ পরিচয় পাই, তাতে তাকে ভারতবর্ষের প্রথম “আধ্যাত্মিক সাম্যাবতার' 
বলা চলে। শুধু শিশুপালাদি বিকদ্ধবাদীর দৃষ্টিতেই নয়, সাধারণের বুদ্ধি- 
গান দৃর্টিতেও তিনি বর্ণাশ্রম-অতিশায়ী এক নবধর্মের প্রবর্তক রূপেই প্রতিভাত 
হবেন। যযাতিনিন্দিত যছুকুলে জন্মগ্রহণ করে, তথাকথিত নীচ গোপজাতিতে 
লালিত-পাঁলিত হয়ে, ব্র্মবি-অসেবিত দ্বারকার সুদ্রদুর্গে বসতি স্থাপন করে, 
বেদবিহিত পশুবধ-যজ্ঞকর্ম পরিহারে অহিংস ভক্তিধর্ম প্রচারে, শুদ্রভক্তদেরও 
যথোচিত মর্ধাদাদানে, সর্বোপরি, অবজ্ঞাতা বনৌকসা ব্রজললনাদের সর্ব- 
শোকমান্াকরণে তিনি ব্রাহ্মণা-বিধি-কঠোর ভারতবর্ধে এক নবযুগের এতিত্থা 
রচন1 করে গিয়েছিলেন । 
চৈতন্যের ক্ষেত্রেও অনেকটাই তাই। তিনিও জন্মেছেন পাগুববজিত 
বঙ্গদেশে, এমন ভক্তদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, খাদের অনেকেই গঙ্গাবজিত 
পুরাণনিন্দিত দেশের মানুষ, অনেকে আবার তথাকথিত হীন-কুলজাতকও 
বটেন। বৃন্দাবনদাসের হরিদাস-বন্দন। স্মরণীয় : 
“জাতি-কুল সর্ব নিরর্থক দেখাইতে। 
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥৮১ 
এইভাবেই গৌরাঙ্গ “ভাগবত-তত্বরস” আচগ্ডালে করেছিলেন সঞ্চার। অদ্বৈত 
আচার্ষের প্রতি তার নির্দেশই ছিল £ 
“আচগ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান”২ 


আর সর্বপারিষদের প্রতি আজ্ঞা : 

«***আমি আজ্ঞ। দিল সভাকারে 

ধাহ] তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥১৩ 
“্ধাহ! তাহা”, বিতরিত এই প্রেমফলের তথা ভাগবতরসেরই অম্বতাষাদে 
একযোগে গান গেয়ে ওঠে সহ কবিবিহঙ্গ । শুষ্ক প্রাণের শাখায় 
শাখায় জাগে “সৃষ্কিসুখের উল্লাস”! অঙ্কুরিত হয় নবধর্ম, নব্যদর্শন, নবীন 
রসশাস্ত্র। বিকশিত হয়ে ওঠে পদাবলী, চৰিতকাবা। আনন্মসৌরভ 


১ চৈ. ভা. আদি । ১১, ২৩৪ 
২ চৈ, চ. মধা। ১৫, ৪২ 
ও চৈ, চ, আছি | ৯, ৩৪ 


২৬০ ভাগবত ও বাউ্লাসাহিত্া 


নিষ্ণাত হয় রসকীর্তন, পল্লবিত ভাগবতান্ববাদ সাহিত্য । এককথায়, 
চৈতন্ত-ভাববিপ্লবকে ভাগবত-ভাবান্দোলন বললে অতিশয়োকি হয় না। 
মূলত একটি পুরাণকে অবলম্বন করে এক বিরাট জাতির এমন সাঁবিক আঙ্- 
উদ্বোধন পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল । ষোড়শ শতকে চৈতন্যযুগে ভাগবন- 
ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সেই বিরলদৃষ্ট নবজাগরণই ঘটেছিল। 
সুতপাঠক ভাগবতকে বলেছিলেন, “কৃঞ্চের প্রতিনিধি*--পরমপুরুষের 
প্রকটলীলা সংবরণকালে এই ভাগবতই 'পুরাণার্ক” তথ৷ যুগসূর্যরূপে আবি 
হয়ে কালাস্তরের সংকটপুঞ্জ থেকে নিখিল মানবকে রক্ষা করার ব্রত নিয়েছিল! 
আর শ্রীচৈতন্যের দৃষিতে ভাগবত কৃষ্ণ-প্রতিনিধি মা নয়, স্বয়ং “কৃষ্ণতুলা? : 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি তে! আগেই উদ্ধৃত ভয়েছে ; * “কৃষ্ণতুল্য ভাগবত 
জানাইল সংসার '। এই “কৃষ্ণতুল্য” প্রেমময়-কলেবর ভাগবতের আজীবন 
সেব। করে ও সেবা করার নিরর্শে দিয়ে শ্রীচৈতন্য বাঙালীর ভাবজীবনের 
সংকটমোচনই শ্ধু করেননি, স্থাবর্ণযুগেরও সৃষ্টি করেছিলেন! জনে জনে 
ভাগবতের মুলমন্ত্র বিতরণের তাঁর সেই আগ্রহ ভোলার নয়। প্রসঙ্গত 
নিত্যানন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিও চৈতন্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগা হয়ে 
আছে। কঞ্জচদাসের ভাষায় £ 

“দুই ভাই হৃদগ্সের ক্ষালি অন্ধকার | 

তুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥৮১ 

যুগ ও জাতির তমোনাশে ভক্তরূপে ভাগবতশাস্ত্রের প্রচারের ক্ষেত্রে সনাতনা ? 
ঠচতন্মপরিকররৃন্দের নামও একনিংশ্বাসে উচ্চার্য। তাদের উদ্দেশে চৈতনোর 
ভাগবত-শিক্ষাদাঁন ব্যর্থ হয়নি। যেমন সার্থক হয়েছে দেবানন্ন পণ্ডিতকে 
ভাগবত-ব্যাখার মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়], কিংবা ভাগবতের 
বিশ্বস্ত অনুবাদক রঘুনাথকে “ভাগবতাচাধ' উপাধি-্দানে উৎসাহিত করা। 
অথব। দাস বতৃুনাথাদির প্রতি আজ্ঞা প্রদান : “ভাগবত পড় গিঞা বৈষ্ণবের 
কাছে” । কেননা! চৈতন্যের তদৃভাবিত চিত্তে এই প্রতিপন্ন হয়েছে : 

“সকল শাস্ত্রেই মাত্র কষ্ণভক্তি কয়। 

বিশেষত ভাগবত-_-ভক্তিরসময় ॥৮২ 
চৈতন্ব-প্রবতিত ভক্তি-আন্দোলনে ভাগবতের স্থান তাই সর্বোপরি শাস্ত্রের 


১ চৈ, চ. আছি । ১৫৬ 
২ চৈ. ভা. অন্ত্য । ৩, ৫১২ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত ২৬১ 


শ্রমল প্রমাণের" ২ “শান্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং” | গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 
'কোষগ্রস্থ ষট্সন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ তত্ত-গ্রন্থে শ্রীজীব তাই চৈতন্যপদানৃধ্যানেই 
তাগবতকে পর্বপ্রমাণের চক্রবতিভূত” বলে মেনেছেন। সেখানে শাস্ত্ররূপে 
তাঁগবতের প্রামাণিকতাকে উদ্ধার করেছে বাঙালীর মনীষা । কিন্তু ভক্তরূপে 
“ভক্িরসময়”? ভাগবতের আস্বাদন যদ্দি কোথাও শেষ-শিখর স্পর্শ করে থাকে, 
তবে তা' শ্রীচৈতন্যেরই শ্লোকাষ্টকে বা! শিক্ষা্টকে | ভাগবতের গোমুখীগুহায় 
শিক্ষাষ্টকের জাহ্বীধার! নির্বারিত বললে অতুযুক্তি হয় না । ভাগবতধর্ম ও 
চৈতন্-রসোপলদ্ধির মহাসংগমও এই শিক্ষাঞ্উক। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্টকের 
আলোচনাই হবে চৈতন্মজীবনবাণীর অপরিহার্য অধ্যায় । 


ভাগবত ও শিক্ষার্টক 


শীচতন্য ছিলেন লোকোত্তর রসিক ভাবুক। তারই একাস্তিক ভাগবত- 
আত্বাদনের তথ1 ভাগবত-ভাঁবনার অপূর্ব ফলশ্রুতি তার "শিক্ষা্টক? | প্রগুর 
মাধবেন্্রপুরীর সিদ্ধশ্লোক “অয়ি দীনদয়ার্জ নাথ হে” প্রসঙ্গে চৈতন্দদেবের 
যেরূপ, শিক্ষান্টক সম্বন্ধে আমাদের সেরূপই সাধুবাদ : 

“ঘধিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার । 

গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ 

রত্ুগণমধ্যে যৈছে কৌস্তভমণি | 

রসকাব্যমধো তৈছে এই শ্লোক গণি ॥'১১ 
“ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সাঁর” এই অষ্টশ্লোকের বিচারেও- “গন্ধ বাট়ে 
তেছে”। তদ্বপন্ধি, প্রত্বুগণ মধ্যে যৈছ্থে কৌন্তভমণি । রসকাব্য মধ্যে 
তৈদ্বে এই শ্লোক গণি” । “এই শ্লোক" এখানে শ্লোকাষটক। আমরা 
জানি, শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে তার সম্প্রদায়ের জন্য কোনে শাস্ত্গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
যাননি । তার রচন] বলে সুপ্রসিদ্ধ এবং ভাবশাবল্যে সমাকর্ষা এই আটটি 
ক্লোকের গুরুত্ব তাই অপরিসীম । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে তথা ভক্তিশান্তরে 
এই অইশ্্লোকের ভূমিকা কি সে বিষয়ে আলোকপাত করাও আঁমাঁদের 
বর্তমান নিবন্ধের লক্ষা। তারই প্রাথমিক পর্বরূপে চৈতন্চরিতান্ৃতে প্রদত্ত 
এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্-কৃত বলে বনুমানিত রসভাষ্সত মূল শ্লোকাষ্টক নিয়ে 
উদ্ধত হলো! : 

১ চৈ, চ. ষধ্য।৪, ১৯-৯৯ 
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১. মূল শ্লোক : চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদা বাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধৃজীবনম্‌। 
আনন্দান্নুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাস্থতাস্বাদনং 
সর্বাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ 

[ অস্যার্থ, চিতদর্পণের পরিমার্জক, সংসার-তাপানলের নির্বাপকঃ মঙ্গলরূপ 

কৌমুদী পক্ষে কৃষ্টোন্ুখতারূপ জ্যোতস্স। বিতরণকারী, পর্বাবিদ্থা। ভক্তিবধূর 

জীবনস্বূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্ধনকারী, প্রতিপদে পূর্ণাবতের আম্বাদনদাতা 
তথা জর্বাত্মপ্নাপক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন পরম জয়যুক্ত |] 
রসভাস্ঠ : সংকীর্তন-হৈতে-_-পাপ-সংসার-নাশন | 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তিসাধন-উদগম ॥ 
কষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত- আহাদন । 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবাম্বৃতসমুত্রে মজ্জন ॥ 
[ অন্ত্য। ২০১ ১০-১১ ] 
২. মুল শ্লোক £ নায়ামকারি বুধ নিজসর্বশক্তি- 
্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাঁলঃ। 
এতাদৃশী তব কূপ ভগবন্মমাপি 
দুর্দেবমীদ্বশমিহাজনি নান্ৃরাগঃ॥ 
[ অস্যার্থ, হে ভগবান্‌, বহুপ্রকারে নিজনাম প্রচার করেছে! তুমি, সেই 
নামে স্বীয় অবশিক্কি সমর্পণও করেছে, তোমার নাষ স্মরণে কালসন্বন্ধীয় 
কোনে! নিয়মও নেই--তবু তোমার এতাদশ করুণ সত্বেও নামে আমার 
অনুরাগ উপজাত হলো না। ] 
রসভাস্ত : অনেক লোকের বাঞ্া অনেক প্রকার । 
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে-শুইতে যথা-তথ। নাম লয় । 
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সবসিদ্ধি হয় | 
সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ । 
আমার ছুর্টেব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
[ তত্রৈব, ১৩-১& ] 
৩. মূলশ্লোক : তৃণাদপি হ্বনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন|। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি? ॥ 
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[ অস্যার্থ, তৃণ অপেক্ষ! স্বনীচ, তরুর তুল্য সহিষ্ণ হয়ে এবং নিজে অমাণী 
হয়ে অন্বকে মানদাঁন করে সর্বদা হরিসংকীর্তনই বিধেয় । ] 


রসভাম্ত £ উত্তম হঞা। আপনাকে মানে তৃণাধম' | 
দুই প্রকারে সহিষ্ণত। করে বৃক্ষসম | 
রৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুখাইয়। মেলে কারে পানী না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ 
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। 
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 
[ তত্রৈব, ১৭-২১] 
*. মূলঙ্লোক : ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে 
ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি 


। অস্যার্থ, হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা কিছুই চাইন।-- 
আমার জন্ুশ্জন্মান্তরে শুধু তোমার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে । ] 


রসভাস্ত : ধন জন নাহি মার্গে(_-কবিতা| সুন্দরী । 
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কূপ! করি ॥ 
[ তত্রৈব, ২৪ ] 


৫. মুলক্লোক £ অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং 
পতিতং মাং বিষমে ভবাস্থুধো | 
কৃপয়া তব পাদপস্কজ- 
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ 
' অস্যার্থ, হে নন্দনন্দন, আমি তোমার দাস, ভীষণ ভবার্ণবে পতিত 
$য়েছি। কৃপ| কৰে তুমি আমাকে তোমার পাদপক্কজের রজ-জ্ঞান কর 1] 


২৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


রসভাস্য : তোমার নিতাদাস মুগ তোম। পাসরিয় 
পড়িয়াছে। ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হএা ॥ 
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম । 
তোমার সেবক করে! তোমার সেবন ॥ 
[ তত্রৈব, ২৬-২৭ ] 
৬. মুলনোক : নয়নং গলদশ্রুধারয়। 
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদ! 
তব নামগ্রহণে ভবিস্ততি ॥ 
[ অত্যার্থ, হে প্রভু, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন বিগলিত 
অশ্রধারায় আধ্নুত হবে, ক গদগদবাক্যে রুদ্ধ হবে এবং সবণাঙ্গ পুলকাঞ্চিত 
হয়ে উঠবে ? ] 
রসভাস্ত £ প্রেমধন বিন্ব বার্থ দরিদ্র জীবন । 
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
[ তত্রৈব, ২৯] 
মূলশ্লোক : যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষষ! প্রার্ষায়িতম্‌। 
শুন্যায়িতং জগৎ সবং গোবিন্দবিরহেপ মে ॥ 


[ অস্যার্থ, গোবিন্ববিরহে আমার নিমেষ যুগ হয়েছে, ছুই চক্ষু হয়েগে 
বর্ষণঘন, আর সর্বজগৎ শূন্য । ] 
রসভাস্ত : উদ্বেগে দিবস ন] যায় ক্ষণ হৈল যুগসম। 
বর্ধার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 


গোবিন্ববিরহে শুন্য হেল ভ্রিভূবন। 
[ তত্রৈব, ৩১-৩২ 1 
৮. মুলশ্লোক : আহ্িস্য বা পাদরতাং পিনষ্ মা 

মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। 

যথ। তথ। বা বিধধাতু লম্পটো৷ 

মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
[ অস্যার্থ, তিনি তার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনে নিম্পিষ্টাই করুন অথব! 
দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, যর তত্র বিহারই করুন না কেন, তিনি 


৭, 
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আমার প্রাণনাথই, অন্য কিছুনন।১ ] 
রসভাম্ব২ £ 
আমি কষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো বসসুখবাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ। 
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তহ্মন 
তভু কেহ! মোর প্রাণনাথ ॥ 
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় | 
কিব! অনুরাগ করে কিবা হুঃখ দিয়া মারে 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য 'নয় |-*" 
ন1 গণি আপন দ্খ সবে বাঞ্ছি তার সুখ 
তার সুখে আমার তাৎপর্য । 
মোরে যদি দিলে দুঃখ তার হেল মহাস্বখ 
সেই ছুঃখ মোর সুখ বর্ষ ॥-.* 
সেই নারী জীয়ে কেনে কৃষের মর্্বাথ। জানে 
তভু কৃষে করে গাঢ়-রোষ। 
নিজ হখে মানে কাজ পড়, তার শিরে বাজ 
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ 1"** 
কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 
্বদয়ে-উপরে ধরে”! সেবা করি হাখি করে? 
এই মোর সদ1 রহে ধ্যান । 
যোর স্বখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে 
অতএব দেহ দেঙ, দান। 
কৃষ্ণ মোরে “কান্ত” করি কহে তুমি প্রাণেশ্বরী 
মোর হয় দাসী-অভিমান | 
[ তত্রৈব, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫০ ] 
| .. চৈতন্চরিতাুতের বিবরণ অনুসারে উপরি-উক্ত প্লোকাষ্টক শ্রীগৌরাঙ্গ 
১ বালীং মাম্‌ আগ্নিন্ত আংলঙ্গনং কৃত্বা পিনষ্ট, আত্মসাৎ করোতু ।*.*অপরঃ অন্যেদেহগেহাি ন 


ইতার্ঘ:” রাধিকানাধ গোন্বামী-নিত্য স্বরূপ ্ষচারী-কৃত টাকা ] 
২ অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃতি হলে] । 


২৬৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


লোকশিক্ষার্থে পূর্বেই রচন] করেছিলেন । তবে অন্ত্যলীলায় রায় রামানন্দ 
ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ততৎ ভাবাবিষউ প্রলাপসহ এদের রসাম্বাদনও তার 
আগ্রহ ছিল। মূল গ্লোকের সঙ্গে রসভা্য নিবেদনাস্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
জানাচ্ছেন £ 

“পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল। 

সেই অই্টঙ্লোকের অর্থ আপনে আদ্বাদিল” ৯ 
অস্তালীলাঁয় বণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখে কবিরাজ গোস্বামী পুনরপি বলেছেন : 

“ভক্তে শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল। 

সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আত্বাদিল ॥৮২ 
প্রথমে বলা হয়েছে “লোকে শিক্ষা দিল"? শেষে এসে বল! হলো, “ভক্কে 
শিখাইতে ক্রমে যে অন্টক কৈল+। “লোক” বলতে “বহিরঙ্গ” জন বা 
অনাদিবহিমুর্খ জীবসাধারণকেই বোঝায়, আর “ভক্ত? বলতে “অস্তরঙ্গ' জন বা 
অনাদি-ভগবছ্ন্ুখ জীবকে । আমাদের বিশ্বাস, এই উভয়মুখী জীবের 
মানসরসায়ন-রূপে “পূর্বে” কোনো এক সময়ে, বা দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে 
শ্রচৈতন্য এই শ্লোকাষ্টক রচন! করেছিলেন । এগুলি গয়! থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পরে নীলাচলে আগমনের পূর্বে নবদ্ধীপে রচিত হতে পারে । যখনই রচিত হয়ে 
থাকুক, রূপ গোস্বামীর “পদ্যাবলী' সংকলনের পরে নয় । কেনন] পছ্যাবলীতে 
এই শ্লোকাষ্টক প্শ্রীভগবতঃ* নামাঙ্কিত হয়ে যথাক্রমে 'নামমাহাত্বাম' 
[ শিক্ষা” ১ম ও ২য় শ্লো”], 'নামকীর্ভনম্” [&ঁ ৩য় ], 'তেষাং দৈন্যোক্তিত' 
[ এম], তেষামেব সৌতসুক প্রার্থনা” [ এ, র্থ ও ৬ষ্ঠ], এবং 'শ্রীরাধায়। 
বিলাপঃ [এ ৭ম ও পম] শীর্ঘক বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে | ড* সুশীলকুমার দে 
পদ্ঠাবলী” সম্পাদনায় সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু পদ্ভাবলীতে প্রচলিত পদ্ধতি 
অনুসাবে চৈতন্যের কোনে! নমস্ক্রিয়া নেই, সেইজন্যই অনুমান করা যায়, 
রামকেলি পরিত্যাগের পূর্বেই রূপ এপগ্রস্থ সংকলন করেছিলেন । তখনও 
পর্যস্ত শ্রীচৈতন্বোর সাক্ষাৎ শিল্তত্ব গ্রহণ না করলেও নবদ্বীপচন্দ্রের ভগবতায় 
ইতোমধোই তার আস্থা! জম্মেছিল। শশ্রীভগবতঃ নামাক্কনে তার প্রণিপাঁত- 
পর্থক শ্রদ্ধানিবেদন স্পট । বিশেষত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও দেখি, প্রয়াগে 
ইচতন্যদেবের আলিঙ্গনের সৌভাগা বা৷ কৃপালাভের পূর্ব থেকেই তিনি সেই 


১ চৈ-চ, অস্ত । ২০১ ৫$ 
২ তাজ্রেব ১২৯-১৩৭ ৃ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৬৭ 


প্রিয়ের গুণসমূহে গাঢ়বদ্ধ, তথা গৃহের ছলন| থেকে মুক্ত ছিলেন১। আর 
পদ্ভাবলী'র পরবর্তা সংস্কারে এই শ্লোকাষ্টকের তথ শ্্রীভগবতঃ নাম- 
চিহ্ীকরণের প্রবেশ ঘটেছে বলাও খুব যুক্তিসংগত হুবে না, কেননা সেক্ষেত্রে 
চৈতন্যের নমন্ত্রিয়ারও প্রবেশ ঘট] স্বাভাবিক ছিল । সুতরাং ড* দে-র সঙ্গে 
একমত হয়ে বল! যায়, শিক্ষার্টক নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের তরুণবয়সের রচন]।২ 

বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রামাণিক চৈতন্চচরিতগুলির মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাজের গ্রস্থেই শ্রোকাষ্টকের বিশেষ উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা আছে । 
সাপ্রতিককালে ধার! শ্লোকাষ্টক বিষয়ে নব-আলোকপাত করেছেন, 
ঠাদের মধ্যে ড* রাধাগোবিন্দ নাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । ড* নাথ তার 
'হাপ্রভু শ্রীগৌবাঙ্গ” গ্রন্থে শ্লোকাষ্টকের যে-মনোগ্রাহী ব্যাখা] করেছেন, তা 
মালোচা অষ্টকের ছুরবগাহ রস-রহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথনির্দেশিকা 
হয়ে উঠেছে বললে বোঁধ করি ভুল হয়না । তবু তার “রসবৈদগধি"র প্রতি 
রণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও সবিনয়ে আমাদের কতিপয় সংশয়ের প্রসঙ্গ ও তুলে ধর! 
প্রয়োজন | ড* নাথের অভিমত অনুসারে : 

“্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়। প্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ধদ-বন্ধু স্বরূপ 
দাযোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে এই শ্লোকগুলির আস্বাদন করিতেন”৩ | 

নীলাচলে “রজনী দিবস কৃষ্ণবির হ-বিহ্বলে” শ্রীচৈতন্য যে প্ষরূপ রামানন্দ 
এই ছুই জনার সনে” নানাভাবে রাত্রিজাঁগরণে ভাঁগবত-গীতগোঁবিন্দের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বীয় শ্লোকাষ্টকেরও রসাস্বাদন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু 
শেষোক্তের সব ক'টি শ্লোকই তিনি শ্শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট” হয়ে আম্বাদন 
করতেন, এ সিদ্ধাস্ত কতদূর গ্রহণযোগ। বল] কঠিন। বিশেষত, চৈতন্যচরিতা- 
মৃতের যুগল-সম্পাদক বাধিকানাথ গোষামী ও নিতাস্বূপ ব্রহ্মগগরীর সংস্কৃত- 
টাকা আমাদের অভিমতের অনুকূলেই উপস্থিত আছে । শ্লোকাষ্টকের দ্বিতীয় 
ক্লোকটির বাখ্ায় ভীরা বলেছেন : প্ভক্তভাবাঙ্ীকারত্বেনাত্মন্ততি-নি কুষউটতয়] 
মননে ৮” অর্থাৎ ভক্তভাব অঙ্গীকারে তথ নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে লিখিত । 

এ-ভ্ক্তভাঁব যে রাধাভাব এবং এ-দৈন্য ষে কান্তাভাবাশ্রিত, ত। তারা বলেননি 

880 আমবা পূর্বেই বলেছি, উভয়ত অনাদি বহিযুর্খ জীব ও অনাদি 


২ পাসে 2090219 ০০107909950 80 1089 90010851 0899 2৪ টিন 
[705 78055%511, 10669 00. 40050187214] 
৩ “মহাপ্রভু জীগ্োরাঙ্গ', পৃ ১২৩" মার্চ ১৯৬৩ সনের স"। 


২৬৮ ভাগবত ও বাঙলাপাহিত্য 


ভগবহুন্ুখ ভক্কের মানসরসায়নরূপে শিক্ষা্টক রচিত। আধাদনের কালেও 
যুগপৎ জীবঅভিমান ও তক্-অভিমান তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলেই 
আমাদের বিশ্বাপ। বিশেষত চেতন্যচরিতাযৃতের বক্তব্যও অন্ুব্ধপ বলে মনে 
হবে| এযনকি ফ্ব্ং ড* নাথও কোনে। কোনে! শ্লোকের আলোচনাকালে 
আবার*সংসারী জীব-অভিমানে”প্রভু একথা বলেছেন,বলে ও মন্তব্য করেছেন । 
পূর্বাপর ার বক্তব্য বিচার করে কেউ কেউ একে স্বরিরোধী উক্তি বলে মনে 
করতে পারেন । আবার কেউ বা মনে করতে পারেন, রচনাকাঁলে জীব- 
অভিমান থাকলেও, আদ্বাদনকালে প্রভূ মহাভাবানঢই ছিলেন, ড* নাথের 
বক্তবোর এই হলো! মুল তাৎপর্য । উল্লিখিত এই উভয় সিদ্ধাস্ত সম্বন্ধেই পরে 
যথাস্থানে আমরা আমাদের বিনীত বক্তবা তুলে ধরবো । ড* নাথের অপর 
যে-উক্তিটির সঙ্গে একমত হওয়া গেল না, তাও নিয্বোদ্ধত হলো £ 

“শিক্ষাপ্্লোকাষ্টকের প্রথম ছয়টি-শ্লোকে শুদ্ধপ্রেম (অর্থাৎ ব্রজপ্রেম ) 
লাভের কথ! বলা হইয়াছে ।”১ 

উপরি-উক্ত বিষয়ে আমাদের সংশয় কোথায়, তাও আমর! ক্রমাভিবান 
করার চেষ্টা করব। কিন্তু সর্বোপরি শ্লোকাষ্টকের ওপর ভাগবতের প্রভাব- 
নির্টেশের এতাবৎকাল অনালোচিত বিষয়টিই আমাদের মুখ্য মনোযোগ 
আকর্ষণ করবে। 

ব্যক্তিগতভাবে আমর! বিশ্বাস করি, শ্রীচৈতন্বের শিক্ষাঞ্লোকাষ্টকের দুই 
পক্ষ। এক পক্ষে আছে প্রথম চারটি শ্লোক নিয়ে প্রথম শ্লোক-চতুঙ্কঃ অপর- 
পক্ষে আছে পরের চারটি শ্লোক নিয়ে শেষ গ্লোক-চতুক্ক। প্রথম চতুক্চে 
ব্রীচৈতন্য জীব-অভিমানে “আপনি আচরি ধর্ম” পরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর 
শেষ চতুক্কে করেছেন “্বভক্তিশ্রী” ব্রজ্জের মহিম! প্রেমরসসীমা আঘ্াদন। 
মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে বহিরঙপক্ষে রসাষাদনের জন্যই “ভগবান্‌ 
শ্্রীকষণচৈতন্মে'র আবির্ভাব । স্বভাবতই শ্রীচেতন্মের হুরবগাহ্‌ প্রেমরহস্য-মথিত 
শ্নোকাষ্টকে তার অস্তরজ-বহিরঙ্গ উভয়পক্ষেরই প্রকাশ প্রত্যাশা করব। 
বেক্ষেত্রে তার শ্লোকাউটকের প্রথম চতুষ্ক যদি সাঁধনভক্তির সোপান নির্দেশ 
করে, তবে শেষ চতুষ্ক হবে সিদ্ধাভক্তির নির্যাস । শেষোক্ত ভক্তির চরমসীম। 
আবার ভাগবতে নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাঁং প্রবোধানন্দ সত্বস্বতী যে 
বলেছিলেন, ভাগবতের তাৎপর্য বিস্তারের জন্যই শ্ীচৈতন্যের অবতরণ, ত1 তার 
জানি 
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প্লোকাষ্উকের সাহাযোও প্রমাণিত হতে পারে। এ বিষয়ে আমর] তে পুবেই 
বলেছি, শ্রীচৈতন্যেদেবের প্রগাঢ় ভাগবত-ভাবনার গোমুখী-উৎসে শ্লোকাষ্টক- 
বাহিত সিদ্ধ।-সাধনভক্তির যুগলধাব] উচ্ছুসিত হয়েছে বললে অততুযুক্তি হয় না। 
প্লোকাষ্টকের উভয় চতুষ্ষ বিশ্লেষণ করে এখানে আমরা আমাদের পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তই প্রমাণ করতে পারি । 

শ্রোকাষ্টকের প্রথম ম্নোক ভক্তিমার্গের একেবারে নবীন সাধকের জন্য। 
চিত যার বিষমকলুষে আচ্ছন্ন, সংসারজালায় যে নিতাদগ্ধ, শ্রেয়-প্রেয়ের দন্দে 
যেঅবোধ অসহায়, অবিদ্যার অলাতচক্রে ঘৃর্ণামান সেই কোটি কোটি জীবের 
কানে 'কালঃ পচতীতি বার্তা'র পরিবর্তে প্রথম আশার বাণী গঞজরণই 
"চেতোদর্পণমার্জনং* | যাতে প্রেমাংকুর প্রতিভাত হতে পারে তার জন্য 
হরিনাম চিত্তদর্পণ মার্জন করে, ত্রিতাপজ্বাল৷ নিবারণ করে এবং পরমশ্রেয়ের 
সন্ধান দেয়। ভক্তবৈষ্ণবের দৃষ্টিতে, জীবের স্বরূপানুবন্ী ধর্ম হলে কৃষ্ণসেবা, 
কঞ্ণভজনা। তাই তার পরমশ্রেয়। পগ্সের পক্ষে যেমন চন্দ্রকিরণ, জীবের 
স্বরপবকাশের পক্ষেও তেমনি কৃষ্ণরতি, নামাস্তরে পরাবি্যা বা পরাতক্তি। 
শামকীর্তনে প্রেম উপজাতি হয় বলেই কীর্তন হলো পরা ভক্তির প্রাণ। কিন্তু এই 
পরাভক্তি-বূপ সাধ্য লাভের পথে শুধু সংসারজাল। শিবারণ করলেই হয় না। 
কেনন1 জীব চায় স্বখ, সর্বোতম সুখ, শ্রুতির ভাষায়, 'নাল্লে সুখমন্তি ভুমৈব 
হথমূ'। কিন্তু ছুঃখনিবারণ তে! সুখলাভের অর্ধপথ মাত্র, পুর্ণ লক্ষ্যসিদ্ধি 
নয়। আসলে কীর্তন কেবল হুঃখনিবারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। অর্থাৎ, 
ধু নঙর্থক ক্রিয়াতেই এর শেষ নয়, সদর্থক ক্রিয়ারূপে অপরিমেয় সুখবর্ধনই 
এর অন্তিম সিদ্ধি। এ সুখও আবার অল্প-হ্থখোচ্ছ্াস মাত্র নয়, শিক্ষাউকের 
ভাষায় একেবারে আনন্বান্বুধিবর্ধন! বল! বাহুল্য, আনন্দের সাগরজাত 
অম্থতও তখন আর দূরে থাকে না অর্থাৎ, নামে সিদ্ধি হলে, তখন নামী 
ভগবানের সাক্ষাৎলাঁভের অমূল্য সৌভাগ্যও ঘটে-_আবার অস্ৃতসিদ্ধুতে শুধু 
এক অঞ্জলি সুধাষাদনের মধ্যেই সে-সৌভাগা সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন ঘটে 
'সবাত্বস্পপন”, অর্থাৎ দেহ-মন-আত্মায় অবগাহনের সর্চৈতন্যব্যাপী আনন্দা- 
বাদন। কৃষ্+দাস-ধত চৈতন্যু-রসভাস্ত অনুসারে তারই নাম, “কৃষ্ণপ্রাপ্তি, 
সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন” | 

নামকীতনে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে, একথা ভাগবতেরও অভিপ্রেত। 
ভাগবতের প্রথম ক্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল] হয়েছে, হরিকথাশ্রবণে রুচি 
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থেকেই হৃদয়ের সকল পাপ 'বিদূরিত হয়। ফলত ভগবানে নৈঠিকী ভক্তি 
জন্মায় । ভাগবতের ভাষায় : “ভগবত্যুত্তমক্লোকে ভক্তিরবতি নৈঠিকী”"১ 
তখন চিত্ত বজন্তমোমুক্ত হয়ে পস্থিতং সত্তে প্রসীদতি”২ সত্তবে প্রতিহিত হয়ে 
প্রসন্ন হয়। এই অবস্থাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের, অর্থাৎ, ”ভগবত্তত্ববিজ্ঞানে”র 
যথোপযুক্ত চিত্তাবস্থ৩। বস্তত, ভগবৎ-প্রেমলাঁভের পূর্বাবস্থা চেতোদর্পণ- 
মার্জনের তাৎপর্যই হল চিত্তশুদ্ধি। ভাগবতে বারংবার বল! হয়েছে, অপর 
কোনো প্রায়শ্চিততই নয়, একমাত্র হরিনামকীর্তনই আত্যস্তিক চিতশুদ্িব 
উপায়, ্হরেগুণাহ্ববাদঃ খলু সত্বভাবনঃ”* | শিক্ষা্টকে এই শ্রীকুষ্ণ- 
সংকীর্তনকে বল হয়েছে “ভবমহাদাবাগ্রিনিবাপণং,, আর ভাগবতে 
“শোকার্ণবশৌোষণুংত'« | কিন্তু “নির্বাপণ”” শব্দে যে শাস্তির আভাস আছে. 
«শোষণে* তা নেই। তাই ভাগবতের অপর একটি শ্লোক থেকে শ্রীক*- 
কীর্তনের এই শোক-শাস্তির স্বভাব উদ্ধার করা চলে £ 
“ন হাতঃ পরমে। লাভে। দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ | 
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতে সংসৃতিঃ |” 

অর্থাৎ কর্সবশত এ সংসারে ভ্রাম্যমান জীবের পক্ষে নামকীর্তন ছাড়! 
পরমলাভ আর কিছুই নেই, কেননা এতেই জীবের সংসারসৃতির ব! 
সংসারে আসা-যাওয়ার বিলয়ে শাস্তিলাভ ঘটে । 

হরিনামসংকীর্তনকে “শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং” বলাও অভিনব নয়. 
বরং ভাগবতাহুমোদিতই । ভাগবতে হরিকথারসকে “পরমমঙ্গ লায়নগণ- 
কথনোইসি* বলা হয়েছে । অন্ুত্র শুকদেবও বলেছেন, “সংকীর্তনং 
বিষ্বোর্জগন্মজলমংহসাম্‌ মহতামপি কৌরব্য বিদ্বোকান্তিকনিস্ৃতিম্””। 
এককথায় বিষ্ণুর নামকীর্তন জগতের মঙ্গলজনক এবং পাপনাশক 
প্রায়শ্চিতযরূপ | হ্বতরাং হরির কীর্তন-্মরণাদি ভিন্ন শ্রেয়োপথ আর 
নেই-প্ণহাতোহন্যঃ শিবঃ পম্থা'”*। কিন্তু শ্রে তো শুধু পাপনাশনেই 
নেই, মূলত আছে ভগবানে নৈঠিকী ভক্তি-অঙ্কুরের উদগমেই । আমরা! পূর্বেই 
ভাগবত থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছি, নামকীর্তনে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে 
বাসুদেবে নৈঠিকী ভক্তি জন্মায়। আসলে নামকীর্তনকে বিদ্যাবধূ বা 'কৃষ্ণ়তির 
ভা" ১০২১৭ ২ ভা" ১২১৯ ৩ ভা" ১২২ 


৪ ভ্তা” ৬২1১২ «€ ভা" ১২1১২1৪৯ ৬ ভা" ১১1৫।৩৭ 
৭ ভা" ৫1৩১১ ৮ ভা" ৬1৩৩১ ৯ ভা" ২২1৩৩ 
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প্রাণস্বর্ূপ” বলার তাৎপর্যও এখানেই নিহিত। ভাগবতের ভাষায় : 
পততক্রিযোগে। ভগবতি তক্নামগ্রহণণদিভিঃ১--ভগবানের নামগ্রহণাদি-জাত 
ভক্তিযোগই ইহলোকে এ-পর্যস্ত মানবের পরমধর্মদূপে নিদিষ্ট হয়েছে। 
এতদর্থেই নববধূর্ূপ পরমগোপ্য ভক্তিযোগের জীবনস্বরূপ হয়ে উঠেছে শ্রী কৃষণ- 
সংকীর্তন | 

*শ্রেয়কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং” বিশেষণে বাবহৃত প্চন্দ্রিক বা জ্যোৎস্গা 
এ-শ্লোকে দ্বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । একদিকে তা সাধকের চিত্ত-শতদল 
বিকাশের সহায়তা করেছে' অন্যদিকে প্রেমাংকুর উদগমে সাধকচিত্তের আনন্দ- 
গারাবারও করেছে উদ্বেল। ফলত, ভক্ত পেয়েছেন পূর্ণাম্বতের স্বাদ । 
শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন তাই 'পূর্ণান্থতাস্বাদনং' । ভাগবতেও তা 'শীধু' 
ব| অমৃত : “মুকুন্দচরিতাগ্রতীধুন1”২। টচতন্যচরিতাম্থতে চৈতন্যের রসতাস্ে 
“কিষ্প্রেযোদগম প্রেমানৃত-আস্বাদন” | 

আমর! বলেছি, শ্রীচৈতন্য শ্লোকাষটকের এই প্রথম শ্লোকটি জীব-অভিমানে 
রচনা করেছিলেন এবং জীব-অভিমানেই আস্বাদন করেছিলেন। প্রশ্ন উঠতে 
পারে, “রাধাভাবে আবিষ্ট” হয়ে এ-শ্লোক আঘ্বাদনের বাধা কোথায়? 
বিশেষত, প্রায়-সমভাবাপন্ন একটি ভাগবতীয় শ্লোকে রাসে সমাগত গোপীদের 
কৃষ্ঝ-অন্তর্ধানে উদগীত সংগীতে কৃষ্ণ-কথাম্বতের অনুরূপ অভিধাঁপ্রয়োগ লক্ষ্য 
করি। শ্লোকটি নিয্নরূপ : 

“তব কথাম্বতং তগ্ডজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্াষাঁপহং ৷ 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণস্ভি যে ভূরিদ1 জনাঃ 8৮৩ 
গোপীর| কৃষ্ণকে বলছেন, তোমার কথাম্বত তাপদগ্ধের জীবমপ্রদ, কবিজন- 
স্তত, পাপহারী শ্রবণমঙ্জল, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বত্র পরিগীত। সুতরাং তোমার 

নামকীর্তন করে যে, জগতে তার তুল্য সর্বার্থপ্রদাতা আর নেই। 

প্রশ্ন ওঠা ষাঁভাবিক, “চেতোদর্পণমার্জনং” ক্লোকের সঙ্গে এ শ্লোকের তো 
পদে পদে অন্থয় ! বিশেষত, প্তপ্তজীবনং” সহজেই হয়ে উঠতে পারে 
“ভবমহাদাখাগ্রিনির্বাপণং*আবার “কলষাপহং শ্রবণমঙ্গলং* হয়ে উঠতে পারে, 
“শ্রেয়; কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং” | সেক্ষেত্রে গোপীগীতের তুলা শিক্ষা্টকের 
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আদি স্লোকও চৈতন্ব কর্তৃক প্রাধাভাবে আবিষ্ট” হয়ে আস্বাদন করার বাধা 
কোথায়? 

বাধ আছে, দৃম্তর বাধ।। “চেতোদর্পণ/-প্লোকের শেষার্ধে বাধা নেই, 
কেনন1 কৃষ্ণনামের আস্বাদনে সর্বাত্বস্পনের আনন্দান্বধ্ধ উচ্ছলিত হয়, 
এ সত্য প্রৌঢ়াপারাবতী রাধা ভিন্ন অপর আর কে অধিকতর অনুভব 
করবেন ! আসলে বাধ। শ্লোকের প্রথমার্ধেই । কৃষ্ণেকরসে বাধার যন স্থির 
হয়ে আছে । ভার চিতে অবিগ্ভার স্থান কোথায় যে তার চিত্তমল-ব1 অবিদ্বা 
দুর হয়ে চেতোঁদর্পণ মাজিত হবে বা চিত্তশুদ্ধি ঘটবে? আর কোন্‌ ভক্তিশান্ছে 
রাধার “ভবমহাপাবাগ্নি”আালার উল্লেখ আছে? রাধার একমাত্র জালা 
“তদ্বিরহতাপ১”--কৃষ্ণের বিরহতাপ । তাকে “সংসার-তাপ” বলে ভুল করা 
অপরাধ। গৌড়ীয় মতে, রাধ। হলেন কৃষ্ণের স্বূপশক্কি হলাদিনী, ভার 
শ্রেয়-প্রেয়ের দ্ন্্ব বা ভবমহাদাবাগ্রিজালার প্রসঙ্গ বৈষ্ণব শান্ত্রবিরোধী। শুধু 
তাই নয়, তা ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে অনুসূত রাধা-ভাবকল্পনারও সম্পুণ 
বিরোধী । তবে যে ভাগবতীয় গোপীরা কৃষ্ণচকথাম্ৃতকে প্তগ্তজীবনং 
“কল্মষাপহং, বলেছেন ? সে ক্ষেত্রেও তো! সমস্যা একই থাকছে। 

বিরুদ্ধবাদীর অবগতির জন্য এখানে বলা প্রয়োজন, ভাগবতীয় শ্নোকটি 
তখনই সমস্যা সৃষ্টি করবে যখন এটি মূল ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে 
বিচার করা] হবে। এ শ্লোকের একমাত্র বাচ্যার্থের ওপর নির্ভর করাও 
বিভ্রান্তিজনক। বস্তুত, "তব কথাম্ৃতং" শ্লোকটি ব্যাঁজভ্ততির একটি বিশ্ময়ক 
নিদর্শন । এর বাচ্যার্থে স্ততি থাকলেও ব্যঞ্জনায় আছে ্লেষ-অসুয়া-নিন্দন- 
ভতসন | কেনন! বংশীধ্বনিতে বিমোহিত করে ব্রজবধৃদের নিশীথে ঘোর বপে 
এনে কৃ্ঝ তাদের প্রথমত পরস্ত্রী-্ূপে উপেক্ষা করেছেন, সতীত্ব সম্বন্ধে নাণ। 
বৈদগ্ধযপূর্ণ উপদেশও দান করেছেন, তারপর আবার ব্রজবধূদের আতিতে সদয় 
হয়ে ক্ষণমাত্র ক্রীড়া করে পরমনির্দয়তায় তাদের ত্যাগ করে অন্তর্ধানও 
করেছেন। কৃষ্ণান্বেষণে ব্যাপৃত বন-পরিভ্রমণশীলা গোপীদের এস্থলে কিনুপ 
মানসবিক্ষোভ উপস্থিত হওয়। সম্ভব, সহজেই অনুমেয় । আলোচা গ্লোকের 
অব্যবহিত পরবর্তী ক্লোকে “্রহসি সংবিদো। যা ভ্বদিষ্পৃশঃ কুহক নো] মন: 
ক্ষোভয়স্তি হি”৯ উত্তিতে ব্যবন্ত “কৃহক” বা কপটশিরোমণি সম্ভাধণেই 
সমগ্র গোপীগীতটির ব্যঙগ্যার্ঘ স্পঞ্টোজ্জল হয়ে ওঠে। শুধু গোপীগীত কেন, 
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সমগ্র রাসপঞ্চাধাায়ে গোপীরা কৃষ্ণকে যেখানে যেখানে ভগবৎবাচী শব্দে 
সস্ভাণ করেছেন, সেখানেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাদের পরিহাসবিজল্লিত 
অভিমান-অসুয়। | বিষয়টি বৈষ্ণবতোষণীর টাকাকার সনাতন গোষ্ামীর 
অতুলনীয় রসবৈদগ্ষে প্রথম গোচরীভূত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ রাধাবিনোদ 
গোষামী-কৃত ভাগবতাম্বতবন্ষিণীর ভাস্তসহ সনাতন গোস্বামীর “তব কথাম্বতং” 
শ্রোক-টীকা অংশত উদ্ধার কর1 চলে : 
« “তব কথৈণ মৃতং মৃতিঃ কথৈব মারয়তীতার্থঃ 1; 

শোয়ার কথাই মরণ ।**'তোমার কথা যে কেবলমাত্র মরণের সহায় তাহ] 
নতে। তোমার কথা “তগ্তজীবনং”--“তপ্তেফু তৈলাদিষু জীবনং জলমিব” 
তপ্ততৈলাদিতে জল প্রক্ষেপ করিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হহইয়! 
উঠে, সেইব্প বিরহতগ্রহ্ৃদয়ে তোমার কথ। শ্রবণমাত্রেই শত শত গুণে 
বিরহানল প্রজলিত হইয়া উঠে 1-*.«কিংব1 কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহমিতী- 
ডিং”? তোমার স্তাবকগণই তোমার কথা সর্বকল্মষভারক বলিয়! কীর্তন 
করিয়া থাকেন। তোমার কথ “আবণমঙ্গলং-মঙ্গলমিতি শ্রায়তে ন 
তবনুভূম়তে । লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে-তোমার কথা শ্রবণে 
মঙ্গল হয়ঃ কিন্তু আমর! কদাপি তাহ অন্ভব করিতে পারি নাই 1**.আমাদের 
মনে হয় যে--সাক্ষাৎ মরশপ্রদ এবং তণ্ততৈলে জল প্রক্ষেপণের ন্যায় তাপবর্ধক 
ভচোমার কথ! যাহারা কীর্তনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের মত প্রাণঘাতক 
শাব জগতে কেহই নাই। (দে! অবখগ্ডনে ইতিধাতোঃ ভূরি যথা স্যাৎ তথা 
দ্তি প্রাণান্‌ খণ্ডয়তীতি তথা । )৯ 

ঘভাবতই বক্রোক্তিজীবিত এই গোপীবাণীর সঙ্গে শ্লোকাষ্টফের বাচ্যার্থ- 
প্রধান সরল প্রথম ক্লোকটির তুলনাই চলে না। বন্ভত, সর্বভাবোদগমোল্লাসী 
মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য “তব কথাম্বতং,, শ্লোকটি সহজেই আম্বাদন 
করতে পারেন, কিন্তু অনুরূপভাবে শিক্ষাঞ্টকের চিতশুদ্ধি-ভবমহাদাবাগ্রি- 
নির্বাপণ সৃচক প্রথম প্লোকটি নৈব নৈব চ। কোনো সন্দেহ নেই, আলোচ্য 
প্রথম শ্লোকটি তিনি অনাদি-বহিমু্থ জীব-অ[ভমানেই আস্বাদন করেছিলেন, 
রাধাভাবে নয়। 

শিক্ষার্টকের দ্বিতীয় ক্নোকে সাধক আর নবীন নন, তিনি সাধনার পথে 
বেশ কিছুদুর অগ্রসর হয়েছেন। কেনন1 পরম শুভলক্ষণরূপে তার চিত্তে 
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এখন “নামে রুচি” উপজাত হয়েছে । ভগবানের নামে তাঁর অনুরাগ জন্মালো 
ন1, এই *&শ্বরিক অতৃপ্তিই”ই তার নামে কচির অস্তযর্থক অভিজ্ঞান। এ 
কলেকে সাধক আরো! উপলব্ধি করেছেন, নামে ভগবানের শক্কি সমপি, 
চৈতন্যচরিতামতে চৈতন্ব-ভাষ্তে “সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ”) 
অর্থাৎ নাম ও নামী ভগবান এখানে ভক্তের অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে এক ভয়ে 
যাচ্ছেন । ভক্তিরসাম্থৃতসিন্ধু-প্নত পদ্পপুরাণের উদ্ধৃতিতেও নামী শ্রীকগের 
মতো! তার নামকেও চিস্তামণিতুলা, সর্বাভীষট-প্রদ তথা চৈতন্যরসবিগ্রত, পূর্ণ, 
শুদ্ধ নিতামুক্ত রূপে পাই । ভাগবতে আবার কৃষ্ণ সম্বন্ধে গর্গমুনি জানিয়েছেন, 
তোমার পুত্রের বন নাম,--“বহুনি সন্তি নামানি বপাণি চসুতস্য তে”১। 
আর এই নামের কীর্তনে যে কোনে! বিধিবিধানের প্রয়োজন নেই, সে 
বিষয়েও ভাগবতের নির্দেশ স্পষ্ট । অক্জামিল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংকেত 
পরিহাসে গীতালাপ-পূরণে, এমনকি হেলা করেও যদি ভগবন্নাম উচ্চারিত 
হয়, তবে তাতেও সর্বপাঁপ বিনষ্ট হয়ে যায়। কলিকে এইজন্যুই গুণজ্ঞ সার- 
গ্রাহীরা প্রশংস| করে থাকেন। অন্যান্ন যুগে যজ্ঞ-তপস্যা্দিতে যে ফল, 
কলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ সংসারাসজের 
মুক্তি হয়। “এহে। বাহা”। নামকীর্তনে অনুরাগ উপজাত হয়। অর্থাৎ, 
নামে রুচি থেকেই প্রেমোদয় : *এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্য] জাতানুরাগে। 
ক্রুতচিত্ত উচ্চৈ১'২ | এখানে “জাতানৃরাগ” শব্টির ব্যাখ্যা করে শ্রীধরদ্বামী 
বলেছেন, “জাতোহনরাগঃ প্রেম যস্য সঠ? | চৈতন্মচরিতাম্ৃতে মায়াদেবীও 
বলেছিলেন : 
৭মুক্তিহেতুক “তারক' হয় রামনাম। 
কষ্ণনাম পারক' হয়ে--করে প্রেমদান ॥8 
ব্রীচৈতন্যের ভাষায় কৃষ্ণনামে তাই ৭সর্বসিদ্ধি হয়”? ; 
প্খাইতে-শুইতে যথা-তথ| নাম লয় । 
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সরবসিদ্ধি হয় ॥8 
আর ভাগবতের ভাষায় সংকীর্তনে হয় সর্বস্বার্থলাভ : “সংকীর্তনেনৈব সর্ধ- 
স্বার্থোইভিলভাতে”ৎ | এখন প্রশ্ন, শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় প্লোককে যদি নামে 
১ ভা, ১০৮১৫ ২ ভা* ১১1২।৪৭ 


৩ চৈ৭ চ. অস্ত্য।৩৯ ২৪৪ ৪ চৈ, ৮, অস্ত্য | ২৯, ৯৪ 
চ ভা* ১১৫৩৬ 


ভাগবত ও চৈতন্য ২৭৫ 


রুচি উপজাত হওয়ার শ্বোক বলি, তাহলে তৃতীয় শ্রোক “তৃণাদপি 
দুনীচেন”কে কি বলবো, সাধনভজ্তি উদগমের প্রাকৃচষা, অথব1 সাধনভক্তির 
অনু্ভাব ? চৈতন্মচরিতাম্বতের অস্ত্যপর্বে শিক্ষাঞ্টকের বিশ্লেষণে শ্রীচৈতন্য 
বলেছিলেন £ 
“যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ বামরায় ॥'৯ 

র্থাৎ। তৃণের চেয়ে দৈন্য, তরুর তুল্য সহিষ্ণুতা অবলম্বনে অমানী ইয়ে অনুকে 
মানদানের সঙ্গে সে সর্বদা! হরিকীর্তন করলে তবেই অভীষ্ট ভক্তিলাঙ সম্ভব । 
এস্থলে “তৃথাদপি স্বনীচেন” প্রেম-উদগমের প্রাকৃচর্যা। ভাগবতেও দেখি 
নারদ যুধিঠিরকে বলছেন, ব্রিশটি লক্ষণযুক্ত ধর্মের অনুশীলনে ভ্রি সস্তষ্ট 
হন২। সেই ত্রিশটি লক্ষণের অন্যতম তিতিক্ষা বা সহিষুঃতা ) কীর্তনও অপর 
এক বিশিষ্ট লক্ষণ । আবার ভাগবতেই উদ্ধবগীতায় ভক্তসওমের লক্ষণে কপালু 
অরুতপ্রোহ এবং তিতিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে নিজে অখানী ভয়ে অন্যকে মানদানেরও 
উল্লেখ পাই । স্মরণীয়। প্রপালুরকতপ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্‌”? তথা 
“আমাশী মানদঃ কল্পে! মৈত্রঃং কারুণিকঃ কবিঃ১৩। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
»কিশান্ত্রে দেন্াদি যেমন ভক্তিলাভের প্রাকৃচর্যা-রূপে, তেমনি আবার ভক্তের 
অনুষ্ঠাব-রূপেও স্বীকৃত। কিন্তু শিক্ষাকে “কা ন্রূপে স্বীকৃত ? আমর! পূর্বেই 
দেখিয়েছি, নামে রুচি থেকে ঈশ্বরে জাতাহৃলাগ হওয়া শাস্্রান্বমোদিত | 
মা» এথাঁণে দেখছি দ্বিতীয় শ্রোক্ষে নামে রুচি উপজাত হওয়া] সত্ত্বেও 
হরিনাম এখনও “কীর্তনীয়* বা কীর্তন করা উচিত, এই প্রাকৃচর্ধার আভাস 
রয়েছে । বোধকরি তাৎপর্য এই, নামে রুচি জন্মালেও সাধকচিতে ভক্তির 
আবির্ভাব এখনও ঘটেনি । সুতরাং “নামে রুচি ও “ভক্তি ভগৰানে'র মধ্যে 
আর একটি স্তর স্বীকার্ধ, চৈতন্ব-নির্টেশের মধ্যে তারই উল্লেখ আছে, “জীবে 
দয় রূপে | শুধু দয়] নয়, কৃম-অধিষ্ঠান জেনে জীবে সম্মানদানও : “জীবে 
সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”৪ | ভাগবতে ও দেখি নারদ-নির্টেশিত ত্রিংশ 
লক্ষণেরও অন্যতম প্দয়া” “অহিংস1” এবং জীবে “দেবতাবুদ্ধি”« | এখানে 
উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যের তুলা সিদ্ধভক্তের চেতোদর্পণে কিন্তু প্রথমে আবিভূণ্ত 


১ চৈ চ. অস্ত্য | ২৭, ১৬ ১ ভা" ৭১১১২ 
৩ ভা" ১১1১১1২৯, ৩১ ৪ চৈ, চ. অস্ত | ২১২১ 
« ভা" ৭১১ ৮, ১৬ 


২৭৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


হয়েছে প্রেমভক্তি, পরে অনুভাবর্ধপে দৈন্য-তিতিক্ষা | তাই গয্লায় প্রথমে 
দেখি “দিনে দিনে বাঁট়ে প্রেমভক্তির বিজয়”, পরে নবদ্বীপে দীনতা প্রকাশ, 
বৈষ্ণবসেব! ইত্যাদি : 

“***তোমা পভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ।'ঃ 

এত বলি কারে পায়ে ধরে সেই ঠাই ॥ 

নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো! করিয়া! যতনে । 

ধুতিবস্ত্র তুলি কারো! দেন ত আপনে ॥ 

কুশ গঙ্ামৃভিক1 কাহারো দেন করে| 

সাঁজি বহি কোন দ্বিন চলে কারে! ঘরে ॥২ 
আর “পবে প্রভু “কি কৃষ্ণ”? বোলয়ে সদায়” । মনে হয়, 'তুণাদগি 
সুনীচেন''*কীর্তনীয়ঃ সদ1 হরিঃ শ্লোক-কথিত বৈষ্ণব-আচার তথ! ভক্তিলক্ষপ 
চৈতন্যশিক্ষায় এবং চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মে বিশেষ গুরুত্বলাঁভ করেছিল । তা 
প্রবোধানন্দের “চৈতন্যচন্দ্রান্বত' কাঁবো চৈতন্াভক্কবৃনণ সন্বন্ধে বর্ণন| শুনি £ 
“তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌমা মুগ্ধারৃতিঃ?৩ | 

শিক্ষা্টকের চতুর্থ শ্লোক সাধনভক্তির শেষ সীমা । অর্থাৎ, এখানে 

এসেই সাধকের চেতোদর্পণে 'প্রেমাংকুর” উদগত হয়েছে । এরই অপর 
নাম 'অহৈতুকী ভড্ত'। ভাগবতকে এই অহৈতুকী ভক্তির উপনিষৎ বল! 
যায়। আত্মারীম মুনিগণও ভগধানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন এ 
কথা ভগবতেরই&* । ভাঁগবতেই দেখি, সাংখাকার কপিল মাত দেবহুতির 
নিকট বলহেন, অহৈতুকী ভক্তিই নিগুণ ভক্িযোগের লক্ষণত্ববূপ€ | 
শিক্ষাষ্টকে চৈতন্বের প্রার্থন! ছিল : “ধন জন নাহি মার্গো!--কবিত1 হন্দরা। 
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপ। করি ॥+ এই *শ্তদ্ধভক্কি” প্রার্থনায় ভাগবতে 
বত্রাহবরকেও বলতে শুনি : 

“ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ট্যং 

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপতাম্‌। 

ন যোগসিদ্বীরপুনর্ভবং ব! 

সমঞ্জসত্ব। বিরহয্য কাঁঙেক্ষ ॥"+৩ 


১ চৈ, তা, আদি । ১২, ১১২ ২ চৈ. ভা. আদি | ২, ৪৩-৪৫ 
৩ চৈতভ্তচন্দ্রানৃত, €র্থ বিভাগ, ২৪ ৪ ভা” ১৭1১৭ 


৫ ভা" ৩২৯১১-১২ ৬ তা" ৬১১২৫ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৭৭ 


ধর্থাং আপনাকে ত্যাগ করে আম স্বর্গলোক, ব্রহ্গলোক, সার্বভৌমপদ, 
রসাতলের আধিপতা, যোগসিদ্ধি, এমন কি মুক্তিপদও চাই ন|। 

লক্ষণীয়, চৈতনোর গ্লোকাষ্টকে পুরুষার্থৰপে ধন-জন-কবিতা ও সুন্দরী 
বারিত হয়েছে, কিন্তু “অপুনর্ভব* বা মুক্তিপদের প্রসঙ্গমাত্র নেই। বোধকরি 
উার দৃর্টিতে “মুক্িবাহ্থ| টকতবপ্রধান”” বলেই তার উল্লেখ পর্যস্ত 
নুপশ্থিত | বস্তৃত, ভাগবতের “ভবে ভবে যথ। ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে”” ১ 
কষন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্েই আমার ভক্তি জাত হোক, এই অন্তিম প্রার্থনার 
মতো চৈতনা-শিক্ষাকেও জন্মজন্মাস্তরে ভক্তই কাজ্িত: “মম জন্মনি- 
জন্মুণীশ্বরে ভবতাত্তক্িরহৈতুক্কী ত্বয়ি,। প্রসঙ্গত বল! দরকার, এ-ঙ্লোকের 
“নুনবাং কবিতাং বা,” অংশের কেউ অর্থ করেন হ্থন্দরী কবিতা", ভাষাস্তরে 
“পালঙ্কারাং কৰিতাং” কেউ-বা “সুন্দরী” ও 'কবিতা”। যে-অর্থেই গ্রহণ কর! 
হোক না কেন, শ্লোকে অপ্রার্থেয় পুরুষার্থ-রূপে কবিতার কথা আদৌ উঠলে! 
কেন,কৌতৃহল জাগা স্বাভাবিক | বোধকরি ইতোমধো মাধবেন্্রপুরী-ঈশ্বরপুরীর 
শোত্রতুজ গৌবাঙ্গও সুকবিত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন । এক শিক্ষা্উকই 
তো ঠার কবিত্বশাক্তর শিঃসংশয় প্রমাণ। ফলত ভক্তির স্ফৃতিতে কবিত্বশক্তির 
প্রমার্থতা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠ] ভার পক্ষে বিচিত্র নয়। ভাগবতেও 
ভঞ্চিভীন সুকবিত্বের 'নৈষ্কলা' বঞ্জনায় স্পষ্টীকত হয়েছে । ভাগবতের 
একস্থলে বলা হয়েছে, যে-জিহবা গোবিদ্বশাম-কীতন করে না, তা ভেক- 
এসনার তুলা, “জিহ্বাসতী দাদুররকেব”২। অন্যত্র, জগৎপাবন হরিকথাশুন্য 
'বচশ্চিত্রপদং” চারুপদযুক্ত স্বভাষতকেও বলা হয়েছে কাকসেষিত-তীর্থ”৩। 
আসলে ভাগবতে হারনামকীর্তন এবং হরিপাদপদ্নবন্দনের চেয়ে প্রার্থযতর” 
অপবর্গ আর কিছুই নেই। মুচুকুন্দ-স্তবে তাই বল! হয়েছে, হে পরমেশ, হে 
হি, অকিঞ্চনের প্রার্থ্াতম আপনার ওই পাদপদ্মের সেবাকার্ধ ছাড়! আমি 
আর কিছুই প্রার্থনা করব না। কেননী, সর্ব অপবর্গদাতাকে আরাধনায় 
পরিতুষ্ট করলে কোন্‌ বিবেকবান্‌ পুরুষ আবার নিজের বদ্ধনের কারণবূপে 


বর প্রার্থনা করবে? ভাগবতের ভাষায় ঃ 
“ন কাময়েইন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্ন- 
প্রার্থাতমাঁদ্‌ বরং বিভো। 
আরাধ্য কস্তাং হ্যপবর্গদং হরে 
জেরার বৃণীত আর্ধে! বরমাত্বন্ধনম্‌ ॥7”£ 
১ ভা" ১২১৩২২ ২ ভাঁত২ঙা২, ৩ ভা" ১২১২৫ ৪ ভা ১০]:১1৫$ 


২৭৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“মন কাময়েইন্যং” এই ভাগবতীয় অপবর্গ-প্রার্থনার সঙ্গে অভিন্ন হারে বাঁধা 
পড়েছে «ন ধনং ন জনং |” শেষোক্ষে কথিত অহৈতুকী ভক্তিরই নামান্তর 
ভগবানের পাদসেবনাধিকার। “তব পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থতমাদ বরং 
বিভে।” | জীব হলো! কৃষ্ণের পাদসেবক ব। নিত।দাঁস --গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 
এই জাবতত্ব এখানে ভাগবতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করেছে বলেও মনে হতে 
পারে। জন্ম-জন্মাস্তরে অহৈতুকী ভক্তিই আবার সে-জীবের সাধ্য বা পরম- 
পুরুষার্থ। সাধনভক্কির শেষপীম! নির্দেশে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার্শোকাষ্কের 
প্রথম চতুষ্ক এইভাবেই সর্বার্থসাঁধক | 

অপরপক্ষে শিক্ষা্টকের দ্বিতীয় শ্রোকচতুষ্ক িদ্ধাভক্তি ব্রজপ্রেমের 
ূর্ণান্বতাষাদ। এর ভিত্তি যদি হয় দাস, তবে দৌধশিখর মধুরাঁখা মহাভাব। 
শ্রীচৈতন্ব আপন জীবনসাধনায় “আপনি আস্বাদি* সোপানপরম্পর! সেই “নিগুঢ় 
প্রেমে”রই শিখরসীম। নির্দেশ করে গেঁছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে 
এখানেই সর্বাবতার-মধ্য চৈতন্যাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব । 6তন্যচন্ত্রাযৃতে প্রবোধানন্দ 
সরম্বতী বলেন, রামাদি অবতারে রাক্ষস ও টৈতাকুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল, 
সেআর কীগুরুতর কার্য? কপিলাঁদি দেবগণের দ্বার! যোঁগমার্গ প্রকটিত 
হয়েছিল, সে আর কী মহৎ ঞিয়1? ব্রহ্মাদির দ্বারা সুষ্টি-স্থিতি-লয় অনুষ্টিত 
হয়, সেই-বা এমন কী শ্রেষ্ঠ? বরাহ-আর্দি অবতারে মেদিনী-উদ্ধার করা 
হয়েছিল,সেই-বা কী বরণীয় ? শষ পর্স্ত আমর তাই ভগবানের প্রেমোজ্জলা 
পরমাভক্তির পথপ্রদর্শক সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্ত্ূপকেই স্ততি করি: 
«প্রেমোজ্জ্বলায়া মভাভক্রের্বত্রকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্মৃতিং স্ভমঃ।* 
শিক্ষা্টকের শেষ শ্লোক-চতুক্ষে প্রবোধানন্দ-বন্দিত এই “প্রেমোজ্বল মহা- 
ভক্তির বস্ত্করী” চৈতন্যমুত্তিরই সাক্ষাঁং লাভ সম্ভব । উক্ত প্রেমোজ্জল পথে 
কার কণ্ঠৎ দাসভাব, কচিৎ গোপীভাব। কিন্তু “গোপীভাবৈর্ধীসভাবৈ?” 
গোপী ব| দাস যে-ভাবেই বিহার করুন ন1] কেন,তার লক্ষ্য ছিল স্বজন-শিক্ষা। 
সেক দিয়ে শ্লোকাউকের আঘাদন-মুখ্য শেষ-চতুষ্কও শিক্ষা্টকের অন্তর্ভ,জ 
হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। 

শেষ চতৃক্ষের প্রথম শ্লোকণঅয়্ি নন্দতনুজ কিন্করং' দাস্যভক্তিমূলক । 
এই দানা ক্রক্ষ-মথুরা-ছ্বারকক1 নিধিশেষে সকল নিত্যপরিকরেই বিবাজত | 
বিশেষত মাধুর্যপীলার সর্বোৎক বশে ব্রক্তপ্রেমেই দাসোর সর্বাতিশায়ী বিকাশ । 
ভাই ভাগবতে দেখানো হয়েছে, উদ্ধবাদি চরণশকণাগতের ব| রুষিণ্যাদি 


পা আবারাচ আহার আচার জবাব একা সারার ৮৭৯২১ গুচরার-নখি ছা 


গবত ও শ্রীচৈ তন্ব ২৭৯ 


দ্বারকামহিষীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদামাদির তুল্য সখারসের পরিকর, নন্দযশোদার 
তুলা বাৎগলারসের পরিকর এবং ব্রজ্জগোপীদের তুল্য মধুররসের পরিকররৃন্ের 
প্রগাঢ় প্রেষভক্তিও দাস্যরসে পরিপূর্ণ । শ্রীচৈতন্যচরিতাস্থতের ভাষায় : 
“কৃষ্প্রেমের এই এক অপৃৰ প্রভাব । 
গুরু সম লঘুকে করায় দায্যভাব ॥৮১ 
উদাহরণস্বরূপ "লঘু, পরিকরের পর্যায়ভুক্ত উদ্ধবের প্রার্থণাই সর্বাগ্রে মনে 
প্ডতে পারে । কো স্বীশ তে পাদসরোজভাজাং”২ শ্লোকে তিনি কষ্ণপদে 
শিবেদন করেছিলেন, হে বিরাটপুরুষ, আপনার পাদপ্পলের সেবকগণের 
পক্ষে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের কোনটিই-ব1 ছুর্লভ ? তবু আমি তার 
কৌনো৷ একটিও প্রার্থনা করি না। কেননা আমি-যে একমাত্র আপনার 
পাদপন্মেরই অভিলাষী। 

অনুরূপন্ভাবেই দ্বারকার রুক্সিণাঁদি প্যতেক মহিষী”_-“তাহারাও 
ঘাপনাকে মানে কষ্জাসী”। তাই দেখি, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণনিকেতনে 
চ্রপৃঞ্জারিণীর সৌভাগালাভ-প্রার্থনা রুঝিণীর : “তদ্ছীনিকেতচরণোহিস্ত 
মমা্চশায়”৩। শ্রীকষ্েের পাদম্পর্শলাভের আশায় তপধ্িনী হয়েছিলেন যিনি, 
৫৯ কাশিন্দীর অভিমান কৃষ্ণের গৃশমার্জনাকারিণী দাসীর : প্পাহং তদৃগৃহ- 
মাপা” । আর সকল সপত্বীসহ নিজেকে “আত্মারাম” কৃষ্ণের গৃহদাসী-রূপে 
পোষণ। লক্ষ্ষণার : “আত্মারামস্য তস্েমা বয়ং টৈ গৃহদাসিকাঃ”৫ | 

ব্রজের সম-পরিকরগণ, ধাদের সঙ্গে কৃগের সম্বন্ধ "এশ্বর্ধজ্ঞানহীন--কেবল 
সখাময় তারাও প্দাস্মভাবে করে চরণসেবন”। প্রমাণত্বরূপ ভাগবতের 
“পাদসংবাহনং চক্জ: কেচিত্তস্য মহাত্ুজঃ,৬ শ্লোকটিতে বপিত সখাবন্দের কৃষ্ণ 
পাদসংবাহনেরই উল্লেখ কর] যায়। 

“এহো হয়” | গুরুপরিকর-মধো স্বয়ং নন্দ, কৃ্ধে ধর পশুদ্ধবাৎসলা”, 
তেহে। রতি মতি মাগে কষ্জের চরণে”? | উদ্াহরণত, “মনসো বৃতয়ে! নঃ সঃ 
₹ষঃপাপাস্ধুজা শ্রয়াঃ”+ ও তৎ-পরবতী শ্রোকদ্বয়ই স্মরণ করা যেতে পারে। 
উ্ ছুটি ক্লোকে তিনি মথুরা থেকে আগত উদ্ধবদূতের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে- 


১ চৈ,চ. আদি । ৬, ৪৯ ২ ভা" ৩৪1১৫ 
৩ ভা ১০৮৩৮ ৪ ভা" ১০1৮১১১ 
« সভা ১৮৩৩৯ ৬ ভ ১০1১৫১৭ 


৭ ভা" ১০৪৭৬ 


২৮৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ছিলেন, তার মনের রতিনমূ যেশ কৃষ্ণের পাদান্ুজাশ্যয় করে, তার বাঁকাসযূহ 
কৃষ্চের নায়ে হয় অন্ুক্ষণ কাতনরত, ষ্টার শরীর কৃষ্ণ-প্রণতিতে নিয়োভিত। 
এককথায়, প্রারদ্ধ কর্মফলবশত যে-লোকেই ভ্রমণশীল হোন না কেন, কৃষেই 
থাকুক তার অচল] রতি । 

“এভোত্তম” | লঘ্ু-পরিকরমধো কুষ্ঃপ্রেয়সী ব্রজরমণীদেরও সেই এক 
দাঈীা-অভিমান । ঠতন্চরিতাঁস্ৃতের ভাষায় বলতে গেলে, প্ধী-সভ। উরে 
কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন । তারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান”৯। প্রমাণসব্ীপ 
ভাগবতের প্ব্রজজনাতিহন্‌ বীর যোষিতাংঃ ২শ্লোকটিরই উল্লেখ করা যায়। 
শারদীয় রাঁসে অন্তহিত দছিতের উদ্দেশে এ-স্লোকে বনপরিভ্রমণশীলা ব্রজবধূদের 
বলতে শুনি, হে ব্রজজন-ছুঃখনিবারী বীর, হে স্মিতহাস্যে স্বজনের গর্হারী 
সখা, আমরা তোমার কিক্করী, আমাদের মনোরথ পূর্ণ করঃ তোমার মনোহর 
কমলমুখ দেখাও । “ভজ সখে ভবৎকিস্করীঃ স্ম নো জলকুহাননং চারু দর্শয়”-_ 
শ্লোক-শেষাংশের এই “ভবতকিক্করীঃ', দাপী-অভিমানের চুণ্ডাস্ত স্মারক হয়ে 
থাকবে । 

সর্বোত্তম, প্রধান! গোঁপী রাধাও প্দাসী ভৈঞা সেবেন চরণ” | তাই 
দেখি, কৃষ্ণ-পরিতাক্ত। ভয়ে রাসে তিনি “হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ” আতিতে 
দয়িতের সান্নিধা প্রার্থন। করেও নিজেকে তার দাসী-সম্ভাষণই করেছেন; 
দ্দাস্যাস্তে রপণায় মে সখে দর্শয় সমিধিম্*৩। শুধু তাই নয়, ভ্রমরগীতায় 
বিরহবিজল্পে তিনিই সর্বগোপীর পক্ষ থেকে উদ্ধবদূতকে তার ব্যাকুল 
জিজ্ঞাসা জানিয়েছিপেন : “কচিদপি স কথাং নঃ কিন্করীণাং? ৪, কখনও কি 
তিনি তার কিন্কপী, এই খামাদের কথা বলেন ? 

উল্লেখযোগ্য, ব্র্গগোপীবর্গ একাধিকবার নিজেদের কৃষ্ণপদাশ্রিতা 
ক্ণদাসী-ব্লূুপে পরিচিতা করেছেন । বাসোৎসবে সমাগতা! গোপীরা কৃষ্ণকে 
বলছেন, বিরহ্বন্িতে দেহ-বিপর্জণ দিয়ে আমর। ধাানযোগে তোমার পদ 
লাভের *দবী-প্রাপ্ত ইব, পাবধহজাগ্নপযুভ দেহ] ধ্যান্েন ফাম পদয়োঃ 
পদবীং সথেতে”* । আবার বলছেন, আমরা তোমার পদধূলির শরণাগত। : 


১ চৈ, চ.ত্সদি ।৬, ৫৯ ২ ভা" ১০৩১৬ 
৩ ভা" ১০৩১1৩৯ ৪ ভা" ১০।১৭।২১ 
৫ ১০২৯1 ৫ 
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প্বয়ঞ্জ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ”১ । আবার, পুরুষভূষণ, স্মরতাপে দগ্ধাদের 
দাস্য দাও, “তণ্তাত্বনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্*,২ | পুণরপি বলছেন, লক্ষ্মীর 
রমণস্থল তোমার বক্ষ দর্শন করে আমর! দ্বাসী হয়েছি, “বিলোক্য বক্ষ 
শ্রিয়েকরমণঞ্চ ভবাঁম দাস্যঃ৩। গোপীরা নিজেদের সুরতনাথ কৃষ্ণের 
“অশ্তক্কদাসিক1'৪ অর্থাৎ বিনামাইনের দাসীও বলেছেন । 

আপাতদৃ্টিতে, শিক্ষা্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথম গ্লোকের দাস 
বরজবধূর দাস্ের অশ্ররূপ বোধ হবে। কেননা ব্রজ্ববধূর৷ নিজেদের বলেছিলেন 
“ভবৎকিস্করী:?» আর চেতন্য, “কিস্কর''। গোপীর! বলেছিলেন “৩ব পাদরজঃ 
প্রপন্নাঃ%  চৈতন্যও তাই, “তব পাদপস্কজস্থিতধূলীসদশং বিচিন্তয়”? | 
বাগভঙ্গির সাদৃশ্য ঘতই থাক্‌ না কেন, আমর! ঠচতন্ব-প্রাথিত এই দাস্যকে 
সিদ্ধাতক্কির প্রথম স্তর দ্রাষ্যেরই নামান্তর বলে মনে করি। একে মধুরের 
অস্তন্ক দাসা বলে ভুল কর! অনুচিত । এখানে বলে নেওয়। ভাল, ব্রজ-মথুর!- 
দ্বারক1 নিবিশেষে প্রেমভক্তির সকল পরিকবেই দাস্য বর্তমান থাকলেও, সে- 
দাতের আত্বাদন-ভেদ আছে । উদ্ধবের কৃষ্ণকৈক্কর্ধ্যের সঙ্গে ব্রজগোপীর দাপী- 
অভিমানের “বহুত অন্তর” । যে-উদ্ধবকে ভাগবতে বলা হয়েছে মুখ্যদাস 
“দ্বভৃতমুখ্য”ৎ সেই উদ্ধবে দাস্যেরই পরাকাষ্ঠ।, আপ ব্রজগোপীতে মধুরেরই 
পরাকাষ্ঠা, দাস্য অন্যতম সঞ্চারী মাত্র । এখন প্রশ্ন, ৮ৈতন্যের "অয়ি নন্দতনুজ 
কিন্করং” শ্লোকের কৃষ্ণকৈস্বর্যাকে গোগীর দাসী-অন্ডিমানের থেকে পুথক্‌ করার 
যুক্তি কোথায় । অপর এক শ্লোকের আলোচনায় পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ৈকরসে 
স্থিবীকৃতমন1 গোপীদের চিতে ভবভাবন1 থাকতেই পারে না। অথচ দান্তেরই 
শ্রেষ্ঠ পরিকর উদ্ধবের কৃষ্ণচরণে প্রার্থনায় সংসাররূপ “হুস্তর তমে'র উল্লেখ 
পাই ঃ 

প্বয়স্ত্বিহ মহাযে[গিন্‌ ভ্রমস্তঃ কর্মবস্হি । 
ত্বদৃবার্তয়। তরিষ্যামস্তাবকৈদুন্তরং তমঃ 07৬ 

অর্থাৎ, হে মহাঁযোগী, আমর! কিন্তু সংপারের কর্মণথে ভ্রমণ করতে করতে 
তোমার ভক্তগণসঙ্গে তথ! তোমার কথাকীর্তনে এই অপার অন্ধকার উত্তীর্ণ 
ইব। 
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২৮২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“তরিষ্যাম:”-ত, ধাতু তারণার্থে। অন্থরূপ অর্থেই শঙ্করের গোবিন্দাউস্ে 
গোবিন্দ হয়েছেন বহিত্র-স্বর্ূপ, “ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা” । টচতনের 
শিক্ষাকে ভবাম্বুধির অনুষঙ্গ নন্দতনুজের পাদপক্কজও নৌকারই বাঞ্জনা 
লাভ করেছে। ভাগবতে কুস্তীষ্তবেও কৃষেের পদাম্থুজ হয়ে উঠেছে ভবপ্রবাহের 
পারকারা : “ভবপ্রবাহো পরমং পদান্ুজম্»১৯ | এই “ভবপ্রবাহেশ্র সমার্থক 
“ভবান্ুধি”র উল্লেখ থাকায় এবং কিঙ্কর” বা দাস-অভিমান প্রকাশের 
ফলেই শ্রীচৈতন্যের আলোচ্য শ্লোকটিকে আমর! বিশুদ্ধ দাস্যেরই অস্থভূক্তি 
করেছি, গোপীদ্দের মধুরাশ্রিত দাসী অভিমানের অন্তর্গত নয়। কিন্ত 
যে-শ্রেণীর দাস্েরই ঘন্তভূর্জি হোক না কেন, এর আতাদনও বড় কম 
চমতৎকারকারী নয়। ঘোর ভবাধ্বনিতে দারুণ সংসারমার্গে উদ্ধব 
গোবিন্মচরণ-রূপ অয্ুতবর্ধা ছত্র ভিন্ন অপর কোনো আশ্রয় দেখেননি, 
“পশ্থযামি নানাচ্ছরণং তবান্সি দন্বাতপত্রাদস্ধ তাঁভিবর্ধাৎ”২। ভাগবতের এই 
“অমৃতাভিবর্ণণ” চৈতন্য5রিতাম্বতের ভাষায় ভয়ে উঠেছে আনন্দান্বৃধিবর্ধন : 

“কৃসদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। 

কোটিব্রহ্মমুখ নহে তার একবিন্দু ॥৮৩ 
পরবর্তী চেতন্বস্্লোকে কথিত অশ্রধার-পুলকাদি এই “কৃষ্দাস অভিমানে” 
উচ্ছলিত “আনন্দসিন্ধু”রই বহির্লক্ষণ। এ সম্পর্কে ড* রাধাগোবিন্দ নাগের 
মন্তবা "এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমপ্রার্থন। কর! হইয়াছে” কতদুর গ্রণ- 
যোগ বল! কঠিন। কেনন! ভক্ত ইতোমধোই দাস্মরতি লাঁভ করেছেন, সার 
কৃষ্ঃদাস-অভিমান অংকুরিত হয়েছে । তবে যে “অয়ি নন্দতন্জ কিক্করং' 
শ্নোকের রসভাষো শ্রীচৈতন্বকে বলতে শুনি, প্প্রেমধন বিহু বার্থ দরিদ্র- 
জীবন । দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন” ! লক্ষণীয়, ভাগবতীয় শ্লোকে 
গোপীর। ছিলেন অশুক্কদাপিকা, শিক্ষাঞ্টকের বূসভাঁষ্যে ভক্ত কিন্তু সবেতন- 
দাসত্ব চান। ত্বার বেতন আর কিছুই নয়, প্রেমধন । এই প্রেমেরই 
লক্ষণ হবে নয়নের গলিতাশ্র-ধার|, আবেগের রুদ্ধকঠতা, অঙ্গের পুলকাবলী 
ইত্যাদি । এখানে এভবিষ্যতি, ক্রিয়াপদ ভবিষ্ততেরই ইংগিতবাহী বলে মনে 
হতে পারে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্িতে প্রেমের বহির্শক্ষণগুলির অভাবে 
প্রেমধনের অভাবই এখানে সূচিত হচ্ছে । কিন্তু বস্ততই কি তাই? নিজেকে 


চে আআ বপন ক ও ও জব চাট শট রা সবার 
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ভাগবত ও চৈতন্য ২৮৩ 


কুষের কিন্কর বলে জানবার পরেও কি প্রেমধন দূরে থাকে 1 “তব নামগ্রহণে 
ভব্যতি” ভক্তের দৈন্প্রকাশসৃচক নয় তো? বিশেষ করে ভাগবতে যখন 
আছে, “কৃষ্টাডিদ্রপল্পমধুলিড়, ন পুনবিসৃষ্টমায়াগুণেষু রমতে”১--কৃষের 
পাদপল্লের মধু একবার যিনি আস্বাদন করেছেন মাম়্াগুণে তিনি কি আর 
বিহার করেন ? তখন তো তার সাক্ষাৎ দাস্যভক্তি লাভ ঘটে । সেই সাক্ষাৎ 
দাস্যুতক্তিই লক্ষণীভূত হয় প্নয়নং গলদশ্রুধারয়»”' অশ্রুবিগলিত নয়নে, 
“বদনং গদগদরুদ্ধয়। গিরা,” রুদ্ধবাকা-বদনে, “পুলকৈনিচিতং বপুতে বা 
পুলকাঞ্চিত শরীরে । ভাগবতেও পাই, বিনা রোমহর্ষণে, বিনা চিত্তদ্ববণে 
এবং বিনা আনন্বাশ্রুপ্রবাহে ভক্তি জান। যাবে কিকরে? “কথং বিন! 
রোমহর্ষং দ্রবতা! চেতস বিনা । বিনানন্দাশ্রুকলয়! শুধোভক্ক্য বিনাশয়:”২ | 
রুষ্ তাই উদ্ধবকে বলছেন, আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে বাকা যার গদ্‌ৃগদ 
এবং চিত যার দ্রবীভূত হয়, যে পুনঃ পুনঃ রোদন করে, কচিৎ হাসে, কচিৎ 
লজ্জা পরিত্যাগ করে কীর্তন ও নৃত্য করতে থাকে, সেই মদৃতক্তিযুক্তই তো! 
ক্রিভুবন পবিত্র করতে সমর্থ : পবাগ, গদগদ। দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষুং 
হসতি কচিচ্চ। বিলজ্জ উদগায়তি নৃতাতে চ মন্তুক্রিযুক্তো ভুবনং পুনাতি”৩ | 
ভাগবতের ভক্তসত্তম প্রহলাদকে আমরা উল্লিখিত ভক্তলক্ষণে বিভৃষিত দেখি। 
ভক্তলক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজেও একস্থলে বলেছেন, ভগবানের লীলাবিগ্রহ-কত 
গুণ-কর্মাদির কথাশ্রবণে ভক্ত আনন্দাশ্রুগদগদ কঠে গান করেন, কাদেন, নৃত্য- 
পরায়ণ হন । প্রহলাদ-কথিত এই “হর্ধোৎপুলকা শ্রুগদগদং প্রোথকঠ্ উদগায়তি 
রোৌতি নৃত্যতি+”* দাস্যাভিমানী শ্রীচেতন্যের “পুলকৈশিচিতং” বপুর সঙ্গে 
অভিন্ন। গোবিন্দদাসের বর্ণন। মনে পড়ে : 
“বিপুল-পুলক-কুল আকুল কলেবর 
গরগর অন্তর প্রেমভবে । 
লু লহু হাসি গদগদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী পয়নে ঝরে 1৮৭ 

দর্বোপরি, কৃষকৈঙ্কর্যোর এই আনন্দসিন্ধু শুধু লোকোত্তর সিদ্ধভক্ত চৈতন্ু- 
দেহেই অশ্রুরোমাঞ্চে প্রকটিত হয়নি, ভার স্পর্শমণির স্পর্শে এই সাত্বিক অন্ু- 
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২৮৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভাবসমূহ ঘরে ঘরে হরিনামকীর্তনের অবসরে রাগানুগ| সাধকের দেহে দেতে 
পরিস্ফৃতি লাভ করেছিল। প্রবোধানন্দের ৫চতন্ৃচন্দ্রাম্ৃতের ভাষায় “বডো 
দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুব্যতিকরঃ,,১। প্রেমোজ্জল1 ভক্তি যখন এব্ট্প 
সাধারণ হয়ে পড়েছিল; তখন প্দাস করি বেতন ঘোরে দেহ প্রেমধন”-বূপ 
চৈতন্যোক্তি একান্তভাবেই ভক্তের দৈন্যোথিত বলেই প্রতায় হবে । সেক্গে্রে 
এ-শ্লোক সন্বদ্ধে ড* নাথের মন্তব্য, “এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচচরণে প্রেম প্রার্থনা 
নর1 হইয়াছে” কতদুর স্বীকার্ধ বল! সম্ভব নয়। 


অবশ্য শিক্ষা্টকের এতৎ-পরব্তা শ্লোক “যুগায়িতং 'নিমেষেণ” সম্বন্ধ 
তার সিদ্ধান্ত অংশত গ্রহণযোগা । তার মতে প্শ্রীকঞ্ণচবিরহে শ্রীরাধার কি 
রকম অবস্থ! হয়, তাহা এই শ্রোকে বলা হইয়াছে” । বস্ততই কৃষ্ণব্রিহে 
রাধার নিমেষ যুগ হয়েছিল; নয়ন হয়েছিল বর্ণঘন, এবং জগৎ সর্ষশূন্য। 


১, রাধার খণেক তৈল যুগ সদৃশে”২ 
২, “বিরহিন-নয়ন বিহল বিহিরে 
অবিরল বরিসাত ॥'৩ 
অর্থাৎ বিরহিণীর নয়ন অবিরল বর্ধ| করে গড়লেন বিধি । 
৩. “সুন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী । 
সূন ভেল দসদ্দিস সূন ভেল সগরা |” 
বিশিষ্ট পদকর্তাগণের এই রসবৈদগ্ধযপূর্ণ বর্ণনাই আমাদের উক্তির অনুকূলে 
উপস্থিত আছে। ভাগবতের গোপীগীতেও ব্রজবধূদের বলতে শুনি: 
“ক্রটিযুগায়তে ত্বামপন্ঠতাম্”-_শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ক্ষণার্ধও যুগতুল। হয়। 
কিন্ত এ তে। শুধু ব্রজগোপীদেরই বিপ্রলভ্তাখ্য বিভূতি নয়। ভাগবতে আছে : 
“কৃম্তদ্বিরহং সহেত,১১৬ কেতার বিরহ সহা করবে? এটি সাধারণভাবে ব্রজ- 
মথুগা-দ্বারক| নিধিশেষে কৃষ্ণলীলার সমুদয় পরিকর সম্বন্ধেই প্রযোজ।। তাই 
দেখি, কুরুক্ষেত্রের পর রাজধানীতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দ্বারকাবাসা 
বলেছিলেন, কৃষ্ণবিরহে তাদের ক্ষণ হয়েছিল কোটি-অব্ তুলা: প্তদ্রান্ব- 


চ গজ ত ক ৪ ও ১ ৪0/85 জজ রাজা 


১ চৈতনাচন্দ্রানৃত ১০১১৪ ২ প্রীকুঞ্কী" রাধাবিরহথ পৃণ ১৪* 
৩ বিগ্বাপতির পদাবলী, মিজ্র-মজুমদার স* পৃ" ৩৪৫ 
৪ ত্ৈব, পৃ" ৪৫৫ «৫ ভা ১০।৩১1১৫ 
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কোটপ্রতিমঃ ক্ষণে[?৮ | প্রারৃষায়িত চক্ষু তে! ভক্তমাত্রেরই বিধিলিপি । আর 
গেবিদ্বিরহে একমাত্র রাধারই জগৎ শুন্য হতো না। প্রসঙ্গত কালিয়বেষ্টনে 
আস্ছন্নবং কৃষ্ণের দর্শনে গোঁপীদের সম্মিলিত মর্সবেদনা স্মরণীয় ; পগ্রন্তেইহিন। 
প্রিঘতমে ভূশছঃখতপ্তাঃ শৃনাং শ্রিয্নব্যতিহৃতং দরৃশুস্ত্িলৌকম্‌”২। দয়িত 
দর্পগ্স্ত হওয়ায় অতিশয় ছুঃখসন্তপ্ত গোপারা প্রিয়বিরহিত ব্রিলোঁক শুন্য 
দেখলেন । 

তবে একথা অনস্বীকার্ধ, গোবিন্দবিরহে অশ্রুবর্ণণ, জগৎশূন্যতা প্রভৃতি 
'শৃভাবসমূহ বাধার ক্ষেত্রে যে আতান্তিকতা লাভ করেছে, অপর কোনো 
পরিকরের ক্ষেত্রে তা করেনি । বিরহিণী রাধা তাই পদাবলীর প্রাণপ্রতিম৷, 
ভাষান্তরে ভাগবতের প্রধান! গোপী চিত্রজল্পের সারিকা । তারই ভাবদ্াতি- 
হবলিত শ্রীচৈতন্তের পক্ষে গোবিন্দবিরতে প্যুগায়িতং নিমেষেণ" যুগপৎ রচনা 
কর। ও আস্বাদন কর! কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত রাধাভাবে 
চৈতন্বের বিরহদশাও যে সর্বাংশে অনুরূপ, তা চৈতন্যচরিতাযুতের অস্ত্যলীলশর 
রসিক পাঠকের অজান থাকার কথা নয়। 

কিস্তু রসিকের দুটিতে বিরহে নয়, বিরহোত্তর আত্মনিবেদনেই শেষ সুধা 
সঞ্চিত। পদাবলী-পাঠকমাত্রেই জানেন, পুর্বরাগ-অনুরাগ-আক্ষেপানুরাগ- 
বিরহের পারেই অগ্নশ্ুদ্ধা কনকগৌরী রাধা আত্মনিবেদনের অশ্রুজলে 
বলেছিলেন : 

“্ধধু কি আর বলিব আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হও তুমি ॥৮৩ 
শিক্ষাকে ও দেখি, “দারুণ বিরহ হুতাশ+” পেরিয়ে এসেই শ্রীচেতন্য বলছেন : 
“মত্প্রাণনাঁথস্ত স এব নাপরঃ'” | 

এ ক্ষেত্রে ড* নাথের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য : “এই শ্রোকে শ্রীরাধার শ্রীকষ্- 
বিষয়ক প্রেমের স্বর্ূপের কথ! বল! হইয়াছে । শ্রীরাধার শ্রীকঞ্চবিষয়ক প্রেম 
হইতেছে কৃষ্ণহখৈকতাৎপর্ধময়” ।  প্রকৃতপ্রস্তাবে, কৃষ্ণম্বখৈকতাৎপর্ষময়ত! 
গোপীপ্রেমের একটি সাধারণ লক্ষণ। তাই দেখি, ভাগবতীয় গোগীর্ন 
পাছে তাদের কঠিন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোমল পদপল্লব আহত হয়,এই আশঙ্কায়; 


১ ভা, ১1১১৯ ২ ভা ১০১৬২, 
৩ বৈধ পদাবলী, ক" বি" 
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নিজেদের অমেয় সুখবর্ধনের সম্ভাবনা সত্তেও কৃ্ণচচরণ স্ব স্ব বক্ষে ধারণ করছে 
ভীত! হুতেন। বল বাহুল্য, গোপীপ্রেমের এই সাধারণ লক্ষণ সর্বভাবোদ- 
গমেল্লাসী রাধাপ্রেমে সর্বোৎ্কর্ধ লাভ করেছিল । শিক্ষা্টকের অন্তিম 
শ্লোকবাকোর রসভাস্তে উদ্ধত চৈতন্যোক্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ : 
“ন] গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তার স্বখ 
ভার স্বখে আমার তাৎপর্য । 
মোরে যদি দিলে ছুংখ তার হেল মহাসুখ 
সেই ছুঃখ যোর সুখবর্ধ ॥৮ 
কোনে! সন্দেহ সেই, চৈতন্যের “আশ্িষ্য বা পাদরতাং" ক্লোকটি রাঁধাভাবে 
স্ফু্ত এবং রাধাভাবেই আস্বাদিত। শিক্ষাটক তথা সমগ্র চৈতন্য-জীবনবাণীর 
'সারং সারং সমুদ্ধতম্* অস্ুতনির্যাসই এ শ্লোকে পরিবেষিত। উপলব্ধির 
গভীরতায় এবং আত্মশিবেদনের এঁকান্তিকতায় “আশ্রিষ্ত বা পাদরতাং, স্বাদ 
স্বাু পদে পদে । 
আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র বৈঞ্ণব রসসাহিতো এ-শ্লোকের একটিই মাত্র 
তুলনা! আছে, ভাগবতীয় ভ্রমরগীতাপ সর্বশেষ শ্লোক : “অপিবত মধুপুর্যামার্ষ- 
পুত্র” । গ্লোকটির সমগ্র পটতৃমিটি উদ্ধার কর! যাক । “ক্রুরত্তমক্রুরসমাথায়া” 
ক্রুর অক্রুবের সঙ্গে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন | যাবার আগে সপ্রেমবাকো 
আশ্বাস দিয়ে গেছেন, প্লীগ্র আসছি”--“সপ্রেমৈরায়াষ্য ইতি”১। এদিকে 
মথুরায় কংসবধাদি এশ্বর্ধলীলার বিপুল পরিসরে ব্র্ে প্রত্যাবর্তন তো দূরে 
থাক, বনৌকস! ব্রজললনাদের কাছে কুশলবার্তা পর্যন্ত পাঠানে। হয়ে ওঠেনি । 
শেষে উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও গুরুর স্বৃতপুত্র আনয়নের পর অবকাশমত 
একদিন নির্জনে তিনি উদ্ধবকে আনয়ন করে এনে সেই পবিকহ্ৌৎ্কঠা- 
বিহ্বলাঃ*২ গোপীদের নিকট আপন দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত করে তাকে ব্র্জে 
প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণদূত উদ্ধব ব্রজের বনসদনে আতিথ্য . গ্রহণ করে 
'নন্মযশোদাসহ সকল ব্রজবাসীর কৃষ্ণবিষয়ক বিরহসস্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত 
করতে সমর্থ হন। কিন্তু ব্রজগোপীদের প্রেমরসসীমা তখনও তার অজ্ঞাত। 
পরদিবস প্রাতে “গোবিন্দবে গতবাকৃকায়মানসাঁঃ,”৩ সেই গোপীদের সাক্ষাৎ 
লাভ করলেন তিনি । গোবিন্দের বাল্যকৈশোর-কৃত বিচিত্র প্রিয়কর্ "সোঙরি 
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সোঙরি"? তাদের তখন “মন ঝুর”'-_-“কুদত]শ্চ"*-তষ্য সংস্থত্য সংস্মৃতা যানি 
কৈশোরবালায়োঃ”৯ । সেই ব্রজবধূদের মধ্যেই একজন আবাব সে সময় আগত 
এক ভ্রমরকে প্রিয়প্রস্থাপিত দূত মনে করে মান-গর্ব-বিষাদ-অসুয়া- 
গাক্মনিবেদনে যা বলেছিলেন, তাই ভ্রমবরগীত। নামে প্রসিদ্ধ। 

ভ্রমরগীতায় দেখছি, প্রথমত তিনি মথুরানাগরীদের কৃষ্ণ-সৌভাগ্যলাভে 
ঈ্বঠা। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণের প্রলোভনময়.কপটবাকোর নিন্দারতা। এ-নিন্দা 
যে শামান্তরে কপটা কৃষ্ণেরই দূষণ তা! তৃতীয় শ্লোকে মথুরা-নাগরী-পরিরৃত 
'ঘানবাধিপতি' কৃষ্ণের প্রতি অসুয়াখিন্ন কটাক্ষেই স্পষ্ট । চতুর্থ ধে্লোকে 
ভার অভিমানক্ষুব্ধ বক্তা, ব্রিভুবনের সমুদয় নারীই যিনি লাভ করতে সমর্থ, 
এম্ণকি লক্ষ্মীকেও যিনি কপটরুচির হান্তে আর ভ্রাবিলাসে মোহিত কণে 
সেবিকা করেছেন, তার কাছে আমরা কে? প্বয়ং কা”২? স্বভাবতই 
পঞ্চমে তিনি রুষ্টা না হয়ে পারেন না, অকৃতজ্ঞের সঙ্গে সন্ধ করে ফল লি, 
“অকৃতচেতাঃ কিং স্ সন্ধেয়মত্যিন্৩। ষষ্ঠত, পুরাণের একাধিক ঘটন] উল্লেখ 
করে বোঝাতে চাইছেন, কী নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী নারীঘাতী ওই কৃষণবর্ণে 
নরবিগ্রহ! ওই অসগিতের সধ্যে প্রয়োজন কিতাদের? তবু তো! দেখি, 
সেই নিন্দিত-অসিতের প্রসঙ্গ ও বর্জন করতে পারছেন না তারা । “অলমসিত- 
সখোহুস্ত্যজন্তৎকথার্থঃ5 | কৃষ্ণকথার এই অপরিত্যাজা মাধুরীর উৎস 
সন্ধান করতে গিয়ে সপ্তম শ্োকে তিনি তার ব্যাজস্তরতিই করছেন, বলছেন, 
একবার কৃষ্ণচকথ! শ্রবণ করলে স্বঙ্জনকে শোকসমুদ্রে ভাগিয়ে ভিক্ষুচর্ধ। 
গ্রহণ কর! ছাড়া উপাক়্াস্তর থাকে না। অধ্টমে নিজেদের দিকে অস্থুলিনির্দেশ 
করে বলছেন, কৃষ্ণকথাশ্রবণে তার] বৈরাগায অবলম্বন করেনমি সত্য, কিন্ত 
তদপেক্ষাও মর্মস্তদ ব্যাপার, ব্াযাধের গীতমুপ্ধা শরাহতা হরিণী হয়েছেন : 
“কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণচবধ্বে! হরিণাঃ”৭ 1 নবমে একাধারে গর্ব ও মান 
প্রকাশ করে বললেন, দূত কি তাদের কষ্ধাজ্ঞায় মথুরায় নিয়ে যেতে 
এসেছেন ? ত! কি করে হয়, কৃষ্ণ তো৷ সেইসব মাথুর-পুরস্ত্রীর পার্থ কখনো 
তাগ করবেন বলে মনে হয় না; যদিও করেন, তাতেই-বা কি যায় আসে। 
তার বক্ষ তো কদাপি শুন্য হবার নয়, স্বয্নং লক্ষ্মীই তো তা অধিকার করে 


১ ভা" ১০1৪৭।১* 
২ ভা* ১০1৪৭1১৫ ৩ ভা, ১০1২৭1১৬ 
& ভা' ১০1৪৭1১৭ ৫ ভা" ১০)৪৭।১৯ 


২৮৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


বসে আছেন! বিরহসন্তাপের মর্সনিক্রান্ত এই শোক-গবধ-মান-নৈরাশ্টকে 
অতিক্রম করে ভ্রমরগীতাঁর সর্বশেষ শ্লোক দশমে এসে প্রধান] গোপী থা 
বললেন, তা কৃষ্েন্দ্রিম শ্রীতিইচ্ছার পরাকাষ্ঠ।, বিরহ-সমুদ্রপারে আত্ম- 
নিবেদনের স্থির মৌমা অনস্ত পৃণিমা £ 
“অপিবত মধুপুর্যামার্ষপুত্রোহ্ধুনান্তে 
স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্‌। 
কচিদপি স কথাং নঃ কি্করীণাং গৃণীতে 
ভুজমগ্ুরুত্থগন্ধং মৃর্ণাধাস্যুৎ কদা হু ॥”৯ 
হে সৌমা, ম্বার্ষপুত্র এখন মধুপুরীতে তো? তিনি কি পিতৃগৃহ, ষজন- 
বান্ধবদের কখনও স্মরণ করেন? গোপদের কথা মনে পড়েত্ার? আর 
কোনে! অবসরে কি এই কিঙ্করাদের কণা বলেন তিনি? কবে তিনি ার 
অগুরুত্থগন্ধ হস্ত আমাদের মন্তকে স্থাপন করবেন ? 
লক্ষণীয়, পূর্ববতী ন'টি শ্নোকে প্রধান গোপী কৃষ্ণকে কখনও বলেষ্টেন 
“কিতব” বা কপট, কখনও প্রলোভন-বাকাপটু* কখনও বন্বল্লভ, কখনও 
কপটহাস্য- ও ভ্রদিলাস-বিজ্ঞ, কখনও “অকৃতচেতা+ বা অকুতজ্ঞ, কখনও 
অস্তর-বাহিরময় কৃ্বর্ণ, কখনও ভিক্ষুরৃতি অবলম্বনের কারণস্বরূপঃ কখনও 
পকুলিক” বা ব্যাধ, কখনও আবার রমণী-পার্খ্াটুত স্ত্রেপে। কিন্তু সকল 
বিক্ষোভই প্রশান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে, যেখানে পূর্ববর্তী বিরহুবিদীর্ঘ সকল 
ভৎপনা-কঠিন বূঢ় সঙ্বোধনই পরমপ্রেমে 'আর্ধপুত্র” সম্ভাষণে সমাহিত । রাসে 
আশ্নেষ মথুরাঁগমনে পাদপেষণ এবং অদর্শনে মর্মহতা-করণ পরে মথুরানাগরা 
ংগমে ণ্যথ] তথা বা” লাম্পটা-বিহরণ ধার, সেই কষ্ণকেই প্রধান গোপী 
বলেছেন “আর্ধপুত্র” আর তাকেই চৈতন্য বলছেন “প্রাণনাথ'” । মহাভাববতী 
প্রধান গোপীর সঙ্গে মহাভাবারূঢ় শ্রীচেতন্য এখানে একাকার । কিন্তু তটস্থ 
বিচারে ভাগবতীয় প্রধান! গোপী অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের সাধন ছুরহতর মনে 
হবে। ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোকে যেশ্বিচিত্র বিলসিত ভাব-বিভঙ্গ, শিক্ষাঞ্ধকের 
একটি মাত্র ক্লোকে তাই তরঙ্গিত। চৈতন্যচরিতাম্বতের ভাষায় £ 
“ঈর্ধা উৎকঠ! দৈন্য প্রৌটি বিনয় । 
এত ভাব একঠাঞ্ি। করিল উদয় ॥”২ 


দি গলারঞা হার রাহ রও ও ও পাখার জদ রঃ ও কচ ও ইন 


১ ভা" ১৪৭২১ ২ চৈ, চ, অস্ত ।২* ৩৫ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৮৯ 


বন্থৃত, ঈর্ধা-উৎকণ্ঠাঁদি বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে ভ্রমরগীতার শেষ গ্নোকে 
কষ্ছেন্ত্রিয় প্রীতিইচ্ছার নিকষিত হেমকে প্রধান। গোপী যখন নিষ্কাশিত 
করছেন, শিক্ষা্কের মাত্র শেষতম শ্লোকটিতেই চৈতন্য তখন তা সম্পাদন 
করেছেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, কৃষ্ণলীলায় প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় 
গ্রিল বিভিন্নাঙ্গ, পক্ষান্তরে চৈতন্যলীলায় “রসরাজ মহাভাব” একাঙ্গ। বোধ 
করি সেইজন্যই শিক্ষা্টকের শেষ শ্লোকে প্রেমনুভূতির চরম স্তরে চৈতন্বের 
দুরহতম পরাঁপিদ্ধি এমন সবতঃস্ফুর্ত হয়েছে । বিশেষত, ভ্রমরগীতার স্তরপরম্পর! 
খিল ঠার আত্সসাক্ষিক অভিজ্ঞতার অন্তভুত্ত। কবিরাজ গোষামী তারই 
বিদরণ দিয়ে বলছেন : 

“কৃষ্ণ মথুর। গেলে গোপীর যে দশা হৈল। 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশ! উপজিল ॥ 

উদ্ধব-দর্শনে ঘৈছে রাধার বিলাপ । 

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥*১ 
কিন্ত এ তো নালাচললীলায় শ্লোকটির আস্বাদন কালে তার রাধাভাবস্ফুতি। 
কিন্তু নবদ্বাপালায় এ শ্লোক “রচনা” কালে তার অন্ুরূপ ভাবোদয়ের প্রমাণ 
মেলে কি? একথ| অনস্বীকার্য, নবদ্বীপপাপায় মুখ্যত তার “ঈশভাব”ই 
প্রকটিত, আর নীলাচপেই মুখাত “গোপীভাব”। কিন্তু “রসরাজ মহাভাব 
চষ্ট একবীপ'? হওয়ার জন্যই বোধ করি নবদ্বীণে৪ কচিৎ গোপীগভাব এবং 
শালাচলেও কচিৎ ঈশভাব প্রকটিত হয়েছিল। বঙ্গায় সাঁহুতা পরিষৎ 
প্রকাশিত, শ্রীমতী মালবিক1 চাকী সম্পাদিত 'বাসু ঘোষেন্ পদাবলী”তে 
সংকালত এবং নবদ্বীপলীলাস্তর্গত বলে অন্ু'মত এরূপ তিনটি ! যথাক্রমে 
২৬ সংখাক, ৪১ সণ, ৫১ স*] পদে মধে। শেষোক্তটি গৌর-ভাবজীবনে 
রমরগীতার প্রভাব নির্দেশ করে : 

“শিরজনে বসি ভাবে পৃরব বিচ্ছেদে | 

কোথ। কৃষ্ণ বলি গোরা আখি মুদ কান্দে॥ 

ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ডে । 

চমক্ষি চাহিয়ে কহে হ্থমধুর ফ্বরে | 

হেদে.রে নিলাজ অলি না পরশ মোরে। 
রঃ কষ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে ॥ 


১ চৈ-চ, অস্তা | ১৪, ১১-১২ 
১৯ 


২৯, ভাগবত ও বাঙলন! সাহিত্য 


মথুরা-নাগরি-কুচ-কুষ্কুমে রঞ্জিত। 

কৃষ্ণ অঙ্গে বনমাল! অতি সুবাসিত ॥ 

সো রস লাগল তোহারি বদনে | 

মধুপুর যাহ অলি ছোড়ি মঝু সদনে। 

বাসুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কানদিয়ে। 

মু পাপী মরি গোরার বালাই লইয়ে ॥” 
পদকর্তা বাহ ঘোষ ছিলেন চৈতন্য-পারিষদগণের অন্যতম, চৈতন্ব-সমসাময়িক 
প্রত্যক্ষদর্শী কবি । উপরি-উক্ত পদে তার বধিত চৈতন্বলীল1 কাল্পনিক তে| 
নয়ই,বরং সম্পূর্ণ সতাঘটনার ভিত্তিতেই প্রতিঠিত বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 
বিশেষ করে, “কৃঞ্ণ প্রাণনাথ মোর মধুর] নগরে*--মর্মাহতা করে মথুরানগরে 
চলে গেছেন কৃষ্ণ, তবু তার প্রতি এই অদ্বার্থ প্রেমপভ্ভাষণ *প্রাণনাথ” 
চৈতন্যের বিশিষ্ট ভাবপ্রবণতাকেই স্মরণ করাবে। ্মৎ প্রাণনাথন্ স এব 
নাপরঃ" ঘোষণাপত্রটি শেষ পর্যস্ত তাই ভাগবতীয় ভ্রমরগীতারই চৈতন্ু- 
সাক্ষিক আর একটু নিবিড়, আর একটু সংহত ভাবাভিব্ক্কি হয়ে থাকবে। 

চৈতনুচরিতকার বলেছিলেন, গগ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার"। উঞ্চিটি 

পরিবন্তিত করে বলা যাঁয়, "শ্লোকরূপে শিক্ষান্টক গৌর অবতার” বস্তু, 
চৈভন্যের সমগ্র জীবনবাণী, উপলব্ধি "৪ দার্শনিক তত্ববিজ্ঞান শিক্ষাকে 
মাত্র আটটি শ্লোকেই অখণ্ড অমৃতাকারে বিধৃত। এক্ষেত্রে ভাগবতের 
পয়োনিধি তার ভাবগন্তীর চিত্ে যে কিভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তা 
এতাবধি আলোচনায় অস্প$ থাকার কথা নয়। তাই উপসংহারে এসে 
স্বীকার করতেই হয়, ভাগবত-আহাদন ও ভাগবত-অনুভবেরই শেষ সীমা 
শিক্ষান্টউক। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভাগবত ও গৌড়ীয় বেষ্ব ধর্মদর্শন 


ভাগবত ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন 
প্-বন্ষ-রুদ্র-সনক--ভীরতবষীয় ভেদ্ববাদী এই চতুঃসন্প্রদায়েই ভাগবত 
»সুরূপে হীকুত | দ্বৈতবাদী গৌভীয় বৈষ্ণবের কাছেও "্শান্ত্রং ভাগবতং 
প্রমাণমমলং” | কিন্ত ভেদবাদীর সেই সাধারণ শাস্ত্র ভাগবতকে 
হয় করেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁর জীবব্রহ্ষবাদের বৈশিষ্ট্য, নামাস্তরে 
অনন্ত ভেদাভেদতত্বে, ব্রজপ্রেমের অন্বগতিতে রাগান্ুগাসাধনের শ্রেষ্ত্ব- 
নিদেশে। তথা পঞ্চম পুরুষার্থ পরমপ্রেমের আলোকে অতি সুক্ম ও 
অহন রসতত্ব-অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভাবনে উক্ত চতুঃসম্প্রদায়-বহিভূ্ত এক 
মমপূর্ণাঙ্গ মত ও পথের প্রবর্তক । “অমল প্রমাণ" ভাগবতশাস্ত্রের উৎস থেকে 
£ই ন্ব-মত ও পথের উৎসারণ বিশেষ অভিনিবেশের অপেক্ষা] রাখে । সেই- 
সঙ্গে গৌড়ীয় সন্প্রদায়-গুর শ্রীচৈতন্বের ভাগবতাতিরিক্ঞ ভাবোপলব্ধি এ- 
ধর্টনর্শনে যে সর্বশান্ত্রাতিশায়ী সোপান সংযোজন করেছে সে-বিষয়েও অবহিত 
ধা হয়ে উপায় নেই। তবে ভাগবত-শান্ত্র থেকে গৌড়ীয় মতের উতদ্তবকে 
দর্শশিক পরিভাষায় 'বিকার? ব! পরিবর্তন না] এলে বিকাশ বা বিবর্তন বলাই 
প্রেম । ভাগবতে যা অনুচ্চারিত, অবাক্ত বা আভাসিত মাত্র' তাঁর সমাক্‌ 
প্রিস্ফুরণের মধোই সেই ক্রমবিকাশের স্তরপবম্পর] নিহিত রয়েছে। 

আমরা তো জানি, সম্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন, এই ত্রিতত্ব নির্ধারণেই 
ভারতায় ধর্মদর্শনগুলির আবির্ভাব । গৌড়ীয় বৈষ্ঝব ধর্মদর্শনও তার ব্যতিক্রম 
নয়। জীবের পরম সেব্ায কে, সেবনের উপায় কি, সেবাপ্রান্তির ফলই-বা 
কি, এই তিনটি পারমাথিক জিজ্ঞাসার উত্তরদানে গৌড়ীয় বৈষ্বমতের 
সন্ধা ত্রিতত্বের উপস্থাপন | শ্রীজীব গোস্বামী তার “তত্ব 'ভগবং? 'পরমাত' 
কপ 'ভিক্তি' এবং শ্্রীতি' এই ষট্সন্দর্ডের প্রথম চারটিতে সম্বন্ধ, এবং শেষ 
£টির একটিতে অভিধেয়, অপরটিতে প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেচ্ছেন। শ্রীজীবের 
এই গৌড়ীয় বৈষ্তবীয় কোথগ্রস্থের সমুদয় তত্বগত ও রসগত সিদ্ধান্তের মোটা- 
মুটি ভিত্তিস্থাপন অবশ্ট করে গিয়েছিলেন রূপ-সনাতন এবং গোপাল ভট্ট। 
হছ্পরি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্মচরিতামৃত গ্রন্থে বূপ-সনাতন-শিক্ষাদি 
প্রসঙ্গে জান! যায়, পথিকূৎ বৈষ্ণব আচার্ধকুলের মানসদীক্ষা! আবার চচতন্- 
প্রসাদেই লম্পর হয়েছে । চৈতন্ত-প্রসাদলাভে ধন্য উক্ত গোম্বামীনসমাজের 
িদ্াস্তসমুহের সারসংগ্রহ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সেইসজে গোঁড়ীয 


২৯৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


বৈষ্ৰ ধর্মদর্শনের অন্যতম প্রবক্তারূপে নিজেও নান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন তাঁর চৈতন্বচরিত গ্রন্থে । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় আরঁচার্ষগণের 
সন্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন বিষয়ক প্রস্থানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পুর্বে, ত্রিতন্ 
সম্বন্ধে ভাগবতের অভিমতই উদ্ধারযোগা । 

সন্বন্ধতত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে ভাগবত পরতত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে 
প্রথমেই বলেছে £ পত্রহ্গেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি শব্দাতে"১-_জ্ঞানীর 
কাছে পরতত্ব ব্রন্মরূপে, যোগীর কাছে পরমাত্বারূপে এবং ভক্তের কাছে 
ভগবান্‌ বূপে কথিত হয়ে থাকেন । কৃষ্ণই িগবান্‌ স্বয়ম্* | ভাগবত তাই 
তাকে পরমাননা' “পূর্ণ' ব্রহ্ম সনাতন' প্রভৃতি পরতত্ববাচী শব্দও অভিভিঠ 
করেছে । তিনি আবার শুধু “পূর্ণ, ব্রহ্ম” বূপেই নন, পিরং ব্রহ্ম' বূপেও 
ভাগবত-প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন | রৃন্দাৰনে কুঞ্জচের নামকরণ উপলক্ষো গরগাচাধ 
নন্দকে জানিয়েছিলেন, এর বছ নাম বছ রূপ । সেই “বছ নামবহ রূপের 
একটি আংশিক তালিক। আমর! এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভাগবতে কঃ 
অনুচ্ছেদে উদ্ধার করেছি | এখানে ্বতন্ত্রভাবে আর ছু' একটি নামরূপের কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে । উদ্দাহরণত প্রথমেই তার “বাস্বদেব' 
নামটি মনে পড়বে । “৩ নমে। ভগবতে বান্থদেবায়? ভাগবতের এই 
দ্বাদশাক্ষর বীজমন্ত্রে “বাদুদেব” শব্দ ভগবৎ-শব্ব-সংজ্ঞক হয়ে উঠেছে। বন্ধ 
ভাগবতে শুদ্ধ, একত্বরূপ, বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য, পরিপুর্ণ, বিষয়াকারে অপরিণত ও 
নিবিকাঁর--এই ষড়ৈশ্বর্ষগুণময় জ্ঞানই ভগবান্রূপে শব্দিত, ভগবান্ও আবার 
বাহ্বদেব-নামেই হয়েছেন চিহ্নিত । মায়ারচিত দ্বৈতপ্রপঞ্চে একমাত্র সত্াস্বরূ” 
সেই পরমার্থজ্ঞানকেই পণ্ডিতবর্গ বলেন “বাপুদেব* । ভাগবতের ভাষায় : 

"জ্ঞাণং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনস্তরং ত্ববহিব্র“ক্দ সতাম্। 
প্রত্যক্‌ প্রশাস্তং ভগবচ্ছব্বসংজ্ঞং যদ্‌ বাসুদেবং কবয়ো৷ বদস্তি ॥”২ 

এক কথায়, ভাগবতে বিশুদ্ধ সত্বু'ই 'বাহৃদেব'। প্রমাণস্ববূপ “সত্বং 
বিশুদ্ধং বাহ্বদেবশব্িতং”৩ শ্লোকটি স্মরণ করা যায়। বিশুদ্ধ সত্বরূপে তিনি 
যেমন বাসুদেব, সর্ববাঁপক বন্তরূপে তিনি তেমনি “বিষুট', আর সর্বজীবের 
আশ্রয়রাপে নারায়ণঃ। ভীম্ম তাকে পসাক্ষা্দাছ্যো নারায়ণ:”* বলে 
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ভাগবত ও গৌড়ীয় টষ্চব ধর্ধদর্শন ২৯৫ 


প্রৃতি জানিয়েছিলেন । সুতরাং ব্রজ্মমোহনলীলায় যে-নারায়ণকে কৃষ্ণের 
অঙ্গমাত্র১ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শেষোক্ত নারায়ণ অবশ্যই 
আদিপুরুষেতর চতুভূ্জ নারায়ণ হবেন | এখানে বলা প্রয়োজন, ভাগবতে 
কৃষ্ণের অংশাবতারত্ব-সূচক শ্লোক পাওয়া যায় নাঃ এমন নয়। তবে উপক্রম- 
উপ্সংহারাদি অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করেই বলা যায়, ভাগবতের মুল 
অভিপ্রায় কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত1 প্রতিষ্ঠায় । “সর্বকারণকারণ” রূপে তারই 
সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে ভাগবতীয় শক্কিতত্ব, জীবতত্ব এবং সৃষ্িতত্ব । চতুঃ- 
শ্লোকীতে তারই ন্ূপ গুণ কর্ম বা লীলাদির তত্বান্বভব হয়েছিল ব্রহ্মার । 
ভাগবত-সিদ্ধান্তিত পথে অগ্রসর হলে দেখি, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের কারণ, 
সর্বজ্ঞ ও স্বরাট্‌, ভাষান্তরে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান। “ধায়” বা মহৎ তেজঃপ্রভাবে 
তিনি 'নিরস্তকৃহক' বা মায়াকপটের অপসারকও বটেন। উল্লেখযোগ্য, 
ভাগবতে পরব্রন্দের শক্তিও স্বীকৃত । “অবাক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশজাদয়স্য 
চ”২ শ্লোকে তাই বলা হলো, যিনি অবাক্ত অপ্রমেয় তা থেকেই নানাশক্তির 
উদয়। রাসলালায় ব্রজগোপীরাও পরমপুরুষের শক্তির সঙ্গেই উপমিতঃ--- 
“পুরুষঃ শক্তিভির্থা”৩ | অপরপক্ষে “মায়।'ও তার 'দ্বশক্তি” রূপে* উল্লিখিত। 
ফে-মায়। সম্বন্ধে ভাগবতেই বলা হয়েছে, সে ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে পর্যন্ত 
আগতে লজ্জ। পায়, বল! বাহুলা, সেই মায়। ও পূর্বোক্ত গোপীর! ভগবানের 
একই শক্তির বিকাশ হতে পারে না। এখানেই ভগবানের চিৎ ও অচিৎ 
দুই বিভিন্ন শক্তি স্বীকার্ধ হয়ে পড়ে! মায়া অচিৎ শক্তিক্ন বিকার হয়েই 
সবভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে ভগবানের সহায়তা করে চলেছে । আর তার 
চিৎশক্তি করছে সেই মায়ারই গুণপ্রবাহকে নিরত" | ঞ্ৰ তার প্রার্থনায় 
অখিলশক্তিধরের এই চিৎশক্তি প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, “ম্বধায়]” ধা স্বশক্তিবলেই 
ভগবান জীবের অন্তরে প্রবেশ করে তার শ্প্ত বাকৃশক্তি তথা হ্ষ্তপদ শ্রবণত্বক 
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৪ “ম্থশন্ত্যা সারয়। যুক্ত$”, ভা ৪1১১1২৬ 
« “বিলজ্জমানয়া বস্ত স্থাতুমীক্ষাপথেহমুন্”, ভা* ২1৫১৩ 
৬ “এব ভূতানি ভূতাত্ব! ভূতেশো ভূতভাবনঃ | 
স্বপক্তা! মার়য় যুক্ত: স্থজত্যন্তি চ পাতি চ 1” ভা ৪1১১1২৬ 
৭ “দ্বমান্ধ; পুরুষ; সাক্ষাদীখরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 


২৯৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


প্রভৃতি ইন্দ্রয় ও প্রাণ সম্জীবিত করে তোলেন১। ভাগবতে বারংবার 
উল্লিখিত এই 'ম্বধায়1” বা “স্বতেজসা” পদটিকে শ্রীধর এবং সনাতন গোামা 
ংগত কারণেই বাখা। করেছেন “চিচ্চক্ত্য1” বা 'স্বরূপশভিপ্রভাবেণ, বলে। 
ভাগবত অবশ্ঠ ভগবানের স্বরূপশক্ির তিনটি বিকাশ সম্বন্ধে বিষু্পুরাণের 
মতো! স্পট করে কিছু বলেননি । তবে “্হলা্দিনী সন্ধিনী সংবং তবযে কা 
সর্বসংস্থিতৌ”২ না বললেও হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ এই ত্রিশক্তির অধিষ্ঠাতা 
শক্তিমান্বূপে ভগবান যে 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* এ-বিষয়ে ভাঁগবতীয় অভিপ্রায় 
অন্যরূপ শয়। তাই দেখি, ধশদেব তার কৃষ্চবননায় ভগবানকে “কেবলা 
ভবানন্দস্বব্বপঃ সর্ধবৃদ্ধিদৃকৃ”৩ বলেছেন । আর এই অনুভব-আনন্দ-বুদ্ধিদৃক তথ! 
সৎ-চিৎ-আনন্নময় মুতি যে তার স্বরূপভূত, তারও আভাস মেলে “নাত; প্রং 
পরম যগ্তবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ”* শ্লোকে। স্প্$ই বলা 
হলে! এখানে, তাঁর রূপ তার স্বর্ূপের মতোই আনন্দমাত্র, 'অবিকল্প? বা 
ভেদশৃন্য এবং 'অবিদ্ধব্” ব৷ অনাহতপ্রকাশ, ভাষাস্তরে অনাবৃত: আবার 
বিশ্বের সৃষ্টিকারী বলে এ-রূপ বিশ্ব থেকে ভিন্নও বটে এবং ভূতসমূহ্ের ও 
ইক্ড্রিয়বর্গের কারণ বলে উপাসনারও যোগ্য । স্মরণীয়, তার শঙ্খচক্রোদি 
ভূষণকেও ভাগবত বলেছে “বিকল্পরহিতং স্বয়ম্”« | আর তার “মর্তালীলৌ- 
পয়িকং”'বা মত্যলীলার উপযোগী দেহরূপ তাই ভাগবতের মতেরূপমনিদং"'৬ 
বা প্রপর্ধাতীত বূপ। নারদকেও বলতে শুনি, ভগবান একদিকে যেমন 
“স্বতেঞস নিতানিরতমায়। গুণপ্রবাহং” ব। চিৎ-শক্তিবলে নিতা মায়াগুণ- 
প্রবাহকে নির্ত করছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার “আত্মমায়য় বিনিমিতা- 
শেষবিশেষকল্পনম্»*, অর্থাৎ আত্মমায়ায় অশেষবিশেষ কল্পন। নির্মাণ করে 
থাকেন। সে প্কল্পনম্' কি? “ক্রীড়ার্থমগ্যা তমনুস্বিগ্রহং”-_ক্রীড়ার্থে 
"আত বা গৃহীত মনুষ্তবিগ্রহ, এক কথায়, কৃষ্ণ-বূপ। এ-বপ সম্বন্ধে অক্রুর- 
ংবাদে বল। হয়েছে প্ত্রেলোকাকাস্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্», অর্থাৎ ভ্রিলোক- 


মায়াং বু[দ্ন্ত চিচ্ছক্তযা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥” ভা" ১৭২৩ 
১ “যোহস্তঃ প্রবিশ্ত মম বাচমিমীং প্রস্থপ্তাং সঞ্জীবয়তাখিলশক্তিধরঃ শ্বধায় । 
অগ্ভাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণতগারদীন্‌ প্রাণান্‌ নমো ভগবতে পুরুষায় তুত্যম্‌ ৪” ভা” ৪1৯1৬ 
২ বিঞু* ১১২। ৬৯ 
৩ ভা" ১৩৩১৩ 
৪ “নাতঃ পরং পরম যন্তবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকলমবিদ্ধবর্চঃ | 
পত্যামি বিশ্বস্থজমেক বিশ্বমান্মন্‌ ভূতেক্রিয়াজ্মকমদত্ত উপাশ্রিতোহন্সি &* ভা" ৩৯৩ 
৫ ভা" ৬1৮৩২ ৬ ভা" ১০২৪২ ৭ ভা" ১৯1৩৭1২৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনা ২৯৭ 


কর তবে যে লীলাসংবরণকালে তার সেই লোকাভিরাম স্বতন্ন তারই স্বকৃত 
যখগধারণার দ্বারা অগ্থিতে দগ্ধ১ হওয়ার প্রসঙ্গ পাই? এই স্ববিরোধিতার 
উ্তরদান করে ভাগবতে বল হয়েছে, মর্তাদেহের শেষ গতি কি, ভাই 
বার জন্যই তাঁর এই লীল1২। তাৎপর্য, প্রপঞ্চাতীত তার “রূপমনিদং?, 
চগ্মাভূত হওয়ার সম্ভাবন। কোথায় ! 
লক্ষণীয়, ভাগবতে পরমাত্বাবূপী,. পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শুধু সবিশেষ 
গশ্কিক সচ্চিদানন্মবিগ্রহই নন, তিনি অনস্তগুণাঁলয়ও বটেন। শ্রুতি-কথিত 
ব্গলক্ষণের বিরুদ্ধধর্মাশ্যয়ও তাতে নিতা-বিরাজিত। ঞ্রুব তার প্রার্থনায় 
ইরকে বলেছিলেন কুটস্থ আদিপুরুষ তথা ত্রিগুণের অধীশ্বর, “কৃটস্থ আদি- 
দপষে! ভগবাংস্ত্রাধীশই",৩ ধা থেকে বিরুদ্ধধর্স নিতা উদ্ভূত হচ্ছে, “্যশ্মিন্‌ 
'বকদ্ধগতয়ো ভ্যনিশং পতন্তি?৪ | প্রসঙ্গত উদ্ধবের কৃ্ণলীলানুস্মরণও মনে 
গতিড : 
“কর্মাণ্যনীহস্য ভবোহ-বস্য তে 
দর্গাশ্রয়োশ্থারিভয়াৎ পলায়নম্‌ | 
কালাত্মনে! যৎ প্রমদাযুতা শ্রমঃ 
স্বাত্বন্‌ রতে খিছ্ভতি ধীধিদামিহ |৮?৭ 
অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয় হয়েও তিনি কর্ম করেন, অজ হয়েও করেন জন্মগ্রহণ, ্য়ং 
কালন্ধপা ভয়েও শক্রভয়ে পলায়নপর হয়ে তার ছুর্গাশ্রয়, আত্মরতি হয়েও 
বস্থাপরিরৃত ওয়ে গার্স্থাধর্ম পালন । স্বভাবতই এই বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করে 'বদ্বজ্জনের বুদ্ধি সংশয়ে খিন্ন হয়। 
বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়রূপে যুগপৎ এরশ্র্ষ ও মাধুর্ষেরও পরধৈবত তিনি । 
তারই প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের একটি অনবদ্য শ্রোক উদাহরণীয় £ 
“সমর্থণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা 
বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্‌। 
যদৃব। বিহারে ব্রজযো ধিতাং শ্রমং 
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধাপাহৃদৎ ॥৮৬ 
অর্থাৎ, যে-করপক্চজে পৃজোপকরণ প্রদান করে দেবরাজ ও বলি ব্রিজগতের 
১». যোগধারণয়াগ্রেষ্যা দ্ধ ধামাবিশ শ্বকম্”, ভ]” ১১1৩৬ 
* 'মর্ত্েন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্”। ভা* ১১/৩১১৩ 
ও. ভা" ৪1৯1 ১৫ ৪ ভা" তত্রেব । ১৬ 
₹ সা" ৩৪1১৬ ৬ ভা" ১-1৩৮।১৭ 


২৯৮ ভাগবত ও বাঙল৷ সাহিত্য 


ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন, সেই করপক্জই আপন স্পর্শে বাঁসবিহাবিঙী 
ব্রজরমণীদের শ্রমজল মার্জনা করে দিয়েছিল । 

ভগবানের বিশুদ্ধ এশ্বর্রূপের চুড়ান্ত বর্ণন। হিসাবে ভাগবতের উক্জি 
স্মরণ কর! যায়, অনস্তে কোটি কোটি ব্রহ্গাণ্ড ক্ষুদ্র পরমাণুর যতোই পরিভ্রমণ 
করছে৯; অথবা ব্রহ্গমোহনলীলার অন্তে কৃষ্ণচরণে ব্রহ্মার সাধ্বসপূর্ণ 
উক্তিও, কোথায় আমি এই প্রকৃতি-মহত্তত্ব-অহংকা রতত্ব-আকাশ-বাযু-গ্রি- 
জল-পৃথিবী অধ্টাবরণ বেত ব্রহ্গাগুঘটের মধ সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারা 
ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায়ই-বা মহামহিম আপনি ধার লোমকৃপে এরূপ অনস্ত- 
কোটি ব্রন্গাণ্ড পরমাণুর মতোই ঘুরে বেডাচ্ছে।২ পুত্রের জিন্তংত মুখবিব;র্‌ 
বিশ্বরূপ দর্শন করে যশোদাঁও বিস্ময়বিমুঢ়া হয়ে চিন্ত। করেছিলেন, এল 
স্বপ্র, একী দেবমায়!! নাকি আমারই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটলো! অথব! 
আমার এই শিশুরই কোনো স্বাভাবিক ধশ্বর্ষ ?৩ কিন্তু পরমাশ্চর্ধের বিষয়ঃ 
দেবকীর মতো! ভয়ভীতচিত্তে কৃষ্ণবন্দনা না করে তিনি এরপরও কৃষ্ধে 
অপত্যবুদ্ধিই পোষণ করেছিলেন । এখানেই খ্শ্বর্ষের উধ্র মাধুর্ের স্থান 
নিরূপিত হয়ে গেছে: সেইসঙ্গে ব্রজে তার মাধুধের চরমোৎকর্ধও । 
ভগবান গোকুলেশ্বর-রূপে ব্রজই তাঁর নিতাধাম । এই নিতাধাম ব্রঙ্তে 
বিকশিত তার লীলামাধুরী আম্বাদনের জন্য এমনকি নারায়ণের বক্ষোলগ্র 
লক্ষ্মীও স্বকঠোর তপশ্চর্য| করেছিলেন বলে ভাগবত জানিয়েছে ৪ | ব্রজপ্রেমের 
এমনই 'অকথাকথন” মহিমা | ব্রজের সমুদয় গোপগোপীই যে তার নিতাদিদ্ধ 
পরিকর তার ইংগিত আছে ভগবানের সঙ্গে তাদেরও ধরাবতরণের প্রসঙ্গে । 
বসুদেব-দেবকীও স্বভাবতই তার আবির্ভাবের নিতাস্থান। বদুর্দেব তা 
"আনকদুন্দুভি” এবং দেবকী “দেবরূপিণী 9 সূর্ধের সঙ্গে তুলনা" করে 
কষ্ণের লীলাকেও যে নিত্য বলা হয়েছে এবং সূর্ধগতির মতো তাও আবতিত 
হয়ে চলেছে, এ সম্পর্কেও অনেকেই নিঃসন্দেহ। ভগবানের ভক্তবিনোদদ 
বৃত্তিও ভাগবতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে যখন কংসকারাগারে দেবকীর 


২ ভা" ৬।১৬।৩৭ ২ ভা" ১০১31১১ 
৩ "কিং ম্বপ্ন এতছত দেবষায়া কিং বা মদীয়ো৷ বত বুদ্ধিষোহঃ | 
অথ অমুধোব মমার্তকসা যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ ১1৮1৪, 
৪ “কস্যান্ুভাবোইস্য ন দেব বিজ্হে তবাজ্বি রেপুষ্পর্শাধিকারঃ | 
যদ্বাঞ্চয়া শীল লনাচরস্তপো বিছ্বায় কামান্‌ হুচিরং ধৃতব্রতা 8৮” ১০1১৬।৩৬ 
€ ভা" ৩২" 


ভাগবত ও ঘ বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ২৯৯ 


গর্বনদনায় হরির উদ্দেশে সম্মিলিত দেবতার] বলেন, আপনার তে। জন্মাদি 
কিছুই নেই, তবু যে আপনি আবিভূ তি হয়েছেন, তাতে আপনার বিনোদ 
বা ক্রীড়া ছাড়া আর কোনে হেতু আছে বলে মনে করতে পারি না ।৯ 
ব্র্গমোহনলীলায় ব্রচ্ম/(ও নিবেদন করেছিলেন, প্রপঞ্চাতীত হয়েও আপনি 
প্রপন্ন বাঁ শরণাগতজনের আনন্দবর্ধনের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন ।২ 
্রঙ্গার এই উক্তির মধো প্রপঞ্চ বা মায়ার সঙ্গে প্রপঞ্ধাতীত ভগব'নের 
যোগসূত্র স্থাপনের অবকাশ কিভাবে সুষ্টি হয়েছে, দেখা যাক । 

ভাগবতের মতে, 'ত্রিবর্ণ|” রূপে মায়! সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের “গৌণ? নিমিত্ত" 
কারণ মাত্র। পক্ষান্তরে পরব্রহ্মই জগতের ঘুগপৎ নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। তারই কটাক্ষে প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ জন্মায় বলে মায়া জগতের 
মুখা উপাদান কারণও তাই ভতে পারে না। মায়া একাস্তভাবে তদধীন 
হয়েই অনিত্য সংসারে মোতগ্রস্ত করে তুলছে জীবকে, মায়াই তার সৃষ্টি-স্থিতি- 
প্রলয়ের সহায়িকা শক্তি : “স্বশক্ঞা| মায়য়৷ যুক্তঃ সৃজতাত্তি চ পাতি চ।” 
এখানেই মায়াঁতত্তের সঙ্গে অন্বিত জীবতত্ব ও সৃষ্টিতত্তের ভাগবতীয় ব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ ওঠে | 

ভাগবত বলেছে, জীব ও শঈশ্বরভেদে ক্ষেব্রজ্ঞ দ্বিবিধ। ইশ্বর তো 
সর্বব্যাপী বায়ুর মতোই স্থাবর-জঙ্গমে অনুপ্রবিষ্ট ভয়ে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করছেন ।৩ 
আর সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরই সুক্ষ্সতম বন্তুরূপে জীব-নামে অভিষ্থিত। উদ্ধবের 
পিকট বিভূতিযোগ-কথনে ভগবান্‌ তারই সমর্থনে বলেন প্পুক্মাণামপ্যহং 
জীবং* বা সৃক্্বন্তর মধো আমিই জীব। স্বপ্বপত চিদ্ধন্ত হওয়ার ফলে 
এই অণু ও বিভু, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অভেদ সমন্বন্ধ-ঙ্গির্ণয় ভাগবতের 
“কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্”ৎ হয়ে উঠেছে । এইজন্য ভাগবতের নির্টেশ 
“ধয়! যোগপ্রবৃত্য়া”” পভ ভ্ঞা1”  “বিরক্কা??? এবং পজ্ঞানেন” জীবাত্বাতে 
পরমাত্মার অনুচিস্ত। করতে হবে৬ | এখন প্রশ্ন, দেহস্থ হয়ে পরমাত্বার কি 
বিকার সম্ভাবনা থাকে না? ভাগবত এ-প্রশ্নেরও উত্তরদান করে বলেছে” 

১ “নতেইভবন্তেশ ভবন কারণং বিন! বিনোদং বত তকয়ামহে”'। ১০।২।৩৯ 

২ “প্রপঞ্চং নিপ্রপঞ্চোহপি বিড়দ্ব়সি ভূতলে । 

প্রপন্জনতানন্দনন্দোহং প্রথিতুং প্রভো। 8 ১০।১৪1৩৭ 


৩ “ষখানিলঃ স্থাবর জঙ্গ মানা মাঝ্মন্থরপেশ নিবিষ্ট ঈশেৎ। 


এবং পরে! ভগ্গব'ন্‌ বাহুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আব্াদেহমনুপ্রবিষ্টঃ ॥” ভা? ০১১।১৪ 
9 ভা" ১১।১৬1১১ ৫ ভা" ১২।১৩1১২ ৬ ভা ৩২৬৭২ 


৩০০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


জলে প্রতিবিশ্থিত হয়েও সূর্য যেমন সলিলাক্রান্ত হয় না, তেমনি দেহস্থ হয়েও 
পরমাত্বা প্রকৃতির গুণজনিত সুখছুঃখাদিতে লিপ্ত হন না১৯। তার সংসার- 
পদবীপ্রাপ্তির একমাত্র সম্ভাবনা থাকে তখনই যখন তিনি অহংকাব-বিুঢাস্থা 
হয়ে নিজেকে কর্ত। বলে মনে করেন। বিষয়টি আরো পরিস্ফুট হয়েছে 
ভাগবতেরই পুরঞ্জন-কাতিনীর অবতারণায় | উক্ত কাহিনীর রূপকাবরণভঙ্গে 
দীবাত্মার উদ্দেশে পরমাত্বাকে বলতে শুনি, তুমিআমি ছুই হংস 
“তংসাবয়ধ”, একদ|] মানস-সরোবরে বাস করতাম; কালগ্রস্ত ও 
মায়ামোহিত হয়ে তুমি পুরজন্মে নিজেকে পুরুষ এবং এ-জন্মে নিজেকে 
স্ত্রী ভাবছে; কিন্তু পুংস্ত বা স্ত্রীতব কোনো ভাবই জীবে নেই, পরস্ 
জাবাত্বায ও পরমাত্স! উভয়েই আমরা শুদ্ধ) আমি তোমার থেকে 
ভিন্ন নই, তুমিও আমার থেকে ভিন্ন নও, বিশেষত পণ্ডিতবর্গ আমাদে 
মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ দেখতে পান না; পুরুষ যেমন দর্পণে ও অপর 
পুরুষের চোখে তার এক দেহকেই ছুই দেশ-বূপে দর্শন করে, তেমনই 
অলীক জীবাস্মা ও পরমাত্মার ভেদকল্পনা২। স্মরণীয়, জীব ও পরমেশ্বরের 
অভেদ-প্রতীতির মতে ভেদ-প্রতীতিও আবার ভাগবতেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। 
পূর্বেই দেখেছি, জীবকে অণু এবং ঈশ্বরকে বিভু পদার্থ বলে বর্ণনা করেছে 
ভাগবত | অন্যত্র দেখি, ঈশ্বরকে যখন “মায়েশ”৩ বলে বর্ণনা করে এ-পুরাণ, 
জীবকে তখন বলে মায়াপরাধীনঃ | পরব্রন্দের দষ্টিপথে আসতেও যে-মাগপা 
লজ্জিত বোধ করে, সেই মায়াই আবার জীবপক্ষে “ছুরত্যয়া'ঃ ছুষ্পার। 
এই মায়ার প্রভাবেই জীব লিঙ্গশবার ধারণ করে কখনও জন্ম, কখনও মৃতু 
বশীছুত। ভাগবতে কৃষ্ণ তাই উদ্ধবসকাশে জীবকে বলেছিলেন, “অনাদি- 
অবিগ্যা-যুক্ত'৫ । একমাত্র তত্বজ্ঞসমাগমে সাধুসঙ্গে আত্মস্বরূপের পরিচয় 
লাভেই তার মায়াবন্ধ-মোৌচন হয় বলেও বলা হয়েছে । এখানেই ভাগবত" 
কথিত জীবতত্বের একটি নৃতন স্তরের ইংগিত পাওয়] যায়। সেটি আর কিছু 
নয়, পরমেশ্বর ও জীবের সেব্যসেবকত্ব। ভাগবতের মুচুকুন্দ-স্তবে প্রার্থাতম 


১ “প্রক্কৃতিস্থোহপি পুরুষো৷ নাজ্যতে প্রাবু ভৈগু গৈহ। 

অবিকারাদকত্‌ 'তান্লিগু ত্বাজ্জলাকবৎ 0", ৩২৭1১ 

২ “যথা পুষ্চব আত্মানমেকমাদশচক্ষুযো: | 
ছ্বিধাভূতমবেক্ষেত তখৈবাস্তরমাবয়োঃ ॥” ভা" ২৮৬৩ 

৩ ভা" ২৪।২১ ৪ ভা' ২1৫১৩ 

৫ ভা" ১১২২১, 
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অপবর্গ বা পুরুষার্থরূপে কৃষ্ণের পাঁদসেবনাধিকারই উল্লিখিত। জীব ও 
পরমেশ্বর সম্পূর্ণ অভিন্ন হলে সেবনও স্বভাবতই অর্থহীন হয়ে পড়ে । বিশেষত 
ভাগবত থেকে উভয়ের ভেপবাচী উক্তিসমূহও একই ভাবে উদ্ধারযোগ্য। 
সবোগরি, মায়াধীশ ঈশ্বর সৃষ্টিতত্তে এসে একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণরূপে আত্মপ্রকাশ করে জীবেরও চিত্তরৃত্তির পরিচালক সর্বাধাক্ষ হয়ে 
উঠেছ্বেন। জীব-হদয়ে তিনিই “অধ্যাতবদীপ১”১ বা বুদ্ধাদির প্রকাশক । 
ভাঁগবতে জীবতত্ তাই শেষ পর্যন্ত পরতত্বেরই মুখাপেক্ষী বলতে তয়। প্রসঙ্গত 
শ্রুতাভিমানিনীদের উক্তি মনে পড়ে যাবে, জীবসমূহ যদি সর্বগত নিতাস্বরূপ 
হয, তাহলে, “দেহধারী জীব শাসনাধীন"' বলে যে শান্্রসিদ্ধান্ত আছে, তা 
আর সংগত হয় কি ?২ 

ভাগবতে সৃষ্টিতত্ব ৪ পরতত্বেরই একান্ত অঙ্গীভুত। পরব্রঙ্গঈ এ-পুরাণে 
জগতের যুগপৎ শিমিত্ত ও উপাদান কারণ | উর্ণনাভ? তাই তা4 সার্থকতম 
উপ্মান৩। ভাগবত বলে, তিনি “অসঙ্গ” হয়েও মনের দ্বারা বিশ্বসুষ্টি 
করেছেন: “মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবতান্তি গুণৈরসঙ্গ:”* | এখানে "অসঙ্গ” 
শঝটি লক্ষণীয় । ভাগবতের অভিমত অনুসারে, পরমপুরুষ বা “প্রধানপুরুষ”- 
রূপে ঈশ্বর হলেন প্রকৃতি থেকে ভিন্ন: পপ্রকতেঃ পরঃ”। স্বপ্রকাশ তিনি, 
“কয়ং-জ্যোতিঃ” । সৃক্ষ্মাদেবী গুণময়া প্রকৃতি ভার সঙ্গে “লীলয়া” «1 লীলাভেতু 
উপগতা হলে তিনি তাকে যদুচ্ছাক্রমে গ্রতণ করেন, এইমাত্র । পরম- 
পুরুষের “অসঙ্গ” অভিধা তাই অযথার্থ নয়। আবার সেই অঙ্ঙ্গ পরমপুরুষই 
জাবের অন্তরে ভিগবান্' বাহিরে “কাঁল”। তারই বীধাধানে প্রকৃতিগর্ভে 
সুষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে 'ভাগবতের সিদ্ধান্তঙ | এইভাবেই পর্ব্রচ্গ জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়ার ফলে ভাগবত আর বিশ্বসৃষ্টিকে তব্বত 
অসৎ) বা মিথ্যা বলতে পারে না। জগৎ তাই তার মতে, প্বপ্রাভং” বা 


১ ভা পু 1৩২৪ 

২ “অপরিমিতা ফ্রবাস্তগুভৃতো ষদি সর্বগতাস্তহি ন শাহ্যতেতি নিয়মো ফু নেতরথা” 
ভা" ১০।৮৭|।৩* 

৩ “ক্রীড়দ্মোঘসংকপ্প উর্ণনাত্রিথোণু তে” ভা” ১1৯1২৮। তাতপধ, উর্ণনাভ যেমন নিজেরই 
হৃত্রজালে নিজেকে আবদ্ধ করে, অব্যর্থসংকল্প মাধবও তেমনি নিজের থেকেই জগৎ রচন! 
করে ত্রীড়া করেন । 

১ ভা" ১1৫1৬ ৫ “স এ প্রকৃতিং হুঙ্জাং দেবীং গুণময়ীং বিভুঃ। 

যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভাপগত লীলয়া ॥"" ভা" ৩২৬1৪ 

৬ “দৈবাত ক্ষাভতথপ্সিণ্যাং স্বস্যাং যোনো পর; পুমান্‌। 

আধত্ত বীর্ং সাহুত মহত্ত্ব: হ্িরগ্রম্‌ ॥” ভা" ৩২৬১৯ 


৩০২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


সবপ্নবৎ মিথ্যাভূত হয়েও শুধু অনস্তে তথা নিত্যানন্ব-বোধ-তন্নুতে অধিঠিত 
বলেই সতাবৎ আভাসিত৯। তবে এইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, 
পরত্রন্মের সঙ্গে জগতের ভেদও ভাগবত সুস্পইউব্ূপেই নির্দেশ করেছে । তাই 
দেবধিকে বলতে শুনি, সূর্ধপ্রভ৷ সূর্ধ থেকে স্বরূপত অভিন্ন হয়েও যেমন 
ভিন্নবূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি হরিও “জগদাত্মবক+ হয়েও “জগদতিরিক্ত? রূপে 
প্রতীয়মান । এখানেই ভাগবতকে সৃষ্টিতত্তে পরিণাঁমবাঁদী বলতে হয়। 
ভাঁগবতে বহুস্থলেই পরব্রহ্ষকে “অবিকার” বল। হয়েছে তাৎপর্য, জগৎরূপে 
পরিণত হয়েও তিনি অপরিবতিত। এ সম্বন্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি 
করেছিলেন শঙ্কর-_হরিপাদ্পঞ্মে মোহিনীরূপ-দর্শনের বিনীত প্রার্থনায় : 
“একস্তমেব সদসদ্‌ ছ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণং কৃতাকতমিবেহ ন বস্তভেদঃ | 
অজ্ঞানতস্তবয়ি জনৈবিহিতে। বিকল্পো! যন্মাদ্‌ গুণব্যতিকরে। নিরুপাধিকস্য 1২ 

অর্থাৎ, স্বর্ণ যেমন এক হয়েও অলংকাররূপে অনেক হয়, সেইব্বপ আপনিও 
এক হয়েও কারণবূপে সৎ ও অদ্বিতীয়, এবং কারধবূপে ব! জগৎ-রূপে 
অসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, এতে বস্তরগত কোনে! ভেদ ঘটছে না। অবশ্য 
আপনি স্বূপত উপাধিযুক্ত হলেও গুণসমূহের দ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত 
হয়। আর সেইজন্যই জীবগণ অজ্ঞানতাবশত আপনার বিকল্প বা তত্বঙ্দে 
কল্পনা করে থাকে । 

ভাগবতীয় সন্বন্ধতত্ব বিষয়ে এই যে আমর] এতক্ষণ আলোচনা করলাম, 
তা ভাগবত-বিখ্যাত চতুঃশ্লোকীতেই মাত্র চারটি শ্লোকে নিবদ্ধ হয়েছে। সৃষ্ি- 
তত্ব জীবতত্ব মায়াতত্ব- এই ব্রিতত্ব-সমন্থিত তথা ত্রিতভ্বাতীত পরব্রহ্মততু 
নির্ণয়ে অপরিহার্য এই চতুঃক্লোকীই তাই আমাদের অম্বন্ধতত্ব বিষয়ক 
আলোচনার সারসংগ্রহে সর্বার্থসাধক হয়ে উঠবে। সৃষ্টির পূর্বে পাদ্কল্পে 
ব্রহ্মাকে আত্মতত্ব উপদেশ দিয়ে ভগবান্‌ বলছেন ; 

১. সৃষ্টির পূর্বে একমাজ আমিই ছিলাম, সদসৎ আর কিছুই ছিল না, 
প্রলয়ের পরও যা থাকবে, তাও আমিই । এই যেজগৎ, এও সেই আমি 1৩ 


১ প্তল্মাদিঘং জগদশেহমসবন্বরাপং ম্বপ্াভমন্তধিষণং পুরুদুংখদু:খম্‌। 
স্বয্ব নিত্যহখবোধতনাবনত্তে মায়াত উদ্ভদপি বৎ সদিবাধভাতি ॥” ভা" ১০1১৪1২২ 
২ ভাঃ ৮১২১ 
৩ “অহ্মেধালমেবাপ্রে নান্তদ্‌ যদ সদসৎ পয়ন্‌। 
পশ্চাদহং যন্গেতচ্চ যোহবশিল্কেত সোংন্ম্যহম্‌॥” সভা" ২1৯৩৩ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ৩০৩ 


২. আমার প্রতীতি ন! হলেই যার প্রতীতি হয়, আমার প্রতীতি হলে 
ধার প্রতীতি হয় না, আবার আমার আশ্রয় ব্যতিরেকেও যার স্বয়ংপ্রতীতি 
সম্ভব নয়, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে । যেমন, জোতিবিষ্বের 
প্রতিভা, যেমন অন্ধকার ।১৯ [চক্ষু-রোগ জন্মালে আকাশের এক চন্দ্রই 
দুই বলে প্রতিভাত হয়, আর গৃহে অন্ধকার থাকলে কোনে! বস্তই চোখে 
পড়ে না। দ্বিতীয় চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্ভাবন] কোথায়? অথচ যা বস্তুত আছে, 
গৃহস্থ সেই দ্রব্যগুলি অপ্রতীত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে । এই যে অবস্ততে 
বন্তৃজ্ঞান এবং যথার্থ বন্ততে জ্ঞানের অভাব, এই হলো মায়ার কার্ধ। । 

৩. ক্ষিতি-আদি মহাভূতসমূহ যেমন প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট না হলেও 
জগৎসৃষ্টির পর তাদের দেহের উপাদানবূপে প্রবিষ, আবার জীবদেহের 
বাহিরে থাকে বলে অপ্রবিষ্টও বটে, আমিও তেমনি প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট হয়েও 
তাদের বাহিরেও অবস্থান করি বলেই একাধারে প্রবিষ্ট-অপ্রবিষ্ট ।২ 

৪. যিনি পরমেশ্বরতত্ব জানতে উৎসুক, তার একটিই মাত্র শিক্ষণীয় 
ব্ষয়--যা যুগপৎ অন্বয়মুখে বা বিধিবাঁকা অনুসারে এবং ব্যতিরেকমুখে ব| 
বা মিষেধবাকা অন্সারে সবত্র সর্বদা উপপন্ন, তাই পরতত্ব।৩ 

উল্লেখযোগ্য, ভাগবতে ভগবান এই চতুঃক্লোকী-গত পরতত্ব ব্রহ্মাকে শুধু 
উপদেশই দেননি, তার ম্বব্ধপ লক্ষণ দূপ গুণ লীলাদির তত্বান্থভবও ঘটাবেন, 
আশ্বাস দিয়েছেন--্যাবানহং যথাভাবো যদ্রপগুণকর্মকঃ | তখৈব তত্ব 
বিজ্ঞানমন্তব তে মদনুগ্রহাৎগ* শ্লোক তারই সাক্ষা বহন করছে। বস্তুত 
ভাগবতীয় পরতত্তের, নামাস্তরে কৃষ্চতত্বের বৈশিষ্টা এখানেই । পরমাত্বারূপে 
তিনিই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে তার বুদ্ধিবৃতি চালন। করছেন, মায়ারই 
সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করেও প্রতিযুহূর্তে মায়!র কুগ্নক “তেজ সা” 
ব্দিরিত করছেন। গুরুরূপে তিনিই অন্তর্যামী*, অবতার-রূপে তিনিই 
১ “বিতে্থং য প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাক্সনি ৷ 
তথ্িষ্ভা্বাক্সনে। মায়াং যথা ভালো যথা তমঃ 8” তত্রৈব। ৩৪ 
“খা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষ, চ্চাবচেঘনু । 
প্রবিষ্টান্ত প্রবিষ্টানি তথা তে ন তেঘহ্‌ম্‌॥” তাত্রেব, ৩৫ 
৩ “এতাষদদেবজিজ্ঞাস্যং তত্বগ্িজ্ঞাহনাস্মবন: | 

অন্বপ্রবাতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সবত্র সর্দা ॥ তত্ৈব, ৩৬ 
ও ভা, ২1৯৩২ « “স গুরুহ্থরি$, ভা ৪1২৯1৫১ 

“যোহস্তর্হিত্তনুভূতামণ্ডভং বিধুন্বাচাধচৈত্যবপুষ হ্ষগতিং ব্যনক্তি” ভা” ১১২৯৬ 


শিট 


৩৪০৪ ॥ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


ধর্সসংস্থাপক১। পরিপূর্ণ তত্তরূপে, স্বয়ং ভগবৎস্বরূপে প্রপন্ন-জনের বিনোদার্থেই 
প্রপঞ্জে তার অবতরণ । 

সম্বদ্ধতত্বে এই যাঁকে পরতত্বরূপে ঘোষণ| করেছে ভাগবত, অভিধেয়তন্ে 
তাকেই জীবের পরমসেবারণপে নির্দেশ দিয়ে তার সেবনকেই শ্রেষ্ঠ অপবর্গ বলে 
প্রচার তার। তাই দেখি ভাগবত বলে, ভগবান সাত্বতপতিই জীবের 
“শ্রোতবাঃ কীন্তিতবাশ্চ ধোয়ঃ পূজাশঃ নিত্যশ£”২ | এমনকি সাত্বতপন্তির 
ূর্ণসববপে আবির্ভাব যে জীবের “শ্রবণস্ম বণারাপি” বা শ্রবণ ও স্মরণযোগ? 
লীলাবিস্তারের উদ্দেশ্যেই ঘটেছে, এ বিষয়েও ভাগবতের অভিপ্রায় অনুরূপ 
নয়। তাই ্ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি জ্িয়ঃ”,৩ অর্থাৎ ভক্তি- 
যোগের বিধানের জন্যই কুষগাবির্ভাব, এ শুধু দেবী কুস্তীরই “ন্্রীবৃদ্ধি-সস্ভব' 
প্রতীতি নয়, শুকদেবও রাসান্তে আপন উপলন্ধিকে ভাষা দিয়ে বলেন, 
ভগবানের আবির্ভাব এমন সব ক্রীড়! করার জন্য, যা শ্রবণ করে জীব “তৎপরো 
ভবে” অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরক্ত হয়ঃ | 

আসলে, ভক্তিযোগের মভিমাকীতনে সমুদয় সাত্ৃতশাস্ত্রের মধ্যে ভাগবতের 
স্থানই নিঃসংশয়ে সবোচ্চ । ভাগবতে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ সাধন, পন হাতোওনু; 
শিবঃ পন্থ।”« । এ শাস্ত্রমতে, ব্রন্ম। নিবিকার চিত্তে তিনবার সমগ্র বেদ বিচার 
করে, যা থেকে গোবিন্দে রতিলাভ হয়, সেই ভক্তিযোগকেই পরম সাধন বলে 
বিনিশ্চয় করেছেন» । এখন প্রশ্ন ওঠে, ভক্তি কি। ভাগবত বলে, জত্তমুনধি 
হরির প্রতি ইন্ট্রিয়াদির স্বাভীবিকী বৃত্তিই ভক্তি : “সত্ব এবৈকমনসো বুত্তিঃ 
স্বাভাবিকী তু যা”" | তামস, রাজম, সাত্বিকভেদে ভক্তির বিচিত্র স্তর। 
কিন্তু সবোপরি আছে “নিগুণ ভক্তি” । ভাগবত একেই “অহৈতুকী” 
“অবাযবহিতা': “অিমিত্ত|' ভক্তি বলে উল্লেখ করেছে। এ-ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি 
অপেক্ষাও গরীয়সী :£ “আনমিতা ভাগবতী ভক্ভিঃ সিদ্ধেগরীয়সী'১৮ । তাই ধারা 


১. “সংস্থাপনায় ধমস্য প্রশমায়েতরমা চ। 
অবতীর্ণে৷ হি ভগবানংশেন জশদীগ্বরঃ ৪” ভা” ১০।৩%১৭ 
২ ভা, ১২1১৪ ৩ ভা” ১৮১০ 
৪ “অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষ, দেহমাশ্রিত:। 
ভজতে তাদৃশী: জীড়া যাঃ শ্রত্ব। তৎপরো ভবেৎ ॥” ভা” ১০1৩৩৩৭ 
€ ভা, ২২।৩৩ ৬ ভা” ২২1৩৪ 


৭ ভা ৩1২৫।৩২ ১ ভা" ৩২৫৩৬ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩০৫ 


আত্মারাম ও অবিদ্যা গ্রস্থিশৃন্য মুনিপ্রবর তারাও “কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথ্ুত- 
গণো ভরি১৯, অর্থাৎ অদ্ভুতগুপ হরিতে অহৈতুকী ভক্তি পোষণ করে থাকেন । 
পনকাদি মুনিবর্গ, শুকদেবাদি নিগ্রস্থ আত্মারামই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
ভক্তশ্রে্ঠ প্রহ্নাদও ভরিসেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন জ্ঞান করেছিলেন-_-তার 
ভগবদারাধনা! ছিল শ্রবণ” “কীর্তন” "স্মরণ" পাদসেবন" "অর্চন' “বন্দন: 
'দাস্ু' সখা? 'আত্মনিবেদন” এই নবাঙ্গ যুক্ত | 

কিন্ত ভাগবতে ভক্তি শুধু শ্রেষ্ঠ সাধন-রূপেই উলিখিত নয়, শ্রে্গ সাধা- 
বূপেও একাধিক স্থলে ষাকৃত। ভাগবতের অশ্তিমত ত!ঠ, ভক্ত একমাত্র 
সব-অপবর্গদাতা হরিতেই অবিচ্ছিন্ন! ভক্তি চায়, এমনকি মুক্তিও তাব কাম্য 
নয়। ভগবানও ভজনকারীকে মুক্তি পর্যন্ত দেন, পিস্ত “ন ভক্তিযোগম্ণ* | 
£ঈ শুভ্ধিূ্প পরমপুরুষার্থ প্রাথশাই সেইজন্য ভাগবত-ভক্তের শেষ ভিক্ষা : 

“ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জ্ঞায়তে। 
তথা কুরুঘ দেবেশ নাথস্ত্রং নো যতঃ প্রো ॥ ৩ 

উদ্ধীব বলছেন, ভে দেবেশ, হে আমাদের পরিচালক প্রভু, জন্মে জন্মে 
মাপনার পাদপন্মে যাতে আমাদের ভক্তি জন্মায়, তাই করুন । 

শক্তি যে উভয়ত ঈশ্বরপক্ষে ও জীবপক্ষে প্রীতিফলপ্রদ হয় সে বিষয়েও 
ভাগবত স্প্টোন্কি করেছে । ভাগবতে ভক্রপ্রবর প্রহ্লাদই বলেছিলেন, দান 
₹” যাগ শৌচ ব্রত বা অন্য কিছুতেই তরি সেরূপ প্রীত হন না, যেরূপ ভন 
শিম্নল ভক্তিতে : 

“ন দানং ন তপো নেজা। ন শৌচং ন ব্রতাশি চ। 
প্রীতয়েইমলয়] ভক্ত হরিরন্যদ্‌ বিড়ম্বনম্‌ "5 


মার সেই “সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ স্বহ্ৃৎ” পরমপুরুষের পাঁদোপসর্পণে 
জীবপক্ষে সর্বাক্সপ্াপক প্রীতিলাভের পরাকাগ্ঠা তো প্রহ্াদ নিজেই । 


পুলকাঞ্চিত হয়ে তৃষ্তী অবলম্বন, আনন্দস্পৃষ্ট ভয়ে স্পন্দন€1ন দেহে দরবিগলিত 
নয়নে অবস্থান তে| তারই সাত্িক অন্ুভাব : 


“কিচিছুৎপুল কম্তৃষ্তীমান্তে সংস্পর্শনিরতিঃ। 
অস্পদপ্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ |", 


১ ভা” ১৭১০ ২ ভা” ৫1৬1১ ৩ তান ১২1১৩২২ 


৪ ভা” ৭৭1৫৭ ৫” ভা” ৭1815১ -্ু 


ক 


স্১ ০ 


৩০৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


এই “অস্পদপ্রণয়ানন্দ”ই ভাগবতীয় প্রয়োজনতত্বের শেষ কথা। এই 
প্রণয়ানন্দেরই চুড়ান্ত বিকাঁশ লক্ষ্য করি ভাগবতীয় ব্রঙ্জপ্রেমে, সখা-বাৎসল্য- 
মপুরারতির পরিকরবৃন্দে। জ্ঞানী-পক্ষে ব্রহ্মুখানুভবস্বরূপ, ভক্ত-পক্ষে পরদৈবত 
এবং মায়া শ্রতপক্ষে প্রাকৃত বালকরপে প্রতীয়মান কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠ বিহার 
করে ফেরার ছুর্লভ সৌভাগোর অধিকারী হন তাই গোপকুমারগণ,৯ বস্ুদেব- 
দেবকীও যা অনুভব করেননি, কৃষ্ণের সেই অগ্যাপি কবি-কান্তিত অর্ভকলালা 
প্রত্ক্ষ করার পুণালাড করে থাকেন ননদ-যশোদ।২ ; পদ্িনী স্বরকন্যার1, এমনকি 
লক্ষ্মীও পরমপুরুষের যে-প্রসাদ লাভ করেননি, রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদ গু- 
গৃহীতকণ্া গোপীর। তাই অর্জন করেশ৩। কৃঞ্ছের প্রতি ব্রজবাসীর অনুরাগ 
শুধু যে “ছুত্ত্যজ”” ছিল, এমন নয়; ব্রজবাসীর প্রতি কৃষ্ণের প্রীতিও উৎপ্িক 
বা সাভাবিকঃ ছিল বলে জানা যায়। আর এই পারস্পরিক ছ্ুপ্তাজ অনুরাগের 
মধো পরমপ্রী লাভের প্রেক্ষাপটে ভাগবতীয় সম্বন্ধতত্ব, অভিধেয়তত্তের শেষ 
স্তর বাহিত হয়ে “প্রেম'-প্রয়োজনের শিখরসীম। স্পর্শ করেছে । 

ভাগবতের এই সন্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্বের অখণ্ড পরিপূর্ণ আদর্শকে 
সম্মুখে রেখেহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন তার মতাদর্শ কিভাবে গঠন করেছে. 
বিশ্লেষিত হলে নিঃসন্দেহে বিস্ময়েরই সৃষ্টি করবে । আমাদের পরিসর 
অতিশয় স্বল্প, কাজেই আমাদের মন্তবে।র সমর্থনে দু'একটি প্রধান জুত্রই 
এখানে উল্লিখিত হবে মাত্র । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের সারাৎসার সংগ্রত 
করে চৈতনৃ-মতমগ্তুষ! টাক্চায় শ্রীনাথ চক্রবর্তী যা বলেছিলেন, প্রথমেই তা 


উদ্ধত হবার দাবা রাখে : 
“আবাধো] ভগবান্‌ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধামর্ন্দাবনং 
রমা! কাচিদুপাসন। ব্রজবধৃবর্গেশ ঘ! কল্লিত]। 
শান্ত্ং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম পুমর্থো মহা- 
4 নিখং গৌরমভাপ্রভোর্মতমতন্তত্রাদরে নঃ পরঃ॥৮ 
১ ইখং সভাং ব্রন্গন্ুখানুভূত্যা দ্াস্যং গতানাং পরখৈবতেন। 
মায়:শ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ £ কুতপুণ্যপুঞ্জাঃ 8" ভাঃ ১০1১২।১১ 
২ "পিতরো নান্বদিন্দেতাং কক্ণোদাররকে হিতম্‌। 
গাপ়স্তাগ্তাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহৃম॥” ১1৮৪৭ 
৩ "নায়ং শ্রিয়োহঙজগ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ স্ধোবিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুঙোহল্তাঃ। 
রাসোৎসবেৎস্য ভুজদগুগৃহীতক-লব্ধাশিধাং য উদ্গাদ ত্রজবঙ্গবীনাস্‌ ৪ ভ ১০1৪৭1৬০ 


৪ “ছুত্তাজশ্চান্ুরাগোৎন্সিন্‌ সর্বেধাং নো ব্রজৌকসাম্‌। 
মন্দ তে তময়েংন্মাঙ তস্যাপৌৎপত্তিকঃ কথম্‌॥”” ১০1২৬1১৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ধদর্শন টির 


এখানে টতন্মত হিসাবে দেখছি, ব্রজেশতনয় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই 
আরাধারূপে নির্দেশিত, তার ধাম-রূপে মথু রা-দ্বারক] নয়, বৃন্দাবনই উল্লিখিত, 
রঙ্বধূর আন্বগতাময়ী বাগান্ুগা মাগসেবনা্ “রম্য” বলে অভিহিতা, আৰ 
গরেমই পুরুষার্থ বলে চিন্কিত। তছ্রূপপ্নি ভাগবত “অমল” প্রমাণ বূপে বন্দিতঃ 
'শান্ত্র' রূপে স্বীকৃত । 

মিথা। নয়, শ্রুতি-স্বৃতি-ইতিহাস সহ ভারতীয় ধর্মদর্শনের বিরাট এঁতিহ্া 
গোডীয় বৈষ্ণবাচার্ধগণ অবনতমস্তরকে অঙ্গীকার করেছেন । বেদোপনিষদকে 
তে। শ্রীজীব গোষামী প্রমাণশ্রেষ্ঠ শব্দপ্রমাণ-বূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার 
দ্বসংবাদিনীতে ততৃসন্থর্ভের অনৃব্যাখ্যায় | কিন্তু তিশিও সধোপরি স্থান 
দিয়েছেন ভাগবতকে । তার মতে, সর্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণার্থের সারসভূত 
ঙ্গসূক্রোপজীবী তথা জগতে প্রচারোপযোগী এপ কোনো পুরাণলক্ষণধারী 
মপৌরুষেয় একটি মাত্র গ্রন্থ যদি সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকে, তা আর কিছুই 
নয়, সর্বপ্রমাণের চক্রবর্তিভূত ভাগবত১। ভাগবতকে শ্রীজীব পুরাণশ্রেস্ঠ 
সাব্তিক পুরাণগুলির মধোও আবার শীর্ষস্থানীয় বলে অভিহিত করেছেন। 
ঠার বক্তবা অনুসারে, ভাগবত-প্রমাণের স্থান এমনই সর্বাতিশায়ী যে, অপর 
শর তপুরাণাদির উদ্ধতবচনসমূহও ভাগবতসন্দর্ভে উৎকলিত হয়েছে গ্রস্থকারের 
নভ-প্রদ্িত অর্থাবশেষের প্রমাণের জন্য, শ্রীমস্তাগবতের প্রমাণাপেক্ষায় 
য়ং। ভাগবতের এই 'সর্বপ্রমাণচক্রধতিভূত' স্বরূপ লক্ষ্য করেই তথা 
“ব্যনিঃশ্রেয়সনিশ্চগ্নায়” “পৌরাপর্যাবিরোধেন* শ্রীজীব তার ষট্সন্দর্ভাত্মক 
কৌোষগ্রস্থে সূত্রস্থানীয়। অবতারিকাবাক্চা, এমনকি বিষয়বাকাও ভাগবত থেকে 
আহরণ করেছেম৩। স্বভাবতই গৌড়ীয় বৈঞ্চব ধর্মদর্শনের সেবা, সেবনের 
উপ্ণয় এবং সেবাপ্রাপ্তির ফল, এককথায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন এই 
ত্রিঠন্তই একান্তভাবেই ভাগবতভিত্তিক হয়ে উঠেছে । ছু"একটি উদাহরণ 
যোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। 


পপ আপ ক থা জপ পাদ ও খরা 


১ “““্যগ্েকভমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং অদবেদেতি হানপুরাণানামর্ণনানং রক্ষসৃত্রোপতী নাঞ্চ 
ভনদুব সম্পর্ণং প্রচরজ্রপং স্যাৎ। সত্যমুক্ুম্। যত এব সবপমাথানাং চক্রবর্তিভূতমন্ম্দভিমতং 
শ্রমদ্চাগবতমেবোস্তাবিতং ভবতা”, তন্বসন্দর্ভ 1১৮, মং ভঞ্তিবিলাসতীর্থ সম্পার্দিত, চৈতন্ক-রি সার্চ 
ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 

২ “অত্র চ হ্বদপিতবিশেষপ্রামাণায়ৈব, ন তু প্ীমন্ভাগবতবাকা প্রামাণা'য় প্রমাণানি খতিপুরাণাদি- 
বচনাশি” ইত্যাদি, তত্ব | ১৮ 

ও “তদেবং পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায় গ্রীভাগবতমেৰ পৌরবাপধাবিরোধেন বিচার্ধতে। তত্রান্সিন্‌ 
সন্দ ৬বটকাত্মকে গ্রন্থে সুত্তস্থানীয়মবতারিকাবাকাং প্যয়বাক্যং প্রীভাগবতবাকাং” তত্ব । ২৭ 


৩০৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


তত্বসন্দর্ভে সন্বন্ধতত্ব ব্যাখ্যার সৃচলাতেই শ্রীজীব বলেছিলেন, পরততুই 
উদ্দিষ্ট, তাই হলো! সম্বন্ধ । আর যেতেতু পরতত্ব শান্ত্রবাচ্য. সুতরাং ষড়.বিধ 
লিঙ্গ-দবারাই সে-তত্ব বিরত করা বিধেয়। লক্ষণীয়, উক্ত ষডলিঙ্গের প্রতিটি 
সূত্রবাকাই ভাগবত থেকে আহরিত, যেমন, 
ক. উপক্রম ও উপসংহারের এঁকা : প্বেদাং বাস্তবম্” | ভা* ১1১১১ 
খ, অভ্যাস: “সর্ববেদাস্তসারমূ”। ভা" ১২1১৩১২ 
গ. অপৃবতা : “অত্র সর” ইতি? ভা* ২১০।১ 
ঘ. অন্য কোনে! প্রমাণের অধিগত নয় বলে অর্থবাদ : প্বদন্তি তং 
তত়ৃবিদঃ” | ভা” ১২1১১ 
৬ ফলশ্রুতি : “শিবদং তাপর্রয়োনুলনম্” | ভা* ১১২ এবং একপ 
আরও বন্ধ বাকা । 
চ. উপপত্তি: প্দশমস্য বিশুদ্বাস্য | ভাত ২।৯০1২ 
বন্তত, ভাগবত-নির্দেশিত “দশম পদার্থ “আশ্রয় কেই শ্রীজীব সন্বন্ধতত্ের 
বাচা পরতত্বরূপে চিহিত করেছেন । তার মতে, চিন্মাত্র জীবের যিনি 
'অংশী” তথা স্বয়ং চিৎস্বরূপ, তিনিই আশ্রয়১। এই “দশম' আশশ্রয়ই স্ব- 
কারণকারণ এবং সবাধাররীপে মুখাবস্ত। সর্গাদি অপর ন'ট লক্ষণের 
বাচা “আশ্রয়' ব্রক্ম ও পরমাতক্মারূপেই প্রসিদ্ধ । ভাগবতীয় শোকের পত্রন্দেতি 
পরমাত্বেতি ভগবানিতি” গ্লোকাংশে “ইতি” অবায়যোগে ব্রক্ম-পরমাক্নার 
তুল ভগবান ৪ আশ্রয়তত্বরূপে স্বীকৃত হয়ে যান। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবতের 
দশম স্কন্ধে সেই শ্রীকষ্ণ-বূপ “আশ্রয় তত্বেরই প্রাধান্য, শ্রীজীবের ভাষায়: 
“অতোহত্র স্বন্ধে শ্রীকঞ্ণরূপস্যাশ্রয়সোব বর্ণনপ্রাধান্যং তৈধিবক্ষিতম্”২। 
এ যে টীকাকার শ্রীধরেরও বিবন্ষিত, তা তারই বষ্টিত দশমারভ্ের ভাগব- 
অবতারিকাবাকোর সাধ্বপদ উদ্ধার করেই উল্লিখিত, প্দশমে দশমং লক্ষ।- 
মাশ্রিতাশ্রয়-বি গ্রহম্ঠ | তাৎপর্য, “দশম স্কন্ধে আশ্রিতদের আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণই 
হলেন লক্ষা । চৈতন্বচবিতামূতে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যকেও বলতে শুনি : 
“অঘয়-জ্ঞানঙত বস্ত ব্রজেন্্রনন্দন ॥ 
সর্ব আদি সব অংশী কিশোর শেখর । 
চিপানন্দদেহ সবাশ্রয় সবেশ্বর ॥৮৩ 


১. “এবসুতানাং জীবানাং চিচ্মাত্রং তৎ শ্বরপং, তয়েবাকৃতা। তদংশিত্েন চ, তদভিন্নং যত তস্কং 


তদত্র বাচাম্‌ ইতি বাষ্টিনির্দেশদ্বার] প্রোক্ত»। তেব হ্যাত্রয়নংজ্ঞকস্‌; তত্ব | ৫৪ 
২ তত্সন্দর্ড। ৫৯ ৩ চৈ, চ* মধা। ২০, ১৩১-৩২ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্সদর্শন বৃহ 


দাশ্রিতাঁশ্রয় বিগ্রহ এই যে “সাশ্রয়” “সর্তেশ্বর” কঞ্ধ,তারই পরমতত্ত ব্যাখ্যায় 
্রা্ীব প্রথমেই বলে নিয়েছেন, বেদ-রামায়ণ-মহাভারতে ব1 পুরাণাদিতে 
সবই হরি পরিকীতিত। এমনকি গায়ত্রাত কপপর। ভাগবতের 
রবাদশ স্কন্ষে “গু নমন্তে ভগবতে আদিত্যায়” শ্রোকে সূর্যকে খে-শুব করা 
ঠয়েছে, পরমান্নষ্টিতে দেটি সূর্ধেরও অধিগ্াতা স্বয়ং ভগবানেরই বন্দন! 
বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীজীবের মতে, ব্র্ধও স্বয়ং ভগবান কষ্ধের 
নিরিশেষ আবির্ভাব মাত্র, তাই সুতপাঠক বাস-সমাধিতে বর্গ ও পরমাত্মার 
দর্শন পৃথকৃরূপে কীর্তন করেননি । কষ্ণচদাস কবিরাজের গ্রন্থে শ্রীচৈতনাও 
কুগঃতভ্রকেই সপ্শান্ত্র-প্রতিপাগ্ সম্বন্ধ” বলে নিয় করেছেন £ “সবশাস্ত্রে 
উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ” ১। তার মতে, স্বয়ং 'ডগখান শ্রীকষ্ণ “সবৈশ্বর্য 
পূর্ণ» আর গোলোকই তার নিতাধায় | প্রাভব ও বৈভব রূপে শ্রীকষ্ণেের 
€+াশ দ্বিবিধ। বাসে ও মহিষ বিবাতে প্রাভব প্রকাশ, চতুভুজব্ধপে 
(বভববিলাপ । “অবতারাহাসংখোয়।”২--অসংখা তার অবতার । তন্মধ্যে 
পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বস্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্তা- 
বেশাবতার এই ষড়বিধ প্রকারভেদ করা যায়। পুরুধাবতারের আবার 
ত্রিপপ। কারণার্ণধশায়ী প্রথম পুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত প্রকৃতিগর্ডে বীর্যাধান 
করেন, তা থেকেই সৃষ্টি সম্ভব। দ্বিতায় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী হণপেন হিরণ।- 
গভ অন্তর্যামী সহত্রশীর্য রূপে পরিচিত ; “মায়াশ্রয়' তিনি, “মায়াপর' | তৃতীয় 
পুরুষ ক্ষারোদকশায়ী পালনকর্তা খিষুর বলে কথিত। লীলাবতার পক্ষে 
আছ্ছেন “মংস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নুসিংহ *-ইত্যাদি।  অপরপক্ষে ব্রহ্মা বিষুঃ 
শিব গধাবতার। ভাগবত অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ এদের বলেন 
শ্রাকষ্ণের কলার কলা বা অংশাংশ। আর চতুর্দশ মন্বস্তরে আবিভূতি 
চতুদশমন্বস্তরাবতার। তেমনি আবার সতা ত্রেতা দ্বাপর কলিতে আবিভ্ভ্ত 
ইন যথাক্রমে শুরু রক্ত কৃষ্ণ পীত অবতার । প্রমাণ ভাগবত থেকেই উদ্ধত : 
সুকে। রক্তম্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত£'? «| পরিশেষে শক্তাাবেশাবতার 
দ্বিবধ বলে উল্লিখিত। প্রথমত, “পাক্ষাৎ শক্কো অবতার,” দ্বিতীয়ত 
আভাদে বিভৃতি”। তার মধ্যে প্রথম, পর্যায়ে আবেশাবতার রূপে সনকাদির 


& 
স্পস্ট 





১ চৈত্চ, মধ্য ।২*, ১১৫ ২ ভা" ১1৩২৩ ৩ ভা” ১০২৪৭ 
৪ ভা" ১০1৬৮ ৩৭ ৫ তত্রৈব, ভা" ১০৯৯ 


টি ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


উল্লেখ লক্ষণীয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভূতি বা শক্তিভাবাবেশ রূপে গীত 
একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ স্মরণীয় তয়ে আছে । 
গোড়ায় বৈষ্ণব ভাগবতের মতোই কৃষ্ণলীলার নিতাত্ে বিশ্বাসী । তাঠ 

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্তকে বলতে শুনি: “'নিত্যলীল। শ্রীরুঞ্ণের সর্ব. 
শাস্ত্রে কয়? *। এ-মতে কষ্ণলীলাকে জ্যোতিশ্ত্র-প্রমাণে নিতা বলা 
হয়েছে, ফলত. “অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে »২। কুষ্ধের সমূত লীলার 
মধো আবার ব্রক্তলীলার সমধিক মহ্িমাকীর্তনই ভাগবতে বিশেষ গুরুত্বলা 
করেছে । কৃষ্ণের ব্রজলীলাকে গুরুত্বদানে ভাগবত অপেক্ষ1! আরও বদর 
অগ্রসর হয়ে গৌডীয় বৈষ্ণব বলেন, দ্বারকায় কৃ্ণলীলা 'পুর্ণ', মথুরায 
পূর্ণতর,”' একমাত্র ব্রজেই “পর্ণতম' £ 

“কৃসঃ্য পূর্ণতমতা বাক্তাড়ুদ গোকুলাস্তরে | 

পূর্ণতা পর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিযু ॥”৩ 


অতঃপর তার ধামপ্রসঙ্গও ওঠে । ভাগবতে নারদ ফ্রুবকে ভরির নিতাধাম- 
রূপে যমুনাতীরস্থ মধুবনেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন । গৌড়ীয় বৈ্ঃবও 
ব্রজধামকেই নিতাধাম বলেছেন । তাদের মতে, অনস্তবৈকু্-ধাম দিবে 
আছে পরব্যোমকে, আর পরব্যোমেরই মধাস্ত কণিকাররূপে রয়েছে 
“কৃষ্ধলোক” তাই 'গোলোক,, 'শ্রীরন্দাবনঃ” : 

“অন্তঃপুর গোপোক শ্রীরন্দাবন ! 

বাহা নিতাপ্বিত মাতাপিতা বন্ধুগণ | 

মধুরৈশ্বর্য মাধুর্য কপাদি ভাণ্ডার । 

যোগমায়া দ্রাসী ধাহ1 রাসাদি লীল। সার 1৪ 


ত্রপাদবিভূতি কৃষ্ণের ছুইপাদ গেলোক-পরবোম | আর এক পাদ আছে 
“বান্থাবাসে' “বিরজার পার", তারই নাম 'দেবীধাম”, জীবের বাস সেখানেই । 
অবশ্য গুটার্ঘে, 'ত্র্যধীশ্বর” বলতে গোলোকাখা গোকুল, মুর! ও দ্বারাবতীর 
অধীশ্বরকেও বোঝায় । আর এই ত্রিলোকের অধীশ্বর-রূপে কৃষ্ণের স্বাভাবিক 
শক্তিও ব্রিবিধ! : “চিচ্ছক্তি,জীবশক্তি আর মায়াঁশকি”ৎ। তবে ভাগবতের মতে। 


হার অন্য ০০০০৪০ 


১ চৈ, চ, মধা । ২০, ৩১৯ ২ তত্রৈব। ৩২৭ 


৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ঘক্ষিণবিভাগ, ১1 ১২* 
৪ চৈ, চ. মধা । ২১,৬৩-৩৪ € তত্র, ২*,১*৩ 
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কষ্চের শক্তিতত্ত ব্যাথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত মাধূর্ষেরই সমাক্‌ অনুকৃলতা 
করেছে | বিশেষত কৃষের মাধূর্বলীলা ব॥াখায় গৌড়ীর বৈষ্ণবের যে রসম্ফৃতি 
ঘটেছে, এরূপ আর কিছুতে নয় | এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যেপ নিঃশ্রেয়স্‌ প্রেমভক্তিই 
টাল সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করেছে । ভাগবতে উদ্ধব বলেছিলেন, 
কুষ্ণের মর্ভতালীলার উপযোগী দেহ তার যোগমায়াবল প্রদর্শনের জন্যই 
পরিগৃত। উদ্ধবের এই এ্রশ্বর্ষমিশ্র মাধূর্বরসাশ্রিত অনুভব শ্রীচৈতন্যের 
বিশুদ্ধ মাধুর্যরসোপলব্ধিতে কৃষ্ণসুখাত্বাদনের শেষ সীমায় অভিনব হয়ে 
'অ'ন্নপ্রকাশ করেছে: 


“কৃষ্ণের যতেক খেলা সবোত্ম শরলীলা 
নরবপু তাহার রূপ 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 


নরলীলার হয় অনুরূপ ॥৮ ১ 

ভাগবতে “জ্ঞানমদ্ধয়ম্”২ পরতত্বের যে-রসরূপতার বীজ নিভিত ছিল, গৌড়ীয় 
ইবঞ্ণব ধর্মদর্শনে তারই এই পূর্ণপরিণতি পরম বিস্ময়াবহ । 

অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্য বলেন, জ্ঞানের আবার শক্তি কি? নারায়ণকে 
অদ্বয়জ্ঞান বলে তার আবার আকারাদি কল্পনা কতদূর সমীচীন? তার 
প্রিচ্ছদ্শদি, দ্রবাবিশেষ, ধাম সম্বন্ধেও তে। একই জিজ্ঞাস! । “গ্রদ্ব। জ্ঞানে”্র 
কথা উত্থাপন করে পরে এসকল স্বকপোল-কল্পনার ফলে পুরোটাই কি কুঞ্জর- 
স্নানের মতো নিষ্ষল হয়ে পডে না? 

উত্তরে গোড়ীয় বৈষবের পক্ষে শ্রীজীব বলেন, জগদণাদি সৃষ্টির বাপারে 
স্বব্ধুশশক্কতি অবশ্থান্তাবিনী, কেনন] বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি, শক্তি ভিন্ন কার্ষের 
ইৎপনি সিদ্ধ হয় না। বিশেষত শ্রুতির অর্থ অক্ষত রাখতে দ্বর্ূপশক্জি 
স্বীকার না করে উপায় নেই। মূল ভাঁগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব স্বরূশক্তির যে বাখ্যাও 
দিয়েছিলেন, সর্বসংবাদিনীর অনুব্যাখ্যায় তারই উল্লেখ করে বলেছেণ, 
পরব্রন্মের স্বাভাঁিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি বিবিধ শক্কির উল্লেখ শ্রুতিতেই 


১ চৈ, চ মধ্য হ ভা” ১। ২1 ১১ 


৩. “কিঞচ বিশ্বকার্যান্থানুপপত্তা যথা পরমকারণরপং তদভ্যুপগম্যতে শথা তৎশক্তিরপি 
স্বাভাবিকী এব অভ্াপগম্যতে । কার্ধবিশেযষোৎপত্তৌ কিঞিৎ করণত্েনের কারপতয়া, 
বন্তুবিশেধাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিৎ করণত্েষেব শ্বাভাবিকী শক্তিরিতি। ত্ 
হ্বাভাবিক-জ্ঞানেন শ্গতবিশেষদ্ধে প্রাপ্তে “স্বাভাবিকজ্ঞান বলক্রিয়া ৮” ইতি প্রাতিপাদিতস্‌। 
তদেষ দ্বরূপশক্তিরাত ; সৈৰ সবং ভগবৎ-তত্বং সাধয়েখ | 


৩১২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মেলে। ভ।গবতে শাগপত্বী-স্তরতিতে ও “জ্ঞান-বজ্ঞান-নিধয়ে”» পদের ব্যাথায় 
শ্রীধর বলেন, জ্ঞান-_জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান--চিৎশক্তি ২ এতছুভয়ের দ্বারা পূর্ণ যিনি, 
তাকে নমস্কার। পরতত্ব সম্বন্ধে সেখানে আরো বল হয়েছে, প্ত্রহ্ষণে 
অনভ্তশক্তয়ে”স্অনস্তশক্তিযুক্ত ব্রহ্গ তিনি। তবে এশক্তি যে অপ্রাকৃত, 
সে বিষয়ে শ্রীজীব দুঢ় অভিমতই জানিয়েছেন | তিনি বলেন, “অপাণি-পাদ, 
ইতাাদি শ্রুতি-বচনে পরক্রন্ষের প্রাকৃত অবয়বেরই নিষেধ আছে, অপ্রারৃত- 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের নয়। ফলত ব্রন্ষের নিগুণণ” সংজ্ঞার গৌড়ীয় বৈষ্ঞবায় 
মতে তাৎপর্য ফণাড়ায়, প্রাকত- তথা ঠেয়-গুণ-বজিত তিনি: প্প্রাকৃৈ- 
হেয়িস*্যুক্ষৈপুণৈহীনত্বমুচ্যতে ইতি” | পক্ষান্তরে তার অপ্রাকৃত গুণাবলী যে 
অসংখ্যাত, তা ভাগবতের “গুণাত্বনস্তেইপি গুণান্‌ বিমাতুং” ২ শ্লোকটির 
প্রাযাণাবলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শ্রীজীব। বিষুরপুরাণের উঞ্জি 
উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত তাই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রাকষ্ণকে তিনি “মন্তকল্যাণ 
গুণাত্মবকোহীতি*” বলেছেন । তার মতে, ভগবানের আনন্দপ্রকাশের অনস্তত। 
বোঝাবার জন্যই ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে দতাত্রেয়-বন্দনাশ্লোকে “সন্দোভ)? 
শব্দের প্রয়োগ কর] হয়েছে : “কেবলানুভবানন্দ সঙ্দোহে। নিরুপাধিকঃ"5। 
এক কথায় শ্রীজীব ভাগবতের আশ্রয়েই পরতত্বের সবিশ্বেত্ব ও সশক্তিকত্ত 
প্রমাণিত করতে চেয়েছেন । আবার ভাগবতের মতে! তিনিও মনে করেন, 
জগতের দৃষ্ট শ্রুত পরস্পরবিরোধী সর্বপ্রকার ধর্মের যুগপৎ আশ্রয় একমাত্র 
ভগবাশই | তার বক্তবা অনুসারে, শক্তিসমূহের অপ্রটুরতায় পরতত্ব পান 
্রহ্মসংজ্ঞা এবং শক্তিসমূহের প্রাচুধে ভগবত-সংজ্ঞা। ভগবানের শি 
স্বর্ূপভূত বলে, পরস্ত বহিরাগত নয় বলেই তিনি “নিরপাধি”। অগ্নির 
দাহিকাশক্কির মতো ভগবানের শক্তিসমু5ও 'আচিন্ত্যজ্ঞানগোচর: | প্রসঙ্গত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শক্তি-শক্তিমান বিষয়ক অচিস্তাভেদাভেদবাদটিও 
প্রতিঠিত হয়েছে । প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়, সূর্যকিরণ এবং সূর্ধ যেমন ববূপত 
অভিন্ন তেজ-পদার্থ, ব্রহ্ম ও ব্রচ্দের স্বর্ূপশক্তি .সম্বদ্ধে সেই একই কথা 
প্রযোজা। আবার তেজ-রূপে ভেদ না থাকলেও, এতহৃভয়ের যেমন ভেধ- 


১ "জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রঙ্গাণেহনস্তশক্তয়ে । 

অগুপায়াধিকারায় নমন্তেহপ্রাকৃতায় চ ॥” ভা ১০।১৬১০ 
২ ভা" ১১১৪৭ 
৩ ভা" ১১৯১৮ 
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বাপদেশ রয়ে গেছে ভগবান ও তীর স্বরূপ-শক্তিতেও তেমনি । উভয়ত ভেদ 
ও অভেদ চিন্তার অগোচরতা-বশত শ্রীজীব-কর্তৃক 'অচিন্তাভেদাভেদ" রূপে 
সাত হয়েছে৯। এ-শক্তিকে তিনি “সা চ ত্রিবিধা” বলে অস্তরঙ্গা, তাঁস্থা 
৬ বহিগঙ্গ! এই তিন বিভাগে বিভক্তও করেছেন । চিচ্ছক্তিও আবার ব্রিবিধা, 
ইচতন্ব-চরিতাম্বতের হাভাষণে : 

“সচ্চিদাননপৃণ কষ্ছের স্বরূপ | 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সংবিৎ যারে “জ্ঞান” করি মানি ॥"১২ 
চিংশক্তিরই বিপরীতকোটিতে রয়েছে অচিৎ শক্তি বা মায়া। তত্বসন্দর্ভে 
শ্রাীব বলেছেন, মায় ভগবানের কাছে আসতে লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে, এতেই 
বোঝা যায়, মায়া তার ভ্বরূপভূতা শক্তি নয়, “ন তৎস্বরূভুতত্বমিতাপি 
ল্ভাতে”৩। মায়ার আশ্রয় যে পরব্রহ্মই তারই প্রমাণস্বরূপ তিনি চতুঃশ্লোকীর 
“ধতেহ্থং শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। সেই সঙ্গে ভাগবতের “এষ! মায়] 
ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্স্তকারিণী”* ইত্যাদি শ্লোকও উদ্ধার করে তার পরমাত্মসন্দর্ভে 
বলেন, অথর্ববেদীদের অভিমত অন্বসারে খিভু বা সবব্যাপক ব্রন্গের শুক্লা, রক্ত 
ও কৃষ্ণ এই ব্রিবণা মায়! সর্বকামপূরণী ও বিশ্বসূষ্ট্যাদির সংকল্প চির ূ 
তবে এই কর্রীত্ব হলো! গৌণ, “যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দছতি" | কবিরাজ 
গোষামীর সুভাষণে : 

“কৃষ্ণ-শক্তো প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ । 

অগ্নিশক্ষ্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥""ৎ 
আবার, ব্রন্গের কটাক্ষেও প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ জন্মায়, এই ভাগবত-সিদ্ধান্তে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের পূর্ণ সম্মতি থাকায় বোঝা যায়, এ-দর্শনও মায়াকে 
জগতের মুখা উপাদান কারণ বলে স্বীকার করে না। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে 


৮ ৮৪ ড ৬ রক ৮ জীব 


১ “স্থরাপাদভিন্্তেন চিন্তরিতূমশক্যত্বানেদঃ ভিন্নতেন চিন্তয়িতুমশক্ত্াদভেদশ্চ প্রতীয়েত ইতি 
শত্তি-শক্তিমতো-ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতে তৌ চ অচিস্তেযোৌ” | 

১ চৈ*চ, আদি । ৪, ৫৪-৫৫ 

৩ তন্বসন্দরড 1৩১ 

৪ ভা" ১১৩১৬ 

৫ চৈ,চ. আদি । ৫১৫২ 


৩১৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


মায়ারূপিণী প্রক্তিকে এইজন্যই কুষ্তদাস কবিরাঞ্জ বলেছেন “অজাগলম্ন” : 
তাঁর বক্তবো : 
“অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ । 
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলম্তন ॥৮১ 

গোঁড়ীয় বৈঞ্ঠব মতে, বিদ্যা ও অবিগ্ভা। ভেদে মায়াও আবার যোগমায়। ও 
মায়ারপে দ্বিবিধা। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব ভাগবতের প্যগোেযোপর-! 
দেবী মায়া বৈশারদী মতি:৮২ ইতাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগমায়। ৩৫| 
বিদ্যারূপিণী মায়াকে “সত্বময়ী মায়ারুত্তি” বলে অভিছ্ধিত করেছেন । পরমাস্- 
সন্দর্ভে তাকেই জীব গোস্বামী «বগ্যাখা। বৃত্তিরিয়ং স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ- 
বিদ্যাপ্রকাশে দ্বারমেব ন তু স্বয়মেব”৩ বলায় বিদ্। মোক্ষের স্বয়ংদাত্রী ন। 
হলেও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে উঠেছে । বাসলীলায় ইনিই ছিলেন সহায়িকা. 
আর ভক্তিযোগের অনুকূল সত্তগুণা ধিষ্টিত চিত্ত ইনিই ভক্তপক্ষে করেন সৃষ্টি । 

প্রসঙ্গত জীবতত্তবের কথাও ওঠে । এক্ষেত্রেও জীবব্রহ্গের ভেদাভেদতত্ুই 
প্রতিষ্ঠিত। জীব যে ব্রন্ষের মতোই চিৎয্বর্ূপ সে-বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 
দ্বিমত নেই। কিন্তু তার! মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তথা ভাগবত উদ্ধার 
করে জীবের অণুত্বই প্রতিপাদিত করতে চেক্সেছেন। ঠচতন্মচরিতাম্বতে 
চৈতন্বদেবকে তাই রূপ-শিক্ষায় জীবতত্তের উপদেশ দিয়ে বলতে শুনি : 

, “কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার সম সূন্স্র জীবের স্বরূপ বিচারি ॥৮৪ 

এই যে“কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি” বলে “সুক্স্ম জীবের রূপ” 
নির্ধারণ করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ব, তা তো শ্রুতি-ভাগবতের যথাক্রমে 
“কেশাগ্রশতভাগসা শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সৃক্স্স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো৷ 
হি চিৎকণঃ৮ এবং “হ্ুক্ষাণামপাহং জীবঃ”» উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র । জীব- 
শক্তিকে শ্রীজীব গোষামী অবশ্য শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ বলেননি, বলেছেন 
জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ। ভাগবতের পপরস্পরান্ৃপ্রবেশাৎ তত্বানাং" 
শ্লোকে তত্বসমূহের যে-পারস্পরিক অনুপ্রবেশের কথ! বল। হয়েছে, ত৷ থেকেই 


১ চৈ. চ, আদি । ৫, ৫৩ 
২ ভা” ১৩৩৪ 

৩ পরমাম্মসন্দূর্ভ ৫৯ 

৪ চৈ.৮* মধ্য। ১৯, ১২৬ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩১৫ 


্রঙ্গীব সিদ্ধান্ত করেন অনুপ্রবেশ-বশতই ভগবান্‌ জাবশক্তিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত 
তিনি তার পরমাত্মসন্র্ভে পরিচ্ছেদবাদ-আভাসবাদ-প্রতিবিদ্ববাদ সঠ 
একজীববাদও খণ্ডন করেছেন । তার মতে, “সংখাতীতে] চিৎকণঃ” জীব- 
সমূহকে ছুটি ভাগে ভাগ করাই বিধেয়, একদল হলেন অনাদি-ভগবছুনুখ, 
অপ্র দল অনাদি-ভগবদৃবতিমু্খ । অনাদি-ভগবছুন্বুখ ভক্তচিত্তে কষ তার 
হলাদিনী প্রপ্ানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ নিক্ষেপ করেন বলে জীব গোষামীর 
সিদ্ধান্ত । আর অনাদি-ভগবদূবহিমূ্থ জীব প্ত্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ 
পায়” তবেই একদিন শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে কঞ্চভক্তি লা সম্ভব বলে তার 
প্রত।য়। প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীজীব উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপ্দেশ-বাকা উদ্ধার করে 
জানিয়েছেন, 'মনাদি-অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব । এজন্য 
অপর তত্বজ্ঞ জ্ঞানদ গুরুগ্রভণ করাই কর্তব১। গোৌভীয় বৈসঃব মতের প্রসিদ্ধ 
গুরুবাদের ভিত্তিভূমি এইভাবেই রচনা করেছে ভাগবত । আর ঠকবলোও 
শুদ্ধজাবের কর্তৃত্বুখ বর্তমান থাকে, এমনি ব্রন্মানন' অতিক্রম করে যায় 
সে-ল্রপ, গৌড়ীয় বৈষ্বের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও ভাগবতের “যা নির্তিত্তনু- 
ভূতাং”২ শ্রোকের প্রামাণাবলে প্রতিঠিত। মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ 
ম্মস্তিত্ব মানেন বলেই শ্রীজীব “তত্বমসি* মভাবাক্োর ব্যাখা করেছেন শঙ্কর- 
অনভিলষিত পথে৩। তত্বসন্দর্ভে জানান তিনি, “তত্বমসি? বাক্যে জীব ও 
ব্রন্গের যে একত্বের কথ বলা হয়েছে তা জাতিগত অভেদ, অর্থাৎ চিদ্রুপ 
সত্তায় অভেদ বুঝতে হবে, নতুবা ভীব যদি নিজেই ব্রহ্ম হয় তাহলে 
আরাধনার সার্থকতা থাকে কি? জীব আসলে নিতা ক্কঞ্চদাস, এই হলো 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় জীবতত্বের শেষ কথা । চৈতন্চরিতাস্থতে সনাতনশিক্ষায় 
শ্বীচ হন্যকে এ-দরশশনেরই জাবতত্ব-সার সংকলন করে বলতে শুনি : 

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষেঃর নিতাদাস। 

কৃষ্ণের তটস্থাশঙি' ভেদাভদ প্রকাশ ॥ 

সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি আালাচয়।”£ 
জীবতত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব যেমন ভেদাতেদবাদী: “কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি 
ভেদাভেদ প্রকাশ”, সুফিতত্তেও তেমনি ভেদাভেদবাদীর সঙ্গে সঙ্গে সং- 


পপ বাদ উক্ত জর র উড ও ৬ তত ০০০০০ 


১ ভা" ১১২২1১০ ২ ভা" 81৯1১, 
৩ ভ্রু" সব্সংবাদি নী, পরমাত্মবন্দর্ভের অনুব্যাখাযা 
৪ চৈ চ. মধ্য । ২*,১০১-১০২ 


৩১৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কার্ধবাদীও বঢেন | সৃষ্টির পূর্বে কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল, এ-বিশ্বাস 
তাদের আছে । এক্ষেত্রে তার] একাস্তভাবেই পরিণাষবাদী। অর্থাৎ তাদের 
বিশ্বাস, সদব্রন্মই জগন্রপে পরিণত হন। অবশ্য পরিণত হয়েও যে পরব্রঙ্গ 
তার অচিস্তয-শক্তি প্রভাবে অবিকৃতই থাকেশ সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবের 
সংশয়মাত্র নেই | তারা “আত্মকতেঃ পরিণামাৎ৯ এবং “আত্মনি চৈবং 
বিচিত্রাশ্চ হি”২ এই দুই বেদাস্তসূত্রের ব্যাখা পরিণামবাদের আলোকেই 
করে থাকেন। স্বভাবতই শুক্তিতে বজতভ্রমের মতো সুষ্ট্াদি বাপা4 
শঙ্করের তুলা তাদের কাছে “অধ্যাস? বা অলীক নয়। তার। জগৎকে মিথ 
বলেন না, তবে তাদের মতেও জগৎ প্রলয়ে অপ্রকঢট হয়। নশ্বপ তাহ 
জগতের অস্তিত্ব । তীরা বলেশ, ব্রন্দের সঙ্গে সুফটির সম্পর্ক ভাগবতীয় 
সধাদ শ্লোকেই ব্যাখ্যাত। সেখানে ব্রহ্গকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের |ণদান 
বলা সম্পূর্ণ সংগত ভয়েছে বলে গোৌভীয় বৈষ্ণবের অভিমত । হিন্দুশান্্- 
প্রসিদ্ধ উর্ণনাভের উপমানটি তাই তারা ব্রহ্গপক্ষে মেনে নিয়ে ব্রহ্মকেই 
জগতের মুখা নিমিত ও উপাদান কারণ বলে স্বাকার করেছেন । এক্ষেত্রে 
তারা একান্তভাবেই ভাগবতানুসারী। ভাগবতেরই “কালবৃতা! তু মায়ায়াং” 
শ্রোকের আশ্রয়ে তারাও বলেন' পুরুষের ঈক্ষণে কালপ্রভাবে প্রকৃতিরূপা 
মায়ার সাম্যাবস্থ। ক্ষুব্ধ হয়, তখন মহাপ্রলয়ে সূঙ্স্নূপে পুরুষে লীন জীবাত্মাকে 
বীর্রূপে আধান কর] হয় প্রকৃতিতে । ফলত জন্মলাভ করে মহতত্ত। 
মহত্ত্ব থেকেই কালকর্সাদির প্রভাবে তমোগুণের প্রাধান্যময় অহংকারতত্তের 
উত্তব হয়। এইভাবেই জ্ঞান-ক্রিয়া-দ্রবা, শক্তি. তথ দশ-ইন্ড্রিয়ের দশ দেবতা, 
বৃদ্ধি ও প্রাণ, ক্ষিত্যপ তেজমরুঘ্বোমাদির ক্রমোৎপত্তি। এককথায়, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টিতত্ব তার সমগ্র সম্বন্ধতত্ের অঙ্গীভূত হয়েই ভাগবতাশ্রয়ী 
হয়ে উঠেছে। সম্বন্ধতত্বের মতো, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের অভিধেয়- 
প্রয়োজনততও ভাগবতের শান্ত্রপ্রামাণাবলে প্রতিষ্ঠিত । 

কৃষ্ণসন্দর্ডে শ্রীজীব গোস্বামা ব্রহ্ষ-পরমাত্বাদি আবির্ভাবসমূহের মধ্যে 
ভগবত্তত্বূপ আবির্ভাবেরই পরমোতৎকর্ধ গ্রতিপাদন করেছিলেন। তার প্রতিঠিত 
সন্বদ্ধতত্বে “স চ ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ এবেতি নির্ধারিতম্*_সেই ভগবান্ই 
যে শ্রীকৃষ্ণ তাই নির্ধারিত হয়েছে । আর তার ভক্তিসন্দর্ভে তিনি ভগবান্‌ 


০১০৯০০০৯১ 


১ ক্রঙ্গনুত্রঃ ১1৪২৬ 
২ তত্ত্ৈব, ২১২৮ 





ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ব ধর্মদর্শন ৩১৭ 


প্রীকষ্জেরই উপাসনাবিধির নির্দেশ দান করেছেন । “সেবা কে? অভিধেয়- 
'ততভুর এই সর্বান্দ প্রশ্নের উত্তরদানে এককথায় £ভক্কিসন্দর্ভকার বলে ওঠেন, 
“গ্রীহরিরেব সেব্যঃ” | জীবচিত্তে যেহেতু তিশি স্বতঃসিদ্ধ আত্মা ও প্রিয়, তাই 
তার সেবাই নিশ্চিত আননরূপিণী, ভাষান্তরে, প্প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব”। 
আর যে-ধর্মৎথেকে অধোক্ষজে ভক্তি হয়, তাই জীবের শ্রেঠধর্জ বলে ঘোষিত : 
“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো! শক্ভিরধোক্ষজে”১। ভাগবতের প্ধর্মসয 
হাপবগস্য"২ ও*্তৎপরবর্তী শ্লরোকের আশ্রয়ে শ্রীজীব বলেন, ভক্তিযোগই 
অপবগ। টৈতন্চরিতামৃতে সনাতনশিক্ষায় শ্রীচৈতন্বকেও বলতে শুনি, 
কৃধঃ5ঞ্তিই অভিধেয় প্রধান, কর্ম-যোগ-জ্ঞান ভঞ্তিরহ মুখাপেক্ষী । তার ভাষায় : 

“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান। 

ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ন খোগ জ্ঞান |? ৩ 


প্ভাবতই স্বখরূপা বলে ভক্তি যে আবার ভভৈতুকণ, অর্থাৎ এতে কোনে| 
ফলের আাঁকাজ্ষ। নেই, তাও জানিয়েছেন শ্রাজীব । উদ্ধববাকা” উদ্ধার করে 
একদিকে তিনি যেমন ভঞ্তিযোগকে যুগপৎ স্খলক্ষা ও স্রখসাধা বলে 
পতিত করতে চেয়েছেন,অপপ্াদকে তেমান ভাগবতীয় প্রমাণ বলেই ভক্তির 
মঠাশিত তব সন্বন্ধেও 'নঃসংশয় ভয়েছেন । ভার মতে, উপক্রম-উপ্সংশার, 


১ ৪1১২১5 
২ “ধন্য হ্যাপণর্গন্ায নধোহর্থায়োপকলতে | 
নার্থস্য ধর্ষেকাস্তনা কামো লাভায় হি স্মৃত; | 
কামনা নেস্দ্রিয়প্রীতিলণাভো জীবেত ঘাবতা । 
জীবস্য তন্বজিজ্ঞান। নার্থো যন্েহ কমাভি 0 ভা" ১1১।৯-১০ 
তাঁৎপ*, মোক্ষসাধক ধরনের ফল অর্থ, অর্পের ফল কান এব কামের ফল হন্দ্রি"্রীতি নয়। 
ক্মলব স্বর্গাদিও শ্রেষ্ট ফল নয় | ধ্ীর্থকামের দ্বারা জীবনধারণ করে তত্ব জ্ঞাসাই কর্তব্য । 
৩. চৈ, চ. মধ্য । ১২০১৪ 
৭. “তবয়েপতুক্ল্বগ -গন্ধ-বানোহলঙ্কারচাঠতা:। উচ্ছিষ্টতোজিনে! দাসাস্র মায়।' হয়েম হি ॥ 
বাতবসন! য খষয়ঃ আমণ! উধব মগ্থিনঃ | রঙ্গাথাং ধাম তে যাশ্তি শাভা। মন্নাশিশোইমল।? ॥ 
বয়ন্তিহ মহাযোগিন্‌ ভ্রমন্তং কমবস্স | দবাতয়া তরিধাম চার কছু সুপ উ্॥ 
মস্ত; কীর্দন্বস্তে কৃতানি গিতানি ৮1 গহ্াৎব্িতেন্দণলে। লিযহলোকবিউছনম্‌। 
ভ" ১১। ৬। ১৬-৪৯ 
৫ “যচ্ছোচনিঃ্তসরিৎপ্রবরোদকেন 
তীর্থেন মুর্ধাধিকুতেন শিবঃ শিবোহতৃৎ*” ৩1২৮1১২ 


৩১৮ ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


অভ্স, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি-এই ষড়বিধ লিঙ্গের দ্বারা 
ভক্তিযেগের অভিধেয়ত্বই ভাগবতে সর্বাত্বকভাবে স্বীকৃত। ভাগবতের 
বাজরূপ চতুঃশ্সোকীতেও ভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত! প্জ্ঞানং পরশ্নগস্ঠং 
মে যদ্দিজ্ঞানসমন্বিতম। সরহস্ুং তদক্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া” শ্লোকের জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গ অংশের প্রভস্য” শবের তাই শ্রীধরান্ুয়োদিত বাঁখা। করে 
শ্রীজীব বলেন, রহস্য-_প্রেমভক্তি, তদঙ্গ__সাধনভক্তি। সাধনদশাতেও বডে, 
সিদ্ধদশাতেও বটে" ভক্তির হ্বথরূপত্বই তিনি সর্বত্র সৃচিত হতে দেখেন। আর 
সেইজন্যই ভাগবতে ভক্ভিযোগাখা রতি জীবের পুরুষার্থরূপে নিরূপিত হয়েছে 


বলে তার বিশ্বাস। 

এখন প্রশ্ন, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ ভগবানে কিভাবে ভক্তিজাত স্ব 
উৎপন্ন হতে পারে £ কেননা তাতে তার শান্জবকথিত নিরতিশয়ত্ব ও নিত।ত্ের 
বিরোধ ঘটে। বিশেষত ভক্তিনও আনার ভগবৎ-লীতিহ্েতুত্ব শোনা যায়। 
জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীজীব বলেন, পরমানন্দৈকরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তি 
হলাদদনীই তো কভার পরমাবৃত্তিরূপা | প্রকাশবন্ত্ব যেমন নিজেকে ও অনুকে 
প্রকাঁশ করে, এ-বৃত্িও ঠিক তেমনি নিজেকে ও তাকে আনন্দিত করে 
তোলে । কাজেই ভগবান যখন সেই পরমবৃত্তিরূপ] হলাদিনীকে ভক্তরন্দে 
নিক্ষেপ কবেন, তখন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও অতান্ত শ্রীতিপ্রাপ্ত 
হবেন, এ আর বিচিত্র কথ। কি ?* 

ভক্তির স্বখবূপত। প্রতিপাদ্দনের পর শ্রীজ্জাব ভক্তির বিচিত্র স্তরবিভাগ 
করে তন্মধো অকিঞ্চজনাণ্ক্তিকেই সর্বশাম্সার বলে ঘোষণ1। করেছেন। 
ভাগবতে এ-ভক্তিকেই শ্রবণ-কীতন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চন-বন্দন-দা্ব-সখা- 
আত্মনিবেদন এই নব-লক্ষণাক্রাস্ত ভক্তিবূপে উল্লেখ কর! হয়েছে । শ্রীঙ্গীবের 
অভিমত অনুসারে, অকিঞ্চনা ভক্তিই জীবসাধারণের “ভাবত উচিত৷ 
কেননা জীবগণ স্বাভাবিকভাবেই সেই ভগবানেরই আশ্রিত। আর এ- 


ভাৎপর্ণ, ভগবানের চরণনিঃস্থত সরিতশেষ্টা গঙ্গার সলিল মন্তকে ধারণ করেই শিব “শিব 


হয়েছেন । 
১ “তন পরমানন্দৈকরপস্য হ্রপরানন্দিনী ম্বরূপশকিধ। হলাদিনী নামী বর্ততে প্রকাশবন্তনঃ 


স্ব-পর-প্রকাশনশক্তি-পরমবৃত্তিবপৈবৈধা! ৷ তাঞ্চ ভগবান স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ততে ৷ 
তৎসন্বদ্ধেন চ হ্বয়মতিতরাং গ্রীণাভাতি” । 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ব ধর্মদর্শন ৪ 


ভক্তিবিষয়ে সংসঙ্গই নিদান : “সৎসঙ্গস্যৈৰ তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্‌” | 
»তন্চরিতামূতে চৈতন্যোক্তিতেও শুনি ঃ 

“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। 

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥'৯ 
ভাগবতে শৌণকও ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গকে স্গগবাস বা মোক্ষলাভেরও বহু উধ্বে 
স্থান দিয়েছিলেন২ | 

তবে শ্রীজীব ভগবৎ-সাম্মুখা লাভে ভগবৎকপাকেই প্রথম কারণ বলে 

চল্লেখ করেছেন । তার মতে, কৃপাবশতই ভক্তহৃদয়ে ভগবান তার ম্বরূপ- 
শক্তি হলাদিনী-রূপা পরারৃত্তিকে নিক্ষেপ করেন, আর সেই শর্িই ভক্তহাদয়ে 
পবেশ করে যুগপৎ ভক্ত এবং ভগবানকেও আর্রভাবাপন্ন করে তোলেত। যে 
.য পরিমাণ ভগবানের প্রিয়ত্বধর্মের অনুভব, সেঠ সেই পরিমাণ ভক্তির 
এৎকর্ধ। কেনন] শক্তিই প্রেম । প্রেমই পরম পুরুষার্থ। রূপ-শিক্ষায় 
ৈতনাদদেবকেও বলতে শুনেছি : 

“এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। 

যার আগে তৃণতুলা চারি পুরুষার্থ ॥%5 
এখানে উল্লেখযোগা, স্বরূপশ'ক্ত হ্লার্দিনীর আলোকে ভক্তিবৃত্তির অপৃৰ 
স্াখা যেমন শ্রীজীব গোস্বামীর বৈশিষ্টা, ভক্তির সূল্মতম শ্তরপরম্পর। 
'বশ্রেষণ তেমনি রূপ গোত্বামীর । শ্রীবূপও তার ভক্তিরসাম্বতসিন্কুতে ভগবানে 
মকিঞ্চনা ভক্কিকে ভাগবতীয় শুকভাষণের আশ্রয়ে “সবৈপুণৈষ্জত্র”” বা 
সবগুণের আকর বলেছেন। সেই সঙ্গে এ-ভক্তিকে ভ্রিধাও বলেছেন £ “সা 
শক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা”ৎ | সাধন, ভাব ও প্রেম এই 
হলে। এর তিনটি বিভাগ । শ্রীব্বপ আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছেন, 
তাৰ ও প্রেম 'সাধ্য' নামে চিহ্িত করার ফলে ভ্রম উপস্থিত হতে পারে, 
আসলে কিন্তু তা “নিতাসিদ্ধ বস্তু বলেই বুঝতে হবে; “নতাপিদ্বস্য ভাবস্য 


* চৈ, চ, মধ্য | ২২, ৩৩ 
২ “তুলয়াম লবেনাপি ন স্বগং নাপুনভবম্‌। 
ভগবৎসঙ্গি সঙ্গন্য মর্তানাং কিমুভাশিষ£8৮ ভা" ১1১৮1: ৩ 
* “ভিক্তিষ্থি ভক্তকোটিগ্রবিষ্ট-তদা দ্রীঁভাবযিতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ”' | 
৮ চৈ, চ, মধ্য।১৯,১৪৬ 


৭ পূর্ব । ২য়লহরী, ১ 


৩২৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


প্রাকট।ং হৃদি সাধাতা”১ | বৈধী ও রাগানৃগা ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধ।। 
অনুরাগের উদ্দীপনে নয়, শান্ত শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জীবের যে 
প্রবৃত্তি জন্মায়, তাই বৈধী ভক্তি । ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশে 
«এবং ক্রিয়াযোগপতৈহ পুমান্‌ বৈদিকতান্ত্রিকেই” শ্লোকে তারই ইংগিভ 
বর্তমান বলে জানিয়েছেন শ্রীরপ। ভাগবতে এ-ভক্তির অধিকারীকেও 
বিশেষভাবে চিহ্কিত করা ভয়েছে। রূপ গোস্বামী আবার অধিকাঁরীকে উত্তম 
মধাম কনিষ্ঠ, এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । চৈতন্মচরিতায়ুতে বূপ- 
শিক্ষায় শ্রীচেতনোর বর্তবো অতি সংক্ষেপে অথচ খুবই স্পষ্টভাবে অধিকারী- 
ভেদের বিষয়টি উথ্থাপিত হয়েছে । সেখানে উত্তমভক্তের লক্ষণ ব্যাখ্যা 
তয়েছে এইভাবে, “শাস্্যুক্কো সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার"? । মধাম ভক্কের 
লক্ষণ : “শান্্যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান”। সবশেষে অধমভক্তে : 
দ্যাহাঁর কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন” । কিন্তু ভক্ত যে-শ্রেণী-ভুক্তই হোন না 
কেন, 'ার চিন্তে ভুক্তিমুক্ষিষ্পৃহারূপিণী পিশাচী বাদ করতে পারে না। 
বন্তত গৌডায় বৈধঃব “জন্ম ন-জন্মশীশ্রে ভবতাপ্তক্তিরহৈতুকী তয়” অর্থাং 
জন্মজন্মাস্তরে শগবাঁনে অঠৈ ত্ক্টা ভক্তিই প্রার্থনা করেছেন, “নাপুনর্ভবং বা” 
অপুনর্ভব বা মোক্ষ নয়। কৃপেঃক্ত্রিয় প্রীতিইচ্ছ। নয়, আত্মেক্দ্িয় গ্রীতিইচ্ছাকে 
প্রশয় দেয় বলেই তারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বগের মধো মোক্ষ 
বাঞ্চাকেই “কৈতবপ্রপান” বলেছেন । হরিতে একান্ত অন্ুরক্তজন তাই 
পঞ্চবিধা মুক্তির কোনোটিই চান না বলে শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত, যদিও 
মুক্তাবস্থাতেও জীব কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হতে পারে বলে তিনি ভাগবত প্রমাণ 
উদ্ধার করেছেন। হরিভঞ্িবিলাস থেকে তিনি আবার এ-ভক্তির কয়েকটি 
সাধনাজের ও উল্লেখ করেছেন । তন্মধো বসিকজনের সঙ্গে ভাগবতার্থের 
আস্বাদন২ স্মরণায় হয়ে আছে | অপরাপরের মধে গুরুসেবা, কীর্তনাদি 
ভাগবতীয় উদ্াহরণেই বিশদীভূত। সাধনা সখ্যাত্মনিবেদন সম্বন্ধেও একই 
কথ! প্রযোজা। শ্রীজীব গোষামী আবার বিভিন্ন সাধনাঙ্গের মধো ভাগবত- 
শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে নামসংকীর্তনকে বিশেষ গুরুত্বদান করেছেন। এক্ষেত্রে 
তিনি ভাগবত প্রমাণের পাশাপাশি স্থাপন করেছেন চৈতন্বদেবের শিক্ষা্কের 
অন্যতম “ভৃণনদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন]। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়? 
সদা ভ:রঃ* শ্রোকটি। 


শব 


১ ভক্তিরসাসৃতসিন্ধু, পূর্ব । ২২ ২ এ্রীমস্তাগবতার্থ নামাস্বাদে রসিকৈঃ স্‌” 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩২১ 


অথ বাগাম্থগা । ভক্তিরসাম্ৃতসিন্থুতে বল হয়েছে, ব্রজবাসিজনের প্রকাশ্য- 
রূপে বিরাজমান ভক্তিই রাগাক্সিকা, আর রাগা'ম্মকার অন্ুগতা ভক্তিই 
বাগানুগা। এখন প্রশ্ন, রাগাত্মিকার স্বরূপ কি? শ্রীরূপের ব্যাখানুসারে, 
অন্চিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাঁকাষ্ঠ1, তারই নাম রাগ। সেই 
রাগময়ী যে-ভক্তি, তাকেই বল! চলে রাগান্বিকা২ | সম্বন্ধরূপা রাগাত্তিক। 
নন্দ্যশোদ] ও বলরামাদিতে অধিষ্ঠিত । আর কামরূপ। রাগাত্মিক। একমাত্র 
বজদুন্দরীতেই নিতা বিরাজমান । তাদের অনির্বচনীয় 'কাম'ই পরমপ্রেমরূপে 
শান্ত্প্রসিদ্ধ। শ্রীজীবও বলেন, ভজনের পরমবৈশিষ্টা বাৎসলোযে নয়, মধুরে ; 
রাসাদি লীলাতেই ভক্তির পরমত্ব * রাধাই শ্রেষ্ঠা আরাধিকা, তৎসংবলিত 
লীলাময় কৃষ্ণভজনই পরমতম | সেইসঙ্গে শ্রীজীব সতর্ক করে দ্রিয়েছেন, যিনি 
লব্বপ্রতিষ্ঠ, তিনিও লোকশিক্ষার জন্য বৈধীধুক্ত! রাগান্বগ। ভক্তিরই অনুষ্ঠান 
করবেন । বস্তত শ্রীচৈতন্যের তুলা লোকোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠের পক্ষেই বাধাভাৰ 
অঙ্গীকারে রাগাত্মিকা মধুরারতি সম্ভব, ভক্তসাধারণের পক্ষে কামান্গ! বা 
সন্বপ্ধীন্গা কোনে] এক প্রকারের রাগান্গা সাধনই শ্রেয় । বিশেষত, শ্রীচৈতনা 
নিছেও রাগান্ুগ| সাধনকেই জীবের সর্বাপেক্ষা অনুধাঁবনযোগা মার্গ বলে 
উপদেশ দিয়েছেন । ভক্তপক্ষে এ-উপদেশের তাৎপর্য যেমন হয়েছে সর্বাংশে 
রক্ষিত, তেমনিই আবার ব্রজভাবের আন্ুগতাময়ী রাগান্ুগা-সাধনার জঙ্গে 
চৈতন্যভজনাও হয়েছে অন্ুস্যত। চৈতন্সন্প্রদায়ে শ্রীকষ্ণের মতোই 
শ্রীচৈতন্তও *্সর্বঅবতারময়*৩ ভগবান্রূপে বন্দিত হওয়ায় শ্রীকৃষের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীচেতন্বেরও পরমোপাস্ম-তত্ব প্রতিষ্ঠিত। স্বপ্পং শ্রীচৈতন্য এর বিরোধিত' 
করলেও, চৈতন্ব-উপাসন]1 গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাঁজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে) 
ভক্তবন্দের কাছে তিনিই সাক্ষাৎ “চৈতন্ববিগ্রতঃ কৃষ্ণঃ” | জীতিসন্দর্ভের 
উপসংহারে শ্রক্গীবের গৌরবন্দনা মনে পড়ছে, রন্দাবনভূমিতে রাধামাধবের 
প্রকাশষধুর উল্লাপ-কল্পতরু তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে আমাকে প্রমোদিত 
করুক। উক্ত ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আবিভূ তি. ছুর্জন- 


সিসি টিভি আচ ও ও আও বাড রত রখ আআ ক গজ ক 


১ “বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু । 
রাগাক্তিকামনুস্ত। যা সা রাগান্ুগোচ্যতে ॥” ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব । ২।১৩১ 
২ **ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্ময়ী যা ভবেন্তক্তিঃ সাক্র রাগাত্মিকোদিতা! ॥” ভক্তিরসামৃতসিল্ধু, পূর্ব । ২১৩১ 
৩ “সর্বঅবতারময় চৈতন্ত গোসাপ্রি”* চৈ, ভা. অস্ত্য ৷ ৮ 
২১ 


৩২২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পর্যন্ত সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহ কৃষ্ণের জয়১ | 
রাঁধামাঁধবের প্রকাশমধূর উল্লাস-কল্পতর তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে ভ্ত- 
জনকে প্রমোদিত করুক--প্রীতিসন্র্ভের পক্ষে এ-ভরতবাকা যথাযোগা বটে। 
ভক্ত-ভগবানের যে-গ্রীণনীয়ত ভক্কিসন্দর্ভে আভাসিত মাত্র, শ্ীতিসন্দর্ভে তাই 
বিশেষিত। ঠৈতন্বচরিতান্বতে সনাতন-শিক্ষায় চৈতন্মদেব একেই বলেছি?লন 
“তক্তিফল,” ভাষাম্তরে “প্রেম-প্রয়োজন”২ | প্রীতিসন্দর্ভের নির্ণেয় এই প্রেমই 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে “পঞ্চম পুরুষার্থ” নামে পরিচিত। শ্রীজীবের ভাষায়, 
প্রীতি বা প্রিয়ত্বলক্ষণের সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ : পপ্রিয়ত্বলক্ষণ-ধর্মবিশেষ- 
সাক্ষাৎকাঁরমেব পরমার্থতবেন মন্যন্তেশ। আর এই প্রীতির দ্বারাই আতাম্িক 
ছুঃখনিরতি সম্ভব : তয়] প্রীতোবাত্ান্তিকত্বঃখনি বৃত্তি” | প্রমাণ, ৭্গ্রীতিন 
যাবন্সয়ি বাসুদেবে ন মুচাতে দেহযোগেন তাবৎ”৩ ইত্যাদি ভাগবতীয় 
ধষভবাকা । এখন প্রন্ন,ভাগবতে যদি শ্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয়ে থাকে, 
তাহলে আবার “কৈবলোকপ্রয়ৌজনমিতি'১ অর্থাৎ, কৈবল্য বা মুক্তিকে 
ভাগবতের প্রয়োজন বলা হলো! কেন? উত্তরে শ্রীজীব বলেন, মুক্তিতে ও 
আনন্দ বর্তমান, অতএব ভক্তি, প্রীতি ব। আনন্দ ব্রহ্মসম্পত্তিরও উপরিস্থিত। 
তাই ভাগবতে গোপগণের ব্রহ্মসম্পত্তি লাভের পরেই বৈকুগঠদর্শন ঘটেছে । 
ভাগবতের প্রমাণবলে* তিনি আরো দেখিয়েছেন, প্রীতি গুণময়ী নয় কাঁভেই 
তাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলে ব্ীকার করে নিতে হয় । এতেই চিতশুদ্ধি 
হয়, বিষয়সন্বদ্ধ অপগত হয়। শেষ পর্যন্ত ভগবত্গ্রীতিতেই জীবের শ্রেষ্ঠ 
বিশ্রান্তি ঘটে, এ-প্রীতিই «শোকমোহভয়াপত1” | ল্রীতিরতির সবাপেক্ষা 
স্মরণীয় বৈশিষ্টোর পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীজীব বলেছেন, যিনি স্বশ্নং প্রীত্যাম্পদ' 
সেই ভগবান্ই শ্রীতিলাভে অস্ত । ভাগবত-প্রমাণই তে বলে, যিনি প্রীত 
হলে দেবতা-মানুষ পশু-পাখি তৃণ-লতা ইতাদি আব্রঙ্গস্তত্ধ সকলেই তৎক্ষণাৎ 
প্রীতিলাভ করে, সেই প্রীতিষবরূপ ভগবান্‌ স্বয়ং গয়রাজের যজ্ঞে প্রীতিলাভ 
করতেনৎ । তিনি আত্মারাম ও পরমানন্দ-স্ববূপ হলেও সূর্যপৃজায় 
১. শবুদ্দারণাভূবি প্রকাশমধূরঃ সর্বাতিশারিস্রিয়া। 
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্সদ্রমঃ | 
তাদ্শভাবং ভাবং প্রথর্িতুমিহ যোঙব তারমার়াতঃ ৷ 
আনুর্ঁনশরণং স জয়তি চৈতন্চবিগ্রহঃ কষ ॥”” 
হ চৈ. চ,ষধ্য। ২৩ ৩ ভা, 81৫1৬ 
ও ভা ১১২৭২৩২৮ ৫ ভা" ৫1১৫1১৩ 
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দ্াপ্দানের মতো! তার অর্চনে-বননে প্রীতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন১। প্রসঙ্গত 
জীবপক্ষে এই প্রীতিলাভের তটস্থ লক্ষণরূপে ভাগবত থেকেই পুলক, চিত্তদ্রবতা, 
রোমহ্ধ, আনন্দাশ্ুকল! উদ্দান্ৃত। তবে গ্রীতির স্তর-পরম্পর], যথা, রতি- 
প্রেম-প্রণয়-মান-স্পেহ-রাঁগ-অনুরাগ-মহা ভাব শ্রীজীব রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকেই 
উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে শাস্ত-দাত্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই পঞ্চরতির 
প্্রসে পর্িণতিও তার সমর্থন লাভ করেছে । শ্রীরপের মতো তিনিও 
সবরসের সর্বপরিকর মধো ব্রজদেবীরই “অসমোধ্ব€? মহাঁভাবকে সর্বোপরি স্থান 
দিয়েছেন | প্রমাণস্বরূপ ভাগবতবাক্য২ উদ্ধার করেই বলেছেন, যুমুক্ষু ব! 
মুক্জনও এই প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রার্থনা করে থাকেন। আর গৌভীয় মতে 
রলগবনভূমির এই 'দর্বসাধাশিরোমণি প্রেম? অঙ্গীকার করে রাধামাধবের 
উল্লাস-কল্পতরুর রসবিস্তারের জন্মই আবিভূ্ত চৈতন্বাবতার। ঠেৈতন্ব- 
প্রতিত গোভীয় বৈষ্ণব ধর্সদর্শনও তাই “অমল শান্তর ভাগবতের মুূলীতূত 
তত্তপ্রস্থানের সঙ্গে “চতন্যবিগ্রহ-কষ্ণ” শ্রীচৈতন্তের তুল্য লোকোত্তর সাধকের 
ঘান্নসাক্ষিক উপলব্ধির অপূর্ব মামিলনে অনবদ্য | সঙ্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন 
অপেক্ষা রসতত্বের আলোচনাক্রমেই দর্শন ও ভাবসাধনার সেই মহালংগম- 
সুধার কণামাব্র আস্বাদন করা যেতে পারে । 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসতত্ব 

“এষ! কষ্চরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্িবরসো! ভবেৎ৩। এই কৃষ্ণরতি স্থায়ী 
ভাবই ভক্তিরস হয়ে ওঠে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসপ্রমাতার এঘোষণাই 
মুতে ভারতীয় কাঁব্াযালংকারশাস্ত্রের নব-অধ্যায় রচনা করে ফেলে । 
ভারতীয় অলংকারশান্ত্রে এতদিন রত্যাদি ন'টি ভাবকেই চিতস্থ 
্বায়িভাবরূপে গণ্য করা হতো, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী যোগে 
তাদের শ্রঙ্গারাদি “সত্বোভ্রেকাদখগ্ুষপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ” “বেগ্যান্তরস্পর্শশূন্বে। 
বহ্ধাস্বাদসহোদরঃ* রসে পর্যবসানই ছিল আলংকারিকগণের অভিমত | 
গৌভীয় বৈষ্ণব এই প্রচলিত রসশাস্ত্রবিধিকে লঙ্ঘন করলেন শাস্ত্র 
ভাগবতে”রই নিরন্তর প্রবর্তনায়। বন্তত, ভাগবত যে সিদ্ধাস্ত করেছিল, 
ইরির জগৎপাবন যশ যাতে বধিত না হয়, সে কাব্যে যতই মনোরঞ্জক বিচিত্র 


১ ভা, ১1১১1৪-৫ ২ ভা" ১০1৪৭)৫১ 


৩ ভকিয়সাসৃতলিদ্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৫৬ 


৩২৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


পদসমূহ বিন্যত্ত হোক না কেন, তা কাকসেবিত তীর্থ মাত্র, পরস্ত মানসহংসেপর 
আবাসস্থল নয়,১ গেড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসপ্রমাতাগণ যেন তাকেই শিরোধার্ধ করে 
নবরসশান্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ব্যাখ্যাত স্থায়িভা 
কৃষ্ণরতি তাই ভগবানের হলাদিনী-সম্িৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বুত্িমাত্র, তা 
“শ্রবণাদি শুদ্ধচিতে “লভয়ে? উদয়”। বিভাবের বিষয় তাই “ভগবান্‌ স্বয়ং" 
পশ্রীকঞ্ণচই--তিনি একাধারে রস এবং রসিকও ; আর আশ্রয় তদবীন 
ভক্তবন্দ। সাত্িকাদি অনুভাবসমূহ কৃষণসন্বন্বী-ভাবেরই ভক্তদেহাশ্রিত বিকার, 
নির্বেদাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চারীও কষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব-সমুদ্রে তরঙ্গের 
মতোই উন্মজ্জিত হয়ে স্থায়িভাবকেই বধিত করছে, স্থায়িভাব-রূপতা প্রা 
হচ্ছে, আবার স্থায়িভাবসযুদ্রেই হচ্ছে নিমজ্জিত । গোঁভীয় বৈষ্ণবীয় রস তাই 
ভক্তিরস, তা অপ্রাকত, অলৌকিক । 

গেখড়ীয় বৈষ্ণবের নির্দেশিত এই অপ্রাকৃত অলৌকিক রসকে এক করণীয় 
পারমাথিক রস” বলে চিত্রিত করেছেন “বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম” গ্রন্থপ্রণেতা 
মহামহোপাধায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তার মতে, 

“এই পারমাথিক রসের বন্যা বহাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন |”২ 

অতঃপর রূপ গোষামীর অনুসরণে তিনি “পারমাথিক রসের যে ব্যাখা 
করেছেন, তাতে এব নিতাসিদ্ব-স্বভাবই প্রকটিত হয়েছে সর্বাধিক : 

“ভক্তিরসাস্ৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোষামিপাদ বলিয়াছেন : 

“নিতাসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকটাং হৃদি সাধাতা”। 

পারমাধিক রসের স্থায়ী ভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহ! নিত্যসিদ্।  ত্বতরাং তাহা 
সাধ্য বা উৎপাগ্য হইতে পারে না।”৩ 

রূপ গোত্বামী প্রতিঠিত “নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব” কৃষ্ণরতি-সম্ভব পারমাথিক 
রসতত্বকে হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায়, সাহিতারতু মহাশয় বলেছেন “চতুর্থ প্রস্থান? । 
অর্থাৎ শ্রুতি-প্রস্থান, ন্যায়-প্রস্থান এবং স্মতি-প্রস্থানের পর ব্বপ গোস্বামী 
প্রতিঠিত রস-প্রস্থানই “চতুর্থ প্রস্থান" নামে অভিহিত হওয়ার যোগা । এ- 
প্রস্থানের মুল কথা তার মতে ভক্তির সান্দ্রতাতেই নিহিত । আবার পক্ষাস্তরে। 


১ *ন তদ বচশ্চিত্রপদং হরেধশো জগৎপবিত্রং প্রগুণীতন্ক হিচিৎ। 
তদধবাঙ্ঞতীর্থং ন তু হংসসেবিতং হত্রাচ্যুতস্তত্রহি সাধবোইমলাঃ ॥'* ভা" ১২1১২1৫* 
২ 'পারষাখিক রম", বাংলার বৈধ ধস, পৃ" ৪১ ৩ তত্রৈষ, পৃ* ১২২ 
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“ভক্তির সান্দ্রত! প্রেমই অস্বত। প্রেম--পঞ্চম পুরুষার্থ” ।***ভক্তিরই 
পরম পরিণতি প্রেম ।”৯ 

বৈষ্ণব ভক্ত দীনশরণ দাস আবার এই “পঞ্চম পুরুষার্থ” প্রেমকে 
পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করে তার রসতাপ্রাপ্তি সন্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্ধকুলের 
আভমত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, 

“শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমরসেরও আলম্বনবিভাব এবং শুঙ্গীররসেরও আলম্বন- 
বিভাব। প্রেমরসে অঙ্গসজ নাই"*"এই স্পর্শবা্থাহীন প্রেম হইতে যে রস 
তাহারই নাম প্রেমরস | 

“কবিকর্ণপূরের মতে প্রেমরসের স্থায়ী ভাব চিত্তত্রব | তাহা ভাববিশেষ নহে; 
কিন্তু ভাবেরই অনুভাব-বিশেষ ।..কুদ্রট ততৎকুত অলংকারপগ্রন্থে স্নেহস্থায়ী ভবেৎ 
প্রেয়ান্‌* বলিয়াছেন । প্রেয়োরস বা প্রেমরসের স্থাঁয়ী ভাব স্পেহ। কবিকর্ণ- 
পুর প্রেয়োরসকে প্রেমরস এবং স্েহস্থানে স্থায়ী ভাবে চিত্তদ্রব বলিয়াছেন ।”২ 

সাধারণভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রস কিংব1 বিশেষভাবে প্রেমরস সম্বন্ধেও 
ড* উম] রায়ের গবেষণাগ্রস্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব" প্রণিধান- 
যোগা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতত্বে প্রাচীন রসপ্রস্থানের অনুবৃতিসহ 
ঘভিনবত্ব সৃষ্টি কোথায় এবং কতটা, সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবেই 
আলোকপাত করেছেন । 

কিন্তু গোঁড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ভাগবতের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে 
উপরি-উক্ত আলোচকগণের একজনও আলোচন1 করেননি । প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ, দীনশরণ দাস বা ড* উম রায় উদাহরণক্রমে ক্ষচিৎ ভাগবতাংশ 
স্মরণ করেছেন বটে ) বিশেষত শেষোক্ত গবেষক স্পষ্টতই বলেছেন, 

“শ্রীমদ্ূভাগবতের কাবাসম্পদ্র ধনী করেছে বৈষ্ণবকাবাকে, শ্রীমদূভাগবতের 
প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে, শ্রীমদভাগবতের সিদ্ধান্তে 
বিধুত আছে তত্তনির্ণয়ের শেষ কথা ।৮৩ 

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈষ্ঞবীয় অলংকারের ধারায় ভাগবত কিভাবে রসতত্ব- 
নির্ঁয়েরও “শেষ কথা” হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে তিনি নীরব । আবার তিনি 
যখন এও স্বীকার করেন, 
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১ “চতুর্থ প্রস্থান এবং পঞ্চম পুরুতার্থ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আস্বিন, ১৩৭৬ 
২ প্রেমরস ও অনন্ত প্রকাশ” বৃদ্ধাবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্যসন্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ 
৩ "গৌড়ীয় বৈফবীর রসের অলৌকিকত্ব', পৃ* ৪ 


৩২৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“বৈঞ্ণৰ অলংকারিকের1] রস-তত্ব নিয়ে যতখানি আলোচন1 করেছেন, 
তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে ”১ 

--তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রতাশ] জাগে, এই “রসের অসংখ্য বৈচিত্র 
নিয়ে” বৈষ্ণব আলংকারিকগণের আলোচনায় ভাগবত যে পসর্বপ্রমাণ- 
চক্রবত্তিভূত”-ব্ূপে কী বিপুল পরিমাণে উদ্াহ্ৃত হয়েছে, সে সন্বন্ধেও তিনি 
আমাদের অবহিত করবেন। বন্তত, গৌভীয় বৈষ্ণবীয় অলংকারশান্তে 
ভাগবতের স্থাননিরূপণে বিদগ্ধজনের খেদজনক নীরবতাঁর ফলে এ-কাজে 
অনভিজ্ঞত1 সত্তেও আমাদেরই ব্রতী হতে হয়েছে । কেননা আমরা মনে 
করি, সন্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্তবের মতো রসতত্বের ক্ষেত্রেও ভাগব তই 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আকরগ্রস্থ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারের মূলা 
তিনটি সূত্রই আমাদের প্রমাণাপেক্ষায় আছে : 

ক. ভাগবতে কৃষ্ণ 'রসম্ব্ূপ* বলে কথিত হয়েছেন কিন। | 

খ. কৃষ্ণ সম্বন্ধী ভক্তি এ-পুরাণে “ভাব” রূপে আদৌ উল্লিখিত কিনা | 

গ. এই কৃষ্ণ সম্বন্ধী ভক্তি ব। ভাব রসতাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো ইংগিত 

ভাগবতে আছে কিনা । 

প্রসঙ্গত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিকগণ প্রদিত রসের “বিচিত্র প্রকার' 
বর্ণনায় উদ্ধত ভাগবতের বিপুল উদাহরণ-সম্ভারের কিয়দংশও উল্লিখিত হবে। 
তবে সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হুবে, যেহেতু পুরাণ অলংকারশাস্ত্র নয়, 
সেহেতু অলংকারশাস্ত্রে মুহুমু্ছ উচ্চারিত পরিভাষাসমুহ ভাগবতে প্রাপ্তির 
আশা বাতুলতা মাত্র । ভাগবতীয় রস '্রহ্মাাদসহোদর' মাত্র নয়, তা 
স্বয়ং ব্রন্ষাতস্বাদ, তারও অধিক, কৃষ্ণানন্ব-সুখান্ভব ; আর রসীভবনও শ্রবণাদি 
নবাঙ্গ সাধনযোগেই সিদ্ধ । 

আমর! তো! জানি, ভাগবতেই ভাগবতপুবাণকে আমোক্ষকাল পেয় 'রস' 
বল। হয়েছে, 'ভাগবতং রসমালয়ং' । ভাগবতকে রস-ই বা বল। হলে! কেন" 
সে সম্বন্ধে ভঃ রাধাগোবিন্দ -নাথ যুগপৎ শ্রীধরটাকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত অনুধাবন করে বড়ো সুন্দর ব্যাখা। দিয়েছেনং। তিনি দেখিয়েছেন, 
রস হচ্ছে আফাদন-চমৎকারিত্বময় হ্বখ, অলংকারকৌন্তভের ভাষায়, 
“চমৎকারি হৃখং রসঃ”। শ্রুতি অনুসারে একমাত্র ভূমা বা ভ্রন্গবন্তই 
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১ গৌড়ীয় বৈষবীয় রমের অলৌকিকন্ব, পৃ* ৯৫ 
২ ভ্' ভা" ১১1৩ গ্লোকের গৌর-মন্বাকিনী টীকা, 'ভীমদ্ভাগবতস্, প্রথম স্বন্ধ, প্রথষ অধ্যায় 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩২৭ 


সুখ, “ভূমৈব সুখম্”। আবার রসও সেই ব্রহ্গবস্তইঃ “রসো৷ বৈ সং” 
ভাগবতে কৃষ্ণঃ ব্রহ্ম পরমাত্বা বা ভগবান বলে কথিত, পব্রঙ্গেতি 
পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে” । অতএব কৃষ্ণই “রসে! বৈ সঃ”, এককথায় 
রসবূপ । তারই নাম-গুণাদি কীর্তন করেছে বলে ভাগবতও তাই বস-রূপে 
স্বাকত। আবার রসম্বরূপ কৃষ্ণ হলেন একমাত্র ভক্কিরই গ্রাহ্া, “ভক্ত্যাহমেকয়] 
গ্রাহাঃ”১। কাজেই ভক্তিতেই শেষ রসাশ্রয়, আর ভক্তগণই রসিকোত্ম | 
'রস-ফল' ভাগবত তাই তাদের আমোক্ষকাঁল পেয়। আমোক্ষকাল বলতে 
মোক্ষলাভের পরেও বোঝায় । অর্থাৎ কর্মবাসনা-ছিন্নকারী মোক্ষপ্রাপ্ত 
আত্মারাম মুনিবৃন্দের কাছেও ভাগবত পরমাস্বাদ্ি। স্বয়ং শুকদেবই তো তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লক্ষণীয় এদের আত্বাদনে ভাগবত নিগমকল্পতরুর ফল মাত্র 
নয়, সাক্ষাৎ 'রসফল?” । তাৎপর্য, তাতে বর্জনীয় হেয়াংশ কিছুই নেই, তা 
পদে পর্দে আম্বাদনীয়, “যচ্ছৃথতাং বসজ্ঞানাং স্বাছ্ব সাহু পদে পদে”২। 
লোকোত্তর রসিক-ভাবুকরূপে চৈতন্যের আস্বাদনও ছিল অনুরূপ । রসম্বরূপ 
কষ্ের অবতার-রূপে ভাগবত তাই তার কাছে সাক্ষাৎ “প্রেমরূপ*৩ বলে 
প্রতিভাত, ভাষাত্তরে, “মৃতিমন্ত ভাগবত-_ভক্তিরসমাত্রঁ* । “রস' রূপে 
এইভাবেই সর্ব-রসিকোত্তম-স্বীকত ভাগবতে দশম পদার্থ” “আশ্রয় কৃষ”ও 
পরমরস-বূপে বণিত। 

প্রসঙ্গত, কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে ব্রহ্মার সেই বিস্মিত দর্শন ভোলার নয়। ব্রঙ্গা 
দেখেছিলেন, নিত্য তাকে ঘিরে আছেন যে-ভক্তবৃন্দ, খ্যামহানরের মতো 
তারাও “সত্যজ্ঞানানস্তানন্মাত্রৈকরসমূতি” «| আর তিনি যে স্বখষ্বরূপ, 
তাও ভাগবত-অনভিপ্রেত নয়। ব্রঙ্গাই তো! ঠাকে “এক£' “আত্মা” “পুরুষঃ 
“পুরাণঃ, “সতাঃ” প্ৰয়ংজ্োোতি+” পঅনস্তঃ “আছাঃ” প্নিতাঃ”” “অক্ষরঃ, 
“নিরঞ্জনঃ, প্পৃঠি? “অদ্বয়ঃ,” “উপাধিতঃ মুক্তঃ:” বলার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন 
যে, তিনি যুগপৎ “অস্তৃতঃ” এবং “অজজসুখঃ”* | বসুদেবও তাকে বলেছিলেন 
“কেবলানুভবানন্দঘরূপঃ'”* | প্রহ্লাদও পরমেশ্বর হরিকে একই আখ্যায় 
ভাষত করে” অপবর্গের প্রশ্নে বলেছিলেন, 


পক জি এ আট ভা রগ 


১» ভা ১১1১৪।২১ ৫ ভা ১০।১৩1৫৪ 
২ ভা ১১১৯ ৬ ভা" ১০1১৪।২৩ 
৩ চৈ" ভা", মধ্য 1২১, ১৪ ৭ ভা" ১০৩১৩ 
৪ চৈ" ছটা", অস্তা 1৩, ৫১৯ ৮ ভা* ৭৬1২৩ 


৩২৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“কিমেতৈরাত্বনত্বচ্ছৈঃ সহ দেছেন নশ্বরৈঃ | 
অনর্থৈরর্থসঙ্কাশৈমিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥”৯ 

অর্থাৎ তুচ্ছ নশ্বর অন্থঃসারশূন্য পদার্থসমূহ নিত্যানন্দ রসসাগর আম্মার 
কি করবে ? 

এই “নিতানন্দরসোদধি” আত্মার আবার আত্মা হলেন হরি, “দর্বেষামপি 
ভূতানাং হরিরাত্েশ্বরঃ প্রিয়ঃ২। সুতরাং তিনিই সাক্ষাৎ নিত্যাননারসসাগর 
এই বক্তব/। শেষ পর্যন্ত তাই দান তপ যাগ শৌচ ব্রত বা অন্য কিছুতেই 
নয়ঃ নির্মল ভক্তিতেই রসসাগরের সবাধিক প্রীতি, এ ছাড়া সবই তো বিডহ্বণা 
স্সভক্তপ্রবর প্রহলাদের ভাষায়, “প্রীয়তেইমলয়! ভক্তা হরিরন্যদু বিড়ম্বনম্”ত। 
যাতে অর্বত্র তার দেখা মেলে “যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্””, সেই গোবিন্দ একাত্ত- 
ভক্তি, “একা স্তভক্তি গোবিন্দ”, প্রহ্নাদের মতে, “এতাবানেৰ লোকেহস্মিন্‌ 
পুংসঃ স্বার্থ: পরঃ ম্থৃতঃ8 ; ইহলোকে জীবের পরমপুরুষার্থ : *পরঃ স্বার্থঃ | 

পরম-স্বার্থ কৃষ্ণগ:ক্ত ভাগবতে কোথাও “প্রীতি” কোথাও আবার 'রতি' 
রূপেও উল্লিখি৩। প্রথমত, 'প্রীতি-রূপে উল্লিখিত হওয়ার উদাহরণস্ববূপ 
খষভদ্েবের বাকাই উদ্ধার করা যায়: “প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন 
মুচাতে দেহযোগেন তাবৎ”* | অর্থাৎ, যতদিন না বাসুদেবে প্রীতি 
জন্মাচ্ছে, ততদিন দেহবন্ধন থেকে মুক্তি নেই । 

দ্বিতীয়ত, রতি-রূপে উল্লিখিত হওয়ার দৃষ্টাস্তক্রেমে স্মরণীয় উদ্ধবসকাশে 
নন্দের উক্তি “রতির্নঃ কষ ঈশ্ববে”৬ : ভগবান্‌ কষে আমাদের রতি হোক । 

কৃষেঃ প্রীতি বা রতি আবার এ-পুরাণে ভাবরূপেও চিহ্নিত। অঙ্ঞা- 
মিলোপাখ্াযানে ভক্তিযোগকে তাই “ভাবযোগ'রূপে উল্লিখিত হতে দেখি। 
যমদূতদের কাছে বৈষ্বের উৎকর্ধ বর্ণনা করে যমরাজ বলদ্ধেন : “এবং বিষৃশ্থা 
স্বধিয়ো ভগবতানস্তে সবাত্মন। বিদধতে খলু ভাবফোগম্?,* ৷ তাৎপর্য, এরূপ 
বিচার করেই সুধী বাক্তিব্গ ভগবান্‌ অনস্ত হরিতে সর্বতোভাবে ভক্তিযোগেরই 
অনুষ্ঠান করে থাকেন । 

ভূক্তযোগকে ভাবযোগ বলার তাৎপর্য গভীর । ভাগবতেরই আশ্রয়ে 
সে-তাৎপধ ব্যাথা! করতে গিয়ে “যথাগ্রিনা হেম মলং জাতি প্লাতং পুনঃ স্বং 
ভজতে চ বূপম্”ঠ»--হত্যা'দ গ্লোকটির সহায়তা গ্রহণ করা চলে। উক্ত 

১ ভা" ৭1৭8৫ ২ ভা. ১৭18৯ ৩ ভা" ৭৭1৫২ ৪6 ভা" ৭৭1৫৫ 


৫ ভা ৫1৫1৩ ৬ ভা" ১০1৪৭/৬৭ ৭ ভা ৬1৩২৬ ৮ ডা" ১১।১৪।২৫ 
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শ্লোকে বলা হয়েছে, অগ্নিতে সন্তাপিত স্বর্ণ যেমন মলিনত। ত্যাগ করে স্বীয় 
জ্বলা প্রাপ্ত হয়, জীবও তেমনি ভক্তিযোগেই কর্মবাসনা পরিত্যাগ করে 
হ'রভজন1 করে থাকে । এখানে হেম-পক্ষে “ম্বং বূপম্» ব। স্ববূপ যা, জীব- 
পক্ষে তাই হলো স্ব-ভাব-_জীবের স্বভাব আর কিছু নয়, ভক্তিযোগে কৃষ্ণ- 
ভক্তনার বাসন! । ভক্তিযোগ এই অর্থেই ভাঁবযোগ-রূপে সার্থক অভিহিত । 

ভক্তি, প্রীতি বা রতির পরিপক্ক অবস্থানাস্তর বোঝাতেও ভাগবতে “ভাব' 
শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে । যেমন, প্রথম স্কন্ধে নারদ কেশবকত্তৃক তাকে তার 
তাব-“ত্বশ্মিন ভাবধ৮১ দ্রানের কথা বলেছিলেন। ক্রমসন্দর্ভ-টীকাকার 
বলেনঃ এই “ভাব” হলে। মহাপ্রেম : “ভাবং জ্রমহাপ্রেমাণাঞ্চ””২। ভাগবতে 
“ভাব”? যে কোথাও কোথাও মভাপ্রেমের বাঞ্জনাবাতী হয়ে উঠেছে, তাতে 
»নেহমাত্র নেই। উদ্দাহরণস্বরূপ বুন্দাবনস্থবলভ কপ্ঠানুরাগ যে-স্থলে ভাব- 
রূপে উল্লিখিত, তা উদ্ধার করা যায়। শেষবারের মতো ব্রজের গো-গোপী- 
নগ-ম্বগাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উদ্ধীবের নিকট ভগবান বলেছিলেন, 
“কেবলেন হি ভাবেন গোপো1 গাবে। নগ। মুগাঃ) একমাত্র ভাবের দ্বারাই, 
অর্থাৎ, কৃষ্তপ্রেমে আবিষ্টতার বলেই রন্দাবনস্থ গোপী-গো-নগ-বগ কতার্থ 
হয়েছে। ব্রজ-লভ্য এই সাধারণ “ভাব” গোপীগণে যে আবার অনন্য বিশেষ- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা উদ্ধব-কর্তক গোপীবন্দনা-পদেই স্পঞ্ট। উদ্ধব 
সেখানে ব্রজবধূর কৃষ্টানুরক্তিকে “অন্ৃত্তমা ভক্ভিঃ” “মুশীনামপি ছুর্লাভা ** 
বলে অভিহ্থিত করে বলেছেন, আধোক্ষজে তাদের তো 'সবাস্মভাব' অধিকৃত । 
যুগপৎ মিলনে-বিরহেই তা অন্ুত্ম বলে বুঝতে হবে। উদ্ধবের বক্তবা 
অনুসারে, রাসে কৃষ্ণের ভুজদগুগৃহীতকা হয়ে গোপীবৃন্দ যে-প্রসাদ লাভ 
করেছিলেন, তাও যেমনি পদ্মিনী র্কন্যাস লঙ্ষমীরও অলব্ব, তাদের বিরভও 
তেমনি নিখিল ভক্তরুন্দের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ। উদ্ধবের উচ্ছৃুসিত 
স্ততিবাক্যে : «বিরহেণ মহাভাগা মান মেহনুগ্রহ কৃতঃ”ৎ আপনাদের বিরহ 
মামার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ । মিলন-বিরহে স্তুর্লভ এই “সবাম্ভাব” তাই 
উদ্ধব-কর্তৃক 'বূঢভাব? রূপে বিশেষিতঃ “এতাঃ পরং তন্তৃতে। ভুবি গোপবধ্বো 
গোবিন্ব এব নিখিলাত্বনি রূঢ়ভাবাঃ,+৬ | অর্থাৎ সার্থক এই গোপীদের 
দেকধারণ, নিখিলাত্বা গোবিন্দে ধার] রূঢভাবা, ভাঁষাস্তরে পরমাত্বায় ধাঁদের 


৯৮৬ গনি স৬িডস 


১ ভা* ১৫1৩৯ ২ ভা" ১1৫৩৯ শ্লোক-টাকা ৩ ভা" ১১১২।৮ 
৪ ভা* ১০1৪৭1২৫ ৫ ভা” ১০1৪৭1২৭ ৬ ভা” ১০1৪৭1৫৮ 
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'ূঢভাব'_-“পরমাত্মনি রঢ়ভাবঃ১। শ্রীধরস্বামী তার ভাবার্থদীপিকাঁয় এই 
“বূঢভাব” শব্দের টাকায় লিখেছেন : পপরমপ্রেমবত্যঃ” বা পরমপ্রেমবভীগণ। 
সুতরাং “রূঢভাব' পরমপ্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্ধব একেই নামান্তরে 
বলেছেন “অনুত্তমা ভক্তি” ! গোবিন্দে একান্ত ভক্তিকে প্রহলার্দ যখন ইহলোকে 
জীবের “পরংস্বার্থ* বা পরমপুরুষার্থ বলেন, তখন গোপীদের অনুত্তম। ভক্তি 
“রূঢভাব'কে তো পরতর স্বার্থ বা পরমতম পুরুষার্থ বলতে হয়। 

পুরুষার্থকে আবার রস-রূপে ব্যাখ্যা ভাগবতের সনাতন-সংসার-তর 
বর্ণনায় বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রাসঙ্গিক স্থলে দেখি, সংসারকে “পুরাণ-বৃক্ষের'? 
সঙ্গে শান্ত্রপ্রসিদ্ধ তুলনায় হ্বখ ও হুঃখ হয়েছে ছুটি ফল, সত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিবিধ 
মূল এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ-চতুষ্টয় “চতুরসঃ”২ | ভাগবতের পঞ্চম 
পুরুষার্থ কৃষ্ণরৃতি বাঁ কৃষ্ণভক্তিও যখন পরম-আস্বাগ্য রস হয়ে ওঠে তখন 
স্বভাবতই আর বিস্ময়ের কিছু থাকে না। ভাগবত “অভুতগুণ হরির” প্রন্ডি 
জীবের অহৈতুকী ভক্তিরই আকর গ্রন্থ । সেক্ষেত্রে ভাগবত যে “রসমালয়ং", 
তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায় । আর ভাগবতের মতে, যেহেতু এই 
রসই “পরম রস”, তাই তার অন্তিম প্রতায়ও এত দৃঢ়-“তদ্রসাম্মততৃপ্তস্' 
তার রসামৃতে তৃপ্তজনের, প্নান্যত্র স্যাদ্‌ রতিঃ কচিৎ”৩--কখনে। অন্যত্র রৃতি 
জন্মাতে পারে না। কোনে! সন্দেহ নেই, “শান্ত্র”ভাগবতের পথেই ভদ্ভি- 
রসাম্ৃতসিদ্ধু-প্রণেতা কষ্ণরতি স্থায়ী ভাবের ভক্তিরসে পর্যবসানের কথা 
ঘোষণা করতে পেরেছেন। আর প্রীতিসন্দর্ভকারও যে একমাত্র অলৌকিক 
কৃষ্ণরতিরই রসব্দপতা স্বীকার করেছেন, লৌকিক ভাবাদির নয়, তারও মূল 
ভাগবতেই সঙ্নিবিষ্ট : 

“তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসে। মহোৎসবম্। 
তদেব শোকার্ণব-শোষণং ন্‌ণাং 
যছুতমঃক্লোক যশোইহ্গীয়তে ॥"5 

তাৎপর্য, যে-বাক্যে উত্তমঃক্কপোকের যশ অনুগীত কয়, তাই রম্যরুচিরঃ নিত্য 
নবায়মান, মনের শাশ্বত মহোৎসব এবং শোকাপহারী। এক কথায় তাই 
হল যথার্থ কাব্য লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ, সত্বোদ্রেককারী অখগ্ড-প্রকাশানন্ব*চিন্ময় 


১ ভা” ১০৪৭।৫৯ ২ ভা ১০২২৭ 
৩ ভা" ১২১৩।১৫ ৪ ভা ১২1১২1৪৯ 
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বেগ্যান্তর-স্পর্শশূন্য রসের উদ্বাহরণ | পক্ষান্তরে, যাতে “হরের্শো জগৎ- 
প্বিত্রং” কথা নেই তা “চিত্রপদ্ং” হয়েও কাকতীর্থ মাত্র, পরস্ত হংসসেবিত 
নয়, “তদ্ধ্বাজ্ষতীর্থং ন তু হংসেবিতং” | বক্তব্য এই, লৌকিক ভাব ন্ক্কার- 
নক, তাই তা শুধু বীভৎস-রসলোলুপেরই আ্বাছ্া হতে পারে, কিন্তু কমল- 
বন্চারী মানসহংসের চিত্ররসায়ন একমাত্র কমলনেত্র কৃষ্ণেরই কথামত । 
জীব গোস্বামীর গ্রীতিসন্দর্ভের ভাষায়, পতস্মালৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ 
রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম । তজ্জনকত্ে চ সর্বত্র বীভতৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি”। 
অর্থাৎ লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব আছে, এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। আর 
লৌকিক বিভাবাদির দ্বারা রস জন্মায়, একথা যদ্দি কেউ বলে তাহলে বলতে 
হয়, সে রস বীভৎস রস। 


এহোর্তম। শুধু বূপগোস্বামীর ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠাতেই নয়, কবিকর্ণপূরের 
প্রেমরসের প্রতিষ্ঠাতেও “শাস্ত্র” ভাগবতের ভূমিকা অনস্বীকার্ধ। আমরা 
জানি, ভোজরাজের অনুসরণে কবিকর্ণপূরও তার অলংকারকৌস্রভে বলে- 
ছিলেন, বৎসলতা৷ ও প্রেমসহ রস একাদশাবধি১। উপরস্ত তিনি মনে করেন, 
যাবতীয় রসের প্রেমরসেই অস্তুনিবিষ্টতা ঘটে, এমনই এর অতিমহান্‌ প্রপঞ্চ : 
“প্রেমরসে 'সর্বে রসা অন্তর্ভবস্তীতাত্র মহীয়ানেৰ প্রপঞ্চঃ২। পূর্বেই বলা 
হয়েছে গৌড়ীয় মতানুসাবে, প্রেমই অঙ্গী, শৃঙ্গার অঙ্গ মাত্র। তারই 
উল্লেখে কবিকর্ণপূর তার গ্রন্থে বলেন, “বয়স্ত প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোহঙ্গমিতি 
বিশেষঃ*৩ | 

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, শুঙ্গার থেকে বিশেষ” এই “প্রেম- 
রসের'র কোনো ভাগবতীয় আদর্শ গৌড়ীয়-মত প্রভাবিত করেছে কিন]। 
এ-প্রশ্মের সমাধানে কবিকর্ণপূরেরই গুরুদেব শ্রীনাথ চক্রবর্তীর চৈতন্বমতমুষা- 
টাকাধ্ত ভাগবতীয় পপ্রেমরসানুভাবিনী”” বন্ত্রহরণলীলার ব্যাখ্যা অনুধাবন 
করতে হবে । শ্রীনাথের মতে, বস্ত্রহরণলীলায় অনুঢ়া গোপীদের শুঙ্গার নয়, 
প্রেষরসই অভিবাক্ত হয়েছে । এস্বলে স্থায়ী-_-মমকার । আলম্বন ও উদ্দীপন 
যথাক্রমে শ্রীকষ্জ স্বয়ং এবং তার পরিহাসোক্ি । অনুভাব-_অন্যোন্যপ্রেক্ষণাদি 
এবং পঞ্চারী-ত্রীড়া গ্রভৃতি। উক্ত বিভাব-অনুভাব-স্শারী যোগে পুষ্ট 


১ ড্র ধমকিরণ। ৩ ২ দ্র তত্রেব। ১২, 
৩ তষ্মৈষ 


৩৩২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


মমকারবপ স্থায়া ভাব যে-রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাকে কুমারীদের প্রেমাখা 
রসই বলতে হয়, পরস্তু শূঙ্গারাখ্য রস নয়।৯ 

শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ভাগবতাঙ্বিত এই প্রেমরসভাবনা তৎশিস্ত কবিকর্ণপূরকে 
প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি গুরু-প্রদশিত পথের আরে। 
বহুদূর অগ্রসর হয়েই ঘোষণা করেছেন, কৃষ্ঠাশ্রিত যে-রসে সর্বরসের অস্ত- 
নিবিবউতা। ঘটে, তাই প্রেমরস২। আর প্রেমই অঙ্গী, শুঙ্গার অঙমাত্র। 
এইজন্বাই অলংকারকৌন্তভ-প্রণেতা কৃষ্ণকে বিশেষভাবে প্রসঃ শুঙ্গারনামায়ং 
শ্যামলঃ কৃষ্ণদৈবতঃ,” অর্থাৎ শুঙ্গারনামা শ্যামরসের পরমদৈবত বললেও, 
সবোপরি "্ঠার সর্বরসাত্মকতাইত ষীকার করেছেন । 


কুষ্ষের এই সবরসান্মকতার একটি অপূধ উদাহরণ হিসাবে বিশ্বনাথ 
চক্রবতী কংসের সভায় মল্লবেশধারী কৃষ্ণের ব্যক্তিভেদে দর্শনভেদ* ভাগবত 
থেকে উদ্ধার করেছেন । সেখানে দেখি,কৃষ মল্লদের কাছে বজ্র, সাধারণজনের 
কাছে নরশ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে স্মর-মৃতিমান্, গোপর্নের কাছে বয়স্য, দুরৃতি 
ক্ষিতিপালকদের কাছে শান্তা, আবার আপন পিতামাতার কাছে শিশু, 
ভোজপতি কংসের কাছে সাক্ষাৎ মৃত, অজ্ঞের কাছে বিরাট বা প্রাকৃতমনু, 
যোগীর কাছে পরতত্ত, বৃষ্ষিদের পাছে পরমদৈবত | রসের আলোকে এই 
বিচিত্র-দর্শনেরই অনবস্য বাাখা। করে বিশ্বনাথ বললেন, “অশনিবৎ”” রূপে 
কৃষ্ণ রৌন্ররসের, “নৃণাং নরবরঃ” রূপে অন্ততরসের, “ন্্ীণাং স্মরে! মুতিমান্” 
রূপে শৃঙ্গাররসের, “গোপানাং ষজনং' রূপে হাশ্তরসের, “অসতাং ক্ষিতিভুজাং 
শান্তা” পে বীররসের, “্বপিত্রোঃ শিশুঃ রূপে করুণরসের, প্ষৃতুার্ভোজপতে? 
রূপে ভয়ানকরসের, “বিরাজবিদ্ষাং'; রূপে বীভৎসরসের, প্তত্বং পরং 


যোগিনাং, বূপে শাস্তরসের এবং প্রুষ্তীণাং পরদেবতা"' বূপে ভক্তিরসের 
আলন্বন । 


১ “অয়ং হি প্রেমাথ্যো দৃূশমো বসঃ, তথাহি মমকারোহত্র স্থায়ী ভাব? আলম্বনং শ্রীক্ণ" 
উদ্দীপনং তৎক্ষে/লিতাদি । অনুভাব:-_অন্তোস্য প্রেক্ষণাি, ব্যভিচারী ব্রীড়িতা ইতি ব্রীড়া- এডি; 
পরিপুষ্টো মমকারঃ স্থায়ী রসভামাপন্থ ইতি প্রমাখো। রসঃ। অতঃ কুষারীণাং প্রেমাখ্য এব রঙ 
ন শঙ্গারং' £ চৈতম্যমতমঞ্জ্ষা ১০২২।১২ টীকা 

২ অল্পংকারকৌন্তভ, «ম কিরণ। ১২ ৩ “সর্থরসাত্মকত্ব' জীকৃষত্ত,” তত্রৈব 

* “মল্লানামশনিনৃ্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মুতিমান্‌ 

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্তা ্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
সৃত্যুর্ভোঞপতেধিরাজবিছ্ষাং তন্বং পরং যোগিনাং 
বৃষ্ণাপাং পরফেবতেতি বিদিিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ৪+ ১০৪৩)১৭ 


'গাবত ও গৌড়ীয় টবৈষ্ঞণব ধর্মদর্শন ৩৪৩ 


ভাগবতে “নিতানন্দরসোদধি' আত্মারও আত্মা বলে বণিত কৃষ্ণ এই- 

ভাঁবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দুর্টিতে 'পূর্ণানন্ন" 'পুর্ণরস-স্বরূপ? হয়ে উঠেছেন । 
কুগদাস কবিরাজের ভাষায় : 

“কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে | 

পুর্ণানন্দ পূর্ণরস-বূপ কহে মোরে ॥ 

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন | 

আমাকে আনন্দ দিবে এছ্ে কোন্জন ॥১”৯ 
“আম! হৈতে আনন্দিত হয় ব্রিভুবন” কথাটি মুহৃতে ব্রহ্ষপংতিতার উক্তি 
্ুবণ করায়, 

“আনন্দ চিন্ময়রসাত্মতয়! মনঃদু 

যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্‌ স্মরতামুপেতা । 

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়তাজশং 

গোবিন্দমাদিপুরুষং ত্বমহং ভজামি ॥”২ 
তাৎপর্য, ফে আনন্দচিন্ময় পুরুষ রসাত্বতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে স্মর- 
রূপে প্রতিফলিত হয়ে নান। লীলায় বিশ্বজয় করছেন. সে আদিপুরুষ 
গোবিন্দকে ভজন] করি | 

লক্ষণীয়, রসম্বরূপেই আনন্মচিন্ময় পুরুষ অগণা ভুবন জয় করছেন। “সং 

হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি'” উপনিষদ-বচনের মতোই বৈষ্ণব রসশান্ত্রেও রস ও 
আনন্দ একার্থক হয়ে উঠেছে । ভাগবত তাই রস-স্রূপকে বলেছে “অজ অসুখ, 
তথা “কেবলানৃভবানন্দস্বর্ূপ,, আর গোঁড়ীয় বৈষব-_ পূর্ণানন্দ” | চৈতন্- 
চরিতামৃতে এই 'পূর্ণানন্দ'স্বরূপেরই প্রশ্ন শুনি : “আমাকে আনন্দ দিবে এঁছে 
কোন্জন”? ? এক্ষেত্রে ভাগবতের অনুসরণে গোৌভীয় বৈষ্ণবও বিশ্বাস করেন, 
সৃধপৃজায় দীপদানের মতে। আপ্তকাম পূর্ণানন্দ পুরুষকেও আনন্দিত করার 
ভক্তকৃত প্রয়াস ব্যর্থ নয়। বৈষ্ণব রসশাম্ত্রে রসিকশেখর কুষ্চের পরেই তাই 
ভক্িরসপাত্র' কৃষ্ণভক্তের স্থান। এই যে “বিষয়” কৃষ্ণ, “আশ্রয়” ভক্ক এবং 
এদের অন্যোন্য ক্রীড়া যাতে, সেই নিত্যসিদ্ধ ভক্তিরসের ব্যাখ্যা-বিশ্লরেষণে কূপ 
গোস্বামী ষে কী বিপুল পরিমাণে ভাগবতের উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন, ভাবলে 
বিশ্মত হতে হয়। ছু'চারটি পরিসংখ্যান উপস্থিত করেই বিষয়টি প্রমাণীকৃত 
করা সম্ভব । 


১ চৈ, ৮, আদি । ৪, ১৯৫-১৯৬ ২ ব্রক্ষনংহিতা; ৫1৩৭ 


৩৩৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


আমরা তে! জানি, ভক্তিরসাম্ৃতসিদ্ধু পূর্ববিভাগের চারটি লহক্সীর মধ্যে 
প্রথমটিতে স্থান পেয়েছে সামান্যতজ্ি, দ্বিতীয়টিতে সাধনভক্তি, তৃতীয়ে ভাঁব- 
ভক্তি এবং চতুর্থে প্রেমভক্তি। এক “অন্যাভিলষিতা শুন্য” প্রথম শ্রেণীর ভক্তিরই 
প্রমাণরূপে ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে চতুর্দশ 
শ্লোকসমূহ উদ্াহৃত । এ ভক্তিরই অপ্রারব্ব-পাঁপহারী স্বরূপের পরিচয়দাঁনে 
আবার ভাগবতীয় একাদশ স্কন্বের “যথাগ্রিঃ হৃসমিদ্ধাচিঃ১ শ্লোকটি উদ্ধাত। 
পক্ষান্তরে প্রারব্ব-পাপহারী, পাপবীজহারী এবং অবিদ্যাহারী সদ্গুণপ্রদ 
স্বরূপের উদাহরণ প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণেরই যথাক্রমে তৃতীয় স্কন্ধের “যন্মা মধেয়- 
শ্রবণানুকীর্তনাদ্‌,”) ষষ্ঠ স্বন্ধের বাদরায়ণি-বচন “তৈস্তান্যযানি পৃয়ন্তে” চতুর্থের 
ব্রহ্মকুমার-বচন “যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্তা] কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি 
সন্তঃ;? এবং পঞ্চমের শুকদেবসুভাঁষণ প্যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যাকঞ্চন] সর্বৈগু পৈ- 
শুত্র সমাসতে ম্বরাঃ” সংকলিত। সর্বাপেক্ষ। লক্ষণীয় হয়ে আছে; এ-ভক্তিরউ 
হুল ভতার প্রমাণসংগ্রহে ভাগবতেরই বিখ্যাত ভগবদ্বাকা উদ্ধার £ “মুক্তিং 
দর্দাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌.? এক কথায় যার তাৎপর্য, ভজনকারীকে 
ভগবান তবু যদি মুক্তিও দেন, তবু ভক্তিযোগ কর্দাপি নয়। স্বভাবতই এ- 
ভক্তির যুগপৎ কৃষ্ধীকম্ষিণী এবং কৃষ্ণবশীকরণ-পাঁরদণিনী শক্তিও স্বীকার । 
প্রথমোক্ত শক্তিরই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধবের নিকট ভগবানের উক্তি উদ্ধার করেছেন 
রূপ”-ভুক্তি আমাকে যেমন অধিকার করে উদ্ধব, তেমন আর কিছুই নয়, না 
যোগ-সাংখা, না স্বাধ্যায়, না তপস্যা-ত্যাগ | 

এই সামান্ভক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদের বিশ্লেষণেও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু 
পদে পর্দে ভাগবতের সুক্তিমুক্তাবলী আহরণ করেছে। সামান্যার “সাধন+- 
অঙ্গের বৈধী ও বাগানুগার ব্যাখা! প্রসঙ্গেই বিষয়টি স্পট হতে পারে। শান্ত্ব- 
শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জীবের যে-প্রৰৃতি জন্মায়, তাই বৈধী। মুলত 
ক্রিয়ীযোগপথের পথিক তথা বৈদিক-তান্ত্রিক মার্গের যাত্রীই যে এই বৈধী- 
ভক্তির সাধক তা৷ একাদশে উদ্ধবের উদ্দেশে ভগবানের উপদেশেই স্পঞ্ীভূত। 
বৈধীর পথেই ভুক্তিমুক্তিম্পৃহাক্ূপিণী পিশাচীর অন্তর্ধানে জীবের ভক্তিসুখে 
অধিকার জন্মায় । ভক্ষিদুখ বা প্রেম যে সাধকের মনঃপ্রাণ হয়ণ করে, তারই 
সমর্থনে রূপ ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের কপিলবাণী উদ্ধার করেছেন । সেইসঙ্গে 
এই তক্তিসুখের অনন্য প্রসাদ ও অদ্ধিতীয় মহিমা কীর্তনে তিনি উদ্ধব, প্রুবঃ 
পৃথু, ভরত, বৃত্র, ইন্দ্র, প্রহ্নাদ, গজেন্দ্র, বৈকু$নাথ, নাগপত্বীবৃন্দ, শ্রুতিগণ' 
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রুব, কুত্তা প্রমুখের অবিস্মরণীয় ভাগবতীয় উক্তিসমূহ উদ্ধত করেছেন । এদের 
প্রতোকেরই বক্তব্যে মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তি গরীয়সী বলে স্বীকৃত । রূপও জানান, 
এ-ভক্ির এমনই মহিমা যে একাদশে স্বয়ং 'ভগবান্‌ উদ্ধবকে স্বধর্ম-ত্যাগ 
করেও এর সাধনে নির্দেশ দিয়েছেন । 

বেধীর মতো রাগানুগা-রাগাত্বিক। ব্যাখার ক্ষেত্রেও রূপ গোস্বামীর 
ঘাদর্শ শান্্রং ভাগবতং?। “ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন? অনুচ্ছেদে 
আমরা তো! দেখেছি, রূপের বক্তব্য অনুসারে, অভিলষিত বন্ততে যে- 
স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা তারই নাম “রাগ”, আর সেই রাগময়ী ভক্তিই 
'রাগাত্বিকা' | কামরূপা ও সন্বন্ধরূপা ভেদে রাগাত্মিকাকে তিনি যে 
দ্বিবিধা বলেছেন তাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে । তন্মধ্যে কামরূপ! 
রাগাত্মিকার দৃষ্টান্ত রূপে ণ“গোপাঃ কামাং”১ ইত্যাদি ভাগবতীয় 
গ্রোকে উল্লিখিত ব্রজগোপীদের কামরূপা আবেশ-পরাকাষ্ঠা অনুস্থত। আর 
সম্বরপার উদাহরণস্বরূপ নন্দমযশোদাবলরামাদির রাগময়ী ভক্তি উপস্থাপিত। 
ভাগবতীয় কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগাত্বিকার আন্গতাময়ী রাগান্গ! ভক্তি- 
সাধনের স্তরবিভাগ অবশ্ঠ অনেকটাই গৌড়ীয় বৈষ্ঞবের সাম্প্রদ্দায়িক বৈশিষ্টা- 
সুচক। ভাগবতেও শ্রুতাভিমানিনীদের গোপী-আহ্গত্াময়ী ভক্তিসাধনার 
ইংগিত মেলে বলে রূপা্দি রসিক-ভাবুকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন সতা, 
কিপ্ত আমরা মনে করি, এই রাগানুগাকে প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ পু্টিকারিণী বলে 
চিহ্নিত কধায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতত্বচর্চারই নবদিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে 

শুধু ভক্তির বিচিত্র স্তরবিন্যাসেই নয়, রসীভবনের ক্ষেত্রেও বিভাব-অনুভাব- 
সাত্তিক-বাভিচারী-স্থায়ী এই পঞ্চ-অঙ্গের বিশদীভবনে ভাগবতের ভূমিকা রূপের 
অলংকারগ্রন্থে লক্ষণীয় হয়ে আছে । যেমন, আলম্বন-বিভাব কৃষ্ণ ভাগবত- 
সিদ্ধান্তের পথেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধতে নায়ক-শিরোরত্ব-রূপে কথিত২। তার 
বনিতোৎসব-রূপশ্ীলতা, নিত্যনৃতনত্ব ব কৈশোরাদি নিতাযবিরাক্তিত একাধিক 
উল্লেখযোগা মহাগুণের ৃষ্টাস্তও রূপ গোষ্ামী সংগ্রহ করেছেন ভাগবত 
থেকেই। একইভাবে উল্লেখা হয়ে আছে অপর আলম্বন বিভাব কৃষ্ণভক্তেরও 
ভাগবত থেকেই বিভিন্ন লক্ষণাদি সংকলন । উক্ত ভক্ত-মগ্ডলী-প্রকটিত 


১ ভা ৭১1৩, 
২ “নায়কানাং শিরোরত্রং কৃষ্ত্ত ভগবান স্বয়ম্‌। 
যঙ্জ নিত্যতয়। সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণ12 1” ভ* র* সি" দক্ষিণ বিভাগ ১১৬ 
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“বিলুঠিত” “লোকানপেক্ষিত” অনুভাবসমূহেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়েছে ভাগবত। 
সাত্তিকের হর্ধবশত স্তন্ত, বিস্মযমবশত বা আনন্দবশত রোমাধ্চ, অথবা বিস্ময়ে 
স্বরভঙ্গ, বিষাদে অশ্রু ইত্াাদিও ভাগবতীয় উদ্বাভরণযোগেই স্পন্টীকত। 
বাভিচারী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা। তেব্রিশটি বাভিচারীর অনেকগুলি 
ভাগবতের দৃষ্টাস্তে বিশদীভূত | যেমন,সদ্বিবেকে নির্বেদ, ছুঃখে-ত্রাসে-অপরাধে 
নয, রতিবশত শ্রম, সর্বোন্তমাশ্রয়ে গর্ব, ভর্জ আবেগ, বিরহে উন্মাদ, হর্সে- 
বিষাদে মোহ প্রভৃতি । ভাগবতান্তর্গত উক্ত উদ্দাহরণসমূহ রূপের ব্াখ্যাহ্বসারে 
পাঠ করলে বোঝা যায়, পৃথকৃভাবে স্াগবতটাক রচনার প্রয়োজন ভয়নি কেন 
তার। বস্তত, তার প্রণীত বৈষ্ণব অলংকারশান্ত্রই তো৷ ভাগবতের সরস 
টাকাভাঙ্ । ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের রূপ-কত অনবদা বিশ্লেষণেই বিষয়টি 
প্রাঞ্জল হবে। 

কষ্ণরতির পাক থেকে পাকান্তর-প্রাপ্তির মোট আটটি স্তরের ক্রমবিকাশ 
দেখিয়েছেন ঈপ। তিনিঠ ভাব ৪ মভাভাবকে পৃথকৃরূপে উল্লেখ করেননি, 
আর পৃথকৃরূপে উল্লেখ করে ঠৈতন্মচারিতামৃতে এ-স্তর হয়েছে সংখ্যায় ন+ট, 
যথা, রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় বাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব । 
অলংকারকৌস্তরভে স্তর আটটিই, তবে স্তরবিন্যাস কিছু স্বতন্ত্র, যেমন, ভাব 
পূর্ববাগ রাগ অন্নরাগ প্রণয় প্রেম স্েহ মহারাগ। কিন্ত স্তরবিন্যাসে 
যতই পার্থকা যাক, এই পাক ও পাকান্তর-্রাপ্ত স্তরের অন্তত কয়েকটির 
পূর্বগামিনী ছায়! ভাগবতেই মিলবে বলে আমাদের বিশ্বাস । যেমন, রূপ- 
ব্যাখাত “স্নেহ? স্তরটি উল্লেখযোগ্য । বূপের অভিমত অনুসারে, প্রেমই গাঁ 
হয়ে চিত্তকে দ্রবীভূত করলে নাম নেয় “স্বেহ”। এই স্নেহের ক্ষণবিচ্ছেদেরও 
সহিষুততা পক্ষণিকস্যাপি'- বিশ্লেষস্য সহিষ্ণতা”১ নেই। ভাগরবতে এই 
ক্ষণবিচ্ছেদেও অসহিষুঃ? স্নেহের এক আশ্চর্য উদাহরণ মেলে গোপীপ্রসঙ্গে । 
রাসে তিরোহিত কৃষ্ণকে গোপীরা ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে বেরিয়েছিলেন 
“ঘোরসত্বনিষেবিতা” অরণাডূমির পথে পথে । তাদের সেই “সান্দ্রশ্চিতদ্রবে” 
বয়ং কৃষ্ণেরও বিশেষ অভিরুচি ছিল। তাই তিনি গোপীর্ন্বের উক্ত দুল ভ 
প্রেমান্বভৃতিকে স্মরণ করে বহু পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে বলেছিলেন, *দিষ্টযা 
যদাসীন্মৎঘেহো। ভবতীনাং মদাপনঃ”২--আমাঁরই সৌভাগাক্রমে আমার প্রতি 
রানার রর দাড় রাড 

১ ভ'র* সি ৩২1৬৩ ২ ভা ১১1৮২1৪৪ 
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উৎকর্ষবশে প্লেহ যখন আবার কৌটিলা ব! অদ্দাক্ষিণা ধারণ করে তখনই 
তা “মান? হয়ে ওঠে১। বন্ত্ত “স্রেহসৎরুষ্টতা” বশত এই অদাক্ষিণোরই 
প্রতিমাটি রূপ গোস্বামী পেয়েছেন ভাগবতের রাঁসমঞ্চে কৃষ্ণের পুনরাবি্ভাবের 
প্রেক্ষাপটে "এক জ্রকুটিমাবধা প্রেমসংরম্তবিহ্বলা”, গরমমাঁনবতীরই কটাক্ষ" 
ক্ষেপের সন্দ্টদশনের কলাণে। 

আর সদানুভৃূত প্রিয়কেও যা প্রতিক্ষণে নব নব বোধ করায় সেই 
"অনুরাগে" কল্পনাও নিতান্ত ভাগবত-বহিভূ্ত মনে করবার কারণ নেই। 
বিশেষত কৃষ্ণের প্রাতি ব্রজবাপীর অনুভব যখন “অনুরাগ” শব্দেই চিহ্নিত 
হয়েছে । কৃষ্ণের এশ্র্ধলীল। দর্শনে ও বিশুদ্ধ মাপুখরসে আপ্নুত বিস্মিত ব্রজ- 
ব'্দার নন্দসমীপে সেই বিহ্বল উক্তি মনে পডে,নন্দ, তোমার পত্র কৃষ্ণের প্রতি 
বজবাসার ছুস্তাজ অন্বরাগ এবং তোমার পুত্রের ব্রবাসার প্রতি খৎপর্তিক 
বা স্বাভাবিক প্রীতর কারণ কি? 

ক্বঞ্চের এই পরমভক্তবৃন্দের কাছে শুধু কৃষ্তইী কেন, তার নামলালাদির 
এবণকাতনও প্র'ঙক্ষণে ণব নব বলে অনুভূত হর। ব্রঙ্গমোহণলালায় ব্রহ্মার 
উক্ত মনে পড়ে প্প্রতিক্ষণং নবাবনচ্যুতস্য য স্ত্রিয়া বিরানামিব সাধু বার্তা, ”২ 
অর্থাৎ রমণী-প্রসঙ্গ নিরন্তর শ্রবণ-কীতন-অন্থ চিন্তশে ও যেমন বিটবগের প্রতিক্ষণে 
দৃতন মৃতন বোধ হয়, সাধুদেরও তেমাঁন কষ্-গুণল।প11দ আতস্বাপদনে। 

এই নিতানবায়মান অনুবাগই পাক থেকে পাকান্তপ প্রাপ্ত হয় ভাবে, আর 
ভাবই মহাভাবে । মহাভাবই নামান্তরে মহারাগ-রূপে উল্লিখিত | রূপ গোসষ্বামা 
তার উজ্জ্পনীলমণিতে এই মহাভাবকেই বলেছেন 'বরামুতষবপশ্রী”। তার 
মতে- এ-মহাভাব এমনকি মুকুন্দ-মঠিষীরুন্দ-ছুল ভ, একমাত্র ব্রজদেবা-সংবেছা | 
রূঃ-অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব আবার দ্বিবিধ | পুন্রপি, বাঁঢ় অপেক্ষাও 
অধিকতর অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত "অধিবঢ' মোদশ ও মাদন এই ছুই স্তরে 
বিলশিত। মোদনই প্রবাসদশাঁয় হয়ে ওঠে “মোহন”ফিব্যোম্মাদ ইত]াদি 
তখন তার বিশিষ্ট অনুভাব। এই দ্িবোন্মাদেরই মুতিমতী বিগ্রহ ভাগবতীয় 
অমপরগীতার সারিকা 

কিন্ত দিব্যোম্মাদকেও নয়,অধিরূটের মাদনকেই রূপ গোস্বামী “সবভাবোদগ- 
মোল্লাসী” বলেছেন । তাঁর অভিমত অনুসারে “পরাতৎপর” এই মাদন 

১ উজ্্বলনীলমপি, স্থার়িভাব, প্রকরণ, ৭১ 

২ ভা ১০১৩২ 

২২ 


৩৩৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“হলাদিনী-সাঁর” রূপে একমাত্র বাধাতেই নিত্য বিরাজিত। এরই বিচিত্র 
অনুভাবের অন্যতম “সদাভোগেও কৃষ্ণের গন্ধধারী বস্তর ভ্ভব' ভাগবতীয় দশম 
স্কন্ধের জনৈক গোপীকর্তৃক পুলিন্দরমণীর সৌভাগ্যবর্ণনার সাধুবাদ৯ থেনে 
গ্রহণ করেছেন রূপ | দয়িতাবক্ষের কুদ্কুম রহোবিহারকালে কঞ্চের পাদপদে 
সংক্রামিত হয়, তাই আবার বনবিহারে পতিত হয় তৃণদলে। পরে সেই 
তৃণদল দেখেই অকম্মাৎ কামগীড়ায় আতুর শবররমণীরা গোবিন্দ-পাদস্পুট 
ওই কুদ্চুমেই বক্ষ-রঞ্জিত করে শান্তি পায়--এই অভিনব সাভিলাষ কল্পনাতেই 
গোপীর কাছ্ছে শবরীর ধন্য, অতুল তাদের সৌভাগ্য । বস্তুত, কৃষ্ণাকর্মণ 
ধার অন্তরে এমন সদান্‌ ছুত তীব্র, রূপ যথার্থই বলেছিলেন, বিচিত্র ভাবাস্তর- 
দশা-প্রাপ্ত সে-গোপীর প্রেমই তে। একমাত্র সমর্থারতির শেষ সীমা স্পর্শ 
করতে পারে । উদ্ধবের ভাষায় বলতে গেলে, গোবিন্দে তারই তে1 সবৌপরি 
“সর্বাত্বভাঁব” অধিকৃত। আর রূপের ভাষায়, সকল ভাব-বৈচিত্রীই ভাতে 
বিরাজমান । এই “সব্বাম্রভাব' তথা সকল ভাববৈচিত্রীর লক্ষণ দেখেই 
ভাগবতের প্রধান! গোগীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ৭সর্বথাধিকা” প্হলাদিনী যা! 
মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী”২ বাধারূপে চিহ্নিতা করেছেন! আর তারই 
মাদনাখা মহাভাব-রতি গৌড়ীয় বৈষ্তবীয় রসতত্বসিন্ধুর শেষ সুধা__এ-সুধার 
সন্ধান নাটাশাস্ত্-গ্রণেতা ভরতমুনিও যে রাখতেন না, চৈতন্বচরিতাম্বতের 
বক্তব্যে তাই সুস্পষ্ট ট 

“আম! হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । 

একলি রাধাতে তাহ! করি অনুভব ॥*" 

ক্টোহার যে সমরস ভরত-মুনি মানে । 

আমার ত্রজের রস সেহে। নাহি জানে ॥ 

অন্যোন্যসঙ্গমে আমি যত স্বখ পাই। 

তাহ। হৈতে রাধা-স্বখ শত অধিকাই ॥... 

আম! হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। 

তাহ! আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥”* 
প্রধানা গোপীর “সর্বাস্মভাব" ভাগবতবিশ্রুত হলেও বিষয়ের “আশ্রয় জাতীয় 
সুখ আমাদনের জন্যই “রসে। বৈ সঃ" কৃষ্ণের রাধাভাবছ্যাতিসুধলিত হয়ে শচী- 


ও হলরার ৪২20 ই রর জট রাচারনদ গাহি ও তাজ 


১ ভা* ১০1২১১৭ ২ উজ্জলনীলমণি রাধাপ্রকরণম্‌। * 
৩ চৈ, ৮, আদি । ৪, ১৯৮৪ ২১৪-২১৫, ২১৭ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ধজদর্শন ৩৫৯ 


গর্ভসিন্কৃতে আবির্ভাব-_-এই গৌড়ীয় বৈষ্বীয় সিদ্ধান্ত, বলাই বাহুলা, সকল 
রসশাস্ত্র-সিদ্ধাস্তকেই অতিক্রেয করে গেছে ॥ 


ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণ 
“ভক্ত ভাগবতং গ্রাহ্াং ন বৃদ্ধা নচ টাকয়া*__-ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্থা, 
নুদ্বিতেও নয়, টাকাতেও নয়। চৈতন্বচরিতামূতে সনাতনের কাছে ভাগবতায় 
'আয্নারামাশ্চ” শ্রোকব্যাখ্যার ব্যপদেশে শ্রীচৈতন্দেবকে উপরি-উক্ত প্রাচীন 
সাষিতটি উদ্ধার করতে শুনি। বস্তুত, ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্, বুদ্ধিতে 
নয়, এটিই হুলে। ভাগবতের বাঙালী টাক্কাকারগণের মূলমন্ত্র। অবশ্য 
ভগবতের ভক্তিসম্মত ব্যাখার প্রথম সুচন। বাঙালী টাকাকারগণের কৃতিত্ব 
নয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ভূক্ত সন্ন্যাসী ভয়েও এক্ষেত্রে শ্রীধরই হলেন পথিকৎ। 
লং» ছিলেন তার ইঞ্টদেবতা | চরম অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় উষ্টনিষ্ঠ 
ভুক্কিযোগ যুক্ত হয়েই গড়ে উঠেছিল তার নিজষ ধর্মমত । এরই আলোকে 
ার ভাবার্থদীপিকাও ভাষ্বর | এ-টীকায় কৃষ্ণের ফ্য়ংভগবতা ঘোষণাকে 
সবোপরি স্থান দেওয়ায়, এবং মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি, স্বকীয়! অপেক্ষা পরকীয়া, 
মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবন-মহিম। কীর্তনের ফলে শ্রীধর চৈতন্যসন্প্রদায়ের আদর্শ- 
স্থানীয় বলে বন্দিত। চৈতন্যচরিতাযুতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্মকেও বলতে শুনি : 
“শ্রীধর স্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি। 
জগদৃগুরু শ্রীধরস্বামা গুরু করি মানি ॥”১ 

হবে এ থেকে আমর। যেন এই সিদ্ধান্ত না করি যে, ভাগবতব্যাখ্যায় শ্রীধর 
অ১দ্বতবাদের তথা মায়াবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ কক্সতে পেরেছেন । 
একমাত্র এই কারণেই শ্রীধরসহ অপরাপর আরও কয়েকজন টীকাকারের 
কচিৎ ভক্তিসিদ্ধাস্তবিরোধী ব্যাখ্যা সন্বন্ধে শ্রীজীব এত সতর্ক। তত্বসন্দর্ভে 
তাৰ সেই বিখ্যাত উক্তিটিই মনে পড়তে পারে, শ্রীধরষামিপাদের ব্যাখ্যা যদি 
শুদ্ধ বৈষব সিদ্ধাস্তের অনুগত হয়, একমাত্র তাহলেই যথাবৎ লিখিত হবে২। 

আসলে ভাগবতের যে-ভক্তিসন্মত ব্যাখ্যার সূত্রপাত শ্রীধরেঃ বলতে পার! 


১ চৈ. চ* অস্ত্য। ৭, ১১৭ 
২ “পরমবৈষ্বানীং ভ্ীধরহ্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্বসিদ্ধান্তাগগতা চেত্তহি যখাবদেব বিলিখ্যতে 1. 
মুলগ্রস্থত্বারন্তেন চান্থা চ। অধৈতব্যাখ্যানস্ত প্রসিদ্ধতধাক্লাতিবিতায়তে” তত্বসন্দর্, ২৭, 


নিতান্বরপ ব্রহ্মচারী ও কুফ্চন্দ্র ভাগবতসিদ্ধাত্ত সম্পাদিত। 


৩৪০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


যায়, তারই পূর্ণ পরণতি শ্রীজীবে। অনপিতচনিত শ্রীচৈতন্থের স্বারসিক' 
রাগ এবং তদ্ভাবনাচতুর রূপ-সনাতনাদির নিরস্তর ভক্তিরসতত্ব-চর্চ। এই 
অত্যাশ্্ধ ক্রেমপরিণতিরই সাক্ষাৎ প্রেরণা । প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, 
ভাগবতের বাঙালী টাকাকার বলতে মূলত আমরা গৌড়ীয় বৈগ3; 
টাকাকারদেরই বৃঝি। আর তাদের রচিত টাকা বলতে কঠিন শবের ব্যাখা" 
মাত্রও বোঝায় না, ভাগবতের আশ্রয়ে তারা স্বসন্প্রায়ের মতবাদই পবি্ফুঃ 
করে তুলেছেন | এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-রৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর এমনি 
ভক্তিসাধনার সৃষ্ষ্ম পার্থকাটিও নিজস্ব চরিত্র ণিয়ে উপস্থিত । সেইজন্য তাদের 
ভাগবতব্যাখ্য। যত-না টীক1। নামে তারও চেয়ে বেশী সার্থক সম্ভাষিত তব 
“ভাস্ত' নামে । অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্বের ভাগবত-টীকা মূলত ভাগবত" 
ভাঙ্ত বলেই স্বীকার করতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতমঙ্গলে আছে, 
শ্রীচৈতন্ নিজে নাকি একখাঁনি ভাগবত-ভাগ্ঠ প্রণয়ন করেছিলেন । গৌড় 
বৈষ্ণব অভিধানেও “গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিদ্যা' বিভাগে প্রাচীন ভস্তলিপি প্রসঙ্গে 
দেনুডে শ্রীগৌরাঙের তন্তাক্ষরে ভাগবত-টিপ্ননীর ঈষৎ সংশয়পূর্ণ উল্লেখ লঙছ 
করি। তবে শ্রীচৈতন্য-প্রণীত এই শ্রেণীর টীনাগ্রস্থের অন্ুকুলে আজ ও কৌঠে 
নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত ন] হওয়ায় এ-বিষয়ে আমর] নারর 
থাকাই শ্রেয়োজ্ঞান করি | সেক্ষেত্রে এইমাত্র বক্তব্য, চৈতন্যজীবনী গ্রস্থগুলির, 
বিশেষত চৈতন্মভাগবত ও চেতন্যচবিতামৃতের বিবরণ অনুসারে চৈতন্বকেঠ 
ষ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্টাপ্র্ণ ভাগবত-বাখ্যার পথপ্রদর্শক রূপে পাই | উদ্দাহরণত 
চৈতন্যভাগবতে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গহই তো উত্থাপিত হতে পারে' 
মোক্ষ-অভিলাধী আজন্ম-উদাসীন দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবতব্যাখা। ছিল 
নবন্বীপ-বিখ্যাত । কিন্তু সে ব্যাখ্য। ভক্তিবক্তিত শুষ্ক জ্ঞানচর্চ1 মাত্র। তাহ 
দেখি, দেবানন্দের ভাগবত-পাঠ-সভায় ঠচতন্যপারিষদ শ্রীবাসের সার্িক 
ভাবোদয় হলে তারই ইংগিতে তারই শিষ্ুবর্গের হাতে শ্রীবাস হলেন লাঙ্িত' 
বহিষ্কত সে-সংবাদে ক্রেন শ্রীচৈতন্ম বলেছিলেন, ভাগবত-শ্রবণে যিনি 
কৃষ্ণরসে ক্রন্দন করেন, তিনি পাঠে বাধাসূর্টির অভিযোগে বহিষ্কৃত হুবারই 
যোগ্য বটেন ! - 
পুুঝিলাঙ, তুমি যে পঢ়াও ভাগবত । 

কোণে! জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত্ত ॥”১ 
৮১ চৈ, ভা, হধ্য। ২১১৭১ 
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তার মতে ভাগবত-গ্রস্থের সেই “অভিমত'ট কি? তার আভাস তিনি পূর্বেই 
“্য়েছিলেন £ 
“ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে | 
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে ॥৮৯ 
গবে অবশ্য “ঠচতন্য প্রিয়পাত্র” বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একাস্ত সেবা করায় 
দ্বোননও শ্রীচৈতন্যের প্রসাদপ্রাপ্ত তন । নীলাচল থেকে গ্রীটচৈতন্যদেবের 
৫ৎমণার গৌড় আগমনের কালে একদা দেবানন্দকে তাই শ্রীচৈতন্ের পাঁদ- 
চলে ভাগবতব্যাখ্যার উপদেশ প্রার্থনা পরধন্ত করতে দেখা যায়। সেই সময় 
তাকে ভাগবতব্যাখ্যার মুলসূত্র সম্বন্ধে অবহিত করে শ্রীচৈতন্য যা বলেছিলেন, 
শাগবতের বাঙালী টাকাকার প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগা £ 
“শুন বিপ্র ভাগবতে এই বাখানিবা। 
'ভভি”' বিন্ব আর কিছু মুখে না আনিবা ॥”১ 
ভার মতে, যা পিনিতাদিদ্ধ', "অক্ষয় অব।য়' এবং “মহাপ্রলয়েও যার থাকে 
পূর্শঞ্তি' সেই বিঞ্ুভক্তিই ভাগবতের 'আছ্া-মধা-অস্তা সবত্র বিরাজিত। 
»"এরাং তারও শেষ উপদেশ : 
“আছ্ভ-মধা-অবসানে তুমি ভাগবতে । 
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সবমতে ॥৮৩ 
ঈয" বাখ্যাতার ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রীচেতন্বকে আমরা চৈতন্যভাঁগবতে 
ও চেতন্মচরিতাম্থতে ভাগবতীয় “আত্বারামাশ্ঠ' শ্লোক-ব্যাখায় যথাক্রমে যে 
ত্রয়োদশ ও একষষ্টি প্রকার অর্থ উদ্ধার করতে দেখি, তা যদি অংশতও 
শ্রীচৈতন্ব-কৃত বলে এঁতিহাসিকগণ স্বীকার করেন, তবে বলতেই হবে, “ভক্তি- 
যোগ মাত্র বাখানিহ সর্বমতে”, ভাষান্তরে, “ভক্তা। ভাগবতং গ্রাহাং ন বৃদ্ধা” 
বা উক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্য, বুদ্ধিতে নয়, ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণের 
এই কবপদ প্রীচৈতন্যই স্বহস্তে দিয়েছিলেন তাদের তন্ত্রীতে বেঁধে । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব টীকাকারগণের ভাগবতবাখ্যার আলোচনাক্রমেই আমাদের বক্তবা 
বিশদীভূত হবে বলে বিশ্বাস । 
এখানে বল প্রয়োজন, ষোড়শ শতকের বৈষ্বতোধষণী-টাকাকার 
থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কাল পর্যস্ত শত শত বাঙালী বৈষ্ণব 
টাকাকাঁর ভাগবতের পূর্ণ বা আংশিক টীকা-টিপ্লনী, ভাস্ত, নিবন্ধ বা প্রকরণাদি 
পাপা 
১ চৈ.ভা, মধ্য। ২৭ ২ চৈ, ভা, অসত্য । ৩, ৪৯৫ ৩ চৈ ভা" তত্রৈব। ৫১০ 
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রচন1 করেছেন। এঁদের একটি বিরাট তাঁলিক। মেলে [10900 01 40:90 
প্রণীত 0%819859 0%6%1০98০101 গ্রন্থে সর্বভারতীয় টীকাকারগণের 
নামাবলীর মধ্যে। উক্ত টাকাকারগণের ভাগবতটীকাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া দূরে থাকুক, তাদের নাম পর্যন্ত স্মরণ করাও এই ক্ষুদ্র পরিসরে 
অসম্ভব। আলোচনার সুবিধাথে আমর! তাই চৈতন্বযুগের মাত্র প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ছু' চারজনের মধোই আমাদের বক্তবা সীমাবদ্ধ রাখবো । এদের 
মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য হলেন সনাতন গোষামী। তার বৃহৎ বৈষব- 
তোষণী ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের অনুপম ভাস্ত । তাছাড়া তার ভাগবতামূতের 
কিছু কিছু সিদ্ধাস্তও ভাগবতের গুট অংশের জটিলতামোচনে বিশেষ স্ঠায়ক 
হয়ে আছে। 

জ্যোষ্ঠতাতের “রসবৈদগধি*র যোগা উত্তরসাধক শ্রীজীবের নাম তারপরই 
স্মরণীয় । সনীতনের বৃহংতোষণীর তিনি শুধু লঘুতোষণী সম্পাদনেই নন, 
ক্রমসন্দর্ভে স্বাধীনভাবে ভাগবতের স্বন্ধ ধরে টাকারচনাতেও শ্খাত। 
শ্রীজীব বৃহতক্রমসন্দর্ভের একটি লঘুসংস্করণও করেছিলেন । কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের সৌধনির্মীণকারীরূপে তথ। ভাগবতের অপুর্ব ভাষ্যকাররূপে 
তার বিপুল খ্যাতির মুল তার ষট্সন্দর্ভ তথা ভাগবতসন্দর্ভ। ক্রমসন্দর্ভ-টাকার 
মঙ্গলীচরণে তিনি নিজে আবার স্বীকার করে গেছেন, মুলত বৈষ্ণবতোষণী ও 
ভাগবতসন্দর্ড দেখেই তিনি যথাবৎ ভাগবত-বাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন৯। 
আর সনাতনের ক্ষেত্রে যেমন ভাঁগবতামৃত, জীবের ক্ষেত্রে তেমনি গোপাল- 
চম্পূ কাবা ভাগবতের উল্লেখযোগা রসপ্রকরণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। 

অপর পক্ষে ভাগবতের স্বতন্ত্র টাক] রচনা না করলেও ব্ূপ গোত্বামীকে ৪ 
ভাগবতের অন্যতম প্রধান টাকাকারের মধাদ1 না দিয়ে উপায় নেই। তার 
প্রণীত বৈষ্ণবীয় অলংকার গ্রন্থসমূহে ভাগবতের যে-সক্মাতিসূঙ্ষ্ বিশ্লেষণ পাই, 
তা ভাগবত-টাকা! প্রণয়নে গৌড়ীয় রসরসিকতার একটি ছুরতিক্রম্য নিদর্শন 
বলেই পরিগণিত হবে। রসের আলোকে ভাগবত-ব্যাখ্যার অপর একটি 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বনাথ চক্রবতীর সাবার৫ঘদণিনী । 

এ পর্যন্ত বন্দাবনের ইষ্উগো্ঠীর ভাগবতটীকাই উল্লিখিত হলো! | নবদ্বীপ- 
গোষ্ঠীতেও একইভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন চৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকাকার 
৯. শীতাগবতদন্্ভান্‌ জীমনবৈধধতোবণীম্‌। দৃষ্ট1 ভাগবত-ব্যখ্যা লিখ্যতেতত্র যখামতি” 
ক্রমসন্দর্ত, বজলাচরণ ৩, পুরীদাস-সম্পা্দিত। 
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শ্রীনাথ চক্রবর্তী । তার হ্বযোগা শিষ্ঠ, সর্বোপরি চৈতন্-প্রসাদপ্রাপ্ত কবিকর্ণ- 
পূর দশমটাকার জন্য খ্যাত। 

রন্দাবনেরই হোন, অথব1 নবদ্বীপেরই হোন, চৈতন্বচরণগামী এই বাঙালী 
টীকাকারগণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি অতি সহজেই মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয় | হরিদাস দাঁস বাবাজী সম্পাদিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ব-অভিধান' 
থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে আমরা উক্ত সাধারণ বৈশিষ্টাটি চিন্তিত 
করতে পারি : 

“শ্রীযন্মহা প্রভুর পূর্বব্তাঁ টাকাঁকারগণের দুর্টি নিবদ্ধ ছিল--তত্বসিদ্ধান্তের 
দিকে * পক্ষান্তরে তৎপরব্তী মহাজনগণ বিশেষভাবে রসসিদ্ধান্তের দিকেই 
অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন ।”১ 

এতাবংকাল অবহেলিত “রসসিদ্ধান্তের দিকেই অধিকতর মনোযোগ” 
দিলেও চৈতন্যানুগামী মহাজনবর্গ “তত্বসিদ্ধান্ত”” যে উপেক্ষ। করেছেন, তা! 
যেন আদে। কেউ মনে না করেন। উদাহরণত শ্রীজীবের ভাগবত-ভাষাই 
তো স্মরণ করা যায়। এভাষ্যে তত্তের ওপর শ্রীজীব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কবেছেন। সেই সঙ্গে আবার ভক্তি-প্রীতি-সন্দর্ভে তার রসসিঙ্কাস্তও অপরিসীম 
গুরুত্বলাভে অনন্য । বস্তত ভাগবতের গৌড়ীয় বৈষ্বীয় টীকা তত্বদর্শন ও 
পিসভাবনার মহাসংগম বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপ্রত্তাবে আমাদের 
আলোচনায় আমরা এটিই দেখাবার চেষ্টা করবো, বাঙালী বৈষ্ণব-কৃত 
টাকায় ভাগবতের তত্বই রসবূপে বিগলিত হয়েছে, আবার রসই তত্বরূপে 
উঠেছে ফ'লে। সেক্ষেত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে টীকাকারগণেক্ ভাগবতটাকার 
পরিচয় গ্রহণ ন। করে সামগ্রিকভাবে এক একটি তত্বের ওপর তাদের মিলিত 
ভান্ত উপস্থিত করাই বিধেয়। তত্বও আবার সব কটির মধ্যে মাত্র 
হ'তিনটিই গুরুত্ব অনুসারে উদ্বাহৃত হতে পাবে । যেমন, কৃষ্তত্ব গোপীতত্ব 
এবং প্রেমতত্ব। অর্থাৎ শেষ পর্যস্ত আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে তিনটি, 
ভাগবতের কৃষ্চতত্ব সন্বপ্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বক্তবা কি, গোপীতত্ব সন্বদ্ধেই-ব! 
তাদের অভিমত কি, প্রসঙ্গত ভাগবতে রাধানাম অনুচ্চারিত কিনা, সে 
ব্ষয়েও তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করা যাবে। আর পরিশেষে থাকবে 
ভাগবতীয় প্রেমতত্বের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাঁদের মনীষা ও রসরসিকতার 


ছল 


১ ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার,' প্রীহ্ীগোড়ীয়-বৈফব-অভিধান। ১ম খ"। প ৫৫১, ১ম সং 


৩৪৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


উদ্ধার কর] অত্যাবশ্টক হয়ে পড়বে । কেনন!, উপরি-উক্ত তত্বাবলীর গৌন্টায় 
বৈষ্ণবীয় ভাস্ত বাউল! সাহিত্যে যদি কোথাও সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার লরে 
থাকে তবে তা কঞ্চদাস কবিরাজের চৈতন্মচরিতামুতেই | আর বেখা,ন 
কষ্ণদাস নিজেই ভা্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেশ? সেখানে তে। তার 
অভিমত স্বতগ্্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 

আশমর। জানি, ভাগবতের সবচেয়ে চাঞ্চল্াকর ঘোষণা: “এতে 
চাংশকলাঃ পুংদঃ কথ্ধত্ত ভগবান্‌ হ্বয়ম্”-কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, আর সব 
অবতার সেই পরমপুরুষেরই অংশকলা মাত্র । এর বিরুদ্ধ ঘোষণা, গাং 
কৃষ্ণ পর্ণ নন, অংশকল] মাত্র, ভাগবতেই মেলে বটে, কিন্তু কি শ্রীধর, কি 
গৌডীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ, এটিকেই প্রবপদ্দ করে অংশকলা” ঘোষণ।- 
সমস্থিত শ্লোকসমূহ এবই অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীধর তো টাকা 
স্পঙ্টই বলেছেন, মংস্যাঁদ অবগ্তারের দ্বারা সবজ্ঞ সর্বশক্তিমানের জ্ঞান ক্রয়! 
শক্তির আবিগ্চরণ মাত্র ঘটেছে | নারদাদিতে তেমনি তার অংশকলাবেশ, 
সনৎকুমারাদিতে জ্ঞানাবেশ, পুথু-আদিতে শজ্যাবেশ। অপর পক্ষে কম 
সাক্ষাৎ ভাগবান্‌ নাগায়ণ, তাতেই সর্বশক্তি পূর্ণস্ফৃতি-__উক্ত-অনুক্ত আর 
সব অবতার তারই “.ক্চিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়:,৯ | এক্ষেত্রে 
প্্রীপরের অনুসরণ কণে গৌভীয় বৈষ্ণব টাকাকারগণ কষ্ছের স্বয়ংভগব ত। 
ঘোষণাকেই সর্ধোপরি স্থান দিয়েছেন । 

প্রমাণদ্বরূপ ক্রমসন্দর্ত টাকায় শ্রীজীবের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার কর! 
যায়। তার মতে, শ্রীক্ধে স্বয়ং ভগবতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অবতারে 
যথাযোগা অংশত্ব ও কলাত্ব বিধান করাই এ-গ্লোকের উদ্দেশ্। তাই 
দঅনুবাদমনত্ব ন বিধেয়মুদীরয়েখ এই নিয়মানুসারে প্রথমে “এতে” 
অনুবাদ, পরে “পুংস অংশকলাঃ” এই বিধেয় স্থাপিত হয়েছে, তথ, প্কৃষদ্ত” 
অনুবাদ প্রথমে, “ভগবান্‌ স্বয়ম্১ বিধেয় পরে স্থাপিত২ | 

বস্ত্রত, অবতার-প্রকরণ প্রসঙ্গে বিংশ অবতারের পর একনিংশ্বাসে কুষ্ণ 
নাম উচ্চারিত হওয়ায় একোনবিংশ অবতার-রূপে পাছে কৃষ্ণ গণ্য হন; এই 
আশঙ্কাতেই বোধ করি অবসংশয় নিরসন করে “কৃষ্বস্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ্‌ 
ঘোষণায় কৃষ্ণের অবতাবিত্বই ম্বীকৃত হয়েছে, অবতারত্ব নয়। আর 


১ ভা ১৩২৮ শ্লোকের ভাবার্থরী পিক! টীক। 
২ ভা" ১৩।২০পক্রমমন্দর্ত টীকা জ্টব্য 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৪৫ 


কমসদর্ভকারের মতে, “এতে চাঁংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম?, 
এ-শ্রোকের পকৃষ্ণন্ত” পদে “তু শব্ধ থাকায় “সাঁবধারণা শ্রুতিবলবাতী" এই 
পায়ানুসারে কৃষণই শ্থিয়ং ভগবান” এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯*-অগ্ুচ্ছেদে শ্রীজীব ভাগবতের 
১১/১১২৮ শ্রোকের উদ্ধবোক্তি১ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, কঞষ্ণই ব্রঙ্গ, 
্রমবেঠাম, প্রকৃতির-অতীত পুরুষ, স্বেচ্ডায় তিনি পৃথক বপুগুলি আত্মসাৎ 
করে অবতীর্ণ২। সেই সঙ্গে ভাগবতের ৩২১৫ শ্তলোকটিও পরবতা অনৃচ্ছেদে 
কত হয়েছে, যার তাৎপর্য, অজ হয়েও পরাবরেশ ভগবান্‌ অগ্নির মতোই 
মইদশযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, “শবাবরেশে! মহদংশযুক্তো হাজোহুপি 
জাতো। ভগবান্‌ যথাগ্রিঃ”। আশ্লোকোক্ “মভদংশঘুক্তে।” পদের বাখ্যায় 
শ্রাজীবের বক্তধা ছিল, “মহৎ অর্থাৎ শিজের শংশ ভগবতঘকপসমৃত, আর 
শাদেরই সঙ্গে যুক্ত যিনি-মহদংশযুক্তো।? 1 তাগ্ছাডা “মহান্তং বিভুমাত্বা- 
শামিত।দি'? শ্রুতিবাকো বু জো 'মভান্‌ শব্দেই বিশোষত। বেদাস্তের 
প্রসিদ্ধ “মহদ্বচ্চেতি» সুত্রেও পরমাত্মা মভৎ-বাচীই বটেন। আবার “মহান্তে। 
যে পুরষাদয়োহংশাঃ তৈযুক্ত ইতি বা”--অর্থাং, মহৎ খে-পুর'যাদি অংশ, 
ঠাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, একপ তাৎপর্ষেও তিনি “মং 
শুক্তো হতে পাবেন। বিঞ্ু-সতঅ্রনামন্তোত্রেপ গলোকনাথং মহড়ুতম্‌” 
শ্নোকে শ্রীকঞ্জের মহৎ্ষ্বরূপের যেমন অব।ভিচার প্রদশিত হয়েছে, তেমনি 
“মহদংশযুক্তো” শব্দের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশসমূহ সম্মিলিত থাকলেও তার 
খন্ধপের বাতিক্রম ঘটে না, এই দেখানো হলো । 

আমর! জান,কৃষ্ণের মহদংশযুক্ত ব| সর্বাকষা স্বরূপ রূপ-সনাতনের দ্বারাও 
সমথিত । “ইদানীং কৃণ্ণতাং গতঃ,৩ _-নন্েদের নিকট গঞ্গাচার্ষের এ-উক্ষির 
কষ্ণতাং” পদের তাই অনুকূল ব্যাখা পাই টবষ্বতোষণীতে । সনাতনের 
অভিমত অনুসারে, ইনি সমস্ত অংশকে গ্রহণ করে স্বয়ং অনতার্ণ হয়েছেন বলে 


১ “ত্বংব্রহ্গা পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকুডেঃ পরঠ। 
শআবতীর্ণোহসি ভগবন্‌ স্থেচ্ছোপাত্ৃপৃথগ বপুত 0৮ ভাত ১১1১)1২৮ 

২ 'ব্রক্গ ত্বং পরমব্যোনাথ্যো বৈকু্ন্তং প্রকুষ্তেই পরঃ পুরুযোংপি তমিডি!  ভগবানপি 
কভভুতঃ সন্ূবতীর্ণ; শ্বেচ্ছয়োপাতানি তভন্ততঃ আবৃষ্টানি পূথগ২বপুংদি নিভততদাবিভাবাঃ 
যেন তথাতৃতঃ সন্মিতি” | 

৩ সভা," ১০1৮1১৩ 


৩৪৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 
“সর্বাংশমেবাদায় ্বয়মবতীপণত্বাং”, তথা “য়ং কৃষ্ণ বলে “অতঃ হয়: 
কষ্কত্বাৎ” এবং নিজের সমস্ত অংশ কৃষ্ীকৃত করেছেন বলে “সর্বনিজাংশস 
কৃষ্ধীকর্তৃত্বাৎ”ঃ সর্বোপরি সর্বাকর্ধক বলে ৭সর্বাকর্ষকত্বাচ্চ*, এর যুখ্য নাম 
কৃষ্ণ : "মুখাং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম”১। 
লঘুভাগবতামতে রূপও বলেন, পরমবোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা- 
চতুব্ণহ, পরব্যোম-চতুবৃণহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরা, 
বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিতার্দ সকল ভগবৎম্বরূপই অনুক্ষণ কৃষেঃ 
যুক্ত থাকেন। আবির্ভাবকালে কৃষ্ণ দের আকর্ষণ করেই অবতীর্ণ হুন। 
ভক্তিরসামৃতসিম্ধুতেও কৃষ্ণের পঞ্চগুণের অন্যতম রূপে 'অবতারাবলী-বীজ? 
উল্লিখিত । কৃষ্ণকে অবতারসমূহের “বীজ+ বা মূল বলে শ্রীরূপ ভাগবতের 
“কষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্ ঘোষণারই একাস্ত অনুবত্তিতা করেছেন । শুরো! 
রক্জস্তথ! পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” প্রসঙ্গে বিশ্বনাথও বলেন, শুরু-রক্ত-গীত 
উপলক্ষণে মন্বস্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতাবাদিও বোঝায় । আর এসবই 
অংশী কৃষ্ণের অংশ। 
অর্থাৎ, এক কথায়, গৌড়ীয় মতে, “একঃ স কৃষ্ণ! নিখিলাবতাবরসমডি- 

রূপঃ'২--এক সেই কৃষ্ণই নিখিল অবতারের সমষ্টিরপ। ফলত কৃষ-ধাতু 
নিষ্পন্ন কৃষ্ণত।'র অর্থও %ড়াচ্ছে আকর্ষকতা। সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তাৎপর্যও 
দাড়ায় এই, “বছুনি সন্তভি নামানি রূপাণি চ৮৩ ভাগবতোক্তিতে নন্দসুতের 
যে-বছ নাম ও রূপের আভাস আছে, তা সমস্তই আকর্ষণ করে ইনি হয়েছেন 
“কৃষ্ণ” | পদ্পপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে সনাতন তাই 'কঞ্কঝ' নামকেই বলেন 
'মুখাতর' নাম, আর ব্রক্মাগুপুরাণের ৬৫৭-৫৮ ধৃত বচন উদ্ধার করে রূপ 
করেন অংশসমূহের তালিকা প্রস্তত। পরিশেষে গৌড়ীয় মতের ক্ষীরসংগ্রহ 
কনে চৈতন্চরিতাস্থতে গৌড়ীয় ভাষায় তা জনে জনে বিতরণ করে কৃষ্দাস 
কবিরাজ বলেন : 

*পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে । 

আর সব অবতার তাছে আমি মিলে ॥ 

নারায়ণ চতুবৃাহ মৎয্া্বতান্। 

যুগমন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ 


১ বৈষহতোবণা, ১০1৮।১৩-টীক1 ২ বৃহস্কাগবতাসৃত, ২/৪1১৮৬ 
৩ ভা ১০1৮1১৫ 
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সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 

ছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥১ 
পকৃষ্। ভগবান্‌ পূর্ণ”--এই ভাগবত-সিদ্ধাত্তের বিরোধী ঘোষণাও তো 
ভাগবতে আছে । কৃষ্ণের অংশবাচী সেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সমাধান কিভাবে 
করেছেন টাকাকারগণ, কৌতৃছল জাগে । আমরা এ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলেছি, 
শ্রীরসহ সমুদয় বৈষ্ণব টীকাকারই বিরুদ্ধ বক্তব্যের সমাধান খু'জেছেন 'কৃষ্ণত্ত 
তগবান্‌ স্বয়ম্ঃ ঘোষণাতেই । একটি উদ্দাহরণযোগেই বিষয়টি এখানে এবার 
স্প$ কর। যাক। 

ভাগবতের দশম স্বদ্ধে ভগবান্‌ ফোগমায়াকে বলেছিলেন; আমি অংশভাগে 
দেবকীর পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করবো! £ “অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং 
শুভে'২। এ-উক্কির “অংশভাগেন*” পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীধর যা 
বলেছিলেন, ত! বিশেষভাবেই উদ্ধারযোগ্য । তিনি প্রথমেই পদটির ছয় 
প্রকার সম্ভাব্য অর্থ নির্দেশ করেন। যথা, 

১. 'অংশৈঃ শক্তিভিজতে অধিতিষ্ঠতি সর্বান্‌ ব্রহ্মাদিস্তক্বপর্যস্তান্‌ 
ইত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থ”_যিনি আত্রদ্স্ত্ব “অংশৈঃ” বা 
স্বশক্তিতে অবস্থান করছেন, তিনিই 'অংশভাগ*। এখানে অংশ--শক্তি। 
অংশে--শকিতে । 

২. প্যদ্বা অংশৈজ্ঞানৈশ্বর্ধবলাদিভির্ভাজয়তি যোক্য়তি স্বীয়ানিতি যথ! 
তেনেতি'”--ধিনি নিঞ্জভক্তবৃন্দকেও স্বশক্তিজ্ঞানৈশ্বর্য 'বলে সমন্বিত করেন, 
তিনিই অংশভাগ” 1 এখানে অংশে- জ্ঞানৈশ্বর্য বলে। 

৩. যদ্বা অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়৷ ভাগো ভঙ্জনমীক্ষণং যস্য তেন” 
যিশি তার অংশ পুরুষাবতার রূপে মায়ায় ঈক্ষণ করেন, তিনিই 'অংশভাগ? | 
এখানে অংশ -পুরুষ। 

৪. “"যদ্বা অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদি-রূপা ভাগ ভেদা যস্য তেন?” 
ভ্রিগুণমরী মায়ার অধীশ্বররূপে ধার ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর এই ত্রি-গুণাবতার 
প্রকাশিত, তিনিই “অংশভাঁগ” । এখানে অংশ- মাক! । ভাগ-ত্রিগুণাবতার | 

€, “যদ্বা অংশ এব মংসুকুর্মাদিরপা ভজনীয়। ন তু সাক্ষাত্যরূপং যস্য 
তেন”'--সার সাক্ষাং-যরূপ দূরে থাকুক, এমনকি মংস্যকৃর্মাদিবপ অংশও 


চৈ, চ, আরৃ্দি।৪, »*১১ ২ ভা ১5২1৯ 
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ভজনীয়, তিনিই 'অংশভাগ*। এখানে অংশ- মৎস্যকুর্মাদি অবতার | ভাগ-- 
ভজনীয়। 

৬. ্যদ্ব। অংশৈজ্ঞানবলা দিভির্ভজনমন্তুবর্তনং ভক্তেষু যস্য তেন*--খিনি 
নিজ “অংটৈ১” বা শক্তিতে জ্ঞান ও বলাদির দ্বার] ভক্তের অন্বর্তন বা মনোরথ 
পূরণ করেন, তিনিই অংশভাগ । এখানে অংশ” জ্ঞানবলাদি। ভাগ-- 
ভজন । 

অর্থাৎ এককথায় বুঝতে হবে, “সর্বথ! পরিপূর্ণেণ কূপেপেতি বিবক্ষিতম্”-_ 
সবগা কদেইর পরপর্ণ রাপগ নিবন্দিত | প্রমাণ পকৃষ্তস্ত ভগবান্‌ সয়ম্‌?। 

শ্রীপরের প্রণশ্ড ছয় একার অর্থকে অঙ্গীকার করেই সনাতন গোস্কামা 
তার বৈষ্ণবতোধণী-টীকাঁয় 'অংশভাগের আরও তিনটি অর্থ যোজনা 
করেছেন । গ্রথমত, “যদ্বা আংশানাং ভ'গেো। ভজনং প্রবেশে! যত তেন 
স্ব্ূপেণ”'--ষাঁতে অংশসমূহের ভাগ বা ভজন প্রবেশ করে, অর্থাৎ মিলিত 
হয়, তিনিই অংশ-ভাগ । দ্বিতায়ত, “যদ্বা অংশানাং ব্রঙ্গাদীনাং ভাগধেয়েন 
হেতুন1”-- যিনি তার অংশসমূহের অর্থাৎ গুণাবতার ব্রন্মাদির সৌভাগ্যবশতই 
( আবিভূি ) তিনিই অংশভাগ | পরিশেষে, পনিগুটশ্চায়মর্থঃ। অংশভাগেন 
প্রকাশ-ভেদেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রা্সামাত্যেবং প্রকাশাস্তরেণ শ্রীষশোদায়া 
অপি পুত্রতাং প্রাক্গ্যামীতি জ্ঞেয়ম্”--অংশভাগেন? পদের নিগুঢার্থ এই, 
প্রকাশভেদে কোনো এক বূপে যিনি দেবকীর পুত্রূপে জন্মগ্রহণ করেন, 
প্রকাশাস্তরে যশোদার পুত্ররূপেও বটে, তিনিই অংশভাগ 1 অর্থাৎ সনাতনের 
ব্যাখ্যানুসারে, “অংশভাগেন।'” পদের শেষ অর্থ দাঙায় প্প্রকাশভেদেন ?। 
মুহূতে মনে পড়ে, লখুভাগবতামূতে রূপ প্রকাশ" শব্দটি পারিভাষিক অর্থে 
গ্রহণ করে বলেছেন, একই বিগ্রভের একই কালে বহরূপে যে-আবির্ভাব, 
তাকে “প্রকাশ? বলা হয়১। সুতরাং এই ব্যাখ্যার আলোকে বৈষ্বতোষণীর 
পূর্বো্ত আলোচনার গুঢ় মর্ম হবে, ভগবানের একই মুর্তি একই কালে 
দেবকীগর্ভে ও যশোদাগর্ডে প্রকটিত হয়েছিল। শেষ পর্যস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ব 
মতে তাই দেবকীগর্ভজাত চতুরভুজ কৃষ্ণ ষশোদাগর্ডজাত দ্বিভুঞ্জ মুরলীধরের 
সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যান । অর্থাৎ কৃষ্ণ আক্ষরিক অর্থেই যশোদাহ্বত। 
ভাগবতে কৃষ্ণ সম্থন্ধে কথিত “ননস্তাত্বজ উৎপন্নেশ পপশুপাগজায়” প্রভৃতি 


পাট নি পট বাক বৈকথা। 
সধথ। তৎম্বরপৈয স প্রকাশ ইতী্ধতে 8” ল" ভাগ পূর্ব খণ, ১২১ 
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উক্তি তাদের অভিমতে এইভাবেই নিগুঢ় ইংগিতে কৃষ্ণের যশোদাগর্ভজাতত্বের 
দিকে অঙ্থুলিনির্দেশ করছে । 

যুগপৎ শ্রীধর ও চুসনাতনের “অংশভাগেন” পদের সমুদয় অর্থ স্বীকার 
করেই শ্রীজীব কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯২-অনুচ্ছেদে বলেছেন, “অংশভাগেন” পদের 
দ্বার, অংশসমূহের প্রবেশ যাতে, সেই পরিপূর্ণরূপেই কৃষ্ণ আবির্ভূত বুঝাতে 
হবে। ভাগবতে ব্রঙ্গার উক্তিতে কঞ্চের পুমানংশেন”১ আবির্ভাব তাই 
শ্রীধরসহ সনাতনের ব্যাখায় সহার্থে তৃতীয়া অনুসারে দিয়েছে, অংশসহ 
পরমপুরুষের আবির্ভাব, অংশে নয়। এ-সিদ্ধান্তের আলোকে শ্রীজীব 
ভাগবতের বিরুদ্ধবত্তবাসমূহের কিভাবে অনুকুল] মীমাংসা করেছেন, ত৷ 
গৌড়ীয় মনীষাঁরই উজ্জ্বল দৃষ্টাস্তবূপে উপস্থাপিত হতে পারে । 

ভাগবতীয় কৃষ্ণকে ধীর] 'ভগবান্‌ স্বয়ম্* না বলে, বলেন “আংশাবতার,' 
তাদের মধো কেউ কেউ তাঁকে মনে করেন “বিকুগাত্বতের অবতার, কেউ 
কেউ “নরনারায়ণের অবতার', কেট কেউ 'উপেল্দের অবতার, কেউ 
'ক্ষারোদশায়ীর অবতার? কেউ “বিষ্ণুর কেশাবতাপ", কেউ-বা “যুগাবতাঁর” 
কেউ আবার “নারায়ণের অবতার" | কুধেরর অংশ-বাচক প্রায় প্রতে।কটি 
বিরুদ্ধ বক্তব্যই শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভে তথা কুষ্ঃসন্দর্ভে পরাক্ষিত হয়েছে। 
আধুনিক-কালে ভ* রাঁধাগোবিন্দ নাথ তার গোড়ায় বৈগ্ঃব দর্শন বিষয়ক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিরুদ্ধবার্দীর সবকণ্টি বক্তবাই বিচার করেছেন । 
আমাদের পরিসর নিতান্তই সল্প । কাজেই গৌড়ীয় বৈষওবের যুক্তিতর্কাদির 
মাত্র দ্র" চারটি ক্ষেত্রছই আলোচিত হবে। তার মধ্যে ভাগবতের ১১৬৩১ 
ও ১১1৬।২৭ প্লোকদ্বয়ের শ্রীধর টাকানুসারে২ ধারা কৃষ্ণকে বিকুগঠীদুতের 
অবতার বলেন, তাদের সিদ্ধান্তই বিবেচিত হতে পারে সর্বাগ্রে । 

টাকানুসারে শ্লোকোক্ তাৎপর্য ধ্াড়িয়েছে, যদ্বকুল ধ্বংন হলে কুষঃ 
বৈকুষ্ঠে যাবেন! অর্থাৎ, তিনি বৈকুঠের অধিপতি মাত্র, তাই অপ্রকটে বৈকুণ্ঠ 
গমনের প্রসঙ্গ এসেছে । কাঙ্ষেই তাকে “বিকুপ্তাসুতের অবতার' বল] অসংগত 
নয়। কিন্তু তাহলে কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্‌ বলার সার্থকতা থাকে কি? 
বমাধানে শ্রীরঙ্ষীব তাঁর কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে জানান, শরীক “য়ং 
ভগবান্? বলে তার মধ্যে বিকুষ্ঠাসুতেরও অবস্থান। শিশুপাঙ্গ ও দস্তবক্র 
7 ১  শদিষটযান্ঘ তে কুক্ষিগতঃ প্রঃ পুমানংশেন সাক্ষাস্তগবান্‌ স্কবায় নঃ' ভা" ১০২৪১ 
২ প্র" ্াবার্থদীপিকা ১১৬৩১, ১১1৬২৭-টীকা 


৩৪০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


শ্রীকষ্ণ-কর্তৃক নিহত হয়ে তাদের পূর্বরূপ জয়-বিজয় দেহ লাভ করেই বিকুষঠা- 
সুতের পার্ধদত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্টে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই প্রবেশ করে। যদ্কুল ধ্বংসের 
পর কৃষ্ণ যখন অপ্রকটধামে যাত্র। করেন, তখন সেই সর্বাকষাঁ দেবদেব থেকে 
বহিগত হয়ে বিকুগ্ঠাসুতও জয়-বিজয় সহ সত্যলোকের উপরিস্থ বৈকুণে প্রবেশ 
করেন । ক্রেমসন্দর্ভেও প্রীজীবের একই অভিমত ব্যক্ত : দ্ৰ্বধাম প্রাপঞ্চিকা- 
প্রকটাভূতং দ্বারকায়া! এব প্রকাশবিশেষং শ্রীকৃষ্ণরূপেণ প্রবিশ ; শ্রীবিষুঃরূপেণ 
তু সলোকাল্লোকপালান্নঃ পাহি,_নান1 বৈকুগঠনাঁথরূপৈশ্চ বৈকুগ্ঠকিহ্করান্‌ 
পাঁহীতি সর্বাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাৎ ॥”৯ টাকায় পসর্বাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাং” বা 
কৃষ্ণের সর্বাংশ পরিগ্রহণে আবির্ভাব হেতু, কথাটি বিশেষ মনোযোগের 
অপেক্ষ। রাখে । বস্তত “কৃষ্ণতাং গতঃ৮- _ভাগবতীয় এ-উক্তির সনাতন-কত 
ব্যাখ্যায় কৃষ্ণের আকর্ধণবাচী স্ববূপ জীবের টাকাভাষ্তে যে কীভাবে মূল 
প্রেরণা হয়ে দেখ! দিয়েছে, বল! বাহুলা, এটি তারই এক নিঃসংশয় প্রমাণ । 

একইভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণার্জুনের নরনারায়ণাবতাঁর রূপে আবির্ভাবের 
প্রসঙ্গ । ভাগবতে আছে, ভগবান্‌ হরির অংশভূত নর-নারায়ণ পৃথিবীতে 
আবিভূ ত হয়ে ভূভারহরণের জন্য কৃষরার্ডুন হয়েছেন : 

“তাবিমৌ বৈ ভগবতো! হরেরংশাবিহাগতৌ | 
ভারব্যয়ায় চ ভূবঃ কৃষেণী যহৃকুরদ্ধহৌ ॥*২ 

এ-ক্লোকের টাকায় শ্রীজীব তার ক্রমসন্দর্ভে সম্প্রদায়-অভিমত পরিস্ফুট করে 
বলেছিলেন, কৃষ্ণের অংশভূত নর ও নারায়ণ, ভূভারহরণের জন্ম আবিভূতি 
্ার্ত্নকে প্রাপ্ত হলেন, এই অর্থ বুঝতে হবে, “কৃষ্ণ কৃষ্ণার্জুনৌ প্রতি 
তাবিশৌ প্রবিষ্টবস্তাবিতার্থ:” | অর্থাৎ, অংশই অংশীতে প্রবিষ্ট হলো । 
এককথায় নরনারায়ণ কৃষ্ণের সবাংশ মাত্র। 

ধারা হরিবংশের উক্তি উদ্ধার করে কৃষ্ণকে উপেন্দ্রের অবতার" বলে 
থাকেন, তাদের বক্তবাও সমর্থনযোগ্য বলে মনে কৰেননি শ্রীজীব। এক্ষেত্জে 
তিনি লতুভাগবতাম্বতে ধৃত হক্িবংশেরই ১২৮।২১-২৩ বচন উদ্ধার করে 
দেখিয়েছেন, একই গ্রন্থে উপেক্জ বা বামনাবতার আবার কৃষ্ঠের অংশকপে 
উল্লিখিত : “অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খন্বহমেব তে”। বিষু। বলছেন 
অদিতিকে, আমিই অংশে জন্মগ্রহণ করবো! তোমার পুত্ররূপে | | 


১ জমসন্দর্ড' ১১৬২৭-টাকা ২ ভা" 81১1৫৮ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ব ধর্মদর্শন ৩৫১ 


বিশু প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে “বিষ্ণুর কেশাবভার'রূপে 
কৃষ্ণের বিলক্ষণ খ্যাতির কথা। বিষ্ুপুরাণ ও মহাভারতের যথাশ্রুত অর্থ 
গ্রহণ করে এর! কেউ কেউ বিষ্ণুর কৃষ্ণকেশে কৃষ্ণের এবং তারই শুক্লুকেশে 
বলরামের অবতারত্ব ঘোষণা! করেছেন । এবিষয়ে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাজের গ্রন্থে বিরুদ্ধবাঁদীর বক্তব্য খণ্ডন করতে দেখি। সম্প্রদায়-গুরুর 
পদ্াঙ্ক-অনুসরণে ক্রমসন্দর্ভকারও বলেন, এক্ষেত্রে গ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ 
আদৌ বিচারসহ নয়। কেননা তাহলে ক্ষীরোদশায়ীর পক্ককেশের অস্তিত্ব 
গ্বীকার করতে হয়। কিন্তু, “সুরমাত্রপ্যৈব নির্জরত্বং প্রসিদ্ধম্”__সুরমাত্রেরই 
জরা-রাহিতা প্রসিদ্ধ । দ্বিতীয়ত, যিনি স্বয়ং ভগবান্-রূপে বন্দিত, তিনি কি 
কারে! কেশের অবতার হতে পারেন? বিশেষত ফেবিফুরপুরাণে কৃষ্ণকে 
বিষ্ণুর কেশাবতার বলা হয়েছে, সেই-বিষুপুরাণেই আবার কৃষ্ণ “পরত্রহ্ম 
নরাকৃতিম্‌'১ রূপে স্বীকৃত। আসলে “কেশ'কে এখানে ভগবানের “অংস্তক' 
ব। “তেজঃ", ভাষান্তরে কিরণাদি অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। মহাভারতে 
সহত্রনামভাষো দেখি, কেশ ব| অংশুসমূহের অবস্থান ধাতে, তিনিই “কেশব । 
মোক্ষধর্মে নারদের বিশিষ্ট দর্শনে তথ! নৃসিংহাদি পুরাণের প্রমাণযোগেই 
কৃষ্ণসন্দর্ডে শ্রীজীব তাই বলেন, “কেশেতর শব্বপ্রয়োগাৎ»” কেশেতর শবা- 
প্রয়োগে পনানাবর্ণাংশ” বা নানাবর্ণের জ্োতিই বোঝাচ্ছে। তাৎপর্য, 
ক্ীরোদশায়ী «আত্মন:” বা নিজের কাছ্ছ থেকে যে-ছুই শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতি 
প্রদর্শন করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ-্বরূপ রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইংগিত মাত্র 
করছে। হ্বতরাং ভাগবতের “কলয়! সিতকৃষ্ণকেশ£*২ অংশের ব্যাখ্যায় 
ক্রেমসন্দর্ভকার এবার বলতে পারেন, যিনি সিতকৃষ্ণ “কিশ' দেখিয়েছিলেন, 
সেই ক্ীরোদশায়ী ধার অংশ,৩ সেই স্বয়ংভগবান্ই আধিভূতি হলেন। “এই 
সুমেরু' বলে সুমেরুর একদেশ দেখিয়ে যেমন অখণ্ড সুমেরুকেই নির্েশে করা 

হয়, স্থেত-কৃষ্ণ জ্যোতি প্রদর্শন করে তেমনই পূ্ণর্ূপে আবির্ভাব নিদে শিত 

১ বিজু ৪1 ১১। ১২ 

২ “ভূমেঃ স্ুরেতরবরখবিমর্দিতায়াঃ ক্রেগ্ঠব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষফকেশঃ। 

জাত: করিস্কতি জনাম্পলক্ষামার্গঃ কর্মাণি চাত্সমহিমোপনিবন্ধনানি 1+ ভা* ২।৭1২৬ 

তাৎপর্ধ, অন্রসৈন্তে বিমর্দিত ধরার ভার অপনোদনে, সেই ছুক্মের়লীল সিত-কুষ্ণ-কেশ 
ভগবান্‌ তার হবীঘ অংশ বলদেবের সঙ্গে আবিভূতি হয়ে নিজ মহিমা-গ্োতক ক্রীড়া করবেন । 


৩ ক্ীয়োধশানী জগতের পালনকর্তারপে বিজু বা নারায়ণেরই নাষানুর মাত্র । তাগবতে 
সারাহগ কুকের "অজ পে চিক্চিত [ তত ব্রজ্জা- স্বতি, ভা' ১ । ১৪1১৪ ] 


৩৫২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


হলো! বুঝতে হবে, প্অত্র “অয়ং দুমেরঃ, ইত্যেকদেশদর্শনেনৈবাখগুসুমেরু- 
নির্দেশবত্তদর্শনেনাইপি পূর্ণস্যেবাবিভপব-নির্দেশো জ্ঞেয়ঃ” | 
ক্ীরোদশায়ীর অংশাবতারবপে অবশ্য কৃষ্ণের পরিচয় দান করেছেন 
কোনো কোনো বিরুদ্ধবাদী। প্রমাণযরূপ এর! ভাগবত-কথিত ব্রন্মা-স্তবে 
পরিতুষ্ট ক্ষীরোদশায়ীর উত্ভির উল্লেখ করেন : 
“পুরৈব পুংসাবধ্ূতো। ধরাজরো 
ভবড্ভিরং শৈর্ষদূষ,পজন্যতাম্‌। 
সযাবছুর্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ 
স্বকালশক্তা। ক্ষপয়ংশ্চরেদ্‌ ভূবি ॥""৯ 


্রহ্মা-শ্রুত এই আকাশবাণীর তাৎপর্য : ভগবান্‌ পূর্বেই পৃথিবীর দুঃখবার্ত 
অবগত হয়েছেন । তিনি যতদিন নিজকালশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর ভারহরণের 
জন্য প্রকটিত থাকবেন, ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যছববংশে তথ! 
তাঁদের আতীয়বংশে জন্মগ্রহণ কবে পৃথিবীতে অবস্থান কর। 


বিরুদ্ধবাঁদীর বক্তবা ভলো, ক্ষীরোদশায়ীই হলেন “ঈশ্বরেশ্বর', তারই 
ংশে যছববংশে কৃষ্ণের আবিভাব। ক্ষীরান্ধিতীয়ে ব্রন্মা-শ্রীত আকাশবাণীতেই 
তার সমর্থন । : 
পক্ষান্তরে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, ক্ষীরোদশায়ীকে ভাগবতে শুধু জগন্নাথ 
ব1 জগতের পালনকর্তা, “বুষাকপি? বা অভীষ্টবর্ষণকারী পুরুষ বলেই জান! 
যায়।২ আর যিনি আবিভূর্তি হবেন, তিনি স্বয়ং “ইশ্বরেশ্বরঃ,+, "সাক্ষর 
ভগবান্‌”' এবং “পুরুষঃ পরঃ"”, বনুদেব গৃহে তার আবির্ভাব ; “বসৃদেবগুহে 
সাক্ষাত্তগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ”।৩ সুতরাং ক্ষীবোদশায়ী পুরুষ এবং পুরুষপর 
ভগবান এক হন কিভাবে? ভাগবতের বর্ণন। অনুসারে ক্ষীরোদশায়ী হলেন 
কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের অংশাংশ, সেই প্রথম পুরুষ আবার দেবকীসুতের 
অংশ হওয়ায় ক্ষীরোদশায়ী হয়ে দাড়ান দেবকীসুতের অংশাংশের অংশ । 
সনাতন তার বৈষ্ণবতেণাষিণী টাকায় ক্ষীরোদশায়ীর সেই পরিচস্বই মুখে তার 
অভিবাক্ত করাচ্ছেন এইভাবে : “পুংস! যস্যাহমংশাংশস্তেনাদিপুরুষেণ স্বয়ং 
ভগবত শ্রীকষ্ণেন” * | আমি ধার অংশেরও অংশ সেই অনাদিপুরুষ' স্বয়ং 


লাারাগগ ভাজ জালা নাকি জ জজ জী 


১. ভা” ১০১২২ ২ ভা" ১০৯২ 


৩ ভা, ১1১২৩ ৪ বৈষবতোধবী ১০১1২২-টীকা 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই বহ্ৃদেবগৃহে আবিভূ্তি হবেন, ক্ষীরোদশাম়ীর 
বক্তব্যের এই নিগলিতার্থ। ব্রচ্গপংহিত1 উদ্ধার করে সনাতন দেখিয়েছেন, 
পবিষুবর্মহান্‌ স ইহু যস্য কলাবিশেষো”৯--মহান্‌ বিষুও ধার কলাবিশেষ মাত্র, 
তিনিই আদিপুরুষ গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণ । ভাগবতেও 
দেবকী কষ্ণবননায় স্পৰউতই বলেছিলেন : প্যস্তাংশাংশ ভাগেন বিশ্বোৎপত্তি- 
লয়োদয়:*২ যার অংশেরও অংশে আবার তারও অংশে এ-বিশ্বের সৃষ্টি- 
স্থিতি লয় হচ্ছে, সেই পরমপুরুষের শরণ গ্রহণ করি। সুতরাং শেষ পর্যস্ত 
গৌড়ীয় অভ্িমতে কষ্ণই হন অংশী, ক্ষীপ্পোদশায়ী তার অংশাংশাংশ। 
ভাগবতে ভগবৎ-উক্তি “অথাহমিতি'? ব্যাখা প্রসঙ্গে ক্রযমসন্দর্ভকারও বলেন, 
বদুদেবগুক্কে কৃষ্গাবিভাব, পঅংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যব, তেন 
পূ্ণস্রূপেনৈব”৩ | 
কষ্কে ধার! পরমব্যোমাধিপতি' নারায়ণের অবতার বলেন, তাদের 
যুক্তও একইভাবে খণ্ডন করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব । ভাগবতে কৃষ্ণাজুনের মৃত 
ন্ধণপুত্র আনয়নের প্রসঙ্গে মহাকালরূপী পরমবোমাধিপতি ভূমাপুরুষকে 
বলতে শুন : 
“দ্বিজাত্বজ| মে যুবয়োদিদৃক্ষুণা 
ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্রয়ে | 
কলাবতীর্ণাববনের্ডরাদুরান্‌ 
হত্বেহ ভূয়ত্তরয়েতমন্ত্ি মে ॥”5 
যথাশ্রুত অর্থ, আপনারা উভয়ে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমারই কলায় বা 
ংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু আপনাদের দেখবার শ্রন্যুই ব্রাহ্মণ সন্তানদের 
এখানে এনেছি | সূৃভাপকারী অস্থরদের বধ করে আধার অবিলম্বে আমান 
কাছে আঙবেন। 
স্লোকে ভূমাপুকুষের উক্তি “মে-"*"**কলাবতার্ণে অনুসরণে বিরুদ্ধবাদীর। 
কারা পরমবেোমাধিপতির অংশাবতার বলে প্রচার করেন। পক্ষান্তরে 


গু ভবন ও আঃঞাখতল ও. এও আহা জজ বা 


« য্তৈকনিবসিতকালমখাবলদ্য 
_ জ্ীদ্বত্তি লোমবিলজ! জগদওনাধা;। 
বিধুর্মহান্‌ স ইহ বন্য কলাবিশেযো 
গোবিন্বমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ব্রন্মসংহিতা, ৫18৮ 
২ তা" ১০1৮৫1৩১ ৩ ভ্রমসন্ধর্ত, ১০1২।৯-টীকা ৪ ভা ১৮৯৫৯ 
২৬. ' 


৩৫৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


গৌড়ীয় বৈষব শ্লৌকটির ভিন্নপ্রকার অস্বয়ার্থ প্রকাশ করে বলেন, ভূমাপুরুষের 
বক্তব্য ছিল, ধর্মরক্ষা হেতু “কলাবতীণৌ বা৷ সর্বকলা-সর্বঅংশসহ অবতীর্দ 
হে কৃষ্ণার্ভুন, আপনাদের দর্শনলাভের আশায় “মে ভূবি” আমার ধাষে 
আমি দ্বিজপুত্রদের আনয়ন করেছি । পুনরপি আপনার পৃথিবীর ভারকারী 
অসুরদের হনন করে “মে অস্ভি*” আমার সমীপে প্রেরণ করুন । 

লক্ষণীয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব “মে” পদের সঙ্গে “কলাবতীর্ণে ” পদকে অস্ধিত 
বলে মনে করেননি । তাদের মতে, এইভাবে অস্বয় সাধন করলে মূল 
প্লোকার্থ দাড়াবে, শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ” -যা স্বীকার করলে নানা 
বিরোধের উৎপত্তি ঘটে বলে তার। মনে করেন। 


প্রথমত, শান্ত্রার্থনির্ঁয়ের যে ছণটি উপায় আছে, সেই শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্া- 
প্রকরণ-স্থান ও সমাখ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় শ্রুতিরই সঙ্গে ঘটে 
চরম বিরোধ । গোশালতাপনী-আদি শ্রুতি শ্রীক্েরই পরর্রহ্মত্ব খাঁপন 
করেছে, ভূমাপুরুষের নয়। আর যদি দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ করা যায়, 
অপ্রকটে কৃষ্ণা তূমাপুরুষেই আবার লীন হবেন, এ-কথা বলে ভূমাপুরুষ 
কৃষ্ণের অংশত্বেরই আভাপ দিলেন, তাহলেও বিরোধ উপস্থিত হয় বলে 
জানান গৌড়ীয় বৈষ্ণব । কেননা দ্বারকাই বাসুদেব কৃষের নিতাধাম। 
অপ্রকটে তিনি মহাকালপুরে প্রবেশ করলে দ্বারকাধামের নিত্যত্ব থাকে কি! 
ভূমাপুরুষ কৃষ্ণাজুনিকে আবার এও বলেছেন “যুবাং নরনারায়ণারুযা”১। 
তাহলে নরনাবায়ণ খবিদ্বয়ই বা! কেন তাদের নিত্য-অবস্থানভূমি বদরিকাশ্রিম 
পরিত্যাগ করে মহাকালপুরে চলে আসবেন? অর্থাৎ, দ্বিতীয্র বাকোর 
অন্বয়ও হবে ভিন্নপ্রকার আর সেই অন্বয়-বলেই তাৎপর্য দীড়াবে; পৃথিবীর 
ভারকারী অস্বরাদি বধ করে শীঘ্র আমার কাছে প্রেরপ করুন। ণিজস্ত 
“ত্বরশ্ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ, “যাতম্‌” প্রত্যয় নিষ্পন্ন “ত্বর়য়েতম্” পদের এ 
ছাঁড়। সংগত অর্থ আর কিছু হয় না বলেও জানিয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ঃব। 

গোঁড়ীয় বৈষণবের প্রশ্ন, কৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশই হুন, তাহলে তাবে 
দেখবার জন্য ভূমাপুরুষকে দ্বিজপুত্র হরণই বা করতে হবে কেন? আর 
যহাকালপুরে ভূমাপুকষের জ্যোতিতে অভ্ভুনেন্ন নেত্্রপীড়া উপস্থিত হয়ে 
ছিল কিন্তু কৃষ্ণ-জ্যোতিতে অভূর্নের ত! হয় নি, এত্স দ্বারাও কৃষে 


১ টা ২৯1৮৯1৫৯ 
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নবলীলার বিশিষ্ট তঙ্গিমাতই বাঞ্রিত বলে মন্তব্য করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়। বিশেষত হরিবংশে এ-জ্যোতিকে কৃষ্ণেরই 'সনাতন তেজঃ' বলে 
চিন্তিত করা হয়েছে । 
এক্ষেত্রে শ্রীধর স্বামীর বক্তবাযও কৃষ্ণের অবতারী-স্বরূপের অনুকূলতা 
করছে। তাঁর মতে, কৃষ্ণাজুনের মহাকালপুরে গমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর্বেই 
ঘটেছিল, আর তার উদ্দেশ্য ছিল অভুর্নের মোহভঙ্ক তথা কৃষ্ণের অনন্য 
মহিমার সঙ্গে পরিচয় সাধন । অতএব শেষ পর্যস্ত বিশিষ্ট সম্প্রদায় মতে, 
ঘিনি সর্বঅংশপহু অবতীর্ণ, ধার বিস্ৃতিমাত্র নরনারায়ণ খষি, সেই শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনলাভে উৎকঠ ভূমাপুরুষ "অংশী কৃষেের অংশ। অংশ ভূমাপুরুষ অংশী 
রষ্জরাভুনকে যে “নরনারায়ণার্ষী”? বলেছিলেন, তাতেই যেন কেউ না সিদ্ধাত্ত 
করে বসেন? কৃষ্ঠাজুন নরনারায়ণ খষি। নরনারায়ণ খষি যে কৃষ্তাজুনের 
ংশ তা তো! গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় যুক্তিতর্কে পূর্বেই প্রতিঠিত হয়েছে। আর 
এও আলোচিত হয়েছে যে পূর্ণ ভগবানের আবির্ভাব কালে অংশসমৃহও 
আকথ্ধিত হয়। এই হিসাবে ভাগবতে «বিভূতি রূপে বণিত নরশ্নারায়ণ খষি- 
দ্বযও কৃষ্ণাভূর্নে আঁকধিত হবেন, এ আর আশ্চর্য কথা কী। কষ্ণদাস 
কবিরাজের ভাষায় : 
“সকল সম্ভবে তাতে, যাতে অবতারী ॥ 
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি । 
কেহে৷ কোন মতে কতে, যেমন যার মতি ॥”৯১ 
সৃতরাং 
“অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥”২ 
উদাহরণযরূপ যুগাবতার প্রসঙ্গই তো৷ উত্থাপিত হতে পাঁরে। শ্রীজীব ভাগবত 
উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, দ্বাপরের যুগাবঙার কৃষ্ণ দন, শ্যাম *। বিধু- 
ধর্োত্তর প্রযাপৰলে তিনি আরে! দেখিয়েছেন, এ শ্যাম আবার 'শ্তক- 
পত্রাভ”* | হতরাং স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণের সঙ্গে একে এক করে ফেল! ঠিক নয়। 
তবে ফেশ্দাপরে কৃষ্ণ স্বয়ং আবিভূতি, সেনদবাপরে “শ্যাম যুগাবতারও তাতে 
মিলেছেন 1. তিনি এই ভাবে নানাবতারময় এবং সমস্ত ভগবৎ-বরূপের 
আর ২ তত্রৈব; »৬ 


৩ “দ্বাপরে ভগবান হ্যামঃ পীতবাসা নিজামুধঃ | 


হীবরসাদিভিরবৈশ্চ লক্ষগৈ_..পলক্ষিত তা" ১১৫২৭ 
৪ স্হাপয়েপ্তকগতাজ; কলো ভামঃ প্রকীিত১, ক্রমসন্দর্ত ১১ ৫1২৭ টীকা 


৩৫৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


আশ্রয় বলে নারায়ণও বটেন। কাজেই গোবর্ধন ধারণের পর নন্দ ষে 
তাকে নারায়ণের অংশ বলেছিলেন৯, তা বিশুদ্ধ বাৎসল্যবশতই বলতে 
হয়। কেনন1 ভাগবতেই ব্রক্মমোহনলীলায় চতুভু'্জ নারায়ণ আবার কৃষ্ছের 
বা সর্বাশ্রয় নারায়ণের অঙ্গরূপেই চিহ্নিত হয়েছে । ভাগবতে যে যুগপৎ 
কৃষ্ণ ও রাম সম্বন্ধে 'অসামাতিশয়* বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছেঃ সে সম্পর্কেও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, শ্রীরামকে 'অসাম্যাতিশয়” বা ধীর সমান কেউ নেই 
বল হয়েছে বটে, কিন্তু কষ্ণ সম্বদ্ধে প্রযুক্ত স্বয়ং ভাগবান্‌: অভিধাটি কুত্রাপি 
অপিত হয়নি। বিরুদ্ধবাদী অবশ্য বলতে পারেন, স্বয়ংভগবানই জ্ঞাত বস্ত, বা 
অনুবাদ, আর কৃষ্ণ অজ্ঞাতবন্ত ব! বিধেয় । অর্থাৎ, প্কৃষ্ণন্ত্ ভগবান্‌ স্বয়ম” 
বাকোর প্রকৃত গঠন হবে, স্বয়ং-ভগবান্‌ তু কষ্ণ:*। উত্তরে গৌড়ীয় বৈগঃব 
বলেন, "অন্ুবাদমন্ীজৈদবে ন. বিধেয়মুদীরয়েং ইতি দর্শনা কৃষ্ণস্যৈব 
ভগবত্বলক্ষণে। ধর্জঃ সাধাতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণশস্থমিত্যায়াতম্‌"২। 
অর্থাৎ, একাদশীতত্বে ধৃত ন্যায় অনুসারে অনুবাদই প্রথমে বসে, পরে বসে, 
বিধেয়। আর যেহেতু “কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম' বাক্যে ককই অনুবাদ, 
ভগবান্‌ বিধেয়, সেহেতু কৃষ্ণেরই ভগবন্ব-লক্ষণধর্ম সিদ্ধ হচ্ছে, ভগবানের 
কৃষ্ত্ব নয়। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্তদাীস কবিরাজও বলেন, “অনুবাদ 
হলে। জ্ঞাত বন্ত, “বিধেয়' অজ্ঞাতবস্ত। জ্ঞাতবস্ত-অনুবাদের পূর্বে অজ্ঞা তব 
বিধেয় বসালে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ ঘটে । ভাগবতীয় শ্লোকে কৃষ্ণই 
জ্ঞাতবন্ত, আর তাঁর 'বিশেষ জ্ঞান? অবিজ্ঞাত। ফলে বিরুদ্ধবাদীর “সয়ং 
ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ এইরূপ অন্বয়ে পূর্বোক্ত অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বা 
বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নিদিষ্ট না করার দোষ ঘটে৩। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদী 
যদি বলেন, কৃষ্ণই অজ্ঞাতবস্তব বা বিধেয়, আর ভগবান্ই জ্ঞাতবস্ত্ব বা অনুবাদ, 
তাহলে “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয্ম্ণ এই ভাগবত-বাকাই উক্ত দোষ-ছুষ্ট বলে 
বীকার করতে হুয়। কিন্তু শাস্ত্র মতে, 


ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিদ্পা করণাপাটব। 
আর্ধ-বিজ্ঞ-বাকো নাহি দোষ এই সব ।+5 


১০ 


“মস্ভে নার়ারণক্তাংশং কৃক্তমরিষ্টকারিণস, তা ১০1২৬২৩ মি 
২ স্রমন্দর্ত ১৩1২৮-টীক! পা 
৩ **বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোফ্‌। রা 
ভোথার অর্থে অবিষৃষ্ট বিধেরাংশ-দোব 8৮ চৈ, চ, জাদিং, +৩ ৪ 'ভরৈধ। খং 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৫৭ 


গ্ততরাং “কৃষ্প্ত ভগবান্‌ ভ্বয়ম্* বচন নির্দোষ, আর কৃষ্ণই অন্রবাদ, স্বয়ং 
ভগবস্ত বিধেয় । কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় £ 

প্রুষের স্বয়ং ভগবত ইহা হৈল সাধা। 

ঘ্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণতৃ* হৈল বাধ্য ॥”৯ 

বাঁধা? অর্থাৎ প্বাধা-প্রাপ্ত ; অসিদ্ধ? শান্ত্র-বিরুদ্ধ”২ | শ্রীজীবের ভাষায়, 
“কুষ্ণস্যৈব ভগবস্তলক্ষণো ধর্মঃ সাঁধাতে, ন তু. ভগবতঃ কৃষ্তত্বমিত্যায়াতম্”। 
এককথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, সর্বদৌষমুক্ত ভাগবতীয় ঘোষণাবাকা : আর 
সবই অংশকলা ধাঁর সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগখান্‌। 


বলা বাহুল্য ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্তের স্বরূপ নিধ্ঠরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
টাকাকারগণের মুখ্যত মনীষারই প্রাধান্য ঘটেছে । আর যেখানেই গোপা- 
প্রসঙ্গের সূচনা, সেখানেই তাদের “বিস্ময় প্রেম কল্পনা"র উদ্বোধন, রসিক- 
চিণ্ডের পৃস্ফুতি | এ বিষয়ে সনাতন গোস্বামীই বৈষ্ণব টাকাকারগণের মধ্যে 
সবাগ্রগণা । তিনি যেভাবে নান। শীস্ত্রপুরাণের সহায়তায় ভাগবতের প্রধান! 
গোপী ও অন্তান্যা গোপীর অনৃচ্চারিত নাম উদ্ধার করেছেন এবং তাদের নিজ 
নিজ বৈশিষ্ট্য ভেদে চিহ্নিতা করেছেন, তা যেমন বিষ্ময়কর, তেমনি 
চমক্প্রদ। উদাহরণত ভাগবতের “অনয়ারাধিতে।”?৩ শ্নোকটিই স্মরণ করা 
যায়। এ-গ্লোকে কৃষ্**আরাধিকা যে দুর্লভ-সৌভাগ্যবতীর উল্লেখ আছে, 
তার সম্বন্ধে শ্রীধরটাকায় কোনে বিশেষ-উল্লেখই পাইনা | পক্ষান্তরে সনাতন 
গোষামী স্পষ্টই বলেন, “অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বম্মাভিঃ 
রাধয়তি আবরাঁধয়তীতি রাঁধেতি নামকারণঞ্চ দর্িতং'। এককথায়, 
“আরাধয়তীতি রাধেতি”, এইভাবেই এ শ্লোকে রাধানাম নির্দেশিত বলে 
সনাতনের অভিমত। সংক্ষেপে বাসের পরিচয় দিতে গিয়েও তিনি “বংশী- 
'জল্লিতমনুবতং” বলেই “রাধয়াস্তধিকেলি:*৪ বা রাধার সঙ্গে অন্তর্ধান- 
কেলির উল্লেখ করেছেন । বন্ত্ূত, ভাগবতের প্রধান] গোপী যে রাধা, সে 


১ তেব, ৬৯ 

২ দ্র ড" রাধাগোবিদ্দ নাথ-কৃত গৌরকুপা-তরঙ্গিণা টাকা, চৈ, চৎ আদি।২, ৬৯ 

৩ ভাঞ ১২1৬৬1২৮ 

৪ শ্বাদীসংজল্সিতমনূরতং রাধয়াস্ত ধিকেলিঃ প্রাছুভূাসনমধিপটং প্রশ্থকৃটোত্তরঞ্চ । নৃত্যোলাসঃ 
পুনরলি রষ্্ত্রীড়দং বারিখেলা কুফ্কারণো .বিহরণমিতি শ্রীদতী রাসলীলা”” বৈধ্ৰতোধণী ; 
১০৩/২৭টাকা। 


৩৫৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


বিষয়ে কোনে! গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারেরই কোনোপ্রকার সংশয় মাত্ত নেই । 
অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রধান! গোপী যদি রাধাই হবেন, তবে তার নাম 
প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হলে! না কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, 
রাধার স্বপক্ষ ও ত্বহৃদপক্ষ গোপীগণ পদচিহ্ন দেখেই কৃষ্ণপ্রিয়। সেই প্রধান। 
গোপাকে বৃষভানুনন্দিনী বলে*ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন । কিন্তু তটস্পক্ষ 
প্রতিপক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ গোপীজনসংঘট্টে সখানামটি প্রকাশ ন1 করে অভিন্য়- 
ছলেই “নিকুক্তিদ্বার।" ব। নিরুক্তিতে বাধার সৌভাগ্যই সহর্ষে ঘোষণ! 
করেছিলেন । সারার্থদশ্রিনীতে তিনি আরও বলেন, পরীক্ষিতের প্রায়েপ- 
বেশন-সভাস্থলে বিপুল জনমগ্ডলী মধ্যে নামপ্রকাশ না৷ করার জন্য গোপী 
কর্তৃক অন্তরে আ দষ্ট হয়েই শুকদেব তাদের নাম প্রকাশ করেননি, যদিও 
পরমাননে আত্মহার। হয়ে তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত কৃষের রাসাদি ক্রোডার কথ" 
পরিবেষণ না করেও পারেননি । 

শুকদেব ঘ! প্রকাশ করেননি, সনাতন ত]1 কিভাবে উদ্ধার করেছেন তা 
পরিস্কট করার জন্য আমর] রাসপঞ্চাধায়ের ছু" একটি বিশেষ গ্লোকের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি । প্রণয়কোপের অবসানে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীর 
বাঞ্ছিতমিলনের দৃশ্ঠবর্ণণায় শুকদেব বলেছিলেন, প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লবদনা 
গোগীদের সঙ্গে মিলিত সেই উদারচেক্টিত শ্রীকঞ্জ উদারহা স্তপ্রভায় উত্ভাসিত 
হয়ে তারকাবলী-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতোই শোডমান হলেন৯। ক্লোকটির 
"সমেতাভিঃ” পদের ব্যাখ্যায় সনাতন বলেন, “ম)* শব্দের অর্থ শোভা বা 
পরমসৌন্র্য। সেই শোভা বা পরমসৌন্দর্ধের সঙ্গে বর্তমান, এতদর্থে রাধাই 
“সমা?। তারই সঙ্গে সম্মিলিত গোপীগণের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছিলেন 
কৃ । এইভাবেই "সমেতাভিঃ* পদটিতে “সম” বা রাধার উপস্থিতির ইংগিত 
আছে বলে সনাতনের অভিমত। 

বলা বালা, একপ ব্যাখা কারে! কারো কাছে কষ্টকল্পনাশ্রিত বলে 
মনে হতে পারে, যদ্দিও বৈষ্ণব রসিকের দিতে এ হলো “বাহু হাহ পদে 
পদে”। সনাতনের এই বিশিষ্ট বাখ্যান্নীতি পরবর্তী কোনে! কোনে বৈষ্ণব 
টাকাকারও অনুসরণ করেছেন । যেমন ভাগৰতের পতাসাং তৎ জৌভগমনং৮২ 


১ শতাতিঃ সমেতাভি্দারচেটিত; পরিরেক্ষপোতযকসনুখী ভিরঢ্যত। 
উদনারহাসহিজকুন্দঘী ধিতিধায়োটতৈগাক্ষ ইযোড়,ভিবৃ তি: ॥ ভা" ১০/২৯1৪৩ 


২ ভা ১২৯1৪৮ 
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হ্লোকের টাকায় 'কেশব" শব্দের ব্যাখা। করে বিশ্বনাথ তাঁর সারার্থদিনীতে 
বলেন, কৃষ্ণ হলেন “কেশব'--অর্থাৎ 'ক' বা ব্রহ্মা এবং “ঈশ" বা শিবেরও 
নিয়স্তা তিনি । অপরার্থে' “কেশান্‌ বয়তে সংস্করোতি”, অর্থাৎ মানিনীদের 
কেশ-প্রসাদপ ইত্যাদি প্রেমবাবহারে চতুর বলেও “কেশব' সার্থকনাম। তিনি । 
আমবা জানি, ভাগবতীয় গোপীগীতে প্রধানা গোপীর কেশে কঞ্ঙকর্তৃক 
পুপ্পসজ্জার শ্রসঙ্গ আছে৯ । আবার এই প্রধান! গোপা যে 'রাধাই, দে- 
বিষয়েও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ সনাতনের সঙ্গে একমত। 
কফপঙ্গ লাভে গোপীর। গরিতা হলে, কার সঙ্গে গোপাবল্লভ কৃষ্ণ অন্তর্ধান 
করেন, বলতে গিয়ে বিশ্বনাথও তাই বলেন,*শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ম্”। 
কেন এই অন্তর্ধান, এ-প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাটি বড়ো! হ্বন্দর । তার মতে, 
সবগোপী-সঙ্গে কৃষ্ণের সমভাববশত তথা “সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ', যিনি 
মুখাতম, সেই রাধা হলেন মানিনী । 

শুধু প্রধানা গোপীরই নয়, অন্যান্তা গোপীর বৈশিষ্টানুসাবে নাম- 
উদ্ধারের ক্ষেত্রেও সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পথিকৃৎ টাকাকারের 
মর্ধাদাভাগী | বিষয়টি স্পট করার জন্ম আমর! কৃষ্ণবিরহুবিহ্বল গোপীমধ্যে 
পীতাম্বরধর অথ্বী পাক্ষাৎ মন্মথমন্মথের আবির্ভাব দৃশ্যটি সনাতনের ব্যাখ্যার 
আলোকে স্মরণ করতে পারি। এনমৃশ্টের পৃবেই এক শ্লোকব্যাখ্যার 
অবকাশে সনাতন, (ক) “তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর", (খ) প্সিধশাঙ নত্তদধর]- 
সৃতপূরকেণ”, (গ) “তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন" এবং (ঘ) “তন্পো নিধেছি 
করপন্কজমার্তবন্ধো৮-_গোপীধাণীর এই চারটি বাকাশেষ দেখে কৃষ্ণের 
চারদিকে স্থিত গোপীদের যৃথচতুষ্টয়ের কথা বলেষ্টিলেন২। পক্ষ! 
বিপক্ষা, নুহ্ৎপক্ষ1! ও তটস্থপক্ষা --এই যৃথচতুষ্টয়ের মধ্য প্রধানাদের ঘ-্ ভাব 
অনুারী “চেষ্টাভেদে ভাবভেদ” এইভাবে উদ্ধার করেছেন সনাতন । 

প্রথমত, এক গোপী স্পর্শে তস্বকো কৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ 
করলেন। ত্বিতীয়জন মৃদু সধ্যপ্রায়নদাস্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা নায়িকা, 
তাই দেখি তিনিও প্রথমার মতোই নিজে থেকেই কৃষ্ণের চন্গনলিপ্ত ব।মবাহু 
গ্রহণ করলেন ১, অবশ্য নিজস্কদ্ধে ত1 হ্বাপন করায় কিছুট! প্রখরার স্বভাবও 
পরিস্ফুট। হয়েছে | তৃতীয়া যিনি তিনি কৃশাঙ্গী' বিরহবেদনা নিবারণে অঞ্জলি- 
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পুটে কৃষ্ণের চধিত তাম্বল গ্রহণ করলেন-__সনাতনের মতে ইনি মৃত কনক 
প্রায়-সখা। কান্তপরাধীন] দক্ষিণা । অপরপক্ষে চতুর্থী বিরহসস্তাপে সস্তাপ্তি 
হয়ে কৃষ্ণের চরণকমল বক্ষে স্থাপন করলেন--প্রথর| হয়েও 'তিনি দাস্যপ্রায়- 
সখা! কাস্ভাধীনা দক্ষিণা । পঞ্চমী প্রণয়কোপে “ললিতাঁখা' বা অতিমনোতর 
অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভ্রকুটিভঙ্গে অধরৌষ্ঠ দংশনে কেবলই বক্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করে “বিব্বোক" অন্থভাব, অর্থাৎ গর্যমানে অভিলধিত বন্তূতেও অনাদর, 
প্রদর্শন করতে লাগলেন । ইনিই প্রখরা, স্থসখা অত্ন্ত-স্বাধীনকাস্তা বাম]। 
ষষ্ঠী যিনি, তিনি নিমেষহীন নয়নে শ্রীকঞ্ণের মুখসৌন্দর্ষ-মধু আস্বাদন করেও 
তৃপ্তিলাভ করলেন না। এই গোপী পূর্বোক্ত ভ্রাকুটিভঙ্গকারিণীর মতোই 
স্বস্থান থেকে পদমাত্র অগ্রসর ন! হওয়ায় প্রথবা1, সুসখা।, স্বাধীনকাস্ত] বাম] । 
সপ্তমী আর এক ব্রজদুন্দরী কৃষ্ণকে নেত্রপথে হৃদয়ে এনে নয়ন মুদ্দিত করে 
পুলকিতাঙ্গী হয়ে যোগীর মতোই আনন্দাপুণ্চ! হলেন। তিনি প্রখরা কিন্তু 
সরলা । ভাগবতের এই সপ্তমী গোপী বিষ্ণুপুরাঁণে অধ্টমী-দপে উল্লিখিতা। 
সেখানে এ-গোপীকে শুধু মুদিত নয়নে কৃষ্ণধাঁনে পুলকিতাঙ্গী হতেই দেখিনা, 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম জপ করতেও স্তনি । 

এই সমুদয় গোপীকে সনাতন রত্যাখ্য ভাবানুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। একদল--'আমি কষ্ণেরঃ এই অনুভবে তদীয়তাভাবনাময়। এ'বা 
আনুকুল্যময়ী, ধীর1, কাম্তপরাধীন। এবং দাক্ষণ্যাদিপরায়ণা। এদের প্রেম- 
ভাবকে রূপ গোষ্বামী “আত্স্তিকাদ রময়ঠ'ঃ ঘ্ৃতত্নেহ বলেছেন । চন্দ্রাবলী- 
গণ' এই আতান্তিক আদরময় ঘ্বৃতস্েহ পোষণ করেন | পক্ষান্তরে রাধিকার 
'াণ' বামোর জন্য বিখাত। সনাতন যথার্থই বলেছেন, “মমতাধিক্যে ন হি 
গম্ভীর প্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি*-_মমতাঁধিক্যে গভীর প্রেমপ্রবাহের 
আধিকা নেই। বস্তত 'এ-আধিকা আছে বাম্াার কৌটিল্যাভাসে নামাস্তরে 
মদীয়তাময় অভিমানে । একমাত্র কৃষ্ণই আমার” এ-অভিমানে বাম্যা- 
প্রথরার আদরশূন্ম মধূস্লেহই ভরতমুনি-বাক্যের সেই প্রেম, যার গতি সর্পের 
মতোই স্বভাবকুটিল। উজ্জ্বলনীলমণিকার রুদ্রবচন উদ্ধার করে এ-প্রেমেরই 
জয়গান কবে বলেছেন, স্ত্রীগণের বামতা হূর্লভত। এবং নিবারণ! কন্দর্পের 
মহান্্র। হরিবংশে সতাভামাও এরূপই কৌটিলাভালে দৃষ্টী' ..&ন। 
উল্লেখযোগা, দক্ষিণা-বামা এই উভয়বিধা! গোণীর অতিরিক্ত জার একটি 
দল গৌড়ীয় বৈষবীয় ব্যাখ্যায় উদাহ্ৃত হয়েছেন । এই দলছুক্তা গোলীরা 
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উীয়িতান্মদীয়ত! উভয় ভাবময়ী, তটস্থ। । গৌভীয় বৈষ্ণব মতে, উপরি-উক্ত 
তিন দলের মধ্যেই সেই “একা, যিনি ভ্রকুটিসহ দশনচ্ছদ করছিলেন, তিনিই 
ভাববৈশিষ্ট্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । বল! বাছুলা, সনাতনের অভিমতে, পরমভাবে তথ। 
সৌভাগাপরাকা্ঠায় ইনিই শ্রীরাধা হবেন, “এক জ্রকুটাত্যাদি বণিত সা 
প্রমভাব-সৌভাগ্যোপরিকাষ্টাপন্নতবাদ্ীরাধৈব” | পদ্মপুরাণের ভাষায় ইনিই 
“সবগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ঞোরত্যন্তবল্লভা”। 
লক্ষণীয়, “কচিৎ করাম্ব,জং”১ শ্লোক থেকে অর্ধাংশ করে চন্দ্রাবলী শ্যামা 
শৈবা। পদ্মার বর্ণনা অধকৃত। আর পরবর্তী পূর্ণ তিনটি শ্লোকে২ যথাক্রমে 
রাধা ললিত! বিশাখ। চিত্রিতার বর্ণন] | ভাঁগবতে অনুল্লিখিত আর এক গোগী 
ভদ্রার বর্ণন। বিষ্পুবঝাণ থেকে উদ্ধার করেছেন সনাতন। অতএব বলতে 
হয়, সনাতনের অভিমত অহৃসারে অষ্ট গোপাই৩ প্রধানা, ধদিও এদের নামের 
তালিকা! প্রস্তুতিতে বিভিন্ন শান্তর ও সংহিতায় কিছু কিছু মতদ্বৈধ বর্তমান । 
যেমন, চন্দ্রাবলীর পরিবর্তে ধন্যা'র নাম পাই স্কন্দপুপাণে। তবে সনাতন 
ঠিকই বলেছেন, ধন্যার পরিবর্তে চন্দ্রাবলীই অপ্বিকাংশের মতে অধিকতরা 
প্রসদ্ধা। তিনিই তদীয়তাময়ী প্রথমবর্গভূক্তা গোপীর মধো প্রথমা_ রাধার 
সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা বিরাজমান । বিল্বমঙ্ঈলবাক্যে বধিত চন্দ্রাবলী- 
সমীপে কৃষ্ণের “গোত্রম্থলনঃ বা অনবধানতায় রাধানাম উচ্চারণের কৌতুককর 
বিবরণ উদ্ধ!ক্স করে সনাতন এই প্রতিযোগিতার এতিহ্থা সুন্দরভাবেই তুলে 
ধরেছেন । এই বাধা-প্রতিযোগিনী চন্দ্রাবলীরই সতী শৈব্যা ও পদ্মা । 
অঞ্জলিতে কৃষ্ণপাদপন্প ধারণাদি করেছিলেন এই দক্ষিণা নায়িকারাই। 
আর সখীর সমছুঃখে ধার] দূরবর্তিনী থেকে নিমিষাহত চোখে চেয়েছিলেন 
ব। নেত্ররুদ্ধ করেই থাকলেন, তাদের রাধাগণভুক্তা যথাক্রমে ললিতা 
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১ কাচিৎ করামু, শৌরের্গৃহেহঞ্রলিনা মুদ্রা॥ কাচিন্দধার তদ্বাহমংসে চন্দন ভূষিতম্‌ 
কাচিদঞ্জলিনাগৃছ্াৎ তন্বী তান্বংলচধিতম্‌। একা তদডিস্কমলং সন্তপ্তা শ্তনয়োনাধাৎ ॥” 
| ভা" ১০।৩২1৪-৫ 
২ “এক! জ্রকুটিগাবধ্য প্রেমসংরস্ভবিহনল। | দ্নতীবৈক্ষৎ কটাঙ্ষেপৈ: সন্দষ্ইদশনচ্ছদ|॥ 
অপরা নিষিষদ্থগ ভ্যাং জুধাণ। তনুখান্ুজম্‌। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তন্চচ্চরণং বথ!| ॥ 
তং কাচিন্েত্ররক্ত্েণ হদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্থ্যুপগ্ুহ্যান্ডে যোগীবানন্দসং,হ1 ৪" 


ভা* ১০1৩২1১-৮ 
৩ শনৌহি চজ্জ্রাবলীং ভদ্রাং পল্সাং শৈব্যাঞ্চ হামলাম্‌। 
বিশাখাং ললিতাং রাধা মিত্ান্টে।প্রেষ্ঠতাং গতাঃ 8" বৈফবতোবণী 
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ও বিশাখা বলে বৃঝতে হবে। ভদ্রাও বক্রেষভাববিশিষ্টা'। তবে খ্যামল। 
তটস্থা--শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি নিজেই গমন করায় একদিকে যেমন তার 
তরীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত, অন্যদিকে দয়িতের বাহু স্কন্ধে স্থাপন করায় 
মদীয়তাময় প্রেমও প্রকটিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, ইনি তাটস্থ। হলেও 
মদীয়তাময় প্রেমের প্রাধান্যবশত রাঁধিকারই হ্বহাৎপক্ষা সখী । যে গণভুক্তাই 
হোন, রাধা ও চন্দ্রাবপী সহ এর! প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধা গোপা বলে 
সনাতনের অভিমত । প্রসঙ্গটি কিঞি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষ। বাখে। 
ভাগবতের “অন্তগৃহগতা কাশ্চিদি গোপ্যেহলববিনির্গমাঃ৯ শ্লোক থেকে 
জান! যায়, কৃষ্ণের মুরলীধবনি শ্রবণে ব্যত্যন্তবস্ত্রাভরণা গোপীশতযৃথ যখন 
রাসস্থুলীতে উপস্থিত, তখন কতিপয় গৃহাবদ্ধা গোপী কৃষ্ণভাবনাযুক্তা1 হয়েও 
নিষ্তরান্তা হতে না পেরে নিমীলিত নয়নে তারই ধান করতে লাগলেন । এ*ব! 
যে কেন বাসে কঞ্ণচমিলনের অধিকার লাভ করলেন না, তারই কারণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে উপরি-উক্ক শ্লোকের টীকায় সনাতন নিত্যসিদ্ধ। ও সাধনসিদ্ধা 
ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রেয়সীদের দুটি শ্রেণী নিদে্শি করেছেন। তম্মধো 
নিতাসিদ্ধাদের আরাধনাবিধি “অনাদিসিদ্ধ' অন্ত্রশাস্ত্রেইে প্রচলিত 
বলে জানিয়েছেন সনাতন। ব্রহ্গদংহিতার উদ্ধতি সহযোগে সনাতন 
আরও জানান, চিন্তামশি-বিনিমিত ভবনে পরিশোভিত, কল্পবৃক্ষসমূছে 
পরিবেষ্টিত এবং কামধেন্ু বিচরিত রৃন্দাবনে লক্ষ্ীবূপা গোপীরাই গোবিন্দের 
“আনন্দ চন্ময়রস-প্র তভাবিতা।, তার নিজ-“কল।” | অর্থাৎ নিতাসিন্ধা 
গোপীরাই ব্রন্মপংহিতীয় 'লঙ্ষ্মী” নামে সম্বোধিত। | সুতরাং গৌতমীয় তন্ত্রমতে 
পরদেবতা”, 'কৃষ্ণময়ী? রাধ। যে আবার 'সর্বলল্ীময়ী' হয়ে উঠবেন, এতে 
আর আশ্চর্য কী। পক্ষান্তরে সাধনসিদ্ধাদের পূর্বজম্মবৃত্াস্ত সংগ্রহে সনাতনের 
সহায় হয়েছে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড। উক্ত খণ্ড থেকে জান! যায়, দণ্ডকারণ্য- 
বাদী কতিপয় মহধি সুবিগ্রহ-প্রীরামচন্দ্রের রূপমাধুরীপানে উত্হক হয়ে 
গোপীরপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বামনপুরাপের বিবরণ অনুসাষে সাঁধন- 
সিদ্ধাদের মধ্যে শ্রুতির অধিষ্ঠীত্রী দেবীরাও ছিলেন। ভাগবতেত্ব প্ি় 
উরগেন্্রভোগতু্জদগ্ুবিধক্তধিয়ো ৯২ শ্লোক থেকে জানতে পার! যাক, এর! 
গোপী আম্বগতো কৃষ্ণপেবার 'অধিকার প্রার্থনা করেছিলেদ। পার্োর 
রি সাঁ' ১০1২৯।৯ 
' ছু ভা" ১০৮৭৩ 
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খণ্ডে এবং বিষ্ুপুরাণেও সুরস্ত্রীদের গোপীরূপে জন্মের কথা জ্ঞাত হওয়! 
গ্ভব। শেষপর্ধস্ত তাহলে শ্রুতিপূর্বা খষিপূর্ব। দেবীপুর্বা গোঁপারাই সাধনসিদ্ধা 
বলে ম্বাকৃত হলেন। ভাগবতে “অন্তগৃহগতাঃ* গৃহাবদ্ধা যে-গোপীদের 
প্রসঙ্গ পাই, তারা বলহি বাছুলা সাধনসিদ্ধা গোপী। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাধিকাঁর 
প্রাপ্তির ফোগাতা তখনও তারা লাভ করেননি । আসলে তাদের সেবাদেহে 
কিছু ক্ররটি রয়ে গেছে বলেই রাসস্থলীপথে যাত্রায় তাদের বিদ্ব ঘটেছে বলে 
সনাতনের সিদ্ধান্ত । বিশ্বনাথের অভিমতে, এই ক্রটি আর কিছু নয়, তারা 
'গোপোপভুক্কা” হয়ে “অপত্যবত্যো৷ বভূবৃঃ? | শ্রীজীবও তাঁর ক্রমসণ্দভে 
বীকার করেছেন, কৃষ্ণের সেবাধিকার ন! পাওয়ায় পুত্রবতী এই গোপীরা 
তীব্র ক্ষোভে পতিভুক্তদেহ ত্যাগ করেছিলেন । সুতরাং ভাগবতের "পায়য়স্তাং 
শিশৃন্‌ পয়ঃ”১ ক্লোকে যে-শিশুদের তুপ্ধপান করাবার প্রসঙ্গ আছে, তারা 
গোপীদের ভ্রাতৃপুক্াদি বলেই বৃঝতে হবে, “অন্যথা রসাভাসাপত্ডেঃ*। 
অর্থাৎ রাঁসে ফারাই যোগদান করেছিলেন, তার] সকলেই ছিলেন একমাত্র 
কঞ্ণগৃহীতমানসা শুদ্ধা। উজ্জ্লনীলমণিকারও ব্রজগোপীদের অনাঘ্রাত- 
রূপ সর্বাংশে স্বীকার করে বলেছেন, “ন জাতু ব্রজদ্বেবীনাং পতিভিঃ সহ 
সঙ্গম: । 

উল্লেখযোগা, ভাগবতের টীকারচনায়। বিশেষত গোপীপ্রপঙ্গে সনাতন 
মুমূ্ছ কনিষ্ঠভ্রাতা রূপের উজ্জ্বলনীলমণিকে স্মরণ করেছেন । তাই দেখি 
অন্ভাবাদি বাখ্যায় বৈষ্ণবতোষণীতে রূপের অলংকানগ্রস্থের নান! উদ্ধাতি 
উদান্বত।- এর একটি কারণ বোধকরি এই, স্থায়ী-প্রকপ্ীণ বা! অনুভাবসমুই 
বিশদীভবনে দ্বপ গোষামী ভাগবতের প্রতাক্ষ সহায়গ| গ্রহণ করেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ অভাব প্রকরণেরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধন্ঝ। যাক। সর্বাবস্থায় 
চারুতার নামই “মাধুর্ধ__এই লক্ষণবলেই রূপ কৃষ্ণের স্কন্ধে আলস্যে হস্তার্পপ- 
কারিনী-ধাধীনভর্ভৃকাকে রাধা বলে চিহ্নিত করেন। ব্ূপের এই কবিস্বলভ 
সৃষ্ম অন্তর্রষটি এবং রসানুভবের প্রগাঢতার শেষ উদাহরণ বোধ হয় 
ফিব্যোম্বাদ-চিত্রজল্ল বিভাগে ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার ব্যাখা! । প্রিয়জনের 
কোনে সবষ্বদের সঙ্গে দেখ! হলে গুঢ়রোষে গর্ব-অসুয়া-দৈন্ম-চাপলা-ওৎসুকা 
চরমে পেঁছে তীব্রোৎকঠা-পূর্ণ আলাপ হয়ে উঠলেই তা 'চিত্রজজ্প' নামে 
পরিচিত হয়? রূপের ভাবাম্ম বন্ততই এ হলে! “অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎ- 
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কৃতিম্থতৃস্তরঃ। ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার ১০৪৭।১২ থেকে ১০।৪৭২১ পর্যস্থ 
এই দশটি ক্লৌককে রূপ চিত্রজল্লের দশটি সূক্ষ্ম ভাগের উদাহরণস্থল করেছেন । 
প্রথমত 'প্রজল্লে”ঁ আছে অসুয়া, ঈধা, মদযুক্ত অবজ্ঞা এবং পল্রিয়স/- 
কৌশলোদগারঃ” | দৃষ্টান্ত ভাগবতীয় “মধুপকিতববন্ধো” শ্লোকটি। এস্থলে 
কৃষ্ণকে “কিতব” বা শঠ বলায় অসুয়। প্রকাশিত, পক্ষান্তরে সপত্বীপ্রসঙ্গে ঈর্ঘ, 
“চরণস্পর্শ করোন।'--উদ্ধবের প্রতি এ-বাক্যে মদ এবং “কৃষ্ণ সেই ক্ষব্রয় 
্ত্ীবর্গের প্রসাদই অঙ্গীকার করুন” এ-বাকো স্পষ্টতই অবজ্ঞা, আর “যদ্রসভায় 
গোপীপ্রদঙ্গ বিডম্বনামাত্র' বাক্যে কৃষ্ণের অকৌশল অভিবাক্ত। দ্বিতীয় 
ভাগ “পরিজল্লিত'। এতে আছে শ্রীকষ্চে নিদ্য়তা শাঠ্য চাপলাদির 
অভিযোগ অর্পণ এবং নিজপক্ষে সবনৈপুণোর ব্যঞ্জনা। “সকদধরদুধাং, গ্লোকে 
এরই নিদর্শন মেলে । মোহকারাী অধরন্রধা পান করিয়ে সগ্ত-ত্যাগের প্রসঙ্গে 
আগে শাঠা, পরে নির্দয়ত। সূচিত | ভ্রমরের মতো তাকে চঞ্চল বলায় তেমন 
আবার চাপলাও বাঞ্জিত। তৎসত্বেও, অর্থাৎ তার চপল-ম্বভাব জেনেও 
লক্ষী তার পাদপদ্োর পরিচধা করছেন, এতে লক্ষ্মীর অবিচক্ষণতা এবং 
বা্যার্থে নিজের বিচক্ষণতাই অভিবাক্ত। তৃতীয় বিভাগ 'বিঙ্ষল্পে' আছে 
স্বস্পন্ট অসুয়াযুক্ত কটাক্ষ এবং আচ্ছন্ন মানভঙ্গি। দৃষ্টান্ত “কিমিহ বহু” 
শ্লোকটি। কৃষ্সঙ্গে মথুরানাগরীদের সম্ভোগলীল। গান করলে উদ্ধব 
অনায়াসেই সেই নাঁগরীবন্দের প্রসাদ লাভ করবেন, ফলত তার অভীষ্টপৃরণ 
হবে অবিলম্বেই--এবাঁকো বল। বাহুলা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সকটাক্ষ উপহাস । 
“বিজয়সখ-সথী' এবং 'যছ্ুপতি” শব্দ ছুটিতে গুঢ় মানাচ্ছাদনও রয়েছে । চতুর্থত 
উিজ্ঞল্প”। গবযুক্ত ঈর্ধার সঙ্গে অসূয়া, সেই সঙ্গে আবার কৃষ্ণের প্রতি 
আক্ষেপ মিলিত হয়ে উজ্জল্প সৃষ্টি করে । “দিবি ভুবি চ রসায়াং” হলো এর 
উদাহরণ। “হার চরণরজ সর্থাসঙ্গিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদদেবীই যখন নিত্যসেবা 
করছেন, তখন আমরা গোপীর। আর কে* এবাক্যে আপাতদৈন্যের অস্ভতরাল 
থেকে প রম্ফুট হয়ে উঠছে গর্ব । পক্ষান্তরে, 'দীনজনই তোমার প্রভুর উত্তম 
চক্ষিত্র কীর্তন করে থাকে, আমাদের মতো কৃপণার! নয়” এ-বাক্যে গর্বযুক্ত 
ঈর্ষার সঙ্গে কোথায় একটি আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত । পঞ্চম বিভাগ 'পংজল' 
হুলো অনির্বাচা, ছৃস্রকা, সোন্নুঠ আক্ষেপভঙ্ষিতে কৃষেরর অকৃতজ্ঞতা, কঠিন 
এবং শাঠোর কধন | “বিসৃজ্জ শিরসি পাদং, শ্লোক তার উদাহরণ । গোঁপী 
যখন উদ্ধবকে বলেন, 'সুকুদ্দের কাঁছ থেকে তো! দূতকর্ম চাঁটুকারিতা ভালোই 
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'শিক্ষা করেছ॥ কিংবা "নিজের প্রয়োজনেই সমাগতা এই আমাদের ত্যাগ 
করেছেন তিনি” অথব!| “শঠপ্রবরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব ?' ইত্যাদি, তখন এই 
বৈদগ্ধাভণিতি সংজল্লের বৈশিষ্ট্য হীরকধার লাভ করে। ষষ্ঠ বিভাগ 
'অবজল্প* হলো! কৃষ্ণের কাঠিন্য কামিত্ব এবং ধূর্ততা স্মরণে নিজ-আসঙ্তির 
পরিণাম ভেবে ভয়মিশ্রিত ঈধার প্রকটন। যেমন, 'মৃগযুরিব কপীন্দ্রং' 
শ্নোকটিতেই তো গোপাঁর বক্তব্য উক্ত ভয়মিশ্রিত ঈর্ধায় বিলসিত। কুষ্ধের 
শ্বামতা্ভাবেই কি শুধু ভয়? না, গোপীর আরও আশঙ্কা, পূর্বজম্মে বাধবং 
বালিবধ তো! এ'রই গুপ্তঘাতক-স্বরূপ উদঘাটন করছে” আর 'সীতাঁপরতন্ত্ 
হয়েছেন বলে কি কামিনী শুর্পনখার নাসাকণচ্ছেদ করতে ভবে? 
'বামনাবতারে বলিরাজের পূজোপহার গ্রহণ করে তাকেই কিনা কাকবং 
বন্ধন করলেন !,--এই প্রতিটি বাকাই গোপার ভয়মিশিত ঈর্ধার পরিচয় বহন 
করছে। চিত্রঞ্জল্লের সপ্তমভেদ “অভিজল্লিত' আবার আরো বৈচিত্রাপূর্ণ। 
কৃষ্ণেরই জন্য ধারা বিহল্চর্ধযাপরায়ণ হয়েছেন, সেই সাধুরনা কৃষ্ণের কাছ 
থেকেই খেদলাভ করায় কৃষ্ণকে তাগ করার ওচিতা সম্বন্ধে গোপার সান্ুতাপ 
উক্তি স্মরণীয় হয়ে আছে। অভিজল্পিত শ্লোক “যদনু'চরিতলীলাকর্ণপী যৃষ- 
বিপ্রন্ট' ইত্যাদিতে গোপীর আরও বক্তবা ছিল, কৃষ্ণসঙ্গ করে ফল কি, 
কেনন! কৃষ্ণের কথাম্থত যার! শ্রবণপুটে পান করে, তাদের তে সর্বস্ব ত্যাগ 
করে সম্যাস অবলম্বন ছাড়! গত্যন্তর থাকে না! বলল। বাছুলা, এ হলো 
নিন্দাচ্ছলে স্তরতি মাত্র। তেমনি আবার নির্বেদবশত কৃষ্ণের কৌটিলা আর 
পীড়কম্বভাব বর্ণনায়, তার প্রদত্ত সুখের প্রসঙ্গই কীতিত: হলে অষ্টম বিভাগ 
'আজল্প' হবে উদাহরপীভূত। যেমন, বয়ম্বৃতমিব* ক্লৌোকে গোপী কষ্ণকে 
বলছেন 'ব্যাধ'--এ-ব্যাধ কৃষ্ণসার-বধূরূপিণী গোপীদের কপটছলনাবাকোর 
দ্বার শুধু যুগ্ধই করেননি, সেই সঙ্গে নখস্পর্শে বাণসম্লিধানও করেছেন । 
এক্ষেত্রে তার কৌটিল্যই স্প্ট | আবার উদ্ধবকে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ তাগ করে 
অন্য প্রসঙ্গে যাবার নিরেশেদানে প্রকারাস্তরে কৃষ্ঃপ্রসঙ্গের হখপ্রদত্বই বাক্ত। 
পরবতী বিভাগ “প্রতিজল্প” । কৃষ্ঃমিলন অনুচিত বলেও কৃষ্ণদূতের প্রতি 
সম্মানগানে এ-স্তরটি চমৎকৃণতর সৃষ্টি করে। পপ্রিয়সথ পুনরাগাঃ” শ্লোকের 
প্রথমেই তির্ধক ভঙ্গি থেকে সহসা কৃষ্ণদূতকে গাঢ়কণের সম্ভাষণে ভাববৈতিত্রীর 
এক অপূর্ব স্তর রচিত হয়েছে । কিন্তু প্রণয়কোপে ঈর্ধাদির মোক্ষণ এখনে! 
হয়নি। ভাই গোপী বলেন, লক্ষ্মীই তো কৃষ্ণের নিত্যবক্ষোবিলাসিনী, তবে 
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সৈ-বক্ষে আর ব্রজবধূদের যাবার আবশ্তক কি! ঈর্ধাদির মোক্ষণে প্রেম 
শেষ সীমা ম্পর্শ করেছে দশম বিভাগ “হজল্লে”। এতে সর্ব প্রণয়কোপের 
অবসান সারল্য গাম্ভীধ দৈন্য চাপলা এবং কৃষ্ণকুশলগংবাদের জন্যে উৎকগু 
পহল্রধারে উচ্ছৃসিত। ভাগবত-বিখ্যাত “অপিৰত মধুপূর্যামার্যপুত্রঃ১ শ্লোকটি 
এরই পরম দৃষ্টাস্তস্থল। “আর্পুত্র কি এখন মথুরাঁতেই আছেন 1 'মাতা- 
পিতার কথা মনে পড়ে তার?” '্বিজনবান্ধবদের কথা 1 “কখনো কোনো 
অবসরে এই কিন্করীদের? “কবে তিনি আসবেন, এসে তার সুগস্কতস্ত 
আমাদের মন্তকে অর্পণ করবেন ?--এই বিচিত্র প্রশ্ন-তর়ঙ্গে ব্রজগোপীর 
বিচিত্র ভাবসিম্কু উদ্বেল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ভাগবতের শেষ সুধাচয়নে 
রসশান্্রকার রূপ গোস্বামীর কবিমনের সবটুকু মাধুর্ধ নিঃশেষিত হয়েছে। 
টাক এখানে আর শুষ্ক টী₹। থাকেনি 'আতাদন" হয়ে উঠেছে। বূপ তাই 
এখানে আর ব্যাখ্যাতা মাত্র নন,রসিক-ভাবুক ; গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় পরিভাষায়, 
কঞ্চ-গোপী লীলাস্াদনে 'মঞ্জরী”। মঞ্জরী রূপে সম্ভাষিত আর এক রসিক- 
ভাবুক কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাই চৈতন্যলীলাষাদনে ভ্রমরগীতার ভাববৈচিত্রী 
অনুরূপভাবেই তরঙ্গিত হতে দেখেন : 
্রীরাধিকার চে্ট! ষৈছ্ে উদ্ধব-দর্শনে । 
এইমত দশ! প্রভুর হয় রাত্রদিনে ॥ 
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ । 
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ 1”১ 
কবিরাজ গোফামীর অভিমতে ভাবার, "ভাবের অবধি” শ্রীরাধার ভাব 
পরকীয়। বলেই, তাতে দেখি, “অতি রসের উল্লাস,” আর এ-ভাবেনু' *ত্রজবিনা 
অন্যত্র নাহি বাস+২। বস্তত, এই স্বকীয়া-পরকীয়়া! তত্বই ভাগবতীয় 
তর বা গৌড়ীয় বৈষ্ঞণবীয় বাধাতত্বের অস্তিম জিজ্ঞাস । নী 
প্রেমতত্তবেরও এটি একটি অনিবাধ অধ্যায়। 
প্রশ্নটি প্রথম ওঠে ভাগবতে অস্তগ্ছে অবকদ্ধ! গোপীকের | প্রসদে 
১ চৈ,চ, মধ্য। ২,২-৪ 
২ “পৃর়্কীক়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 
ভরজবিন। ইহার অন্ত্র নাহি বাস। 
হজবযুদের এই সাৰ নিয়বধি। 
ভার মধ্যে পরীযাধার ক্যাবের অবধি 1” ৮, আছি 18,৪০৯. 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষব ধশদর্শন ৩৬৭ 


গুকদেবের পজারবৃদ্ধাপি সঙ্গতাঃ”১ কথাটির জন্য। কৃষ্ণ সাক্ষাৎপরমাক্া 
বলেই তার সঙ্গে জারবুদ্ধিতে বা উপপতিভাবে মিলিত হয়েও সেই দ্বাররুদ্ধ। 
গোপীরা সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে গুণময় দেহ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, ভাষাস্তবে 
পরমনির্ূতি লাভ করতে পেরেছিলেন, এই হলে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য । 
উপপতিভাবে কৃষ্ণচভজন! শুধু এই কয়েকক্তন গৌপীতেই সীমাবদ্ধ থাকলে 
কথ! ছিলনা, কিন্তু রাসশেষে পরীক্ষিতের চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়মূলক প্রশ্নে সমুদয় 
গোপীপ্রসঙ্গেই উপপতিভাবে ভজনার অভিযোগ উঠেছে । বিশেষত এ- 
বাপারে পৰীক্ষিৎ স্বয়ং কৃষ্ণ সন্বদ্ধেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, ভগবান্‌ 
তো জগদীশ্বরঃ ধর্সসংস্থাপনের জন্য তার আবির্ভাব, তিনিই ধর্মের বক্তা কর্তা 
পালয়লিতা, তবে তার একী বিপরীত আচরণ! পরদারাভিমর্ধণের তুল্য দ্বণয 
আচরণ তিনি করেন কিভাবে? অর্থাৎ লক্ষণীয়, ঝাসে সমবেত সমগ্র 
গোপীসমাঞ্জই এখানে “পরদার* রূপে চিহ্কিত। 

গোপীরা কৃষ্ণের পরার? ছিলেন কিনা এবং কপ্ গোপীদের উপপতি-- 
এককথায় ভাগবতীয় গোপার। কৃষ্ণের স্বকীয়], না পরকীয়া, সে বিষয়ে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব টাকাকারগণ একমত নন। এক্ষেত্রে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ 
চক্রেবর্তী পরস্পর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে যথাক্রমে বিশুদ্ধ স্বকীয়! ও বিশুদ্ধ 
পরকীয়ার বিধান দ্িয়েছেন। পক্ষান্তরে রসোতৎকর্ষের দিক দিয়ে পরকীয়ারই 
প্রাধান্য দেখিয়েছেন দূপ, যদিও তিনি তার জোগ্ঠাপগ্রজজ সনাতনের মতোই 
অপ্রকটে রাধাদি গোপীবৃন্দের নিত্যব্ষকীয়াত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন বলে 
অনেকের বিশ্বাস । ৃ 


উল্লেখযোগ্য সনাতন নিজে গোপীদের উভয়ত. স্বকীয়! ও পর্নকায়] 
র্ূপেরই অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। উদ্াহরণত ভাগবতীয় 
“সংস্থাপনায় ধর্মস্ব”২ ইত্যাদ্রি শ্লোকের সনাতন-কৃত ব্যাখ্যা মনে পড়তে 
পারে। উক্ত শ্লোকেক ব্যাখ্যায় তিনি গোপীদের “কৃষণৰধূ” বলেই বর্ণনা করে 
বলেছিলেন, 'পরদার” বলতে “পর! বা পরমাশক্কিরূপা যে দারা অর্থাৎ স্বীয় 
রমনীগণকেই বোবঝাচ্ছে। অতএব স্বকীয়! রমণীদের যে-অভিমর্ধণ তাতে 
কি করে ধর্মের প্রতিকূল আচরণ হয়? বিশেষত ইতোপূর্বেই যখন ভাগবতে 


৯. ভা” ১২৯১১ 
ই সা ১৭৬২৭ 


৩৬৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


্রজ্সুন্দরীদের “কৃষ্ণবধু" বল! হয়েছে১। শুধু তাই নয়, সনাতন ভাগবন্ত 
থেকে গোপীদের স্বকীয়াত্বস্থচক গ্লোকসমূহ উদ্ধার করে একটি তালিকা পর্যন্ত 
প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ভাগবতেরই অপর একটি শ্লোক “ধর্সব্য তিক্রমে 
দৃষ্ট:” ২ ব্যাখ্যায় তিনিই আবার স্বকীয়াত্ব পরিহারের অনুকূল ঘুক্তি 
দেখিয়েছেন । ভাগবতামৃতেও কুলগত নারীধর্ তৃণজ্ঞান তথ] নিজপতিনে 
দূরে নিক্ষেপ কর] সত্তেও রাধাকে তিনি “সতী চ সাভীগ্সিত-সচ্চরিত্র।” 
বলে অভিহিত করেছেন । 


রূপও যুগপৎ স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব বৃদ্ধি পোষণ করেছিলেন বলে মনে 
হবে। তাই একদিকে ঠার 'ললিতমাধব' নাটকের দশম অঙ্কে দ্বারকাস্থিত 
নবরৃন্দাবনে সত্রাজিৎ-কন্ব! সত্যভাম-রূপিণী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিধিমতে 
বিবাহদান করেন তিনি, অন্রদিকে উজ্জলনীলমণিতে জানান, পরকীয়া! 
হরিপ্রিয়ারাই নায়িকাশ্রেষ্ট।--স্বকীয়। অপেক্ষা তাদেরই বিলক্ষণ উৎকর্ধ। 
একদিকে বিদগ্ধমাধব* নাটকে বলেন, অভিমন্্ুগোপের সঙ্গে . রাধিকার 
বিবাহ সত্য নয়, পরস্তব যোগমায়াকৃত প্রতিভাস মাত্র, অন্যদিকে রসশান্ত 
প্রণয়নে স্বীকার করেন, পরকীয়ার মূল উপপতিভাবেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎক 
প্রতিষ্ঠিত৩। ভাগবতে যে কৃষ্ণ বলেছিলেন, কুলরমণীর পক্ষে ওপপতা। 
সর্বত্রই ঘ্বণা ৪ তার উত্তরেও রূপের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলেন। 
ওপপত্ের যে লঘুতা শাস্ত্রসমূহ প্রতিপাঁদন করে থাকেন, তা লোকোত্তর 
নায়ক শ্রীকু্ণ সম্বন্ধে আদ প্রযোজ্য নয়। রূপের আনুগত্যে শ্রীজীব যদিও 
সার প্রীতিসন্র্ডে প্রকটলীলায় ব্রজবধূর পরকীয়াত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন? 
তবু প্রকট-অপ্রকট নিধিশেষে ব্রজবধূর পরময্বকীয়াত্বেই তার যথার্থ সমর্থণ 
ছিল। তাই গোপালচম্পুতে তাকে বলতে শুনি, গোপানা কৃষ্ণের সঙ্গে 
'জারবুদ্ধাপি সংগতা হননি? অর্থাৎ শুধু অপ্রকটেই নয়, প্রকটেও তারা” 
ছিলেন কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্বী । তার মতে, রাধাদি গোপীগণের যোগমায়া 
কল্পিত টে সঙ্গেই অন্বগোপের বিবাহ জম্পন্ন হয়েছিল, যেহেতু প্রক্কত 


জা কও ৬ ৫৩৪৭ জাজ রক ও কাজ উক জাীও 


১ “গ্রমথরপশিরপা যে দারা শ্বীয়রমণ্যন্তদতিসর্ষণমপি কখং প্রতীপনাচরৎ কপি তু 
নৈধেত্ার্থঃ। হতোভবস্তিরেবোক্ং কৃষ্ণবধব ইতি'”। বৈফবতোবপা, ১*1৩৮২৭-টাক! 

২ ভা ১০1৬৩৩৯ ৩ উদ্দ্রলনীলমণি, হরিপ্রিক্সা-প্রক্রণ, ১৪ : 

৪ *ভুপুলিত্ক সত হৌপপত্যং কুলি” ১০২৯২ 

৫ “আখ বস্ততঃ পরমন্ীয়া জপি প্রফটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ রজব" পতগ্ত 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ষমদর্শন ৩৬৯ 


রাধাদির পাণিগ্রহণে নিখিলসংসারে একমাত্র কৃষ্ণই অধিকারী । রাধাকৃষ্জের 
বিবাহদান তার চম্পৃকাব্যের বিখ্যাত ঘটনা । 

শ্রীঞ্জীবের এই নিত/-স্বকীয়াত্ব ধারণারই বিরুদ্ধকোটিতে দাড়িয়ে গোপীর 
নিতা-পরকীয়মাত্বে দ়বিশ্বাপী বিশ্বনাথ চক্রব্তা তার সারার্থদণিনীতে বলেন, 
গোপীদের গপপতাভাব যদ্দি মায়াবিরচিতই হতো, তাহলে তো! শুকদেৰ 
গরদারাভিমর্ধণের শঙ্কার উত্তরে এককথায় বলতে পারতেন, পরকীয়া-সম্বন্ধ 
প্রতীতি মাত্র । তা না বলে তাকে বলতে হয়, ভগবান্‌ পরম তেজীয়ান, 
পরমাক্মা, সর্বাধাক্ষ; তাতে জারত্বদোষের সম্ভাবনা কোথায়, ইত্যাদি । বিশ্ব- 
নাথের মতে, গোপী” বলতে গোপবধৃই বোঝায়, তাদেরই “বল্লভ” এতদর্থেই 
কষ গোপীজনবল্লভ' | প্রকটের পরকীয়াভাব অপ্রকটে স্বকীয়া হয়ে যায়, 
এ ধারণাও তার মতে রসাভাঁস ঘটায়। সেক্ষেত্রে পরকীয়া রতিমূলক মহা- 
ভাঁবেরও নিত্যতার হানি ঘটতে বাধা বলে তীর বিশ্বাস। 

আসলে অপ্রকটে তই মতভেদ থাকুক, প্রকটে রসোৎকর্ধের দিকটি 
বিচার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্গণ মোটামুটিভাবে কৃষ্ণগোপীর পরকীয়া- 
বৃদ্ধিরই সমর্থন করে গেছেন বলে মনে হবে । কৃষ্দাস কবিরাজও গো'পীদের 
ওপপতাভাবকেই স্বীকার করেছেন । তার গ্রন্থে ভগবানকে তাই বলতে শুনি : 


“মো! বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে । 
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহ! না জানে গোঁপীগণ। 
হঁহার রূপগুণে ছ'হার নিতা হরে মন ॥ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে ছু'হ করয়ে মিলন | 
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন। 
এই সব রস নির্যাস করিব আম্বাদ। 
এই দ্বারে করিব সৰ ভক্তের প্রসাদ ॥ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম ॥”১ 
“রাগমার্গে ভজ্ষে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম”-বস্তত ভাগবতীয় গোপীর। পাতি- 
ঘত্যাদি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে শুধু কষ্ণেরই শরণাগতা| হয়েছিলেন ৷ তাদের 


১ চৈ, চ, আছি । ৪, ২৬-৩* 
চু) 


৩৭৪ ভাগবত ও বাঙলাপাহিত্য 


পরমপ্রেমের ভূয়সী সাধুবাদ করে ভাগবতে কৃষ্ণ তাই বলেছেন, দুর্জর 
গেহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমাতেই আত্মনিবেদন করেছ, 
তোমাদের প্রেমের এখণ অপরিশোধ্য | 
স্মরণীয়, পরকীয়াতেই একমাত্র “ছুর্জরগেহশূঙ্খলা”র প্রশ্ন উঠতে পারে। 
তাই ভাগবতের “নিরবগ্* “সর্বোপরি প্রেম যে পরকীয়া গোপীপ্রেমেই 
বিভাবিত তাতে আর সন্দেহ কী। ভাগবতের এই সর্বপ্রকার সামাজিক ধর্ম ও 
দেহগেহশৃঙ্খলের বন্ধন-বিযুক্ত অপূর্ব অনঘ প্রেমেরই প্রতিম| রাধ! বাঙলার 
বৈষুব পদাবলী সাহিত্যে মৃ্তিমতী : 
“কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা । 
নিজ-মবিয়াদ- সিন্ধু সঞ্জে পঙরলু 
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥ 
সহচরি মধু পরিখণ কর দূর। 
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি 
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥”৯ 
অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামীর তুল্য মনষ্বী পণ্ডিতপ্রবর রাধাকষ্জের বিবাহ- 
দানে যতই উদ্যোগী হোন ন] কেন, ভাগবতীয় গোপী প্রেমের স্বকীয়াত্বসূচক 
ব্যাখ্যা বাঙালী রসিকভাবুকের চিত্তে কোনোদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি । বাঙালী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে, “পরকীয়াভাবে অতি 
রসের উল্লা”। বাঙালীর “ভাগবতাভাাসবশাদৃ” বিশদীভূত মনোমুকুরে 
পরবাসনিনী গোপীর মিলনোৎকগ্তায় বিরহোদ্ধেগে বিশ্তদ্ধ পরকীয়া ভাবেরই 
তম্ময়ীভবনযোগ্যতা ঘটেছে ॥ 


১ এগোবিশ্দাসের পদাবলী” ড* বিমানবিস্থারী মজুমঙার-সম্পাদিত ৬৫৩ প্ঘ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য 


ভাগবত ও বৈষুব পন্দাবলীসাহিত্া 

গীত অর্থে পদ” শব্দের প্রয়োগ অর্বাচীন নয়। মেঘদূত কাবো “মদ 
গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকাম1”১ ইত্যাদি অংশে পদ" সংগীতার্থে 
যুক্ত হয়েছে। ভাগবতের বিখ্যাত গোপীগীতে গোপীরা বলেছিলেন, 
“কষ্ণং নিরীক্ষা বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্ব। চ কণিতবেণুবিবিজ্গীতং” | 
দশম স্কষ্ধের একবিংশ অধ্যায়ের এই “বেণুগীত' উনত্রিংশ অধ্যায়ে 'কলপদ? 
হয়ে উঠেছে; “কা স্ত্াঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীতসম্মোকিতার্ধ-চরিতান্গ 
চলেত্রিলোক্যাং” ! টাকায় শ্রীধরস্বামী বলেন, “কলানি পদানি যত্মিন্‌ তৎ 
আয়তং দীর্ঘমৃদ্ধিতং স্বরালাপভেদস্তেন” । স্বরালাপ-ভেদ-সমস্বিত গীতমুর্ছন। 
হিসাবে এই “কলপদে?র বাবহার প্রচলিত থাকলেও গীতসমষ্টি অর্থে পদাবলী? 
শবেের প্রয়োগ বোধ করি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের । এ-সম্পর্কে হবিদাস 
'াঁস বাবাজী-প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ব অভিধানে বল! হয়েছে : 


“ পদাবলী" শব্দটি সর্বপ্রথম বাবহার করেন -_শ্রীজয়দেব ; 'মধুরকোমল- 
কাস্ত-পদাবলী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন । 
পশ্চিম ভারতে ইহাকে বাণী বলে, যেমন “মাধুরীবাণী', “মোহিনীবাণী' 
ইত্যাদি। প্রাকৃচৈতন্যযুগের কবি বিগ্াপতি ও চণ্তীদাসের এবং শ্রীচৈতন্যযুগ 
ও তৎপরবর্তী যুগে রচিত সংগীতসমূহই “পদাবলী” আখায় অভিহিত ।”২ 

আলোচা বিষয়ে পদাবলী-রসরসিক অধ্যাপক শ্র্রামাপদ চক্রবতাঁর 
আলোকপাতও স্মরণীয় : 

“পদাবলী” শব্দের উৎস জয়দেবের মধুর কোমলকাত্তপদ্গাৰলী' | পদসমূচ্চয় 
অর্থে 'পদাবলী'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপ্তম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য 
দণ্ডী--“শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী” (কাব্যাদর্শ ১১০) বাঙলার 
বৈষ্ণব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলীকে যোগরূঢ়ভাবে গানের পর্যায়ভুক্ত করিয়া 
আসিতেছেন ।১৮৩ 

যধুরকোমলকাস্ত পদাবলীর মন্্র্টী জয়দেব থেকে সপ্তদশ-অধ্টাদশ 
শতাবী পর্যন্ত বাঙলা] পদাবলীসাহিত্যের ধার] অব্যাহত । জয়দেবের 


১ মেঘদুত, উত্তর 1২৫ 
১ জন্রীগৌড়ীর বৈফাব অভিধান, ২য় খণ্ড ক, পৃ ১০৬৯ 
০ “বৈফৰ পদাবলী", কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, ভূমিকা, ৪র্থ সণ, পৃ* ০ 


৩৭৪ ভাগবত ও বাঙলালাহিতা 


একমাত্র আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত ভাষা, পরবর্তাঁ পদকর্তীগণের--সংস্কত, মৈথিলী, 
ব্রজবুলি এবং বাউলা | বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে পদাবলী-অ্ষ্টা জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ , আকরগ্রস্থ ভাগবতেরই বিশদীভূত টীক1 ;) আবার বৈস্ু্ব 
পদাবলী একাধারে ভাগবত ও গীতগোবিনদের তত্বভাষ্য-দর্শন ও কবিত্বের 
মহাসংগম--মহাঁজন-সুভাষণে ণরসমালয়ং মুহুরহে। রসিকা ভুবিভাবুকাঃ” । 
নৈঠ্টিক বৈষ্ণব সমাজে পদাবলী তাই “চতুর্থ প্রস্থীন*। এ বিষয়ে হ্রেকৃষ 
মুখোপাধ্যায়, সা'হতারত্ব মহ1শয়ের উক্তি প্রণিধানযোগা : 


“বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীরাধাকষ্জের লীলাকথার--তথ। গোগীকথার কবিত্বময় 
উদ্দাহরণ, আখাানমুলক রসশাস্ত্র। ইহাই চতুর্থ প্রস্থান ।” 

পদাবলী যে যুগপৎ বঙ্গীয় তথ ভারতীয় এঁতিহ্োর ধারক, সে কথাও 
তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 


“ভারতের আধাতক্মিক অনুভূতি আবহমানকাল ব্যাপিয়! সংগীতেই 
আতত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বেদের সুক্তনমূহ, পুরাণের স্তোত্রমাল1, তামিল বোদ 
নামে পরিচিত দক্ষিণাপথের আড়বারগণের বচনারাজি, উত্তর ভারতের 
হবরদাস, তুলসীদাস, দাছু, কবীর ও নাঁনকের দোহা চৌপাই৯, উভিষ্তার 
কবিগণের রচিত গান, আসামের শঙ্করদেব মাধবদেবের বরগীতি" ইহার 
উজ্জ্বল উদাহরণ । বৈষ্ণব পদ্দাবলী এই ধাঁরারই উজ্জ্বলতম অভিবাক্তি। 
বাঙালী হৃদয় আপন বেশিষ্ট্য লইয়। ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ।৮২ 

বাঙালীর কাব্যসংগীতের এই বিচিত্র মুক্তধারাঁর পবেণীমাধব” হলেন 
শ্রীচৈতন্বদেব | প্যদ্ি গৌরাঙ্গ ন। হইত কি মেনে হইত কেমনে ধরিত দে”__ 
বজীয় ধর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে এটি আক্ষরিক অর্থেই মহাসতা বাণী । ভাগবত- 
গীতগোবিন্দ তথ। বিদ্যাপতি-চণ্ভীদাসের বসাম্তঃপুরের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়- 
লোকের নিগুঢ সেতুবন্ধ রচন1 একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে । প্ৰদেশে 
প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়”্*আচা্ধ 
দীনেশচন্দ্রের এ-উক্তির তাৎপর্যও তাই । বস্তুত বঙ্গীয়, এমনকি ভারতীয় 
প্রেমভকি-সাধনার ইতিহাসে চৈতন্যদেব মধ্যযুগের একটি অলভ্ঘা অধ্যায়! 
চণ্তীদাস-বিদ্বাপতিতে রসিকমোহন বিগ্যাভূষণ ষথার্থই নিবেদন করেছেন, 


১ এই সঙ্গে মীরাবাঈয়েব ভজনও উল্লিখিত হবার দাবী রাখে অদীয় | 
২ *বৈধব পদাবলী", সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত, ভূমিকা। পৃ" 8০, 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৩৭৫ 


“তিনি [ শ্রীচৈতন্র ] শ্রীমদ্‌ ভাগবত ও বৈস্ঃবগীতিসমূহের সতাতা প্রমাণিত 
করিয়'ছেন--দেখাইয়াছ্েন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, 
চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান ।**"চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিতদ্বার' 
এবং উত্তয়ই শ্ত্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয় ।”৯ 

মধাযুগীয় বিপুল পদাবলীসাহিতোর “প্রবেশ চাতুরী সার” পরাধাভাব- 
ছাতিসুবলিত কৃষ্ণত্বব্ধপ”” শ্রীচৈতন্যকে মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করে তাই আমরা 
একাধিক পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনটি যুগবিভাগে আমাদের আলোচনা 
হবিন্যস্ত করতে চাই ১. চৈতন্য পূর্ব 

২. €চতন্য সমসাময়িক | 

৩, চৈতন্য পরবতাঁ । 
তুলনার ভিত্তিতে উপবি-উক্ত তিনযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভাগবৰতীয় 
প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয়ই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে। এর 
মধো আবার বিদ্যাপতি-চণ্ীদাসের সাহিতাকৃতিই সর্বাগ্রে স্থান পাবার 
যোগা। “মহাজন? রূপে স্বীকৃত এই ছুই পদকর্তার প্রতি শ্রীচৈতন্যের অনুরক্তি 
কষ্দাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । এখন প্রশ্ন, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'অমল শাস্ত্র' ভাগবতের আঁদে কোনো! প্রভাব বিদ্যাপতি- 
টণ্তাদাসে পড়েছে কিনা । 

আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গদেশে অন্যতম ভাগবতশ্প্রচারকের সন্মান যেমন 
প্রাপা মাধবেন্দ্রপুরীর, মিথিলায় তেমনি বিদ্ভাপতির | অধ্যাপক থগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ও ড* বিমানবিহারী মজুমদার তাদের সম্পাদিত বিদ্তাঁপতির পদসংকলন 
গ্রন্থে বলেছেন, ১৪২৮ সনে রাজবনৌলিতে বিদ্যাপতি ভ্াগবতের অনুলিপি 
সমাপ্ত করেন। ড* স্থুকুমার সেন আবার তার বিগ্ভাপতি-গোষ্ঠীতে 
জানিয়েছেন, ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে, অর্থাৎ ১৪৬৮ সনে বিদ্যাপতির হাতে 
শকলকর! ভাগবত পুরাণের পুঁথি পাওয়া গেছে । বি্যাপতির জীবনকাল বা 
তার ভাগবত-পুঁথির সনতারিখ নিয়ে যত বিবাদবিতগ্ডাই থাক না কেন, 
ভাগবতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় লাভের২ প্রেক্ষাপটে বিদ্যাপতির পদ- 


ইস লাজ কানা হা রা জরে 


১ শ্বোড়ীয় বৈফব-অভিধান থেকে পুনরুদ্ধংত। 

১ ভাগবতের সঙ্গে ঠিক কবে বিদ্ধাপতির প্রথম পরিচয় ঘটে বল! সম্ভব নয়। তবে মধ্যযৌবনে 
ঘটেনি ধলেই বিশ্বাস। রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে 'বিস্ভাগতির যে একটি মাত্র রাসলীলার পদ 
পাই, সেটি বাসম্তরান বিধরক। পক্ষান্তরে কবিশেখর তণিতায় “যব খডু-পতি নব পরবেশ” 


৩৭৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


সাহিতো যে একটি অস্তলাাঁন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে অনেকেই 
একমত। বস্তত বিদ্যাপত্ির মধ্যযৌবনে রচিত পদাঁবলীর একটি বড়ো 
বৈশিষ্ট, শৃঙ্গার রসের নায়করূপে “শ্যামমেব পরং রূপম্* ৰা শ্যাম-পরমবূপকে 
তিনি যতটা অনুধ্যান করেছেন, পল্বয়ং ভগবান্‌” রূপে আদৌ ততটা নয়। 
মনে করা ফেতে পারে, জীবনমধ্যান্কের প্রথর তপনতাপের উপাস্তে ভাগ বা 
পরিচয়ের প্রচ্ছায়ে ঘনীভূত হয়ে এসেছে সায়ান্তের জলদসম্ভাঁর। বিরত- 
বিষয়ক পদেই বিদ্ভাপতির আকৃতি অশ্রুজলে আর্জি এবং আধ্যাত্মিকতায় 
গভীর হয়ে উঠেছে । মিত্র-মজুমদার সংকলনে পদান্ুক্রমে কবির প্রথম 
একাস্তিক বিরহভাবন৷ পাই ৪৯৮ সংখ্যক পদে : “মাধব, তোতে জনু জাত 
বিদেসে”। লক্ষণীয়, বয়ঃসন্ধি ও নবসমাগয়ে তরলকঠ কবির চতুর-ভাষণ 
এখানে কত সজল ও গম্ভীর হয়ে উঠতে পেরেছে । তবে এ পদের সর্বাধিক 
বৈশিষ্টা, কৃষ্ণের প্রতি বাধার প্রভু” ও “পতি? সক্ষোধন। ভাগবত ও গীত- 
গোবিন্দের মতো বিদ্ভাপতির পদেও এ-সম্তাষণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে £ 
“বনহি' গমন করু হোএতি দোসর মতি 
বিসরি জাএব পতি মোর! । 
হীর। মনি মানিক একে] নহি মশাগৰ 
ফেরি মাগব পু তোরা ॥৮ 
বনে [“গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বনে” মিত্র-মন্ভুমদার চীক। ] গিয়ে তুমি 
অন্যমতি হবে; পতি, তুমি আমায় ভুলে যাবে ! ভীবা-মণিমাণিকা একটিও 
চাই ন। প্রভু, তোমাকেই ফিরে পেতে চাই। 
এই একান্ত পতি-সম্ভাষণ ৪৯৯ পদে হয়েছে 'স্বামী? : 
পপাউস নিঅর আএলারে 
সে দেখি সামি ডরাঞ্জো। 
জখনে গরজি ঘন বরিসতারে 
কঞ্জোন সে বিপরাঞ্চো ॥৮ 


পদটিতে শারঘরাসের শ্বৃতিচারণ লক্ষণার £ “শারদে নিরমল চন্দ । তাক জিবন লেই দন্য ॥ পুরবক 
রাস-বিলাস। সোঙরিতে না বহয়ে স্বাস ৪” তরু ১৮৩২ ॥ রাধাবিরহের বারসান্ডামুলক এলঘটি 
বিস্তাপঠর রচনা বলে সকল সমালোচকই স্বীকার করে নেননি । মিত্র“মজুমদ্বা় সংস্করণে জব 
এটিকে বিস্তাপতির মৌলিক রচনাভূক্ত দেখি | ড্র" ৭১৭ সংখাক পদ ]। হতে পায়ে এপ ভাগবত- 
পরিচনললান্তের পন্লেয রচন1। 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৩৭৭ 


প্রাবষের মেঘান্ধকারে এখানে ঘনীভূত হয়েছে “ভাবী” বিরহের আশঙ্কা । 
কিন্তু বিদ্তাপতির শ্রেষ্ঠত্ব ভূত” বিরহের মর্জভেদী আর্তনাদে, সর্বশূন্যময় জগতে 
যেখানে বাণৰিদ্ধা পক্ষিণীর চলে বার্থ পক্ষসঞ্চালন : 
“মনন করে তহা উড়ি জাইঅ 
জহ। হরি পাইঅ রে। 
পেম পরসমনি জানি 
আনি উর লাইত্ব রে॥”[ ৫২১] 


এই প্রেম-পরশমনি বক্ষে ধারণ করতে চেয়ে সখিপ কাছে মিনতি করছেন 
গোপা: 

“কতি হুর মধুপুর কহ সখি জানি। 

জহ| বস মাধব সারঙ্গপানি ॥"? | ৫৩০ ] 


সাপঙ্গপাণি-শ্রীকষ্ের কল্পনায় পুরাণ-প্রতীক এখানে পুনরুজ্জীবিত । বস্ত 
বিরহ-পর্যায়ে এসে অনুভব করি, এই পদকর্তা ইতোমধ্যেই ভাগবত- 
পসাদ লাভ করেছেন। তারই প্রমাণযরূপ ৫৪০ সংখাক পদটি পূর্ণ- 
উদ্ধারযোগা £ 


“চানন ভেল বিষম সর রে 

ভূসন ভেল ভারী । 
সপন" নহি হরি আএল রে 

গোকুল গিরধারী | 
একসর ঠাড়ি কদম-তর রে 

পথ হেরথি মুরারী। 
হবি বিন দেহ দগধ ভেলরে 

ঝামরু ভেল সারী ॥ 
জাহ জাহ তোহে উধব হে 

তোহে মধুপুর জাছে। 
চন্দ্রবদনি নহি' জীউতি রে 

বধ লাগত কাছে ॥ 
ভনহি" বিদ্ভাপতি তন মন দে 

সুনু গুনমতি নারী । 


৩৭৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


আডু আওত হরি গোঁকুল রে 
পথ চলু ঝট ঝারী।” 
“জাহ জাহ তোহে উধব হে তোহে মধুপুর জাহে। চন্দ্রবদনি নহি" জীউতি বে 
বধ লাগত কাহে”--যাও যাঁও উদ্ধব, মধুপুরে যাও, [ গিয়ে বল ] চন্দ্রবদনী 
বাঁচবে না তাঁকে বধ করার পাপ লাগবে কাকে? বস্তত, এই যুগলচরণঈ 
তাঁগবতীয় উদ্ধবদূতের অন্নভাবনায় প্রধানা গোপীর দিব্যোম্মাদকেই ধারণ 
করে আছে। রাধা জানেন, 
“কতএ দামোদর দেব বনমালি। 
কতএ কহমে ধনি গোপ গোআরি |” | ৫৬৮ ] 

কোথায় দামোদর দেব বনমালী, আর কোথায় আমি মৃঢ় ব্রজ্গোপী! তিনি 
আরও জাপেন, মধুপুরে সহত্র সপত্বী বাস করেন, প্রিয়তমকে তিনি তাদেরই 
মধ্যে হারিয়েছেন । তবু 'দশ যুগ জপ; করে সিদ্ধিলাভ করাও সম্ভব হয়েছে, 
আজ [ স্বপ্রে ] দেব বনমালীর দর্শন পেয়েছেন : 

“কে মোর! জাএত দুরছুক দুর | 

সহস সৌতিনি বস মাধুরপুর্‌ ॥ 

অপনহি হাথ চললি অধ নীধি। 

জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি॥ 

ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল। 

চান্দ কুমুদ ছু দরসন ভেল ॥” [ ৫৬৮ ] 
কৃষ্ণলাভহেতু গোপীদের কাতায়নী ব্রতের কথা ভাগবতে আছে! 
*অনয়ারাধিতে।” শ্লোকেও আরাধনার উল্লেখ পাই । কিত্তু “ভুগদস জপল” 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিরহিণী রাধা সম্বন্ধে সথীর উক্তিকেই স্মরণ করাবে 
প্ছরি হরি হরি হরি জপতি সকামম্ঠ। চণ্ীদাসের পদদাবলীতেও রাধার 
আকুল জিজ্ঞাস! ছিল, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে, কেমনে পাইব 
সই তারে।” ধারা কৃষ্ণনাম-জপের উল্লেখে বাঙলার আদি অকৃত্রিম 
চশ্তীদ্াসের পাশাপাশি আর একজন দ্বিজ চণ্ডীদাসকে১ খাড়া করান প্রয়োজন 


গাজর ৬৩ ও» এ ৩৬৮৭ ৮ক৬৮৬৩৪০৬ চত৮৩এক এক কত গপহকসত৬ক 


১ “ছ্িজ চণ্ডীদাস নামে একজন শ্বতন্ত্র কবি প্রীচৈতগ্ভের পরে প্রাহ্ভূতি হইয়াছিলেন। গ্রীণ 
গোম্বামীর রচন। ভাহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরমভক্ত কবি ছিলেন৷ 
“সই, কেবা শুলাইল হ্টামনাম” ইত্যাদি মুপ্রসিদ্ধ পদটি তাহারই রচনা ; কেন নাঃ ইহাতে দেখা 
যাস, রাধ। শুধু গপিরিতি'তে আকুল নহেন? তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদেব যত নাম জগ করেন” 

“চণ্ীদাসের পধাবলী", ড" বিমানবিহারী মভুমদার-কৃত ভূমিকা, ভ্্ পৃ* ৩৭ 


ভাগবত ও চৈতন্ যুগসাহিত্য ৩৭৯ 


বোধ করেন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রেও যে তাদের যুক্তি অর্থহীন প্রতিপন্ন 
হয়ে যাবে তা বিগ্যাপতির ্জুগ দস জপল” কথাটিতেই তে। অন্রান্তভাবে 
নির্টেশিত। কৃষ্ণের জন্য রাধার এই জপসাধনার ইংগ্গিত শ্রীচৈতন্যের বনপূর্ব- 
যুগের সাধক জয়দেবেই প্রথম আভাসিত হয়ে পরে বিদ্যাপতি-চশ্তীদাসে 
স্প্টীভূত হয়েছে । প্রাক্কটৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী একাস্তভাবেই লৌকিক 
কাবাসাহিত্ের অঙ্গীভূত ছিল মাত্র, আর চৈতন্যাবির্ভাবের পরেই শুরু হলে! 
এ-সাহিতোর দেবায়ন, এনবপ একটি মিথ ধারণ। এইভাবেই খণ্ডিত হয়ে 
যাচ্ছে। প্ৰৃন্দথাবন কাহু, ধনি তপ করই'? [৫৪০]--ঠৈতন্যেরও বভ্পূর্বে 
বিরহের হোমানলে তাই বন্দাবনের ধনিকে কষ্ণপ্রেম-তপত্যায় লীন হতে 
দেখছি বিগ্ভাপতির পদেই। আবার শ্রীচৈতন্যগেবকে যে-বিলাসবৈবর্তের মূর্ত 
বিগ্রহ বলে দাবী করেন বৈষ্ণব রসিকসমাজ, সেই বিলাসবৈবতেরও একটি 
টুড়াস্ত প্রকাশ বিগ্যাপতির পদেই মেলে : 
“অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
সবন্দরি ভেলি মধাঈ । 
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল 
আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ 
মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ। 
অপনে বিরহ অপন তনু জর জবর 
জিবইতে ভেল সন্দেহ। 


ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি 

ছল ছল লোচন পানি । 
অন্ুখন রাধ। রাধা রটইত 

আধা আধা কহ বানি ॥ 
রাধা সয়ে" জব পুনতহি" মাধব 

মাধব সয়ে জব বাধা । 
দারুন প্রেম তবহি নহি টুটত 

বাঢত বিরহক বাধা 


দু দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই 
আকুল কীট পরান । 


৩৮৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


এঁসন বল্লভ হেরি সুধামুখি 
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥”? [৭&১] 


পদটি আদে বিষ্ঠাপতির কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের সীম। নেই । উক্ত বিতর্কে 
প্রবেশ না করে এইমাত্র বল] চলে, পদটি বিগ্যাপতির কবিপ্রতিভার পক্ষেও 
শ্লাঘনীয়। আর “অনুখন মাধব মাধব সোউরিতে হন্দরি ভেলি মধাঈ” অংশের 
বিলাসবৈবর্ত তো। ভাগবত-জয়দেব বাহত পথেই বিদ্যাপতির পদসংগমে 
মিশেছে । ভাগবতের রাসপধ্ধধ্যায়ে গোপীরা কষ্ণ-অন্তর্ধানে কৃষ্ণবিরহে 
নিজেদেরই কৃষ্ণ বলে মনে করে প্রিয়ের ভাবে বিভাবিত অন্তরে তারই বিবিধ 
লীলানুকরণ করেছিলেন। জয়দেবের কাব্যেও কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ 
ধারণে “্মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল1” রূপে বা "আমিই কৃষ্ণ' এবূপ ভাবনায় 
বাসকসজ্জিক1 রাধাকে দেখতে পাই । শ্ৃতরাঁং বলতে হয়, দীর্ঘকালের 
এঁতিহাক্রমেই বিগ্ভাপতি লিখতে পেরেছেন; 

“রাধ। সয়ে জব পুনততি মাধব 

মাধব সয়ে জব রাধা ।” 

আর এই একই এতিহ্াক্রমে রায় রামানন্দ যখন স্বরচিত পদে গেয়ে ওঠেন, 

“ন] সো রমণ ন। হাম রমণী। 

দু" মন মনোভব পেশল জনি ॥” 
তখন বিলাসবৈবর্তের মুর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্বের পক্ষে নিরুপাধি প্রেমে রায় রাঁমা- 
নন্দের মুখাচ্ছাদন কর] সম্ভব হয়েছিল । চৈতন্যচরিতাম্ৃতের বিবরণকে সত্য বলে 
বীকার করে নিলে বলতেই হবে, গোদাবরীতীরে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভের 
পূর্বেই রায় রামানন্দ এপদ রচন! করেছিলেন । তাহলে অপূর্ববস্তনি াণক্ষমা- 
প্রজ্ঞার অধিকারী কবি বিদ্ভাপতির পক্ষেই ব1 “অনুখন মাধব মাধব লোঙরিতে 
সুন্দরি ভেলি মধাঈ” রচনা! করা এমন কি অসম্ভব? এ-পদর চৈতন্যসাক্ষিক 
কোনে কবির রচন1, পরে বিগ্যাপতির নামে চলে এসেছে; এ কথা মেনে 
নেওয়ার চেয়ে বোধ করি এই বলাই সংগত হবে, চৈতন্যের তছৃভাবিত চিতে 
রসান্ুকুলতা সাধন করেছে বলেই ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণাম্বতের সঙ্গে 
সঙ্গে বিগ্ভাপত চণ্তীদাস রায় রামানন্দের কবিকৃতিও তার কষ্ণবিরহদশার 
স্বধাসন্ত্রীবনী হয়ে উঠেছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি মনে পড়ছে : 

“চণ্তীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগ্লীতি 
কর্ণান্ৃত শ্রীগীতগোবিষ্দ । 


ভাগবর্ত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৩৮১ 


স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥”৯ 
বিদ্ভাপতির পদে ভারতীয় ভক্তিসম্পদের এতিহ্া যে কিরূপ যত্তে রক্ষিত, তার 
দ্বিতীয় উদ্দাহরণ তার প্রার্থনার পদত্রয় । এরা উৎকষ্ট গীতিকবিতার 
পরাকাণ্ঠাত্বরূপ ব্যক্িজীবনের অন্তস্তলে বিকশিত তিনটি অমল পল্ম। তথাপি 
বিদদ্ধ-কবি বিদ্ভাপতির আলোচা তিনটি পদে এঁতিহর অনুসৃতিও ছুনিবীক্ষা 
নয়। উদাহরণ হিসাবে ভাগবতের প্রভাবই তো নির্দেশ করা যায়। 
বিদ্ভাপতি বার্থজীবনভার জীবনস্বামীর চরণে নিবেদন করে বলেছিলেন : 


“আধ জনম ভম নিন্দে গোঙায়লু 
জর! 'সিসু কতর্দন গেলা । 
নিধুবনে রমণি রঙ্গ রসে মাতলু' 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥” [ ৭৬৩ ] 


মুহূঠে ভাগবতে শৌনকের আক্ষেপোক্ষি মনে পড়ে যাবে £ 
“্মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ে! মন্দাঘুষশ্চ বৈ। 
নিন্্য়া হিয়তে নত্তং দিবা চ বার্থকমভিঃ ॥”৩ 
তাৎপর্য, অল্লাঘু অল্পনুদ্ধি হরিভজনে অলস বাক্তিদের আয়ু নিশীে নিদ্রায় ও 
দিবাভাগে বৃথাকর্সে ব্যয়িত হয়ে যায়। 
কর্মবিপাকে যে-যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, হরিপ্রপঙ্গে মতি 
থাকে যেন এই ছিল কবি বিদ্যাপতির প্রার্থন! : | 
“কিএ মানুস পত্ পাখিয়ে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গ । 
করম বিপাকে গতাগত পুনপুন 
মতি রহু তুয়া পরমক্গ ॥” [৭৬৫ ] 





১ চৈ, চ. মধ্য। ২ 
২ স্রিজ-মজুষদধার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রস্থ থেকে পদ তিনটির প্রথম চরণঞ্ডাল 
উদ্ভত হলে! : 
ক. “তাতল সৈকৃত বারিবিন্ুসম” ৭৬৩ 
খ. “ভতনমে জতেক ধন পাপে বটোরলু ” ৭৬১ 
গ» “মাধব বত মিনতি করি তোর” ৭৩৫ 
৩ দা" ১১৩1৯ 


৩৮২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিতের প্রার্থনাও ছিল অনুরূপ । প্রমাণ- 
স্বরূপ পরীক্ষিতের ব্তবোর অংশবিশেষ স্মরণীয় £ “পুনশ্চ ভূয়াস্তগবত্যনস্তে 
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েযু। মহৎসু যাং যাযুপযামি সৃ্টিং১--আমি যে যে 
জন্মলাভ করবো, সেই সকলজন্মেই যেন ভগবান্‌ অনস্তে রতি থাকে এবং যেন 
তার আশ্রিতজনের নিবিড় সঙ্গ লাভ করি । কোনে। সন্দেহ নেই, ভাগবতের 
'ভুয়াত্তগবত্যনস্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ” বিদ্যাপতির পদে হয়েছে “মতি রহু তুয়! 
পরপঞ্গ”* । বিগ্াপতির জীবনে ভাগবতের অন্ুলিপি-প্রস্ততের ঘটনাটি 
তাৎপর্যহীন বলে তাই মনে হয়না । উদ্ধবের হরিপাদপস্পাশ্রয়ের মতো! 
বিদ্যাপতিরও শরণাগতিলাভ ঘটেছে গোবিন্পদেই : 

“এ হরি বন্দে। তুঅ পদ নায়। 

তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি 

পার হব কোন উপায় ॥৮ [ ৭৬৪ ] 
বি্ভাপতির পরে চশীদাসের কাব্যে এতিহ্যানুসরণের প্রসঙ্গ উঠবে। 
পদাবলীর চণ্ডীদাস কোন্‌ চণ্ডীদাস, বড়, চস্তীদাসই কিন অথব। ভিন্ন,ইতাকার 
সমস্যায় পথিভ্রাস্ত না তয়ে এইমাত্র বল! যায়, পদাবলীর চশ্তীদাস যিনই 
হোন ন1 কেন এবং যে-যুগেরই কবিপুরুষ, তার কাব্যে আক্ষরিক প্রমাণযোগে 
পুরাণিক প্রভাব আবিষ্কার সতাই কষ্টসাধ্য । অবশ্য ভারতবধের যুগ-যুগান্থর 
বাহিত এতিহ্ের সূক্ষ্ম নির্ধাসে কার কাবাও কম অন্বাসিত নয় | উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণামৃত কথিত বংশীমহিমাকে কবি চণ্ডীদাস 
বাঙালী কুলবধূর জীবনে যে অভিনব প্রতীকব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা 
তার পদাবলীর উদ্ধতিযোগেই আস্বাদন কর] চলে : 


“বিষম বাশীর কথ। কহিল না হয়। 
ডাক দিয়! কুলবতী বাহির করয় ॥ 

কেশে ধরি লৈয়। যায় শ্ামের নিকটে । 
পিয়াসে হব্সিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥ 

সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন। 
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥ 


১ ভা ১১৯১৯ 
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কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা । 
কহে চণ্তীদাস সব নাটের গুরু কাল] ॥”৯ 

চতীদাসের পদে “নাটের গুরু কাল1”্র “বিষম বাঁশী” শুনে “পুলকিত হয় তরু 
লঙাগণ,” আর ভাগবতেও তাদের একই অবস্থা: দবেণুস্বনৈঃ*" 
পুলকম্তরূণাং ২ । চণ্ীদাসের কৃতিত্, তিনি এতিহ্াকে আত্মসাৎ করেও 
এক অদ্বিতীয় কবিভাষার জনক হয়ে উঠেছেন। “কেশে ধরি লৈয়। যায় 
শ্ামের নিকটে । পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥” কুলবধৃপ্ণ জীবনে 
“বিষম বাঁশীর" অমোঘ আকর্ধণের এই তীব্রতম উৎপ্রেক্ষাসূষ্টিতে চণ্তীদাস 
কবিপ্রতিভার সর্বসর্ত পালন করেছেন । প্ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ” যার, 
সেই বাঙালী বধৃরই যেন দ্বিতীয়মুত্তি চণ্তীদাসের পদাবলী, বাঙালীর অস্তর্লোক 
থেকে ত। বাঙল! বুলিকে আশ্রয় করেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এসেছে বেরিয়ে । 

স্কত পুরাণের নক্ষত্রলোক নয় বাউ.লারেশের ধূলিমাটি তৃণপল্লবই সেখানে 
অধিক স্পৃ্ট। 'গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা' বা 'প্রবাপ”-পরিকল্পনা, এই তো 
চগীদাসের পুরাণগ্রহণের ছু'চারটি ক্ষেত্র । আসলে বাহা ঘটন! তার কাবো 
গৌণ $ মুখ্যবস্ত মানবন্বদয়-কাবোর য| অন্যতম মৌলিক উপাদান। 
হুলনায় চৈতন্তপরবত্তা দীন চণ্তীদাসে যতট| পুরাণ-আনৃগতা দেখা দিয়েছে, 
ততটাই কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখ! দেয়নি । দীন চণ্ডীদাস গোষ্ঠ-রাসলীলা- 
অক্ুর-আগমন ইত্যাদি ভাগবতীয় ঘটনাবিবরণের নৈঠিক অন্ুবর্তনে 
উৎসাহী ছিলেন । কিন্তু কোথাও পদ্দাবলীর বিখ্যাত চণ্তীদাসের মতো 
এতিহের মোহানামুখে মৌলিক কবিকল্পনার শোভাশ্যাম ব-দ্বীপ সুর্টি করতে 
পারেননি । এর দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, মহৎ-প্রর্ভিভার এঁতিহাবরণ 
যেখানে নৃতন কাবার্গ রচনার সহায়ক, হল্পক্ষমতার পুরাণ-গ্রহণ সেখানে 
শুধুই বস্তগত অনুকৃতি। চৈতন্যবর্তী ও চৈতন্যপরবততী যুগের বৈষ্ণব পদরকর্তা- 
গণের আলোচন। প্রসঙ্গে সূত্রটি প্মরণ রাখতে হবে। বিশেষত বিদ্যাপতি- 
চত্তীদাসের কাব্যে ভাগবতগ্রহণ যখন আনুমানিক মাত্র, চৈতন্ত-বর্তা ও পরবর্তী 
বৈষব কৰিকুলের পদসাহিত্যে ভাগবত-অঙ্গীকার তখন প্রতাক্ষ প্রমাণে 
প্রতিঠিত। 
... আমন্া যনে করি, চৈতন্ত-বর্তাঁ ও পরবতী এই দই কালখণ্ড বাঙ.লাদেশের 
১ “চস্ডীযাসের পদাবলী, ড* বিমানবিহা!রী মন্তুষদার সম্পাদিত, পদ ৪১ 
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ইতিহাসে ভাগবতান্ুশীলনের স্বর্ণযুগ রূপে বীকৃত হতে পারে। শ্রীঠতন্ত 
স্বয়ং ছিলেন এই ভাগবতচর্চার কেন্দ্রীয় পুরুষ। তারই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 
বৃন্দাবনের ষড় গোষামী-সহ বঙ্গদেশীয় অগণা বৈষ্ণব পণ্ডিত ভাগবতানুশীলনে 
উদ্বদদ্ধ হয়েছিলেন। বাঙালীর এই ভাগবতাষাদ গ্রহণ শুধু সংস্কৃত কাঁব্যনাটক 
টাকাদি রচনায় বা রসশান্ত্ প্রণয়নেই সার্থক হয়নি, পদাবলীসাহিতায সৃষ্টিতে ও 
সফল হয়েছে । আরও লক্ষণীয়, মূলত ভাগবতাশ্রয়ে রচিত বৈষ্বাচার্ধগণের 
কাব্য-নাটক-টাকা-রসশাস্ত্র ইত্যাদির প্রভাবেও আবার পুষ্ট হয়েছে বৈষ্ণবীয় 
পদসাঁহিতা | উদাহরণস্বরূপ আমর। চৈতন্ব-পরবতী যুগে শ্ানিবাস-নরোত্বমের 
সমসাময়িক কবিবৃন্দের কথাই স্মরণ করতে পারি। চৈতন্য-পরবতা বঙ্গদেশে 
আর একবার ভাগবতচর্চার প্লাবন এনেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্ধ। তিনি 
ড় গোষামীর অন্যতম গোপাল ভট্ের ছিলেন প্রিয়শিষা এবং দ্বিতীয় 
শ্্রীকঞ্চচৈতন্য”* রূপে ভক্তসমাজে হয়েছিলেন সমাদৃত । চৈতন্যচরিতামবতের 
আদেষ্টা হরিদাস পণ্ডিতের শিষা বাধাকৃষ্চ গোস্বামী সাধনদীপিকায় 
প্্রীনিবাসাচার্ষকৃত চতুঃশ্রোকী টাকা”র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন | হরিদাস 
দ্রাস বাবাজী বৃন্দাবনের প্াধা-দামোদর গ্রন্থাগারে ৪২৭ সংখ্যক পু'খিতে 
শ্রীনিবাস-কৃত এই প্চতুঃফ্লোকীস্ভাষ্ায আবিষ্কারও করেছেন। আর এও 
তে সর্বজনবিদিত ঘটনা, মল্লভু মির অধিপতি হাম্বীরকে শ্রীনিবাস ভ্রমরগীতার 
ব্যাখায় মুগ্ধ করেছিলেন । বৃন্দাবন থেকে প্রথমবার তার আনীত গ্রস্থাবলীর 
মধ্যেও তার প্রগাঢ় ভাগবত-রসরসিকতার পরিচয়ই স্পষ্ট । উক্ত গ্রন্থগুলির 
মধ্যে আছে উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিম্ধু, হরিভক্তিবিলাস, লীলাম্তব, 
রৃহদবৈষ্ণবতোষণী, দ্রানকেলিকৌমৃদী, বিদঞ্ধমাধব, ললিতমাধব, লঘু- 
ভাগবতাম্থত, স্তবমাল], হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্যাবলী, নাটকচন্ট্রিকা', 
মথুরামাহাত্মা গীতাবলি, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধিঃ বৃহৎ ও লঘু রাঁধাকৃষ্ণগণো- 
দ্দেশদ্রীপিক, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিক1, দ্ানকেলিচিস্তামণি, স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র, 
গোবিন্দলীলাম্বত।  এগ্রস্থগুলি প্রধানত ভাগবতকথারই প্রত্রবণ-মুখে 
উৎসারিত বিভিন্ন নগনদী মাত্র। এক উজ্জ্বলনীলমণিতেই তে! ভাগবতীয় 
শক্রোক বিচিত্র রসপ্রকরণের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে সাতচক্লিশবার । 
ভক্কিরসাম্থতবিদ্ুতে দাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের প্রধান পীচটির অন্ততম 
“ভাগবত শ্রবণ” । গৌড়ীয় বৈষ্ণবের স্মতিগ্রস্থ হরিভকিবিলাষেও ভাখ্ববত 
শীষ্রমর্ধাদায় অধিঠিত। সনাতন-কৃত বৈষবতোষনী ভাগবতীয় লীলাত্বেরই 


ভাগবত ও চৈতন্য ষুগসাঁহিতা ৩৮৫ 


রসভাস্ | উদ্ধবসন্দেশও ভাঁগবতের বিশিষ্ট লীলার রসপরিক্রমা । এ ছাড়! 
লীলাস্তব-স্তবমালা-গীতাবলীর মধুরকোমলকাস্ত-পদাবলী ভাগবতীয় প্রেম- 
সৌন্র্ষে কল্পনাসৌরভে অন্ুবাসিত | হতরাং আলোচা অমূলা গ্রন্থরাক্গিকে 
সযত্বে সংগ্রহ করে এনে শ্রীনিবাস আচার্য যে বাঙ্‌লাদেশের কবিকুলকে 
ভাগবতীয় ভাবপ্লাবনে নৃতন করে আধ্বুত করে তুললেন, তাতে সন্দেহ নেই। 
শ্রীনিবাসাচার্ধের শি্ঠ গোবিনাদাঁসের পদাবলীই তো৷ তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উদ্যাহরণ। এখুগের অপর বৈষ্ণব মহাজন নরোতমদাঁসও ছিলেন ভাগবত- 
রসের রসিক, ভাবের ভাবুক । তার শিষ্তুসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য বসন্ত রায়, 
বল্পভদাঁস, উদ্ধব দাঁপ প্রমুখের পদ্াবলীও ভাগবতীয় ভাবসৌরভে নিষ্ণাঁত। 
এক্ষেত্রে পদাবলী-সংগ্রহ গ্রস্থগুলির প্রমাণযোগেই আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত 
হবার অপেক্ষায় আছে। সংগ্রন্গ্রস্থগুলির মধ্যেও আবার বৈষ্ণবদাসের 
পদকল্পতরু,'ই আমাদের পরম সহায় । পদকল্পতরুর বিচিত্র-শাখায়িত রস- 
কল্পনার গভীরে আমাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করতে গিয়ে পদকল্পতরুর আধুনিক 
সম্পাদক যে গু সাবধানবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন, প্রসঙ্গত সেটি মনে না 
রেখে উপায় নেই £ 

"পদাবলী-পাঠক সর্বদা স্মরণ রাখিবেন--টবঞ্বপদ কর্তারা প্রধানতঃ কাব্য- 
রচনার জন্বা পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তীঁহাদিগের টৈষ্চব- 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মান্র। 
এ অবস্থায় পদাবলী রচনা! করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাবতারশ্রেষ্ঠ 
শ্রীতগবান্‌ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা. পরা-প্রককতি-_এই 
মূলীভূত তত্বটি তাহার] কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাধলীর পাঠকও এই 
তত্বটি বিস্বৃত হইবেন না।”৯ 

আমরা তে! জানি, ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনার উপাস্তে এসে শুকদেব 
পরীক্ষিতের সংশয় নিরসন করে বলেছিলেন, 'শরদ্ধান্বিত? ও “ধীর” ব্যক্তিই এই 
হুরবগাহ রহস্ুলীলায় প্রবেশ করে চিরতরে কামাদি হৃক্রোগ বিনিমুক্তি হন । 
চৈতন্-সাক্ষিক পদাবলী-সাহিত্যের আস্বাদনেও “অধিকারী? ভেদ আছে 
বৈকী। পদাবলী-সাহিতা একটি বিশিষ্ট এঁী বাতাবরণে সৃষ্ট । কবির 
আপন মনেন্র মাধুরী মিশায়ে প্রাকৃত জগৎ ও জীবনের ষে বিচিত্র রূপ আধুনিক 
গীতিকবিতান মধ্যে আমরা পাই, বৈধ্ব পদাবলীতে তা অনুপস্থিত। সেখানে 

২ “পদ্যাবলীর কবিদ্ ও বিশেষদ্,' পদ্কল্পতরু, ৫ম খণ পৃ ২৫৪ 
২& 
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কবির ভক্তমানলই মুখ্য। আর কবির ব্যক্িনিরপেক্ষ জীবন ও জগতের 
একটি জ্বপরূপ রসভাস্ত সেখানে কাব্যরূপে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বসূ্ঠির 
পরহসুন্বর বৃন্দারণ্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নরৰপুধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ষে তারই 
, হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত রূপ মহাভাবস্বরূপিপী শ্রীরাধার যে অলৌকিক 
নিত্যপ্রেমলীল, তারই আনন্দিত শিল্পর্বপ বৈঞ্ঝচব পদাবলী । পদকর্তার 
মানসদর্পণে সেই অলৌকিক লীলা! প্রত্যঙ্ষীভূত হয় মান্র। তিনি লীলাগুকের 
মতো সেই লীলার ভাম্তকার। বস্তত, বৈষ্ণৰ কবির এই পনিশিতা হুয়তায়া” 
ভাবসাধনার নিগুঢ় মর্ম অন্তত আংশিকভাবেও হ্াদয়ঙ্গম না করলে পদাবলীর 
“ক্ষুরস্য ধারা”য় চিত্তার্পপ করতে পারবে। না আমর! । 

একথ! সর্বজনবিদিত, ছ্যলোক-ভুলোক-বিহারিণী কবিকল্পণা নিতাই 
বিচিত্র-বিষয়িণী। বাঙলার পদাবলী সাহিত্যের কিন্তু একমাত্র উপজাবা 
প্রেমতক্কি”, ভাষাস্তরে “কৃষ্ণরতি”। তথাপি এই এক ও অদ্বিতীয় বিষয়- 
বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবির ্েচ্ছাবিহারিণী প্রতিভা প্রেমের গভীর থেকে 
গভীরতর স্তরে লঘ্ুপক্ষ বিস্তার করে উপলব্ধিক্ন অতিসুজ্ম তারতম্য ও আবহে 
অসামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে । অর্থাৎ, আধেয় এক হলেও আধারের 
বিভিন্নতাবশত এক প্রেমই “বহুস্মাম্‌* হয়ে বিবিধ-বিষয়িশী পদাধলীর অপরূপ 
রূপ ধারণ করেছে। তাই দেখি, গৌর-পদাবলী, বাধাকৃফ-পদ্াধলী, ভজন- 
বা প্রার্থন! পদাবলী এবং সাধন-মুলক পদাবলী, মোটামুটি ভাবে এই 
সামান্য তিন চারটি বিভাগের মধো সীমাবদ্ধ থেকেও পদষাহিত্য এমন 
আকর্ষণীয় । এক্ষেত্রে বাঙলাবুলির মাধুর্ব এবং ব্রজবুলির ললিত সৌনর্যও 
পদাবলী অপূর্ব রসাস্তঃপুর রচনায় অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে । এই বাঙলা 
ও ব্রজবুলির যুগলধারায় উৎসারিত পদসাহিতোর ঘ! সুখবন্ধস্বরূপ ভখ। “প্রবেশ 
চাতুরী সার” সেই গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি 'ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত' অধ্যায়েই 
আমর! অমাক্‌ আষাদন করেছি। এখানে তাই সলভ রাধাকৃ্ণ পদাবলীই 
আফাদিত হবে। এ শ্রেণীর পপাবলীতে আবাত প্রথমেই স্থীন পেয়েছে 
লরবিগ্রহে বিলাসবত কৃষ-রাধাত্র জম্মোৎসবলীল1 | তারপরই স্মরবীয় বাল- 
গোপালেন্ব ব্রজধাষে শুক-বন্দিত অর্ভকলীল । এ-লীলার দ্ন্বর্গ্ত হয়ে আছে 
বালগোপালেন নৃত্য, স্ৃত্বিকান্তক্ষণ, যশোদাক্তৃক বিশ্বযপ-দর্শন, অনীচৌরযা, 
'উদ্ৃখলবন্ধন, হামলাভূনভজ, অন্দমোছনলীলা, ফলক্রয়, গো্লীঙা, বন- 
ভোজন । পৌগ্গুলীলার অন্ধভুক্ি কালিসদষন, নন্দমোক্ষণ। . ভাগবতীয় 
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কৈশোরলীলার মুকুটমশি শারদরাস পদাবলীসাহিত্যেও ছন্দ-স্পন্দে ভাৰ- 
গভীরতায় অনবন্য। বরষিকের দিতে, শারদরাসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমান- 
ভবের যে-পূর্ণবিকাশ গোবধনি ধারণের দিনে তারই উষাভাগ | সে-দিনই 
অভিষেক ও পূর্বরাগ, এরপর গোষ্ঠে বাঁধার সঙ্গে মিলন। এতাবধি নায়ক- 
পক্ষে লীলাবৈচিত্রোর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো । নাগ্সিকাপক্ষেও তাঁর অভাব 
নেই। বস্তত পদাবলীর নায়িক? বিচিত্রব্ূপিণী--অভিসারকা, বাসকসঙ্জিকা, 
উৎকষ্ঠিতা, বিপ্রলন্ধ1, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা ৷ 
এই বিচিত্ররূপিণী-হলাদিনীপরতন্ত্রা রাধার সঙ্গে পরমপুরুযের নিত্যতরঙ্গিত 
লীলায় মান ও মানভঙ্ল, কুঞ্জমিলন, রসালস এবং রসোদগারও বিশিষ্ট পর্যায় 
হয়ে আছে । আর ভাগবত-বহিভূ্ত লীলারঙ্গে আছে দান, নৌকাবিলাস, 
ঝুলন, ছোলি। ভাগবতীয় শারদরাসের সঙ্গে সঙ্গে গীতগোবিন্দীয় বাসস্তরাসও 
ম্মরণীয়। মিলনের মতো! বিরহলীলারও নব নব পর্যায়। এক বিরহই 
কখনও তাবী, কখনও ভবন্, কখনও আবার ভূত হয়ে ধর] দিয়েছে 
পদাবলীসাহিতো | অতঃপর সথীর দৌতা, রাধার বারমাস্যা। এগুলিও 
মূলত শান্ত্বহিভূতি কবিকল্পন] | কিন্তু মাথুরপালার আসরেই তে! বেষ্ঞব 
কবি গানভঙ্দ করেন নি। বিরছের পূর্বমেঘ যেখানে জগতের নদীগিরি 
সকলের শেষে' উত্তরমেঘ হয়ে নিতাযমিলনভূমিকে করেছে স্পর্শ, সেখানে 
বৈষ্ণব কবি হ্বদয়ের গুপ্ত নিকুগজভবনে রাঁধাকৃষ্ণের যুগল চরণ আপন বক্ষে 
ধারণ করে আনন্বাশ্রপজল কে গেয়েছেন ভাবোস্াস-আত্মনিবেদনের 
পদাবলী। শুধু তাই নয়, অঙ্টকালীয় লীলার ধ্যানে ভার! রাধা-কৃষেের 
মিতালীলারেই করেঞ্চেন কঠভূষণ | 

এই যে ব্বাধাকৃষ্*-প্রেমনাট্যলীলার সম্ভোগ ও িখলনতাখয বিভিন্ন 
ৃশ্যাবলী এগুলি মোটামুটিভাবে ভাগবতানুগতই বলতে হয়। কিন্তু পদাবলীর 
অস্তরিহিত স্বরূপের সঙ্গে ভাগবতের মুলগত স্বরূপের কিছু কিছু পার্থকাও 
লক্ষদীয়। প্রথমত, পদসাহিত্যে রাধাই হলেন কেন্রস্থ পল্পবীজকোষ, তাকে 
ঘিরেই পরারলীর আবনন্বতুবন শতদলের মতে! এক একটি লীলাপর্যায়কে 
বিকখ্তি করে তুলেছে । আর বাধানুগতা সখীর ভূমিকায় পদকর্তার কখনও 
তাড়ন-ত€সুর-পমবেদন-সাস্বন্সেবনও সত্যই অভিনব । ভাগবতের সঙ্গে 
পদাবলীর আত্ম একটি বড়ে! বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এশ্বর্-ভাবনার তর-তমে | 

ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বলা! হয়েছে,পজারাবতারণায়ান্তে ভুবে! নাঁব ইবাদধো? 
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শভারহরণার্থে তার অবতরণ ; সাধু ও ছৃষ্তৃতের যথাক্রমে “ক্ষেমায় বধায়"" 
তার নরবপূর্বীকার। ভাগবতে অসুরবধের তাই এত ঘনঘটা । অবশ্ঠ 
রাসলীলায় মাধুর্ষের চরমসীমায় শুকদেব এ-কথাঁও বলেছেন £ 
“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রত্বা তৎপরে! ভবে ॥”১ 

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশত অনুষ্ঠিত এই বিভিন্ন পক্রীড়ার” উল্লেখে শ্রীরষ্ের 
লীলাপক্ষও স্বীকৃত হলে! । প্রসঙ্গত পল্ুপুরাঁণের উক্তি উদ্ধারষোগ্য : পমস্তক্তানাং 
বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ? | উভয়ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের ভক্তবিনোদন 
লীলার প্রকাশ, আত্মবিনোদন লীলার নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ব দর্শন ও 
ধর্মসাহিতা কৃষ্ণলীলার এই এ্রশ্বর্ধলবলেশটুকুও পরিত্যাগ করেছে । তাই 
চৈতন্যচরিতাম্থতে দেখি, নিতা ও প্রকট উভয় লীলাপ্রসঙ্গেই কৃষ্ণের নরবপৃ- 
ধারণের কারণ-ফবূপ রাধার প্রেমাধাদনকেই মুখ্য কারণ বা অন্তরঙ্গ হেতু বলে 
নির্দেশ কর! হয়েছে । “কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হলাদিনী। সেই শক্ষি 
দ্বারে সুখ আযাদে আপনি ॥”২ শ্লোকে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকের 
এ্র্শূন্য মাধূর্ঘমূতিই উজ্জ্বলতর। মথনদত্ডের অবিশ্রাস্ত আবর্তনে হু 
নবনীতসারে পরিণত হয়, পদকর্তার এঁকাস্তিক আগ্রহে শক্তিময়-প্রেমময় 
কৃষণও পদাবলীসাহিত্যের মধুরৈকসর্ব কিশোর-কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। 
পদাবলীতে ভাগবতীয় সমুদয় শিশ্বর্ধলীলার এই স্বরাস্তর সকৌতুকে লক্ষা 
করার যোগ্য । শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাঁর দ্বারাই আলোচনাঁটির সূত্রপাত করা 
চলে । ভাগবতে কৃষ্ঠাবিরাবের পটভূমিকা গ্রুপদী | “অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ 
'পরমশোভন+”--অতঃপর সর্বগুণোপেত পরমশোভন কাল উপস্থিত হলো। 
সেই সঙ্গে রোহিণী উদ্দিত হয়, আর শান্ত হয়ে আসে অশ্বিনী। দেবকী- 
ক্রোড়ে জ্যোতির্ময় শিশু আবিভূ্ত হন। বসুদেব অকরুণ কংষের কোপ 
থেকে রক্ষা করতে সেই নবজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করে যাঞজ্জা করলেন । 
রবির উদয়ে অন্ধকার বিমোচনের মত সব দ্বার গেল উন্মুক্ত হয়ে। বাইরে 
বনতমসার্ত অন্বরধরণী। দুর্ধোগপূর্ণ নিশায় প্ভয়ানকাবর্তা শতাকুলা! নদী” 
যমুনা! পান হয়ে যেতে শেষনাগ তার ফণাবিস্তার করে শিশুদেহে বাক্ধিবর্ষণ 
নিবারণ করলেন। ভগবানের আদেশে ইতোমধ্যে অন্যপারে গোঁকুলে ভূমিষ্ঠ 
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হয়েছেন যশোদা-কন্তারূপিণী যোগমাঘ। | শিলাপট্রে কংস তাকেই উন্মুলিত 
করতে চাইবেন ।--এককথায় সমগ্র পরিবেশটি ঘনীভূত আশঙ্কাপূর্ণ এবং 
দৈবসংকেতে নিগুঢ় ব্যঞ্জনাময় | 

পদাবলীতে এই গ্রুপদী পরিমগ্ডল কোথাও গৃহীত হয়নি। বিস্ময়কর, 
কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা কৃষ্ণের জন্মলীলার প্রতি আকৃষ্ট হননি। 
বোধকরি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্টাবশত কৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিশ্বাসী 
পদকর্তা কৃষ্ণশজন্মে'র প্রসঙ্গে আগ্রহহীন। অবশ্ঠ নিত্যলীলায় বিশ্বাস 
ভাগবত থেকেই বৈষ্ঞবধর্মে ও সাহিত্যে সঞ্চারিত। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণজন্মের 
প্রতি পদাধলীকারের অনুতৎসাহের যুক্তি মাধূর্যরসৈকপ্রবণতা ছাড়া আর কি 
হতে পারে। কৃষ্ের অন্থসরণে রাধার জন্মোৎসব বর্ণনাতেও ভাগবতের নয়, 
ভাগবতেতর কৃষ্ণচকথার প্রভাবই জয়ী । 

অতঃপর নন্দোৎসব। পদকল্পতরু-ধূত ভক্ত শিবাইয়ের কৃষ্ণের জন্মলীলার 
মানবিক-রসে সঞ্জীবিত পদটিই তো! উদ্বাহণস্বরূপ তুলে ধর! যেতে পারে £ 


' “জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়। রে। 


উপানন্দ অভিনন্ আনন্দ ননান নন্দ 
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে ॥ 

যশোধর যশোদেব হ্দেবাদি গোপসব 
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া! রে। 

নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লইয়া গোপরন্দ 
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়! রে |” 

শধু তাই নয়, 
“্ধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে 


কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়! রে॥””৯ 
ভাগবতে এই নন্ব-মহোৎ্সবের বর্ণনা পাই দশম স্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে। 
শেষোক্ত চরণটির চিত্র সেই পৌরাণিক দৃশ্য থেকেই আহরিত £ 
“গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরত্বৃতা স্বুভিঃ 
আসিঞ্চস্তে। বিলিম্পন্তে। নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥৮৭ 
অর্থাৎ, গোপগণ পরমানন্ে / দি, ছুগ্, দ্বত, জল, নবনীত প্রস্ৃতি পরস্পর 


ও" গরকরাতর। শা শাখ, ১৮শ পল়ব ২ ভা" ১০1৫1১৪ 


৩৯০ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিতা 


পরম্পত্ষের অঙ্গে লেপন করে পরস্পর পরস্পন্নকে পিচ্ছিল পক্ষে নিক্ষেপ কযতে 
লাগল। 

ভাগবতের চিত্রটিতে গোপরন্দের আনন্দের অভিব্যক্তি খুঁবই স্বাভাবিক 
হয়েছে । বিপরীত পক্ষে পদাবলী-প্রদত্ত নৃত্যপর নদের চিঞ্র কিঞ্চিং আতিশয্য- 
দু । ভাগবতে নন্দ-বহৃদেব-সংবাদে শুনেছি, অধিক বয়সৈ পুক্রলাভ করে 
নন্দ নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন । কিন্তু পুজ্মুখদর্শনের দে-আনন্দ ছিল একাস্ত 
ভাঁবেই সংযত ও আভিজাতাপূর্ণ । পক্ষান্তরে পদালীতে কৃষ্ঃ-জন্মলীলার 
আঁনন্দকাঁকলি লোকজীবনেরই অকৃত্রিম হর্ধোচ্ছ্াস হয়ে উঠেছে । 

এরপর প্বাংসল্যং কৌমার-কাঁলোচিতং যথা” । এক্ষেত্রে বালগোপালের 
নৃত্যমাধুরী ও স্ৃত্তিকাক্ষণলীলা প্রথমেই স্থানলাভ করেছে। গোৌরচন্টোর 
প্রসিদ্ধ নৃত্যকলাই পদাবলীতে কৃষ্ণচন্দ্রের অপর নৃত্যচ্ছন্দের প্রেরণা হয়ে 
উঠেছে, সঙ্গেহ দেই। মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও শিশুমুখে যশোদান বিশ্বরূপ-দর্শনের 
প্রসঙ্গে ধৈষ্চব কবি অবশ্য একান্তভাবেই ভাগবতান্ুগত। উদ্ধবদাসের 
অনিন্দাস্বন্দ্র বর্ণনাটির অংশবিশেষ স্মরণ করা ধায় : 


“্যদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়! 
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥ 
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভূবন । 
হবারলোক নাগলোক নষপোকগণ ॥ 
অনস্ত ব্রন্মাগ্ড গোলোক আদি যত ধাম। 
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥ 
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্ততি করে। 
নঙ্গ ষশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ ব্রজেম্বরী বচন না স্ডুবে । 
বপ্রপ্রায় কি দেখিলু হেন মনে করে। 
দিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে । 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাজ্ জানে । 
ডাকিয়। কহম্ে নন্দে আশ্চর্য্য ঘিধাল। 
পুজের হঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দাঁছ ৪৮১ 


০০০ 


১ পক ১১৪৪ 


ভাগৰত ও চৈতন্য যুগসাহিতা ৩৯১ 


তুলনীয় ভাগবতের প্রাসঙ্গিক প্লোকত্রয় £ 

“সা তত্র দশে বিশ্বং জগৎ স্থায়, চ খং দিশঃ | 

সাত্রিদ্বীপাৰিভূগোলং সবায়গ্ীন্ৃতারকম্‌ ॥ 

জ্যোতিশ্চন্রং জলং তেজো৷ নভদ্বান্‌ বিয়দেব চ। 

বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্য়ঃ | 

এতদ্বিচিত্রং হু জীবকাল-ম্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্‌ । 

সুনোস্তনো বীক্ষ্য বিদারিতাপ্যে ব্রজং সহাত্বনমবাপ শঙ্কাম্‌? ॥”৯ 
“নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে । দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে ॥ 
এবং প্পুনোতস্তনে বীক্ষা বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্বনমবাপ শঙ্কাম্ঠ” হুইই 
অভিন্ন। কিন্তু বৈষমা ঘটেছে ঘটনায় নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় । ভাগবতকার 
“কিং স্বপ্রু এততুত দেবমায়1” ভাবিতা বিহ্বল যশোদ! প্রসঙ্গে বলছেন, 
অতঃপর যশোদ। নারায়ণের চরণে শরণাগত। হলেন £ 

“অথে! যথাবন্ন বিতর্কগোচরং 


চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্রস] | 
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতায়তে 


সুদ্বিভাবাং প্রণতান্মি তৎপদম্‌ ॥”২ 
যশোদ1 বলছেন, চিত্ত মন কর্ম ও বাকোর দ্বারা যিনি যথার্থত তর্কের বিষয়ী- 
ভূত হন না, ধিনি বিশ্বের আশ্রয়, এবং ধার প্রেরিত ইন্দ্িয্শক্তিতে ও বৃদ্ধি- 
বৃত্তিতেই সব কিছু জ্ঞানগোচর হয়, সেই হ্থহজ্ঞেয় পরমপুরুষের চরণে প্রণাম । 
বলা বাস্ছল্য, উপরি-উক্ত ঘশোদা-স্তব ধশ্বর্ধভাবনাশিঞ্ষি হয়ে পড়েছে । 
যশোদার শেষ প্রতিক্রিয়াও অনুরূপ শ্বর্ষমিশ্র--হয়ি মায়া, বিস্তার করলেন, 
ফলত তার পূর্বস্বতি লোপ পেল, তিনি পুনরায় পুত্রয়েছে অভিভূতা হলেন, 
ইত্যাদি । 
এই “অলোৌকিক* “আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলির তুলনাশ্ম পদাবলীর ঘটন- 
বিবরণ নিতান্ত লৌকিক বাৎসলা-রসে অভিষিক্ত হয়েই জীবনানুগ, 
সহজসুন্দর। বস্তত সেই বিশ্তদ্ধ মাধূর্ধের হৃন্দারপো এিশ্বর্ধশিথিল প্রেমের 
স্থান মাত্র নেই। তাইতে। পলকর্তা বঙ্গেন £ 
"নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে । 
জাপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥ 


১ ভা" ১1৮৩৭-৩৯ ২ ভা” ১১1৮৪১ 


৩৯২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান। 
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান। 
এ দাস উদ্ধবে কহে. ব্রজেশ্বরীর প্রেম । 
কিছু না মিশায় যেন জাম্মুনদ হেম 1১ 
শুধু “ব্রপেশ্বরীর প্রেম” নয়, সর্বস্তরের ব্রজপ্রেমই পদকর্তার দৃষ্টিতে “কিছু ন। 
মিশায় যেন জান্ুনদ হেম”। আমরা পূর্বে বলেছি, কৃষ্ণের এশ্বর্ভাবনার 
অভাববশত জন্মলীলার এরশবর্ধবহুল মহাকাঁবিক পরিবেশ পদাবলীতে 
যথোচিত মর্ধাদালাভ করেনি । আমাদের মতে, এটি পদাবলীর মহদৃদোষ। 
আবার এখানে এসে সেই মহদর্দোষই এঁশ্বর্যনিঙ্কাশনের মহদ্‌গুণ হয়ে উঠেছে। 
'জান্ুনদ হেম'ই পদাবলীর পদে পদে আঘ্বাদনীয়। কৌমার-পৌগণ্-কালো- 
চিত বাৎসল্যলীলার অনুদ্মরণেও তাই নৃত্াপর বালগোপালের মোহনমৃত্তিই 
পদকর্তার তদৃভাঁবিত চিত্তে এমন মর্মম্পর্শা রেখাঙ্কন করে যায় : 
“ধাতু প্রবাল-দল নব গুঞজাফল 
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে । 
কুটিল কুস্তল বেড়ি ষণি মুকুতা ঝুরি 
কটিতটে ঘুঙ্কুর বাজে ॥ 
নাচত মোহন বালগোপাল। 
বরজ-বধূ মেলি দেওই করতালি 
বোঁলই ভালি রে ভাল 
নন্দ সুনন্দা যশোমতি রোহিশি 
আনন্দে সুত-মুখ চায়। 
অরুণ দগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত 
হাসি হাসি দশন দেখায় ॥ 
ংশি কহই সব ব্রজ-রমণীগণ 
আনন্-সায়রে ভাস। 
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে 
স্তন-খিরে ভীগল বাস ॥”২ ্‌ 
বৃতযপয় বাল-গোপালের বর্ণনা ভাগবতেও আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 
শকতাষণ : 


১ কয ১১৪৪ ২ তর ১১৫৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্ ৩৯৩ 


“গোপীভিঃ স্তোভিতোহনৃত্যত্তগবান্‌ বালব কচিৎ। 
উদগায়তি কচিন্বু্ধভ্তঘধশো দীরুযন্ত্রবৎ ॥*,১ 

এখানে "ভগবানকে আমরা করতালির দ্বার! প্রোৎসাহিত হয়ে কখনে। বালবং 
নৃতা করতে দেখছি, কখনে! আবার সৃত্রবন্ধ কাষ্ঠপত্তলীর মতো গোলীদের 
বশীভূত হয়ে মুগ্চভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করতেও দেখছি, কিন্তু তবু 
শুক-বাবহৃত “ভগবান' শব্দের সম্রমসংকোচে বাৎসলারসের যে কিছু হানি 
ঘটেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। অবস্ঠ নবনীহরণ ও যশোদাতাড়নের বর্ণনায় 
যুগপৎ ভাগবত ও পদাবলী স্বতঃ-উৎসারিত | 

একদা গৃহদাসীর! কর্াস্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগেহিনী যশোদা নিজেই 
দধিমস্থন করছিলেন । দধিমন্থনকালে তিনি কৃষেের নাঁন। বালাচরিত গান 
করায় স্লেহরসে অভিস্ন ত হচ্ছিল তার বক্ষ, শ্রমভারে স্থলিত হচ্ছিল তার 
কবরীমাল্য। এমন সময় ক্ষুধার্ত বালকপুত্র এসে স্বহস্তে মথনদণ্ড নিবারণ 
করে মাতৃত্বধ! পান করতে থাকেন। বালকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়নি, অথচ 
ওদিকে চুললীস্থ হৃপ্চও উলিত হয়ে ওঠে । পুত্রকে অতৃপ্ত রেখেই শশবান্তে 
যশোদ। গাত্রোথান করলেন | জ্ধুদ্ধ বালকও ঘত্র তত্র দধিভাণু চূর্ণ করে ফেরে, 
নবনীভক্ষণ ও নিক্ষেপ করতে থাকে । যশোদ। পুত্রের এই আচরণে গোপনে 
হাস্য করেও বাহাত যষ্টিহত্তে ধাবমানা হলেন । উদুখল থেকে অবতরণ করে 
কৃষ্ণ ভীতবৎ পলায়নপর হুন। ভাগবতকার বলছেন, নিবিকল্প সমাধিরূঢ় 
যোগীরাও পর্ন একাগ্রতা সত্বেও ধার চরণ স্পর্শ করত্বে পারেন না, সেই 
ক্ধকে ধরবার জন্য যশোদা পশ্চাৎ ছুটে চললেন । অর্থশেষে কৃতাপরাধঃ 
রোকগ্ভমান, বামহস্তে কজ্জলব্যাপ্ত-নয়ন মার্জনে রত, ম্নাতৃমুখে বারংবার 
ভীতদৃ়িসঞ্চারণপর কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববশত তিনি হস্তস্থিত য্টি ত্যাগ করে 
রজার তাকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইলেন । এর পরের ঘটন! দামোদর- 
লীলা! ও যামলাভুনিতঙ্গ ভাগবতপাঠকের অতিপরিচিত। এখানে আমর! 
শুধু দায়োদরলীলার সূচক-ক্লোকে যশোদার প্রতি ব্যবন্ৃত বিস্ময়কর 
অভিধাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : “তাজ! যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞয়ার্ডক- 
বংসল!''-“অর্ভকবৎসলা””, অর্থাৎ “বালকমাত্রে পরমবাৎসল্যবতী””-_কৃষে 
পুত্রজ্ঞানযাও্সম্পক্লাঃ ভগবদৃত্বরূপের “প্রভাবানুসন্ধানরভিত1” যশোদা বিশুদ্ধ 
বাংসলাপ্রতিম! । এই প্অর্ভকবংসল1” যশোদার ভাবকল্পনায় পদাবলী 
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ভাগবতের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। ঘনরাম দাসের এ.পর্যায়ের একটি পদ 
আমাদের উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত হলো £ 


পদ বাছ পসারি আগে যায় নঙ্নরাণী। 

ধরিতে ধরিতে ধর! ন! দেয় নীলমণি ॥ 

গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত। 
কোপ-নয়নে বাণী চাহে চরি ভীত ॥ 

হেদেরে নবনী-চোর। বলি পাছে ধায়। 

এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায়॥ 

নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেঙ্গাড়িয়!। 
অখিল-ভুবন-পতি যায় পালাইয়] ॥ 

এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে। 

সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে ॥ 

রাণীর কোল হইতে গোপাল গেলা পলাইয়|। 
আকুল হইল! রাণী গোপাল না৷ দেখিয়া! ॥ 
ঘরে ঘরে উকটিয়া সকল গোকুল। 

তোম। ন1 দেখিয়] প্রাণ হইল আকুল ॥ 

করি ঘরে আছ গোপাল বোল ডাক দিয় | 
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥ 

ভ্রীদাম ডাকিয়া বোলে কানাই আমাদের ঘরে । 
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে ॥ 
ঘনরখম দাসে কহে থির কর মন। 

প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন ॥১১ 


ভাগবতীয় ঘটনার রূপাস্তরটুকু লক্ষণীয়। ফলত, এখানে এই্বর্বলীলার পরিসর 
আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । ভাগবতের ভাষায়, “্যদ্বিভেতি সয়ং ভয়ম্‌” 
পদাবলীর ভাষায়,"এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে»,সেই “্বয়ং ভগবান্‌* 
কৃষণকে শ্রুতি বলেছেন, “ভক্তিবশঃ পুরুষ: | ভক্তিব্েব ভূয়সী 8৮--নয়াম 
দাসের বক্তব্যও অন্রন্ধপ £ পপ্রেমের অধীন গোপাল পাবে দবশন 8৮, 

ভাগবতে “ফলক্রয়ে'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে দশম স্কন্ধের একাদশ 
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অধায়ে। এ অধ্যায়ের মাত্র ছুটি ক্লোকে৯ ভাগবতকার সুত্রাকারে ঘটনাটি 
লিপিবদ্ধ করেছেন । ফলবিক্রমিণীর কাছ থেকে কৃষ্ণ ফলক্রয় করতেই তার 
ফলপাব্র রত্বভাণ্ডারে রূপান্তরিত হলো!-_-ভাগবতীয় এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার 
বিস্তারিত বিবর্ণ পাই পদকল্পতরু-সংগৃহীত বিভিন্ন পদে২। এ পর্যায়ের 
পদকার প্রধানত উদ্ধবদাঁস ও ঘনরাম দাস। 


ভাগবতে এরপর নন্ব-উপনন্দ গোপর্দ্ধগণ সমভিব্যহারে ব্রজবাসীদের 
র্দাবন-গমনের উল্লেখ আছে। রৃন্দাবনেই রাম ও কৃষ্চের গোষ্ঠবিহারের 
দূত্রপাত। প্রথমে অদূর গোচারণলীলা, পরে হৃদূর গোষ্ঠলীল! | প্রকৃতপক্ষে 
উভয় গোষ্ঠবিহার-লীলাই অদুরবধের অগণিত দৃশ্যে আডম্বরপূর্ণ। সর্বাগ্রে 
আছে বৎসাসুর, তারপর ক্রমান্বয়ে বকাস্বর, অঘাম্বর, ধেনুকাসুর ইত্যাদি । 
অঘ ও ধেন্ুক-বধের মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য লীলা-বনভোজন ও ব্রহ্ধ- 
মোহন। ভাগবতীয় অসুর বধাদি এশ্বর্লীলার প্রতি পদকর্তাগণ বিশেষ 
আকৃষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাদের সমগ্র মনোযোগ বহিরঙ্গ ঘটনার ঘনঘটা 
থেকে হদয়ের অস্তবঙলোকে গিয়ে পড়েছে । অঘাসুরের রক্তযেঘতুল্য 
অতিকায় ওষ্ঠের অলৌকিক বণনার চেয়ে গোপালের গোষ্ঠগমনে একাধারে 
বাকুলা বিষণ। বিচ্ছেদবিয়োগাতুরা! শঙ্কিত। যশোদার অশ্রুজলের মহিমাকেই 
তার। অমূলা জ্ঞান করেছেন । আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা! ও সাহিতা? 
গ্রন্থে একদ1] বলেছিলেন, “পদাবলী-সাহিতা প্রেমের রাজ্য, ঈয়নজলের রাজ্য ? 
পৃবরাগ, সভ্ভে।গ, অভিসার, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ঁ১ নৌকা-বিলাস, 
বামস্তীলীলা' বিরহ, পুনমিলন-_প্রেমের এই বহু বিভাষ্বেক্র পর্যায়ে পর্যায়ে 
কেবল কোল অশ্রুর উৎস+” | পদাবলীসাহিত্য “নয়নজঙ্গের রাজা” কোনো 
সন্দেহ নেই, কিন্তু আচার্য সেন বোধকরি উল্লেখ করতে স্কুলে গেছেন, এই 
“অশ্রু উৎস” সহত্রধারে সর্বপ্রথম অবারিত হয়েছে গোষ্ঠগানেই। 
পদাবলীতে বাৎসলা ও সথ্যের শ্রেষ্ট স্বর্গও রচিত হয়েছে এখানেই । “কান্িয়। 


১ “কীদীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রন্থ! সত্বরমচযতঃ | 
কলাখী ধাক্কনাঘায় যযৌ সর্বকলপ্রদঃ ॥ 
ফলবিক্ররিণী তল চ্যুতথান্তং করদয়ম্‌। 
কলৈরপুরয়দ রখৈঃ ফলভাগুমপুরি চ17” ভা” ১০1১১1১*-১১ 


২. আজ তয় ১১৪৬--৪৭০-৪৮, ৮৮৪৯ 
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সাজায় ননারাণী”১ _পূর্বগোষ্ঠের এই ক্রনানধাকা বধৃসরার মতো 
যশোদাহুলালকে অনুসরণ করে এসে দিনান্তে উত্তরগোষ্ঠের বত্বদদীপে কথঞ্চিং 
'শুফ হয়েছে : 
“নন্ব-দুলাল বাছা যশোদা-হুলাল। 
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছ্বাওয়াল ॥ 
রতন-প্রদীপ লৈয়৷ আইল নন্দরাণী। 
এক দিঠে দেখে রাঙা চরণ ছুখানি ॥ 
নেতের আচলে রাণী মোছে হাঁত পা। 
তোমার মুখের নিছনি লৈয়! মরি যাউক ম! ॥ 
কহে বলরাম নন্বরাণী কুতৃহলে । 
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥”২ 
এই পরকায় বাৎসলোর লালন-মমতাঁধিক্যের আদর্শ অবশ্য ভাগবতই স্থাপন 
করেছে । শুকদেবের সঙ্গে কথোপকথনে পরীক্ষিৎকে তাই বলতে শুনি : 
পিতরো নান্ববিন্বেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্‌। 
গায়স্ত্যগ্ভাপি কবয়ো যল্লোকশমলণপহম্‌ ॥?৩ 
অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের যে পরমমধুব বালালীলাকথ৷ শ্রবণ-কার্তনে সর্বজীবের সর্ববিধ 
পাপ প্রশমিত হয়ঃ যে বাল্যলীলাকথ! অগ্ভাপি আত্মারাম-শিরোমণিগণ 
কীর্তন করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাত1 বসুদেব দেবকী সেই বাল্যলীলা- 
রস আত্বাদন করতে পারেননি । শুকদেবও স্বীকার করেছেন, রৃন্দাবনের এই 
পরকীয়! বাৎসলা-প্রেমভক্তি “নিতরাঁং”*, অর্থাৎ সর্বতোগীয়সী | তবে, 
এই সর্বোৎকৃষ্ট বাৎসল্যের বিশদীভবনে ভাগবতকার যে সর্বত্র সফল হয়েছেন 
এমন নয়। এ্রশ্বর্যমিষ্িত জ্ঞানের কাছে তিনি প্রায়শই অভিভব স্বীকার 
করেছেন। এদিক দিয়ে পদাবলী সত্যই অতুলনীয়। ভাগবতে যে মাতৃ- 
হদয় অর্ধোন্মোচিত, বেঞ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত। “আমার 
শপতি লাগে না ধাইও ধের আগে! পরাণের পক্গাণ নীলমণি”* মাতৃ- 
হৃদয়ের এই নিতাজাগরিত স্লেহোৎকঠাই সমগ্র গোষ্ঠলীলার নেপধ্যসংগ্টীত। 
ইবঞ্চব রসশাস্ত্াহুসারে সখা, বাৎসল্যের চেয়ে নিয়তর ভূমযধিকারী । কিন্ত 
বৈষ্ণব কৰি বাৎসলোর মতো! সধ্যকেও চৃড়াত্ত কূপ দান করেছেন। ষথ্যে 


১ তর ১১৭৯ ২ তক ১২১৭ ৩ ভা" ১1৮৪৭ 
৪ ভা ১০৮৫১ € তরু ১১৮৪ | 
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আছে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাসের সেবা, সর্বোপরি “বিশ্রম্ত? ব। সমপ্রাণত1। 
গোষ্ঠবিহার কৃষ্চের প্রতি গোঁপবালকদের বিশ্রন্তই বিচিত্র স্তরে বিলসিত। 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় যথাক্রমে অদৃর ও সুদুর 
গোষ্ঠের লীলাবিবরণ। এর মাধুর্ধে ও মহিমায় শেষোক্ত অধ্যায়টিই 
পদাবলী প্লাহিত্যকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে । এ অংশের প্রধান 
পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিপ্রদাস ঘোষ, বংশীবদন, শিবরাম, ঘনরাম। 
মাধবদাস, যাঁদবেক্ত্র, নবচন্ত্র প্রমুখ । গোষ্ঠগানে নবনব বৈচিত্র্য-সৃ্টির 
ক্ষেত্রে সর্বোপরি জ্ঞানদাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গোষ্ঠগানে তার 
বৈশিষ্টা ষোড়শ গোপালের" বর্ণনায় । উত্তরগোষ্ঠের পদে তিনি ভাগবত- 
বহিভূতি কতকগুলি অভিনব দৃশ্য সংযোজন! করেও তার কবিকল্পনার 
অনন্যতাকেই প্রমাণীভূত করে 'গেছেন ৷ তবে এঁতিহ্ান্ঈগত গোষ্ঠলীলা গানেও 
বৈষ্ণব কবি উৎকৃষ্ট কাব্সৃষ্টি করেছেন । প্রমাপসবরূপ প্রথমেই গোষ্ঠবিহারীর 
বিচিত্র সঙ্জার কথা মনে পড়ে যায়। ভাগবত গোপালকের সাধারণভাবে 
যে-সজ্জার বর্ণনা করে বলেছে ঃ “ফলপ্রবালম্তবকহৃমন:পিচ্ছধাতুভিঃ | 
কাচগ্রামপিস্বর্ভভূষিতা অপাভ়ূষয়ন্?”২, পদাবলীতে সেই সঙ্জাই গোপালের 
বিশিষ্ট ভূষণ হয়ে উঠেছে : 
“নবীন-জলদ-ধ্যাম-তন্ব মনোহর । 
ধাতু-রাগ-নব-গজ্জা-শূঙ্গ-বেণুধর ॥ ৩ 

আবার ভাগবত গোচারণলীলায় গোপালকের বিচিত্র ক্রীষ়্াকলাপের বর্ণন। 
দিয়ে বলে : “কুজস্তঃ কোকিলৈঃ পরে""'নৃতাত্তম্চ কলাপিস্িঃ”*, আর এরই 
অন্ুরণে পদকর্তাও বলেন £ 


"কোই কোকিল সম গরজই কুহকুছ 
কোই মমুর সম নৃত্য রসাল |” 


জপ পবা জজ দি ক পাপন চি এরা ও জা রা ওপার রাজ 


১ 'জঞানদাস নিয়জিবিত যোলজন সথার রূপগুণ বর্ণন! করিয়াছেন। প্রীঘাম, দাম, স্তোক- 
কুক, কুবল, আত্তুমান, বহুদাম, কিক্ষিপী, অর্ভুন, দেবদত, সনন্দ, বরুখপ, নন্দক, বিপালা, 
বিষয়, উজ্জ্বল এবং মুবাহ। ইহাদের মধ্যে শ্রীমস্ভাগবতে [ ১১1২২৩১-৩২] 'ভ্োককৃফ, 
অংগুষান, জীদাম, হৃবল, অর্জুন, বিশাল! এবং বরুখপের লাম আছে। ভাগবত বর্ণিত 
বৃষত এবং ওজছ্িনের নাম জ্ঞানদান উল্লেখ করেন নাই।'' ত্র" 'জানদাস ও ঠাহার 
পঙাধলী', পৃ" ১০৬, টীকা, ড* ষকুম্বার সম্পািত। 

২ ভা" ১৭১২৪ ৩ তরু ১২৩৯ ৪ ভা" ১০1১২।৭-৮ ৫ তয় ১২০৫ 


৩৯৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


এ হলে! বিখ্যাত বদভোজনলীলারই পূর্বভূমিকা। আর সেই বনভোজনের 
চিত্রটিও বিশ্বস্ভর দাসের তৃলিকায় কম শোভাশ্যাম হয়ে ওঠেনি £ 
“সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী 
ভোজন করয়ে সুখে । 
ভাল ভাল কৈয়! মুখ হৈতে লৈয়া 
সতে দেই কানু মুখে ॥ 
সভে কহে ভাই আমার কানাই 
মোরে বড় ভাল বাসে। 
আমার সমুখে বসি খায় সুখে 
সদা রহে মোর পাশে ॥+১ 
কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালের এই অপূর্ব সমপ্রাণতা যে ভাগবত-ভাবিত তারই 
প্রমাণষবূপ প্মরথ কর! যায় : 
"কৃষঃস্য বিষ্‌ক্‌ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্পদৃশে ব্রজার্ভকাঃ। 
সহোপবিষ্ট! বিপিনে বিরেজু্ছদ! যথাভ্তোরুহকণিকায়াঃ 1৮২ 
পুনরপি, 
“সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ ঘঘভোজারুচিং পৃথক্‌। 
হসস্তো হাসয়স্তশ্চাভাবজহ ১ সহেশ্বরাঃ ॥-« 
অর্থাৎ, প্রফুল্ল কমলের বীঞজকোষের চতুর্দিকে যেমন মগ্ডলাকান্সে শ্রেণিবদ্ধ 
দলগুলি বিরাজ করে, তেমনি গোপবালকরাও ঘন মগণ্ডলাকতিতে কৃষ্ণকে 
বেউন করে তার মুখোমুখি হয়ে আনন্দোৎফুল্প লোচনে যমুনাতীরস্থ বিপিনে 
উপবিষ্ট হলেন। ত্ার1 কৃষ্ণসহু পরস্পর পরস্পয়ের ভোজ্য আম্বাদন করাতে 
করাতে, হাসতে হাতে এবং হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন । 
গোষ্ঠলীলার আরও করেকটি অন্তরঙ্গ তথ্যচিত্র পাচ্ছি পদকল্পতরু 
খ্েছে। যেমন, “ন্রীদাম কোরে অলসে তহি" শৃতল। সুবল-কোদে 
বলরাম ৪৮* ভুলনীয় ভাগবতের প্রাসজিক শ্লোকঘয় : “রচিৎ ক্রীডাপরিশ্রাপ্তং 
গেপোৎসঙ্ষোপনর্থপম্‌ | স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্ং পাদলংবাহনাদিদ্িও 1৭ এখানে 
কষ্চ বর্ডৃক বলক্লামসেবা বণিত $ পরে গোপবর্তৃক কষ্চসেব। : 


১ তরু ১১৯৯ ২ ভা" ১০১৩৮ * ভা" ১৭১1১, ও য় ১৩ 5 
| | ₹€ সা" ১*1১৫1১৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৩৯৯ 


“চিৎ পল্লবতল্লেষু নিযুদ্ধশ্রমকবিতঃ। 

বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎ্সঙ্গোপবর্থণঃ ॥*১ 
'অপর গোষ্ঠলীল পর্যায় হলে। বিনোদ খেল! বা হেরে গিয়ে পরাজিত জন- 
কর্তৃক বিজিত জনকে স্ন্ধে ধারণ । ভাগবতে এই স্কন্ধে ধারণ বণিত হয়েছে 
প্লস্থাসুরবধের ভূমিকারূপে : 

“উবাহ কৃষ্ণ! ভগবান্‌ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। 

বৃষভং ভত্রসেনস্ত প্রলম্ো! রোহি ণীসুতম্‌ ॥৮২ 
পদালীতেও কষ্ণ-কর্তৃক শ্রীদায়কে বহনের ঘটন! পাই : 

“কানাই হারিয়] কান্ধে করয়ে শ্রীদামে। 

স্ববল হারিয়] কান্ধে করে বলরামে ॥'”৩ 
গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের অপর একটি উল্লেখযোগ্য লীলা হলে! দাবানল-পান । 
পদাবলীতে এ-লীলার বিবরণ পাই গোষ্টপ্রত্যাগত কৃষ্ণসখাদের বর্ণনায়, 
পরোক্ষে । সহচর-অনুচরের। নন্দরাণীকে বলছেন : 

“লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় স্বখ। 

বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক । 

যে দিন যেবা! মনে করি কানাই তাহ] জানে । 

খুধা লাগিলে অন্ন কোথ! হৈতে আনে ॥ 

এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়!। 

তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়! &*5 
ভাগবতীয় অগ্নিপানলীঙার উল্লেখটি এখানে সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। 
ভাগবতে আছে, একদা গোপ-বালকদের ঘিরে ধরেছিল দাবানল । ভীত 
শরণাগত বালকর্ন্দের আকুল প্রার্থনায় তখন কৃষ্ণ তাঁদের ছুই চক্ষু বন্ধ 
করতে বলেন, 

“তথেতি মীলিতাক্ষেযু ভগবানপগ্রিমুব্বণম্‌ 

গীত্ব। মুখেন তান্‌ কচ্ছাদূযোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ 17০ 
যোশেশ্বপ কৃষ্ণ অতঃপর সেই অগ্নি পান করে ফেললেন । “তাহাতে রাখিল 
গোপাল কেমন করিয়া”-_গোপবালকের। নয়ন মুদ্রিত করে ছিলেন, তাঁদের 
তাই কারণ জানার কথা নয়। অতএব নন্বরানীর নিকট ব্রজয়াখালটির পাক্ষা 
মাস্ক ২ ভা" ১০1১৮২৪ 
ও সর ১১৮৪ ৪ তরু ১২১১ « ভা" ১০1১৯১২ 


৪০০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


চমৎকার সংগতি লাভ করেছে । প্বেণুতে ফিরায় ধেন্ু এ বড় কৌতুক?” 
্র্জগাভীকুলের এই কৃষ্ণ-বেণুগীতসন্মোহনের দমর্থন পাই কৃল্মাবনগোগীর 
পূর্বরাগাখ্া গীতে £ প্গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতগীঘৃষমুস্তভিতকর্ণপুটেঃ 
পিবস্ত্যঃ।৮১ পরিশেষে ৭্খুধা লাগিল অন্ন কোথা হৈতে আনে* চবণটিকে 
যজ্ঞবধূ-সংবাদের সৃচকবূপে উপস্থাপন করা যায়| 

ভাগবতে যজ্ঞবধূ-সংবাদ পাবে] দশম স্কন্ধের ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়ে । একদ! 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে গোপবালকগণ কৃষ্ণের নিকট অয্নপ্রার্থনা করায় কৃ; 
তাদেরই কয়েকজনকে অদৃরস্থ কোনে! ষজ্ঞস্থলে গিয়ে যাঁজ্িক ব্রাক্মণের কাছ 
থেকে অন্নভিক্ষার আদেশ দিলেন। ক্ষুদ্র বর্গাদি অপবর্গ বাসনায় আবদ্ধ উক্ত 
পণ্ডিতস্মন্য যাজ্তিক ব্রা্গণগণ কিন্তু এই আহার্ষ প্রার্থনার যৎকিঞ্চিতৎ উত্তর- 
দানেরও আবশ্টক বোধ করেননি । গোপাবালকের! রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন 
করলেন । মত হেসে এবার কৃষ্ণ বিপ্রবধূদের কাছে তাদের প্রেরণ করেন। 
কৃষ্চের প্রতি পরম অনুরাগবতী বিপ্রবধৃর। অগ্রজ বলরামসহু প্রিয় কৃষ্ণের 
আগমন-সংবাদে ব্যাকুল হয়ে তৎক্ষণাৎ নান! ভোজ্য বিবিধপাত্রে বছন করে 
নিয়ে চললেন, পিতা-পতি কেউই তাদের গতি রোধ করতে সমর্থ হন না। 
শুধু জনৈকা বধূ গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ায় ধ্যানযোগেই অচ্যুতান্্রেষ লাভে সমর্থ! 
হলেন । বৃন্ধাবনের উপবনস্থলীতে বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই হূর্জরগে- 
শৃঙ্খল বিচুর্ণকারী অনুরক্তির প্রশংসা করেলেন। সেই সঙ্গে বললেন, গার্স্থ্যই 
স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; বিশেষত, সঙ্গ অপেক্ষা শ্রবপ-মনন-নিদিধাসনেই তাকে 
অধিক পাওয়ার সম্ভাবন।। 

"গ্রবণাদর্শনান্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোহন্ুকীর্তনাৎ। 
ন তথা সম্গিকর্ধেণ প্রতিযাত ততো! গৃহান্‌ ॥”২ 

অত এব গৃহে প্রত্যাবর্তন তাদের কর্তব্য ; গোবিন্দ-ইচ্ছায় আত্ম্ীক্বর্গ বিনা- 
দ্বিধায় তাদের সমাদরে গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ-হৃভাষিতের মাধুর্ধে ও প্রসাদ 
পরিতৃপ্ত বিপ্রবধূরাও সানন্দে যজ্তস্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে-অহৈতুকী 
তক্তিবশত তারা প্কষ্ের সাক্ষাৎ চরণলাঁভ করলেন, তারই অভাবে স্বর্গকামী 
বিপ্রবর্গ মাত্র ঘজ্ঞধূমে সমূহ ইঞ্ট বিসর্জন ছিলেন । পরে অবহিত হয়ে ষাড্িক 
ভ্রাঙ্মপদের তাই আর আক্ষেপের সীম! থাকে না । 


১ ভা" ১৭1১১।১৩ 
হু ররর বানিরাবার লাগ বি 
পাঠে আছে, স্বাখামোহন গোদ্যামীর পাঠে নেই। 
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পদাবলীতে উপরি-্উক্ত ভাগবতীয় ঘটন। গুরুত্বলাভ করেছে । এ অংশের 
নিষ্ঠাবান পরিবেষক হলেন উদ্ধবদাস। তাঁর লেখনীর মধুর স্পর্শে যজ্ঞপতী- 
কর্তৃক রাম-কৃষ্ণ দর্শনের বর্ণনাটি বাঞ্চিত হ্বদয়গ্রাহিতা লাভ করেছে : 
পনান] অন্ন বাঞ্জন লৈঙ্ষা সুনি-পতীগণ 
যেখানে বসিয়। রাম কানু । 
নবঘন-স্াম দেখি প্রেমে ছলছল আখি 
সমপিল অন্ন সহ তনু ॥» 
“নিরখিয়া শ্যাম-দূপ : কি কোটি কন্দর্প-ভূপ 
পদতলে করয়ে নিছনি | 
& উদ্ধবদাস কয় লখিলে লখিল নয় 
অখিল অমিয়া-রস-খনি 1৯ 
“অধিল অমিয়া-রস-খনি”--এই “অমিয়া-রস-খনি”্র সুবিখাত দৃষ্টাস্ত 
পেয়েছি ইতোমধ্যে হ্বসম্পন্ন কালিয়দমনলীলায় । কৃষ্ণের গোষ্টবিহারের 
বিস্তীর্ণ পরিসরে কালিয়দমন সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে । এই কালিক়- 
দমনই গোপী-কৃষ্ণ-প্রেমের প্রথম “চাতুরী সার”। তাই খটনা পরম্পরায় 
কালিয়দমন বিপ্রবধূ-সংবাদের পূর্ববর্তী হওয়া সত্বেও এটিকে আমরা এক দীর্ঘ 
প্রেমণাট্যের নান্দীপাঠরূপে পরিবেষণের পক্ষপাতী । 
প্রেমভক্তির সুক্ষ্মাতিসৃক্ষ্ ক্রুম-উত্তরণে এবং ঘটনার স্ব শক্খলার সন্নিবেশে 
ভাগবতকারের যথার্থই তুলনা নেই। দশম স্কান্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশ 
ংখাক ফ্লোকটির দিকে অঙ্কুলিনির্দেশে করা যাঁয়। এটি ধেনুকাতৃর বধদৃশ্যের 
পরবর্তী উত্তরগোষ্ঠের বর্ণনা । পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিত ধেনম্নকান্থর বধের 
অব্যবহিত পরেই ষোড়শ অধ্যায়ে কালিয়দমনলীল! ব্যাখ্যাত। হ্যাতরাং 
এই ছুই দৃস্টে মধ্যবর্তী খণ্চিত্রটি রসিকজনের কাছে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ 
বলেই মনে হবে! আলোচা শ্লোকে শুকদেব বলছেন : 
“পীন্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভূ্গৈ- 
স্তাপং জহুবিরহজং ব্র্যোধিতোহহ্রি। 
- তৎসৎকতিং সমধিগমা বিবেশ গোষ্ং 
অশ্রীড়হাসবিনং য্পাঙ্গমোক্ষম্‌ 8” 
অর্থাৎ, অহরহ তাদের নয়নভ্রমর দিয়ে মুকুন্দমুখশ্কমলমধু পান করে 
১ ভর ডক য় এন 
২৬ :. 


৪*৭ 


দিবসে কৃষ্ণ-অদর্পন জনিত বিরহতাপ নিবারণ করলেন। কৃষ্জও তাদের 
সত্রীড় হাস্য এবং বিনীত কটাক্ষকে তৎকৃত সমাদর বলে গ্রহণ করে গোষ্ঠান্তগত 
নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, কালিয়দমনে পরিস্ফুট পূর্বরাগের 
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এ হলো মুখবন্ধ। 


রূপ গোথামীর উজ্জ্বলনীলমণির ব্যাখ্যা অনুসারে কালিয়দমন “অদূর 
প্রবাসে'র লক্ষণাক্রান্ত। আর গোষ্ঠ নন্গমোক্ষণ রাসাস্তর্ধান প্রভৃতি এরই 
শস্তর্গত হয়ে পর পর ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত । তন্মধো এখানে সর্ধাগ্রে কালিয়- 


দমনই আলোচনীয়। বৈষ্ব কৰি কালিয়দমনের পটোতোলন করছেন 


এইভাবে : 


এই দীর্ঘ উদ্ধভিটি-পড়ে ভাগবত-পাঠক মরেই বুঝবেন, এক্সোড নি 


নই চি লিক ক কক কতা জাহান 


“কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহ! রহে 
বিষ-জল দহন সমান । 
তাহার উপরে বায় পাথী যদি উড়ি যায় 
পড়ে তাহে তেজিয়] পরাণ ॥ 
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যদি যায় কূলে 
জলের বাতাসঃপাঞ| মনে। 
স্থাবর জঙ্গম যত কুলে মরি আছে কত 
বিষ-আল। সহিতে না পারে ॥ 
দেখি যহ্ুনন্দন ছউ-দর্প-বিনাশন 
উঠিলেন কদমের ভালে। 
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মানি 
ঝাঁপ দিলা কালীদহ-জলে ॥ 
দেখিয়। রাখালগণ কান্দিয়। আকুল মন. 
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়! 
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেছে! ধির নাহি বাঞ্ধে 
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঁঞা ॥ 
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে 
ধেনু বৎষ কান্দে উভবায়। 
শুনিতে এ সব বানী পাষাণ হইল পানি 
মাধব অবনী গড়ি ঘায়-1”১ 


১ দ্র ১৬৭ 
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কতদূর ভাগবতানুগত | কৃষ্ণকে বিষজলে সপ-কবলিত দেখে কালিয় হৃদের 
তীরে ননাযশোদার শোক পর্যস্ত একাস্তভাবেই ভাগবতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে । 
ভাগবতে কালিয়দমদের দৃশ্যে বাৎসল্যপরায়ণ! যশোদার পাশাপাশি 
নবানুরাগিণী গোপীদের মর্মবেদ নাও কম উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি : 
“গোপ্যোহনুব্ক্জমনসে। ভগবত্ানস্তে 
তৎসৌহৃদঃশ্মিতবিলোকগিরঃ স্মবস্ত্যঃ। 
গ্রস্তেহহিনা প্রিয়তমে ভূশহ্ঃখতপ্তাঃ 
শৃন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দৃশুক্সিলোকম্‌ ॥৮১ 
অর্থাং কৃষঞ্চানুরক্তা গোপীরা অনন্ত গুণনিধি প্রিয়তমকে সপগ্রস্ত দেখে 
সতিশয় দুঃখকাতরা হলেন। তারা তার সৌদ্বদ্ধ, সম্মিত দৃষ্টি এবং মধুর 
রচন স্মরণ করে প্রিয়বিরহে ত্রিলোক শৃন্য দেখলেন | 
তাগবতের এই সাধারণভাবে গোগী ছুঃখ বর্ণন! পদণাবলীতে বিশেষ করে 
রাধার মর্মবিলাপ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর 
নিগুঢ় এঁক্য বর্তমান। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ছিলেন পূর্বপংগতা, কাজেই 
অহ্রাগবতী ; আর পদাবলীতে রাধা বিশুদ্ধা পূর্বরাগবতী | তবু শ্রীকষ্ণ- 
কার্তনের অনুরাগিণী রাধার অকুঠ আত্মপ্রকাশের লঙ্গে পদাবলীর পূর্বরাগবতী 
রাধার অভিব্যক্তি একাকার হয়ে গেছে। প্রমাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
কালিয়দমন-পর্বের গৌরীরাগে গেয় পদটির প্রথম চতুষ্কই উদ্ধার কর! যায় £ 
“আজি জথনে মে। বাঢ়ায়িলে? পাএ। 
পাছে ডাক দিল কালিনীমাএ ॥ 
তার ফলে' মোর পরাণ পতী । 
মোক ছাড়ী কান্াঞ্জ গেলা কতী ॥১।৮ 
এরপরই উদ্ধারযোগ্য ভাটিগ্রালী রাগে গেয় পদটির মধ্যাংশ £ 
“নয়ত ঘা দিন] বাধা গোআলিনী ॥ 
করএ করুণ] বিনায়িঅ| চক্রপাণী ॥ 
কে! না লঙ্ষিব আর তোদ্গার বচন। 
উঠ উঠ জলে হৈতে নান্দের নন্দন ॥ 
। কি করিব ধন জন জীবন ঘরে ' 
,. কাচ €তাক্ষা1! বিনি সব দিফল মোরে ॥২॥ 


সপ রি 
১ ভা ১৭১৬২২% 
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ক] হা নিদয় বিধি কেন্তে হেন কৈল। 
কৌয়ল কাহ্নাঞ্রি' কেন্ছে বিষজালে' মায়িল ॥ 
দেখিতে রাপায়িল সব গোপীর পরাণে। 
ব্রিভূবনে সুনার নাগর বর কানে ॥৩1” 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনের এই "মোর পরাপ-পতী”'রই ভাষাস্তর পদ্াধলীর প্মঝু জীবন- 
নাথ” । “হা! হা নিদয় বিধি কেছ্ছে হেন কৈল*--শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নিখাদ 
বিলাঁপগীতির নব-স্বরলিপি রচনা করেছে পদাবলীর প্হরি হরি কি ভেল 
বজর নিপাত” | পদকল্পতরু থেকে মাধবদাসের প্রাসঙ্গিক পদটির অংশবিশেষ 
আমাদের বক্তব্যের প্রমাণাপেক্ষায় তুলে ধরা হলো £ 
"সহচরি সঙ্গে রাই খিতি লই 
খণহি খণহি মুরছায়। 
কুমস্তল তোডি সঘনে শির হানই 
কো পরবোধব তায় ॥ 
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত 
কাহে লাগি কালিনি-বিষ-জলে পৈঠল 
সে মধু জীবনশ্নাথ ৪৮১ 
ভাগবতে কালিয়দযন দৃশ্টে বলরামের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সর্পগ্রস্ত কৃষ্ণচকে দেখে তিনি নন্দ-যশোদা-গোপগোপীর মতে! শোকাকুল 
হয়ে পড়েননি । কেননা তিনি ছিলেন তত্বজ্ঞ, অনুজের প্রভাব তিনি 
জানতেন : প্প্রভাবজ্ঞোহমুজস্য স:*২ | সেইজন্য সেই কৃষ্টানুভাববিদূই শোঁক- 
সন্তপ্ত ব্রজবাসীকে কালিয়হদে প্রবেশের থেকে রক্ষা করতে পেয়েছিলেন : 
“্কষ্ঃপ্রাণান্‌ নিবিশতে। নন্দাদীন্‌ বীক্ষ্য তং হুদম্‌। 
প্রতাষেধৎ স ভগবান্‌ রামঃ কৃষ্ণান্ুভাববিৎ ॥”* 
কালিয়দমনের দৃষ্টে বলরামের এই ভূমিকাটি পদকর্তা ভাগবত থেকে সম্পূর্ণ 
অবিকৃততভাবে উদ্ধার করেছেন । পদকল্পাতরুতে একটি পদে তাই দেখি কৃষা 
অনুভাববিদ্‌ বলরাম বান্ত সকলকে প্রবোৌধ দিচ্ছেন, এইমাত্র, “সঘে মাত্র 
বলরাম প্রবোধে সভায়” * | 
কালিয়দমনের মুল ঘটনাও ভাঁগবতকে পদে পদে জনুপর়ণ কৰেছে। 
প্রসত স্মরশীক্ষ যৈধব পদাবলীর পকাস্িঃ কালিয়শালনস্য*- 
5 ভর ১৫৯ ২ ভা" ১1১৬১৬ ৩ তজৈয ২ ৪ ছয় ১৫৯৯ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪০৫ 


 গ্বরজ-বাসিগণ-জীবন-শেষ। 

দেখিয়া উঠিল নটন-বেশ ॥ 

কালিয়-ফণায় নটন-বঙ্গ । 

ছেরি জন তনু জীবন সঙ্গ ॥ 

মরণ-শরীরে আইল প্রাণ। 

হেরিয়া এছন সবহু" মান ॥ 

ফণায় ফণায় দমন করি। 

নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হবি ॥ 

ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ। 

উগারে অনল-সমান বিষ ॥ 

ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি। 

পৃজয়ে চরণ-নখর-শশী ॥ 

নাগাঙনাগণ করয়ে স্ততি। 

শুনি ব্জ-মণি হরষ-মতি। 

ফণি-পতি অতি হুইয়। ভীত। 

শরণ লইল চরণ লীত | 

ফশি-পতিবরে অভয় করি । 

জল সঞ্ঞে তীরে আইলা হরি ॥ 

মাতা যশোমতী লইল কোরে । : 

মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোবে ॥ 

বিষ-জলে জনন তন্ন দাহন ভেল।: 

ব্রজ-প্রেমাম্ৃতে শীতল কেল 1”১, 
এই “কালিয়বিষধর-গঞ্জন। জনরঞন। যহ্কুলনলিনদিনেশ” শ্রীকৃষে বন্ধিত 
প্ব্রজ-প্রেমায়তেশর একদিকে আছে মাত! ঘশোমতীর লীতল ক্রোড়, সখাগণের 
আলিঙ্গন, স্বজনের “গদগদ ভাষ,” অন্যদিকে তেমনি সহচরীসহ রাধিকার 
“্বরশ-য়স-্পাঁন” | এখানে উল্লেখযোগা, বিষুরপুরাণের অনুসরণে এই কালিয়- 
দমনের দিনটিকে শ্রীকষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশের দিনরূপে চিহ্নিত করেছেন 
বৈধাৰ রসশান্ত্রকারগণ। বিষুপুরাপে আছে কৃষ্ণানুরাগবতী গোপীরা কালিয় 
. ইসোয স্বীয়ে ধাড়িয়ে সর্পপ্রস্ত প্রিয়তমের প্রতি নিগিমেষ দৃষ্টিপাত করে 


১ তরু ১৫৬৩ 


৪৪৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অকম্মাৎ বললেন, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ কালিয়নাগ-পরিবেষ্টিত হয়েও সহাষ্যবদনে 
আমাদের দিকে দৃর্টিনিক্ষেপ করছেন--”ভোগেন বেডিতস্যাপি সপরাজষ 
পশ্ঠত। ম্মিতশোভমুখং গোপাঃ কৃষ্ণস্যাম্মবিলোকনে ॥”৯--এই ব্রজবধূ- 
বাকা উদ্ধার করেই উক্ত প্রবক্তাগণ কৃষ্ণের পূর্বরাগেনর জল্পনা করে থাকেন। 
পদাবলীতেও পাই : 

“কাল্সিদমন দিন মাহ। 

কালিন্দি-কুল কদম্বক ছাহ ॥ 

কত শত ব্রজ-নব-বাল] | 

পেখলু জন্নু থির বিজুরিক মাল] ॥ 

তোহে কহে। হৃবল সাঙ্গাতি। 

তব ধরি হাম নাজানি দিন রাতি ॥ 

তহি" ধনি-মশি দুই চারি । 

তহি" পুন মনমোহিনি এক নারী ॥ 

তহি* বহু মঝু মনে পৈঠি। 

মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীতি | 

অনুখন তত্িক সমাধি । 

কো! জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি ॥ 

দিনে দিনে খিন ভেল দেহ] । 

গোবিন্দ দাস কহ এ&ঁছে নব লেহা ॥৮২ 
কালিয়দমন দৃশ্যে যেমন কৃষ্ণের *বিরহ-বিয়াধি* বণিত, গোষ্ঠগমনের 
কিঞ্চি,র প্রবাসে গোপীগণের তেমনি “তহ্থিক সমাধি” বিশেষিত। ভাগবতের 
দশম স্কন্ধান্তর্গত সমগ্র একবিংশ অধ্যায়টিই তো! এ পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট গীতি- 
কাব্য। এর বিচিত্র স্তরপরম্পরা রসিকের চিত্-চমৎকারকারী হয়ে উঠেছে | 


একদা শারদ ষচ্ছ সলিলে সুপুর্ণ সরোববের তথা বৃন্দাবন-বনস্থলীর অপূর্ব 


নিসর্গশোভাঁয় যুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ পরমানন্দে মৌহুন মুরলীধ্বনি করল্পেন। দূর 
থেকে সেই বংশীরব শুনে ভাববতী ব্রজরমণীর! বিহ্বল হয়ে পড়লেন । অর্থাৎ 
এককথায়; কানের ভিতর দিযে মন্মে প্রবেশ কবে সেই বংশীতান আকুল করে 
তুললে তাদের প্রাণ। বেণুনাদমোহিতা। ও প্রেমবিভাবিভা। খোলীদের 


১. বিষ? ৫৭ ২ তক ৫৬ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪০৭ 


অন্তরে তখন প্রতিফলিত হয় কৃঞ্ণরূপ। কর্ণে কর্িকার, কঠে বৈজযস্তীমালা, 
পরিধানে কনককপিশ বস্ত্র ধারণে বর্থাপীড়ের সেই নটবরবপু অনবদ্য : 
“বর্থালীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 
বিভ্রপ্ধাসঃ কনককপিশং বৈজয়স্তীঞ্চ মালাম্‌। 
রন্জান্‌ বেপোরধরসুধয়! পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 
বৃন্বারণাং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীতিঃ ॥*১ 
এটি বিশ্তুদ্ধ বূপানৃরাগের পর্যায়ভুক্ত | বংশীতান--উদ্দীপক | “ইতি বেণুরবং 
রাজন্‌ সর্ভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা! ব্রজন্তিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্োইভিরেভিরে ॥৮২ 
'সর্বভৃতমনোহর” বেণুনাদে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে 
লাগলেন । চাপল্য হর্ধাদি সধশরী ভাবযোগে তাদের কৃষ্ণরতি পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠেছে, সন্দেহ নেই । 'নের্ধ। প্রণয়ং বিনা'। তাদের ঈর্ধাও ভাবপরম্পরায় 
ক্ষ শিল্পে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে । তাদের ঈর্া--প্রথমত, শ্রীকষ্চ- 
বয়স্ূদের প্রতি ; কেনন1,গোষ্টবিহারকালে 'নয়নোৎসব*শশ্রীকষ্ণের স্সিপ্ধকটাক্ষ- 
সমস্বিত বদনমাধূর্য পাঁনে তাদের বাধা নেই : “বক্ত,ং ব্রজেশহতয়োরনুবেণুজুষ্টং 
ঘৈর্ব1! নিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষম্"”৩। দ্বিতীয়ত, বেণুর প্রতি। ব্রজবধূর 
বক্তব্য, ন! জানি বংশী কোন্‌ মহাপুণ্য করেছে, যার ফলে একমাত্র গোপী- 
তোগ্য কৃষ্ণ-অধরামৃত সে নিঃশেষে পান করছে ! “গোপাষ্ঠ কিমাচরদয়ং কুশলং 
স্মবেপুর্ামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌। ভূঙ্‌কে স্বশ্পং যদবশিষ্উরসং৮ | 
মুহূর্তে রঘুনন্দনের পদের প্রাসজিক চরণ স্মরণ হবে : 
"মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া । 
. বাজে ও অধরাম্ৃত খাইয়! খাইয়া ॥” 
অতৃপ্ত বাসনাই এখানে তির্ধক ভাষণে অভিবাক্তি লাভ করেছে। তৃতীয়ত, 
ঈর্ঘ-_বৃন্দাবনভূমির প্রতি । গোপী বলেন, এই বৃন্দাবন বৈকুঠ্ঠাদি অপেক্ষাও 
অধিকতর সুষশ বিস্তার করেছে পৃথিবীতে, কেনন! এখানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন 
২কিত ₹ প্রৃন্বাবনং সখি ভুবে! বিতনোতি কীতিং যন্দেবকীসুতপদান্ুজলবূ- 
লক্ষি ।” পদ্রকর্তার ভাষায় ঃ 
“ধরণী জন্মিল এথ| কি পুপা করিয়া । 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া 1 
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১. ভা” ১০২১1 ২ তত্ৈব ৩ তউজৈধ। 


৪৪৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


চতুর্থত, হরিণীদের প্রতি । গোপী জানেন, এবা মূঢ়া ? কিন্তু তথাপি ধন্। 
কষ বংশীতানে মুগ্ধ হয়ে এরা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসার সহ কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হতে 
পারে-স্আন্তরিক সমাদর সহ সপ্রেষ নয়নসম্পাতেরও অধিকারিণী হয়: 
“ধন্যাঃ স্ম মূঢুগতয়োহপি হন্িণা এতা ঘা! নদ্দনন্দনমুপাতবিচিব্রবেষম্। আকর্ণ 
বেণুরিভিতং সহরুঞ্ণসারাঃ পৃজাং দধুধিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ”১। বলা 
বাছল্য, গোপীগণের অগপ্রাপ্তিজনিত উৎকঠাই এই নব নব ঈর্ধাপাত্রের সন্ধান 
করে ফিরেছে__মূঢ় প্রাণী হুরিণী বহু দুর, এমনকি 'দারুময়+ বেণু, মুম্মযী 
ধরিত্রীর তুল্য অচেতন পদার্থেও গিয়ে পড়েছে তাদের ক্ষোভ । শুধু ভূলোকে 
নয়, দুলোকেও তাদের ঈর্ধা লক্ষাবস্ত অন্বেষণ করেছে। তাদের বক্তবা, 
"্বনিতোৎসবদূপশীল”' শ্রীকষ্ণকে দেখে এবং “তৎকণিতবেণুবিবিক্তগীতম্‌ ' 
শুনে “দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনু্সসার] ভ্রশ্যৎপ্রসূনক বরামুমুহুবিনীবাঃ১২ 
বিমানচারিণী দেবীরা পর্যস্ত কামমোহিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ্ঞ নিজ পতির 
ক্রোড়ে মৃ্িত। হয়ে পড়েন, তাদের কেশবন্ধ বিগলিত এবং কটির বসন 
স্বলিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, গোলীবৃনদের আকাজ্ষার আভাসে পূর্ণ এ 
প্লোক। 
অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত । এ অংশে ব্রজগোপীগণ নিজেদের 
গোবিন্দমুঞ্ধততার বিশ্বব্যাপী উপমা চয়ন করেছেন। এর যধো স্থান লাভ 
করেছে গে। ও গো-বৎসকুল, বৃক্ষলতাদি, নদীসমূহ, মেঘরাজি, শবরান্ত্রীগণ এবং 
গোবর্ধন পর্বত। এই বিচিত্র উপমাদি চয়নের মধা দিয়ে কূপ গোষামী-কথিত 
“লালসোদ্ধেগজাগর্যাপ্তানবং জড়িমাত্র তু । বৈয়গ্র)ং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো- 
মৃতারর্শা দশ””৩ অর্থাৎ পূর্বরাগের লালসাদি দশ দশা লক্ষণীয় ছয়ে উঠেছে। 
এই লক্ষণবতী নায়িকাদের পূর্বরাঁগ-রতি কোথাও দর্শনজা, আবার কোথাও 
কোথাও শ্রবণজ] হয়ে উঠেছে । যেখানে দর্নিজা সেখানে গোপী কষে 
রূপাভিভূতা ; যেখানে শ্রবণজা সেখানে বংশীমোহিতা । ভাগবতের এই 
দর্শদিশ্রবণাদিজা পূর্বরাগ-রতি পদাবলীর বিপুল পরিসরে বিচিত্র সরেষিলসিত, 
সৃক্ষতম কলাকৃতিতে মণ্ডিত এবং আধ্যাত্িকতায় চুড়াত্ত ক্সসলোক-স্পর্শী হয়ে 
উঠেছে । বিভ্ভাপতিস্চণ্ডীদাসের উত্তরসাধকদের বরূপাহুরাগ-বংশীমহ্িমা- 
কীর্ডনের নৃতন কনে পরিচয় লাভের আবস্থাক দিল ন1। অজজধারে উৎসারিত 
১ চ্চা” ১০২১।১১ ২ গা" ১২১১২ 
ও উদ্ছজনীলসণি, শৃ্গারতে-্রকয়ণ, ১৩ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগলাহিত্য ৪৯৯ 


এ শ্রেণীর অগশিত অতুাৎকৃ পদই তার চরম প্রমাণ । তবে পার্থকাও গভীর । 
ভাগবতে গোপীনয়নে ফে-শ্যামরূপ সমুস্তাসিত তা প্রধানত গোষ্ঠবিহারীর-_ 
তার বর্ণনাও কয়েকটি সুনির্দিউ পৌরাণিক লক্ষণের প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ। 
পদাকলীর শ্যামরূপ অনস্ত রহস্যে ও বৈচিত্রো “প্রতিপদং ললিতাভ্যাং প্রতাহং 
নৃতনাভ্যাম্‌*। ভাগবতের গ্রুপদী-নিষ্ঠাকে স্বীকার করেও পদকত্1 রোমার্টিক- 
রশ্মির নবনবাঁয়মান সৌন্দর্ষশোভায় শ্রীকৃষ্ণের নব নব রূপ আবিষ্কারে তার 
অনস্ত অভিধাটিরই যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছেন । বংশী-মহিমার 
ক্ষেত্রেও কথাটি পূর্ণভাবে প্রযোজা। ছু" একটি উদ্বাহরণ-যোগে বক্তব্য 
প্রমাণীকৃত কর! যায়। প্রথমত স্মরণীয় জ্ঞানদাসের একটি বাঙলা পদ : 


“্চুড়াটি বাধিয়! উচ্চ কে দিল মমুবপুচ্ছ 
ভালে সে রমণী-মন-লোভা | 
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোড। ॥ 
মল্লিক! মালতীমালে গাথনি গাখিয়! ভালে 
কেব। দিল চুড়াটি বেড়িয় | 
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে হ্ৃরধুনী 
নীল-গিরি-শিখর ঘেনিয় ॥ 
কালার কপালে চাদ চন্দনেক় ঝিকিমিকি 
: কেবা দিল ফা রঙ্গিয়]। 
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো 
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥ 
কিচ্কুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো 
কালিন্দী পৃজিল করবীরে। 
জানঘাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় 
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে 1৯ 


 শ্বর্থাপীড়ং নটবরবপুঃ” কৃষের এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ রূপকল্পনাকে অঙ্ষুণ রেখেই 
জানরাস প্রথাবন্ধ আলংকারিক-রীতি ভেঙেছেন : “রজতের পাতে কেবা 
'কালিম্্ী পৃজিল গো/জবা কুত্বম তাহে দিয়া” | 


“ঈ: ডিপ বাংলরের পদ্ঘাবলী', ড* বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭২ স" পদ 


৪১৩ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


এবার গোবিন্বদাসের একটি বংশী-শ্রবণ মিশ্র রপাহৃরণগের ব্রজবুলি পদ 
উদ্ধার করা যায় : 
“্নূপে ভরল দিঠি ফোঙরি পরস মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ । 
মধুর মুরলীরবে শ্রুতি পরিপৃরিত 
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 
সজনি অব কি করবি উপদেশ । 
কাহু-অনুরাগে মোর তন্ন মন মাতল 
ন| গুণে ধরম লবলেশ॥ 
নাপিকাহে৷ সে অঙ্গের সৌরভে উনমত 
বদন না! লয়ে আন নাম । 
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধরম রহব কোন ঠাম ॥ 
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে 
অন্তরে উপজয়ে হাস । 
তহি" এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ+ 
পৃছত গোবিন্বদাস ॥''২ 
লক্ষণীয়, ভাগবতে সামাজিকের প্রশ্ন প্রবল হলেও গোপীর পরকীয়া-প্রেমের 
ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষ সজাগ নয়। পক্ষান্তরে পদাবলীর নায়িকা রাধা 
“কুল-মরিয়াদি কপাঁট” উদঘাটন করায় “শ্রোতবিথার জলে”্র থেকে দুরে 
তীরে দাড়িয়ে পকুলের কুকুরে” কম কোলাহল সৃষ্টি করেনি । বংশী-বিষয়ক 
একটি পদ উদ্ধার করে আমর! এ-প্রসঙ্গের ছেদ টানতে পারি £ 
“মন-চোরার বাশি বাজিও ধীরে ধীরে। 
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥ 
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 
না বাজিও খলের বদনে | 
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক 
না বধিও অবলার প্রাণে । 
১» পাঠাস্তর : যদি হয আনগুরত' ৃ 
২ এগোবিক্ধাসেহ পফাবলী ও তাহার বু”, ড*খিযানবিহারী মভুষদায় ব"। ২৬৭ পর ' 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪১১, 


ফেব! ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার 
কেবল তোমার এই ডাকে । 
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥ 


তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর 
ঠেকিয়াছি গোঙারের হাতে । 
কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয় 


বাঁশী হৈল অবল! বধিতে ॥”৯ 


এখানে উল্লেখযোগ্য, ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গোপী- 
বিরহকে রূপ গোস্বামী কিঞ্চি্,র প্রবাসের অন্তভূক্ত করেছেন। এই সঙ্গে 
রাসাস্তিক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের গোপী-বিরহানুরাগকেও আলোচনার 
বিষয়ীভূত করা যায়। ন্মরণীয়, পূর্বরাগাখ্য বিপ্রলম্তের সঙ্গে এর পার্থক্য 
আছে। বসত, একে রসোদগার বলাই সংগত । কেনন। এক্ষেত্রে উত্তর 
গোষ্ঠে প্রত্যাগত কৃষ্ণের ললিতরূপই শেষ পর্যস্ত পূর্বসংগতা! অনুরাগময়ী 
গোপীঞ্জনের চিরবিরহ-সস্তাপ নিবৃত্তির মহৌষধ হয়ে উঠেছে। প্রমাণস্বরূপ 
প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার কর! যায় : 


“্বৎসলো! ব্রজগবাং যদগধে! বন্দামানচরণ: পথি রৃদ্ধৈঃ। 
কতয়গোধনমুপোহা দিনান্তে গীতবেণুরহ্গেডিতকীতিঃ। 
উৎসবং শ্রমরুচাপি দশীনামুন্নয়ন্‌ খুররজশ্ছ রিস্তুলক্‌। 
দিৎসটৈতি হথন্বদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুড়,বাক্ষি: | 
মদবিবুণিতলোঁচন ঈষস্মানদঃ ঘসুহৃদাং বনমালী | 
বদরপাওুবদনো ম্বহৃগণ্তং মণ্ডয়ন্‌ কনককুগুললক্ষ্যা ॥ 
যহ্পতিধ্বিরদরাজবিহারে! যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে। 
মুদিতবক্ত উপযাতি দুরস্তং মোচয়ন্‌ ব্রজগবাং দিনতাপম্‌॥” 
অর্থাৎ শ্্রীক্চ ব্রজমগ্ুলের ধেনুপাল এবং আমাদের সকলের হিতকারী। 
তাই তিনি'আমাদেরই হিতার্থে গোবর্ধনধারণ করেছিলেন । পথে ব্রচ্মাদি 
বৃম্বগণ সবার চরণবন্মন! করছেন, সহচরর্ন্দ তার কীতি গান করছে। ওই 


১ +বৈধাধ পফাবলী', সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ" ১৭৫৫ 
২. কা, ১+1541২২-২৫ 


৪১২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


তার বাশি বাজছে । সখি, দেবকীগর্ভজাত এই গোকুলচন্দ্র আমাদের তুলা 
হৃহৃদূজনের মনোরথ পূর্ণ করবেন বলে দিনাস্তে ধেনুচয়ন করে ফিরছেন। 
দেখ, তার কঠমালা গোধৃলি-পরিব্যাপ্ত। শ্রান্ত হলেও আপন কাস্তিতে 
স্বজনের আনন্দবধ'ন করছেন কৃষ্ণ। দিবসান্তে তিনি ব্রজে আবদ্ধ ধেনুষরূপ 
এই আমাদের দিনতাপ প্রশমিত করে আসছেন--বন্ধুবর্গের আনন্দবর্ধক তিনি 
ঈষৎ মদে বিহ্বললেচন এবং বনমালাধারী। ্বল্পপক বদরীফলের তুলা 
পাওুর তার আনন, তদুপরি কনকময় কুগুলের কাম্তিতে কোমল গণ্ুস্থল 
স্থশোভিত। গজরাঁজের তুল্য গমন করছেন বনমালী। চন্দ্রের মতো হ্ন্দর 
তার মুখ। 
একটি উত্তরগোষ্ঠের পদে জ্ঞানদাপের দৃষ্টিও অংশত অনুরূপ : 


“ধেন্ন দনে আওত নন্দহুলাল। 
গোধৃলি ধূসর - শ্যাম কলেবর 
আজানুলম্বিত বনমাল ॥ 
ঘন ঘন শিজ। বেগুরব শুনইতে 
ব্রজবাসিগণ ধায়। 
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধৃগণ, 
মন্দির ছাবে ধাড়ায় ॥ 
চড়া ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত 
বায়ই মোহন বংশ ॥ 
ব্রজবাসিগণ বালবৃদ্ধ জন, 
অনিমিখে মুখশশী হেরি ॥ 
ভুলিল চকোর টাদ জন পাওল 

মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ৪৯ 


ভাগবতে গোপীগণের পূর্বরাগের পর হেমস্তে কৃষ্ণলাভমানসে কাত্যায়নী 
ব্রতারভ্তের উল্লেখ আছে। এরপর ক্রমান্থয়ে বণিত হয়েছে ব্রত্ব-্উদ্ঘাপন; 
স্লানার্থে যমুনাবতরণ» কৃষ্ণকর্তৃক বন্ত্রহরপ, গোপীগণের স্ক্কস্ততি, কাচের 
ফলদান | এরপর পূর্বোল্লিখিত যজ্ঞবধূ-সংবাদের উপাস্তে গোবধনধারখলীলার 
সূচনা । চতুধিংশ, পঞ্চবিংশ, ফড়,বংশ এবং সপ্ুবিংশ, মোট এই চারটি আখ্যায় 


৯. *জানিবাসের পন্যাবলী হনুষষার স” ১১৩ পদ 
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নিয়ে গোবধণ্ন ধারণ ও তৎপরবর্তী অভিষেক-বার্তার বিস্তার । সংক্ষেপে 
শেষোক্ত ঘটনার বিবরণ এই, একদা নন্দাদ গোপগণ সাড়ম্বরে ইন্দ্রপূজার 
আয়োজন করলে কৃষ্ণ উক্ত বিপুল সমারোহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। 
নন্দ বললেন, পৃথিবীর অন্নশস্বের প্রাণঘবূপ পর্জন্যদেবের গ্রীতার্থে এই যজ্ঞ- 
বাবস্থা। প্রাজ্ঞ কৃষ্ণ দপিত ইন্দ্রের মাঁনহরণে দৃটসংকল্প । তিনি 
জানালেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মান্ুসারেই ফললাভ হয়। এতএব স্ব বৃত্তির 
যথার্থ সাধনই কর্তব্য। সেক্ষেত্রে পশুপালক গোপাঁলকদের পক্ষে মেঘবর্ষী 
ইন্্র অপেক্ষা রক্ষক গোবর্ধন পর্বতকে পৃক্তা করাই অধিকতর সংগত। 
কৃষ্ণবাকোর ভুরিভুরি প্রশংসা করে ব্রজবাশীরাও তাই করলেন। এদিকে 
পৃজাবঞ্চিত দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে সপ্ত দিবানিশি বারিবর্ণ করতে থাকেন। 
রক্ষাকর্তার ভূমিক1 নিয়ে কৃষণও তখন একহস্তে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে 
সমূহ ব্রজবাসী গোপর্ন্দের তথা পশ্ডপক্ষীর জীবনরক্ষা! করলেন। হতগর্ব ইন্্র 
শেষে গোমাতা সুরভিপহ কৃষ্ণচচরণে শরণাগত হন। কৃষ্ছের প্রসাদ-লাভে ধন্য 
ইন্ত্র সুরভির ছুপ্ধধারায় এবং মন্দাকিনী সলিলে তাকে অভিষিক্ত করে তার 
নূতন নামকরণ করেন “গোবিন্দ । পদাবলীতে ভাগবতীয় এই গোবধনিলীলা 
সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে স্থানলাভ করেছে, শুধু বৈষম্য ঘটেছে রাধামূর্তির 
উপস্থাপনে £ 
“হেন কালে সখী মেলে রাই-কনক-গিরি 
আচন্িতে দরশন দিল]। 
দ্াড়াঞা রূপের ভরে ধরি সহচরি-করে 
'মুখ জিনি শশী ফোলকলা ॥ 
রাই নব সুমেরু সুঠান। . 
শ্মিত-সুরধুনী-ধারে রসের ঝরণ] ঝরে 
হেরি হেরি তৃষিত নয়ান ॥ 
নব অনুপাগ-বাতে স্থির নাহি বাঞ্ধে চিতে 
রা পাসরিলা নিজ মরিষাদ। 
কাপে তথ খরহরে পর্বত ভোলয়ে করে 
গোয়ালে গণিল পরধাদ ॥ 
.. লঙড় লইয়া করে কেহো কেছে। গিরি ধরে 
মি উদ্ধার ব্রজের গোপগণ। 


8১৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


ললিত। দেবী যে হাসি দাগ্ডাইলা আগে আমি 
রাইরে করিল অদর্শন ॥ 
ভাব সন্বরিয়া হরি রাখিলা গোকুল-পুৰী 
ইন্দ্রেরে করিয়] পরাজয় | 
চৈতন্যদণসের বানী ব্রিভুবনে জয়-্ধ্বনি 
গোবদ্ধন-লীলা রসময় ॥”১ 
গোবধনধারণের পর নন্দমোক্ষণ। ভাগবতের অফ্টাবিংশ অধ্যায়ে বধিত 
ঘটনাটির নিপুণ শব্দচিত্রী উদ্ধবদাঁস। আমর! পূর্বেই বলেছি, রূপ গোস্বামীর 
অভিমত অনুসারে এপর্ধায়টি “কিক্চিদ্ব,র প্রবাসে”র লক্ষণাক্রান্ত। বাসে কৃষ্ণের 
'অন্তর্ধান উক্ত শ্রেণীর প্রবাসেরই চতুর্থ উদাহরণ। অতঃপর সেই “সর্বলীলা- 
যুকুটায়মান:ঃ “পরমরসকদন্ব' রূপে কথিত রাসেই প্রবেশ করা যেতে পারে। 
নিত্যরাস ও মহারাঁস ভেদে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল! দ্বিবিধ। আদিপুরাণে 
নিত্যরাস ও বিষুৎপুয়াণ-হরিবংশ-ভাঁগবতে মহারাস বধিত। শারদ ও বাসস্ত 
ভেদে মহারাসেরও আবার দ্বেবিধা স্বীকৃত। ভাগবতে শারদরাস ও গীত- 
গোবিন্দে বাঁদস্তত্াস বিলসিত। পদুপুরাণে উভয় রাসেক্ই সমাবেশ । 

বৈষ্ণৰ পদাবলীতে যুগপৎ সর্বকালোচিত নিতারাস এবং শারদ ও বাঁসম্ত 
মহারাঁসের রসধার] নির্বারিত। বিশেষত ভাগবতীয় ও গীতগোবিন্দীয় 
যথাক্রমে শরৎকালোচিত ও বসস্তবিল সিত রাসবর্ণন। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিতো 
সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে । এখানে আমরা পদসাহিত্যে উচ্ছৃসিত 
'ভাঁগবতীয় শারদরাসশ্রহস্েরই কেখল মর্মান্বসন্ধান করবে, বাসস্ত-বাসরহস্যের 
নয়। আর শারদরাস-বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং 
পদাবলীর শারদরাঁস পরিক্রম। নামান্তরে গোবিন্দদাসের পদাষাদন হয়ে ওঠাই 
স্বাভাবিক। 

“ভাগবত ও গীতগোবিন্ণ' প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমর! বলেছি, 
ভাগবতীয় বাস ফ্ুপদী। গুরুগম্ভীর ষোগবর্ধীর পর অনুভিত শারদরাষের গতি 
সেখানে গম্ভীর, দর্শন নিগুঢ় এবং সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক । তার প্রতিটি চন্বশের 
প্রতিটি শব্দার্থ ভারতব্ষীয় ভক্তি-ভাবৃুকতার অতলাস্ত লিষ্কুমখিত। পক্ষান্তরে 
বৈফব পদাধলীর কাস রোমান্টিকতার লক্ষণে চিহ্নিত। একথা অনবীকার্ধ, 
ভাগবত ও. বৈধ. পদাবলীর এই অ্বরূপ-বিবর্তনের মধয়বক্ধী 'সেছবরগে 


১ তক ১২৪৭ 
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জয়দেবের . গীতগোবিন্দ অলজ্ঘনীয়। গোবিন্দদাস তথ! অন্যান্য মহাজন 
পদকর্তার শারদ্রাসমূলক প্রকৃষ্ট পদসমূহের আত্ম তাই ভাগবতীয় হলেও 
দেহ ও প্রাণ বিশুদ্ধ জয়দেবীয়। অর্থাৎ দর্শন ভাগবতভাবিত, কিন্তু সংগীত 
জয়দেবানুসারী । এ প্রসঙ্গে উদ্াহরণষব্ধপ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত গোবিন্দ 
দাসের পদচতুষ্টয় স্মরণ কর যায়। যথা : 

ক. “শরদ চন্দ পবন মন্দ”--এটি “কানড়1” রাগে গেয় “অভিসার”, রূপে 
চিহ্নিত প্রথম পদ। অর্থাৎ রাসরসারন্তে সমুৎসুক কৃষ্ণের প্নামসমেতং 
কৃতসংকেতম্” মৃছু-বেণুধ্বনি। অতঃপর “জবলোলকুগ্ডল1”” গোপাদের 
নিভৃতে অভিসার এবং যমুনাতীরে গোবিন্দসমীপে আগমন। 

খ. “বিপিনে মিলল গোপ-নাপি”_মন্্রীর রাগে গেয় পদটি কৃষ্কর্তৃক 
গোপীদের প্রেমনিষ্ঠার পরীক্ষাসূচক | 

গ. প্ন্ছন বচন কহল যব কান” -_ধানশী' রাগে গেয় এ পদে 
অনুরাগবতী ব্রজবধূদের সাভিমান মর্মপ্রকাশ | 

ঘ, “কাঞ্চন মণিগণে জনন নিরমাওল/রমণীমণ্ডল সাজ”- কামোদ রাগে 
গেয় এ-পদ পবাসোৎসবে সমারভ্ত” মূলক । বাজত ডন্ফ রবাব পাখোয়াজ,” 
“কালিন্দি-তীর সুধীর সমীরণ,* “ও নব-জলধর অঙ্গ” ইত্যাদি পদত্রয় এরই 
পরিপূরক | এর মধ্যে প্রথম পদচতুষ্টয়ে ভাগবতভাবনার নিদর্শনস্বূপ আমর! 
গোবিন্দদাসের পদ ও ভাগবতের প্রাসঙ্গিক অংশ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করলাম £ 

১. "শরদ-চন পবন মন্দ 

বিপিনে ভরল কুহ্বম-গন্ধ 
ফুল্প মল্লিকা মালতি যৃথি 
মত্ত-মধুকর-ভোবরপি ।” 
তু" প্তা গ্লাত্রীঃ শারগোৎফুললমন্তিকাঃ।”৯ 
২, পহ্রেত ব্বাতি এছন ভাতি 
স্টাম মোহন মদনে মাতি 
মুক্ললি-গান পঞ্চম তান 
কুলবতি-চিত চোরণি ॥” 
তু" “ছৃষ্টাবনঞ্চ তৎ কোমলগোভিররঞ্জিতঃ 
| জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।”২ 
১. জা” ১২৬১ ২ ভা'-তহ্ৈৰ্‌।৩ 


১৬ ণগবত ও বাঙলাসাহিত। 


৩, “শুনত গোপি প্রেম রোপি 
মনছি' মনহি' আপন সৌপি 
তাঁহি চলত ধাহি বোলত 
মুরলিক কল লোলনি।” 
তু" পনিশম্য গীতং তদনজবর্ধনং ব্রজন্িয়ঃ 
কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ১১ 
৪. “্বিসরি গেহ নিজছ' দেহ 
এক নয়নে কাজর-রেহ 
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু 
একু কুগুল /ডোলনি ॥” 
তু “অপ্তস্ত্যঃ কাশ্চ (লোচনে,”” ফলত প্ধ্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ”, 
&. *ততহি" বেলি সখিনি মেলি 
কেহ কাহুক পথ না হেরি 
এছে মিলল গোকুল-চন্ৰ 
গোবিন্দদাস গাওনি ॥"? 
তু" “আজগ, রন্যোন্মলক্ষিতো্ভমা:1”৩ 
এবার দ্বিতীক্কোক্ত পদ £ 
১. পবিপিনে মিলল গোপ-নারি 
হেরি হসত মুরলিধারি" । 
তু" “ত৷ দৃষ্টাস্তিকমায়াতা ভগবান্‌ ব্রজযো|ব৩ - 
২, “কহ কীয়ে করব প্রেম” । 
তু" পপ্রিয়ং কিং করবাণি বঃ'ৎ 
৩. প্ত্রঞ্ক সবছ' কুশল বাত” । 
তু" “ব্রজজস্তানাময়ং কচ্চিং'”» 
৪. “হেরি এছন রজনি ঘোর” | 
তু “্রজন্যেষ! ঘোররপা ঘোরসত্ববনিষেখিতা/" 


১ ভীৎ ১৭২৯৪ হ তত্রৈব ।৭ ও ততবার 
৪ কটা” ভজেব 1১৭ ৫ জা" তৈষ 1১৮ 
উ লা তেব ৭ সা” ভত্ঘ 1৯ 
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৪. “কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি 
নিকুঞ্জে ভরল কুদুম-পাঁতি 
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি 
বুঝি আওলি সাহনি।” 
তু" প্ডৃষ্টং বনং কুম্বমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্‌। 
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্‌ ॥”"১ 
এব পর তৃতীয় পর্দের আলোচন।। 
১. “&্ছন বচন কহল যব কান । 
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ॥ 
টটল সবছ' মনোরথ-করণি। 
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি ॥”+ 
তু* পবিপ্রিক্মাকর্ণটা গোপ্যো গোবিন্বভাষিতং”-_ 
অপ্রিয়-গোবিন্দভাষণ শুনে ব্রজগোপীবৃন্দ “কৃত্ব। মুখান্যব 
শুচঃ শ্বসনেন শুস্তদ্িস্বাধরাণি চরণেন ভূবং লিখস্তযঃ২ 
২, "আকুল অন্তর গদগদ কহুই” 
তু “দংরস্তগদগদগিরোইক্রবতানরক্ঞা£”৩ 
৩, ”টকছে কহসি তুহু' ইহ অন্ববন্ধ ॥৮ 
তু" “মৈবং বিভোহহতি ভবান্‌ গদিতুং নৃুশংসং”ঃ 
৪. “ভুয়া! পদ ছোড়ি অব কো কাহী! যাব ॥ ্‌ 
তু" *পাদো পদং ন চলজন্তব পাদমূলাদঘামঃ 
কথং ব্রজমথে! করবাম ফ্িংব1 1" 
গোবিন্ব দাসের ক্ষু্রাকৃতি পদে গোগী-ভাষশ এখানেই সমাপ্ত । ভাগবতে 
কিন্তু এর পরেও আরে সাতটি ক্লোক সংযোজিত; উপরত্ত রূপানুরাগ- 
রসোদগার-্আক্ষেপানুরাগে মণ্ডিত হয়ে তা কৃষ্ণের “কলপদায়ত” বেণুনাদের 
চেয়ে কষ শ্ৃশ্রাব্য হয়ে ওঠেনি । 
রাসোৎসবে সংপ্ররত্ত কৃষ্ণের বর্নাতেও গোবিন্দদাস “মিতঞ্চ সার” 
কবিভাষণের দৃষ্টাত্ত রেখেছেন । যথা, 'মহারাসঃ'__ 
1.৯ শকাঞ্চধন মণিগণে জু নিরমাওল 
বমণী-মগ্ডল লাজ । 


জ ছবদাগ কারন ঞানশ৪ ৪ ৩৮১৫৫৬ $৪ ৩ টা খর এ ক 


১ গা" ১০২৯২১ ২ তত্ব ।২৯ ৩ তবৈব।৩, ৪» তত্ব ।ও১ «ও ততমৈব। ও 
ই. ৃ | 
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মাঝহি মাঝ মহামরকত-মণি 
ধ্যামর নটবররাজ |" 
তু" “তত্রাতিশুস্ততে তাভিরভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
মধো মণীনাং হেমানাঁং মহামরকতো| যথা ॥১ 
২, “ধনি ধনি অপব্ধপ রাস-বিহার ॥ 
ঘীর বিজুরি সঞ্জে সঞ্চর জলধর 
রূস বরিখয়ে অনিবার ॥7 
তু" “্তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ২ 
৩ “কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত”। 
তু* “উচ্ৈ্জগুনৃত্যমান] রক্তকঞ্যো রতিপ্রিয়াঃ। 
কষ্তাভিমধমুদিতা যদগীতেনেদমারৃতম্‌ ॥” ৩ 
গোবিন্দদাসের “পদ্মিনি''র তুলনায় এই দপ্রক্তকষ্ঠীর”৪ কল্পীন। 
অধিকতর শিল্পরসসমদ্ধ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও ছূর্লভ নয় 
যেখানে গোবিন্দদাসই আবার কাবারসে ভাগবতকে অতিক্রম করে 
গেছেন। উদ্দাহ্রণম্বূপ পৃর্ধোদ্কত একটি পদের চরণ-বিশেষ পুনরুল্লিখিত 
হতে পাবে : “তাহি চলত ধাহি বোলত মুরলিক কললোলনি |” একান্ত 
বংশীমোহিতা গোগীর চলচ্ছন্দটি পর্যস্ত এখানে ক্যব্চ্ছন্দে বিধৃত হয়েছে । 
লক্ষণীয় বাঙলা পদ অপেক্ষ। ব্রজবুলিতে রচিত বেষ্কচব কবিতায় 
রাসরসতরঙ্গ বহুগুণ কল্লোলিত। আসলে, পয়ার-ত্রিপদীতে বাসের গতিচ্ছণ্ 
রক্ষ1! করা অসম্ভব। অপরপক্ষে ব্রজবুলিতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রাসের যথার্থ 
প্রাণম্পন্দমন ধর! পড়ে । রাসের আত্ম। যে-নৃত্য, ত1 ভাগবতের চেয়ে বেশী 
ধরা পড়েছে নৃত্যপর! জয়দেব-ভারতীর মণিমজীরে | এক্ষেত্রে বাসস্তরাঁপর়সিক 
অয়দেবই গোবিন্দদাসের দীক্ষাগুর । যথা, গোবিনাদাসে : 
“কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই 
তিমিরছ' কত কত চান্দে। 
কনক-লতায়ে তমাল কত কত 
হুহ' দহ তনু তু বান্ধে ॥ 





১ ভা" ১০1৬৩1৭ ২ তত্ৈব।৮ ৩ তত্রেব।৯ 
৪ “নানায়াগৈরনুরজিতকমি”--হীধরটাক। 
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তু জয়দেব, 
"করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলম্বনবংশে । 
রাসরসে সহনৃত্যপর] হরিণ! যুবতিঃ প্রশশংসে ॥”7৯ 
কিন্তু ভাবহিল্লোল ও শব্দতরঙ্গ ছুই মহান্‌ পূর্বসূরীর নিকটে প্রাপ্ত হয়েও 
বৈষব পদাবলীকার একাধিক স্থলে অলংকারশাস্ত্রীয় সববিধ উপমাসীমাকে 
পরাভূত করেছেন। “কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই তিমির" কত কত 
চান্দে”--এই “আধারের লীলা আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে* যে-রোমান্টিক রাস, 
তা প্রপদী রাসলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপরূপ ব্যঞ্জন! ও প্রতীক-রহস্য সৃষ্টি 
করেছে । 
“হেম ঘৃখি” রাসেশ্বরী রাধার পরিকল্পনাটি পদাবলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । 
অবশ্য এই পার্থক্টি ছাড়। শারদগাসমূলক পদে ভাগবত-প্রভাবই সর্বাংশে 
অনুভূত। গোবিন্দদাস ভিন্ন অপরাপর একাধিক পদকর্তার সাক্ষ্যই গ্রহণ কর! 


যায়| 
পদকল্পতরুতে সংগৃহীত উদ্ধবদাসের যুগলপদে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান 
ও গোগীদের ক্ণান্বেষণের একান্ত ভাগবতানুসারী বর্ণনা! পাই। প্অত্রাস্তরে 
মন্তর্ধানং যথা” পায়ে কেদার রাগে গেয় প্রথম পদটি নিম্নরূপ £ 
“রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর 
রসবতি রাধা বামে । 
মণ্ডলি ছোড়ি রাই-কর ধরি হরি 
চললি আন বন-্ধামে ॥ 
যব হরি অলখিত ভেল। 
সব কলাবতি আকুল ভেল অতি 
হেরইতে বন মাহা গেল ॥ 
সখিগণ মেলি সবহ' বন ঢু'ড়ই 
পৃছই তরুগণ পাশ । 
কাই! মঝু প্রাণ-নাথ ভেল অলখিত 
ন1 দেখিয়। জিবন নিরাশ ॥ 
কহ কহ কুমুম-পুঙ্ তুহ কল্পিত 
_... স্ঠামন্রমন্ত কাই। পাই। 
১ গীত ১18৫ | 


৪২০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


কোন উপায়ে নাহ মঝু মীলব 
উদ্ধব দাস তাহ যাই ॥%৯ 
শত্রিংশে বিরহসন্তপ্র গোপীভিঃ কৃষ্ণমার্ঈণম্”২ ব1 ভাগবতের দশম স্কন্ধাস্তর্গত 
ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপীদের যে বাকুল কৃষ্থানুসন্ধান তাকে আশ্রয় 
করেই উপরি-উক্ত পদের রসপরিকল্পন! সার্থক । গোপীবিলাপের মধ্যে বিশেষ 
ভূমিকা! অবলম্বন করে আছে তরু-সম্ভাষণ | ভাগবতে দেখি, কৃষ্ত-বিরহোন্মতা 
গোঁপীর। বৃন্দাবন-পাদপের কাছে কুষ্টানুসন্ধান করে ফিরছেন ? তাদের 
সম্ভাষণ থেকে চুত-প্রিয়াল প্রভৃতি সহ যল্লিকা-মালতীও বাদ পড়েনি। 
সর্বাধিক সন্বোধন-সৌভাগ্য লাভ করেছে ”গোবিন্দচরণপ্রিয়], তুলসী। 
প্রমাণ-্বরূপ উক্ত অধ্যায়ের সপ্তম; অষ্টম ও নবম শ্লোকত্রয় উদ্ধার করা হলো। 
পকচ্চিতুললি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে | 
সহ ত্বালিকুলৈবিভ্রদ্ৃষ্টন্ডে২তিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥৮ 
অর্থাৎ, হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি, অলিকুলে ব্যাপ্ত 
তোমাকে ধারণ করে থাকেন তোমার অতি-প্রিয় অচ্যুত। কোন্‌ পথে গেছেন 
তিনি, দেখেছ কি? 
প্মীলত্যদশি বঃ কচ্িন্মক্পিকে জাতি যৃথিকে। 
শ্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥১ 
ছে মালতি, মল্লিকা, জাতি, যৃথিকা, পুষ্পচয়ন-ছলে করস্পর্শে তোমাদের 
আনন্দিত করে সর্ধানন্দনিকেতন ব্রজরাজনন্দন কোথায় গেলেন, দেখেছ? 
“চুতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিহ্ববকূলাত্রকদন্বনীপাঃ। 
মেইন্তে পরার্থভবকা,যমুনোপকুলাঃ শংসস্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্বনাং নঃ” 
হে চূত, প্রিষ্লাল, পনস, অসন, কোবিদার, জন্মুঃ অর্ক, বিল্ব, বকুল, আত্ম, কদন্ব, 
নীপ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী পরোপকানী রৃক্ষগণ ! 
কৃষ্ণবিরহে আত্মহার] এই ব্রজরমণীদের কৃষ্ঃপ্রাপ্জির পথ বলে দাও । 
এন্সই সঙ্গে তুলনীর পদাবলীর কৃষ্ণ-মার্গান্ুসন্ধান £ 
. “পনস পিয়াল চুতবর চম্পক 
অশোক বকুল বক নীপ। 
একে একে পুছিয়! উত্তর না পাইয়া 
এিিিনিরা আওল তুলসি সমীপ। 
১ তরু ১২৫৯ ২ শ্রীধরটাকা 


রী 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিতা ৪২১ 


জান্তি যৃথি নব-মল্লিক1 মালতি 
পৃছল সজল-নয়ানে । 
উতর ন৷ পাইয়! সতিনি সম মানই 
দূরহি' করল পয়ানে ॥”?১ 
প্রধান গোপীসহ কৃষ্ণের অন্তর্ধানের অন্যান্য মনোরম দৃশ্ঠাবলীর মধো বিষু- 
পুরাণ তথ! ভাগবত-বিখ্যাত পুষ্পসঙ্জারও সযত্ব উল্লেখ পাই পদাবলীতে £ 
“ঠামহি ঠাম চরণ-চিহ্ন হেরই 
রাই করল যাহ! কোর। 
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল 
সুরত-রভসে ভেল ভোর ॥ ২ 


ভাগবতে কৃষ্ণ ধীর কেশে পুষ্পসঞ্জ। করে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনোই নাম 
মেলে না। কিন্তু এই অনন্যা সৌভাগাবতী যে রাধাই, সে বিষয়ে শুধু গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব টাকাকারগণেরই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্রকর্তারও সংশয় মাত্র নেই £ 
“রাই করল যাই! কোর | কুস্বস তোড়ি বু বেশ বনায়ল?? | 

এরপর প্রধান! গোপীকে পরিতাযাগের ভাগবতান্বমোদিত দৃশ্টেও পদকর্তা 
রাধা-নাম অকুঠ কঠে ঘোষণা করেছেন : 


“সকল বমণিগণ ছোড়ি বর-নাগর 
রাইক কর ধরি গেল। 

বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই 
কেশ-বেশ করি দেল ॥ 

চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন 
কান্ধে চড়ব মন কেল। 

বুঝইতে এঁছে বচন বহ্‌-বল্লভ 
নিজ তন্ন অলখিত ভেল ॥ 

ন1 দেখিয়। নাহ তাহি" ধনি রোয়ত 
হা প্রাপনাথ উতরোলে। 

ব্রজ-রমণীগণ ন1 দেখিয়। মন-দুখে 
ভাসল বিরহ-হিলোলে ॥ 


১» তর ১২৬, ২ তরু ১২৬১ 


৪২২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া 
হেরল রোদতি রাধা । 
সখিগণ মেলি ধরণি পর লৃঠই 
উদ্ধবরধাস চিতে বাঁধা 1১; 
ভাগবতেও কৃ্ণ-পরিতাক্ত| প্রধান গোপীকে “হা! নাথ বমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি কাসি 
মহাভুজ | দাস্যান্তে কৃপণায়! মে সখে দর্শয় সম্পিধিং”২ বলে ক্রন্দন কবতে 
শুনি। উদ্ধবদাসের পদে “হা প্রাণনাথ উতরোলে” অংশে সেই একই অশ্র- 
উৎসের দ্বার নির্বারিত। 
অতঃপর সমবেত গোপীর প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবিভঞাব জ্ঞানদাসের পদে 
একদিকে যেমন ভাগবতসম্মত হয়ে উঠেছে. অন্যদিকে তেমনি মৌলিক 
কবিত্বকল্পনাতেও হয়েছে মাণ্ডত : 


“যত নারীকুল বিরহে আকুল 
ধৈরজ ধরিতে নারে । 
রসিক নাগর বুঝিয়া অস্তর 
ঈাড়াইল যমুন1 ধারে ॥ 
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে 
মৃহ্‌ মূ বায়ে বাশী। 
শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-খধূগণে 
তাহাই মিলল আসি ॥ 
মরণ শরীরে পরাণ পাইল 
এঁছন সবনু ভেলি। 
বনন্দাবানলে পুড়িয়া যেমন 
অমিয়া-সাগরে কেলি ॥ 
চাতকিনীগণ হেরি নব ঘন 
মনেধর আনন্দে ভাসে । 
'জিনি শশধর বদন স্বন্দর 
চকোবিণী চাবি পাশে । 
বিরহে তাপিত ভেল ভিরপিত 
বরিখে অমিয়! রাশি । 


১ তয় ১২৬২ ২ ভা" ১০1৩৬1৩৯ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪২৩ 


জ্ঞানদাস কহে ম্যামের বদনে 
' আধ ঈষত হাসি ॥”'১ 
এখানে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানদাস ভাগবতের অনুসরণে বলরামের বরাস- 
বর্ণনামূলক পদও রচন]| করেছেন । “বিহরতি রাসে রসিক বলরাম। রুপ 
চেরি মুরছিত কত শত কাম”' ইত্যাদি পদ তারই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। 
পদাবলীতে ভাগবতীয় রাসের সর্বাংশ গ্রহণের এটি একটি নির্ভুল দৃ'্টাত্ব। 
কৃষ্ণের পুনরাবিষ্ভাবের পর মূল রাস এবং রাসান্তে জলক্রীড়া। পূর্বে মূল 
রাসের পর্যায়ে গোবিন্দদাস-কৃত শ্রেষ্ঠ পদসমূহ উল্লিখিত হয়েছে । এখানে 
জ্ঞানদাসের একটি পদ উদ্ধৃত হবার দ্রাবী রাখে : 


“রাসবিলাসে রদিকবর নাগর 
বিলসই রসবতীমাঝে । 

মনোহর বেশ বয়স বৈদগধি 
অবধি করিয়! ধনি সাজে ॥ 

এক অপরূপ রস এহ ক্ষিতিমগ্ডলে 
মধুময় কুস্বমিত কুঞ্জে। 

রাধা পলাতি- দিবস রসআয়তি 
শ্যামর ঘন রসপুণ্তে ॥ 

গুঞজরে অলিকুল কীর মধুর ধ্বনি 
কোকিল পঞ্চম গানে । 

ফিরত মনোহর ময়ূর ময়ূরী কত 
মদনহাট রাতিদিনে ॥ 

বাজত বহুবিধ যন্ত্র একতান 

সঙ্গে রঙ্গে রসগীতে। 
নারী পুরুষ দৌহে ভাবে বিভোর তন 


জ্ঞান নেহারয়ে নিতে ॥৩ 
যেমন রাসবিলাসে, তেমনি রাসাস্ত জলকেলিতেও পদকর্তার সবময়ী 
সর্বেশ্বরী পরদেবতা হলেন বাঁধ । কৃষ্ণের জলক্রীড়াও তাই শেষ পর্যস্ক 
যুগলরসেরই আকর হয়ে উঠেছে। পদকর্তা শ্টামদাসের পদেই তে! দেখি, 


পলিপ পারনি 


১ তরু ১২৬৫ ২ দ্র" ভা” ১০1৩৪? ১০৩৫ অধ্যায় 
ও “বৈষ্কষ পদ্দাবলী, সাহিতাসংসঘ প্রকাশিত, পৃ" ৪৪১ 


৪২৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতে শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ 
সবপ্রবিলাস হেম ও নীল যুগলকমলকে আশ্রয় করেই ভেসে চলেছে 
যমুনাতরঙগে: 


“হেম-কমলিনি পঞ্জে। নীল কমল জনন 
ভাসই যমুনা-তরঙ্গে ॥” 
অনস্ভদাসের পদে উপরি-উক্ত বূপকল্পটিরই ঈষৎ স্বতন্ত্র রূপ দেখবে : 
“ছে যযুনাক মাঝে বিহরই 
কনকময় মিরিণাল বে ॥ 


এটি কৃষ্ণময় পদাবলীসাহিত্যের যমুনাজলতবঙ্গে ভাসমান। অদ্ধিতীয়! কনক ময় 
মিরিণাল* বাধারই অদ্বিতীয় প্রতীক হয়ে উঠেছে । জয়দেবের রাসে রাধ। 
ভিন্ন অন্য গোপীজনেরও বিশিষ্ট ভূমিক! ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাসলীলায় 
রাধানুমোদিত হয়ে কৃষ্ণ অন্য গোগীসঙ্গ স্বীকার করেছিলেন। পক্ষান্তরে 
পদাবলীতে রাধাই কুটস্থা নায়িকা, প্রতিনায়িক৷ চন্দ্রাবলী “সাধারণী,, 
অপরাপর গোপীৰ্ৃন্দও রাধার কায়বাহ সখী মাত্র। ভাগবতীয় সাধারণ 
গোপীপ্রেম এইভাবে বহুযুগের একাধিক কবিকল্লনার বিচিত্র স্তরপরম্পরা 
অতিক্রম করে এসে শেষে পদাবলীর সবিশেষ রাধাপ্রেমেই পূর্ণ বিকশিত । 
“অথ সুদ্বরঃ প্রবাসঃ,। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন- 
সিন্ধু এই “সুদূর প্রবাসে'র বাস্থীকি-পীড়নে মধিত হয়েই “বিষাম্ততে একত্র 
মিলন" রাধাপ্রেমের পূর্ণ-কলসটি উদ্ধার করেছে। ভাগবতে দেখেছি, কুচক্রী 
ংসের আদেশে অক্রুর ক$ফু-বলরামকে মথুরার রাজসভায় নিয়ে যেতে 
এসেছিলেন | অক্রুরসহ কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাপ্রস্থানই বৃন্দারবনগোপীর 
জীবনে অপ্রতিবিধেয় কৃষ্ণণবরহানলের সৃষ্টি করেছে । বিশেষ করে, ভাগবতে 
কৃষ্ণের গোপীলীলার এখানেই পরিসমাপ্তি । পরে অবশ্ঠ শ্রীকণ-দৃত উদ্ধব 
ব্রজ্ত্রীদের সান্তবনাত্বরূপ দয়িতবাণী বহন করে এনেছিলেন । এমনকি আরো 
পরে প্রভাষে প্রিয়তমের সঙ্গে তাদের মিলনের প্রসঙ্গও পরমদ্বাহব হয়ে আছে 
ভাগবতে : “গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য [চরাদভীষ্টং যতপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষমকৃতং 
শপস্তি। দৃগৃভিহদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বাস্তস্তাবমাপুরপি নিতাযুজাং 
হ্রাপম্‌ ৪৮১ অর্থাৎ, বহুদিন পরে চির-অভিলিত শ্তরীকৃঞ্ণকে পেয়ে গোপীর! 


ব499াটটীরলা রাবার পারলনা ফিচার 


৯ ভা" ১১।৮২।৩৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিতা ৪২৫ 


অনিমেষদর্শনের ব্যাঘাতকারী নয়নপল্লবের অধ্টা বিধাতাকে নিন্দা করে 
দু্টির গ্ারপথে হৃদয়মন্দিরে দয়িতকে এনে তাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন। 

পদদাবলীতেও কৃষ্ণ-গোঁপীর বিরহ চির-বিচ্ছেদের ব্যঞ্জক হয়ে ওঠেনি। 
তাই কৃষ্ণের মথুরাগমনের পরেও বাসন্তরাসাদি বিবিধ লীলাপর্যায়ে আমরা 
কষ্ণ-গোপীর পুনমিলন প্রতাক্ষ করি। আসলে রাধা-কৃষ্ণের চিরবিচ্ছেদে 
বিশ্বাসী নন পদকর্তা। প্রসঙ্গত রূপের প্রতি শ্রীচৈতন্যের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে মনে 
পড়ে যায়ঃ 

“কৃষ্কে বাহির নাহি করিই ব্রজ ৈতে। 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥১১ 

লঘুভাগবতামৃতেও শুনি অনুরূপ কথা: ““বন্দাবনং পরিত্যজা স কচিন্লৈব 
গচ্ছতি'২। 

শুধু চৈতন্যুবর্তী ও পরবর্তী যুগের পদসাহিতাই নয়, প্রাকৃচৈতন্যুগে 
বিদ্বাপতির ভাবসম্মিলনের পদেও রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ পুনমিলন সাধিত। 
“সুজনক বিরহ দিবস দুই চারি” বলে বিদ্যাপতি সেই পুনমিলনেরই মুখবন্ধ 
রচনা করেছিলেন । বৈষ্ণব পদাবলীতে বধিত “সুদুর প্রবাস'কে তাই 
সাময়িক বিরহ বলেই স্বীকার করতে হয়। সেইসজে এও মনে রাখা প্রয়োজন, 
কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষের নির্বাসনদণ্ড ছিল মাত্র একবংসরের। কিন্ত 
কালের হিপাবে এক বৎসর মাত্র হলেও বেদনার গভীরতাস্ব এবং তীব্রতায় তা 
ছিল একান্তভাবেই সর্বগ্রাসী | বৃন্দাবনবধূদের বিরহও অঙ্ুূপ। অর্থাৎ তা 
সাময়িক বিচ্ছেদ মাত্র হলেও, এ-বিচ্ছেদে তারা গোবিন্দ-পরিত্যক্তারপে 
প্রার্যায়িত নয়নে সর্বজগৎ শূন্য দেখেছিলেন । পদ্াবলীর পরিভাষায় স্থদূর 
প্রবাসাধ্য এ-বিরহই “মাথুর” ামে পরিচিত । 

বূপ গোত্ামীর অভিমত অনুদারে সুদুর প্রবাস আবার ভ্রিবিধ : “ভাবী 
ভবংশ্চ ভূতম্চ'ত্রিবিধঃ স তু কীত্যতে”৩। উভয়ত ভাগবত ও পদাবলী থেকে 
উপরি-উক্ত বিরহ-পর্যায়ের ভ্রিবিধ উদ্বাহরণই সংগ্রহ করা যায় । 

ভাগবতে ভাবী বিরহের আশঙ্কা অনুভূত হয়েছে অন্তুরের আগমন- 
সংবাদে ; তৰন্‌ বিরহ উচ্ফ্ুসিত প্রস্থানোন্ুখ কৃষ্ণের রথারোহণে এবং ভূত 
বিরহ পদ্ধিগ্রাবিত--উদ্ধব-সন্দেশে | গোপীচিতে ভাবী বিরহের আশঙ্কা 
সঞারিত করে গুকদেব বলছেন : 

১ চৈ. ত্য ।১ ২ £18৬১ বামলবচনম্‌ ৩ উদ্জবললীলমণি, শৃঙ্গায়ভে প্র“ ১৫৮ 


৪২৬ ভাঁগৰবত ও বাউলাসাহিত্য 


“গোপান্তাশ্তুপশ্রুতা বভূবুরবযথিত] ভূশম্‌। 
রামকৃষ্তৌ পুরীং নেতুয়ক্রুরং ব্রজমাগতম্‌ ॥”১ 


অনুর রামকৃঞ্জকে মথুরায় নিয়ে যাঁবার জন্য আসছেন, এ সংবাদ শ্রবণ 
পরম ব্যধিতচিত্ত গোপীবৃন্দের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ও শুকদেব-ভাষণে বিশদীভূত । 
“্ৃত্তাপস্থা সয়ানমুখশ্রিয়*_ ্থান্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় কোনো কোনো গোপীর 
মুখশ্রী ম্লান হয়ে গেল। পশ্রংসর্,কুল-বলয়কেশগ্রস্থ্যশ্৮”__শোকাবেগ-বশত 
কারো! কারে! দ্ুকুল-বলয় কেশগ্রন্থি স্থলিত হয়ে পড়লো! । “তদনুধ্যান- 
নির্ভ্তাশেষ বৃত্তয়ঃ। নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্বলোকং গতা ইব” _-কাবে! 
কারো আবার কুষ্ণানুধ্যানে ইক্তরিয়রৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায় দেহজ্ঞান রইল না 
অন্যান্বা গোপীদের মধ্যে কেউ কেউ কঞ্ষচের রচনাবলী, কেউ কেউ কৃষ্চের 
গতি-চেষ্টা-হাস্য, পগতিং সবললিতাং চেষ্টাং স্রিপ্চহাসাবলোকনম্‌। শোক- 
পানি নর্জাণি” চিন্তা করে বিহ্বল হলেন। তার] সমবেত খেদোঁক্তিতে 
বিধাতাকে ভতণপনা! করতে লাগলেন । তাদের সেই বিধাত।-নিন্দনের মর্ম 
অনুধাবন করতে গিয়ে চৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় শ্লৌকটি স্মরণ করা যায় 

দঅহো! বিধাতস্তব ন কচিদ্য়! সংযোজ্য মেত্রা। প্রণয়েন দেভিনঃ। 

তাংস্চাকতার্থান্‌ বিুনজ্ষাপার্থকং বিচেষ্টিতং তেইর্ভকচেন্টিতং যথা] ॥৮৩ 
কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যানৃবাদে : 


“ন! জানিস্‌ প্রেমধন্ম বার্থ করিস্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর যদি লাগি পাইয়ে তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে 
এমন যেন ন। করিস বিধান ॥ 
অরে বিধি তৌ বন্ড নিঠুর । 
অন্যোন্তহুর্মভ জন. প্রেমে করাইয়! সম্মিলন, 
অকৃতার্থান কেনে করিস্‌ দূর ॥+?8 : 
প্রথমে আক্ষেপ ধাতরি'শ্বিধাতায় । পরে তা গিয়ে পড়ে কংলদৃত 
'ক্ুর' অন্ধুরে : “কুরম্তমন্ুরদমাধায়। "্ম লশ্চক্ষুৃহি দত্তং হরমে বতাজ্মব' | 
শেষে আক্ষেপ কৃষের প্রতি : 
১ ভা' ১০1৩৯১৩ “ইমং পোকং দহমপি ন জানস্তি স্থ। ১০ 
৩ সভা" ১৯৩৯১৭ ৪ চৈ* চৈ, আত্তয।১৯ 


ভাগবত ও চৈতন্য ষুগসাহিতা ৪২৭ 


“ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত। 
বিহায় গেহান্‌ স্বজনান্‌ সুতান্‌ পতীং স্তদ্দাস্যনদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥” ৯ 
নন্দতনয়ের সৌন্বপ্ত ক্ষণভঙ্কুর এবং ধার জন্ম গোঁপা গৃহ-ষজন পতি-সুত 
দর্ঘঘ সমর্পণ করেছে, তিনি প্নবপ্রিয়:” অর্থাৎ “মিতুই নতুন” চান--এই 
নিষ্ঠ'র অভিযোগে ব্রজগোপীর অভিমান সহঅধারে নিবণরিত। 
এবার “ভবন্‌ বিরহ? | কৃষ্ণ রথে আরোভণ করছেন, চারিদিকে বাস্ততা | 
এদিকে গোপীরা হৃদয়শোণিতের যুল্যে নিষ্করুণ সতাকে অনুভব করছেন : 
“দৈবঞ্চ নোহগ্য প্রতিকুলমীহতে ॥”২ আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল ।-_ 
এই আসন্ন কৃষ্ণচবিরহ তারা পার হবেন কি করে! তাদের অন্তরে যে 
রাসক্রীভায় কৃষ্ণের আলিঙ্গন-স্মৃতি এখনও জাগরক ! 
“যস্যানু রাগললিতশ্মিতবন্তুমন্ত্রনীলাবলোকপরিরভ্তণরাঁদগোষ্ঠাম্‌। 
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণযিব ক্ষণদ! বিনা তং গোপ্যঃ কথং ম্বতিতবেম তমে! ছুরস্তম্‌ ॥৮৩ 
বার অনুরাগ-ললিত মৃদ্হাস্তে, রহঃসংলাপে, লীলায়িত কটাক্ষে এবং 
আলিঙ্গনে রাঁসক্রীড়ার রাব্রিগুলি ক্ষণমাত্রের মতো! অতিবাহিত হয়ে গেছে, 
সেই শ্রীকৃষ্ণ বাতীত দুঃসহ বিরহদৃঃখ তাঁরা অতিক্রম করবেন কেমন করে ! 
এই “ক্ষণমিব ক্ষণদ1” বা ক্ষণিকের মতো! অতিবাহিত ব্লাঁসরজনীর স্মৃতিতে 
একান্ত-সন্তাপিত গোপীদের “আবার আসব”* বলে কৃষ্ণ রথাবিষ্ট হলেন। 
যতক্ষণ তার রথপতাক। ও চক্রধূলি দেখা গেল, ব্রজবধূর| চিত্রপুত্তলির মতো! 
নিম্পন্দ হয়ে থাকলেন, তারপর প্রিক্নচরিতগাঁন কণহান্ব করে অতিকঞ্টে 
বিরহত্রত যাপন করতে লাগলেন । এখানেই ভূত বিরহেয্প সূচনা | উদ্ধব- 
সন্দেশের ভ্রমরগীত! এই ভূত বিরহেরই মর্মনিক্কান্ত অনলগীন্তা । 
অতঃপর বৈষুব পদাবলীর ভাবী ভবন্‌ ভূত বিরহের মর্ানুসন্ধান করা 
যাক। এ-পর্যায়ে বিদ্াপতি-গোবিন্দদাসের লেখনী অবিনশ্বর । ভাবী 
বিরহের উদ্দাহরণ হিসাবে শেষোক্কের পদ প্রথমেই উদ্ধত হতে পাবে £ 
“ঝাপল উতপল লোরে নয়ান | 
কৈছে করত হিয়। কিছুই ন] জান ॥ 
তুই" পুন কি করবি গুপতহি রাখি । 
তনু ফন দুহ' মুঝে দেয়ত সাথী ॥ 
১ ভা" ১৭1৩৯২২ ২ ভা" ১০1৩৯২৭ ৩ ভা" ১০/৩৯1২৯ 


৪ “প্রেম রাক্নান্ত ইতি” ভা" ১০1৩৯।৩৫ 


৪২৮ ১ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


তব কাছে গোপসি কি কহব তোয়। 
বজরক বারণ কর-তলে হোয় ॥১'৯ 
প্বজরক বারণ কর-তলে হোয়” এই কাকৃজি প্রয়োগে অমোঘ নিয়তিই 
অনিবার্য হয়ে উঠেছে । কেনন] “ক্রুর অক্রুর' দ্বারে সমাগত : 
“নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম 
সে! আওল ব্রজ মাঝ। 
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল 
কালি কালিছ' সাজ ॥ 
সজনি রজনি পোহাইলে কালি । 
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর 
মন্দিরে রহ বনমালী ॥ 
যোগিনি-চরণ শরণ করি সাধহ 
বান্ধব যামিনি-নাথে । 
নখতর টান্দ বেকত রহ অন্বরে 
যৈছে নহত পরভাতে ॥ 
কালিনি দেবি সেবি তাহে ভাখহ 
সে! রাখউ নিজ তাতে। 
কীয়ে শমন আনি তুরিতে “মিলাওৰ 
গোবিন্দদাস অনুমাতে ॥৮২ 
অতঃপর রাধার আক্ষেপ--“কঠিন পরাণ” কৃষ্ছেঃ : 
প্যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন বঞ্জলু 
ছ্ুরজন কি কি নাহি কেল। 
যাছে লাগি কূলবতি বরত সমাপলু: 
লাজে তিলাঞলি দেল ॥ 
সঙ্জনি জানলু কঠিন পরাণ। 
ব্রজপুরী পরিহরি যাওব সো! হবি 
শুনইতে নাহি বাহিরাণ 8৩ 
অপর একটি পদে ভাগবতবহিভুতি, কিন্তু করুণতম পে অবতারণা 


১ তক ১৯০১ ২ তরু ১৯২ ৩ তক ১৬০৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪২৯ 


“কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট। 

নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট ॥ 

মান ভরমে হাম হাস হাসি সাধ। 

না জানিয়ে ছে পড়ব পরমাদ। 

এ সখি অব মোহে কহুবি বিশেষ । 

জানলু: কানু চলব পরদেশ।”১ 
যান-্রমের অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ প্রবাস প্রসঙ্গের উত্থাপন 'মানিনী 
ধনি'র কাছে এসেছে বিন মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই | ইতিমধ্যে দেখেছি, 
ভাগবতে আছে, যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে কৃষ্ণ সাস্ববনাবাকোয গোপীদের আশ্বাসিত 
করতে চেয়েছিলেন । রাধানুগত। সথীভাবে বিভাসিত মহাজন পদকর্তা 
এ-ঘটনাটিকেই কত মর্মম্পর্শা করে তুলেছেন উচ্ছৃসিত অশ্রুজজলে, উদগত 
দির্ঘশ্বাসে তার গরমাণসরূপ পদকল্পতরুর একটি পদ নিয়োদ্ধত হলো: 


“কানু-মুখ হেরইতে ভাবিনি রমণী। 
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥ 
অনুমতি মাগিতে বরবিধু-বদনী। 
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী ॥ 
আকুল কত পরবোধই কান। 

অব নাহি মাথুর করব পয়ান ॥ 

ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে। 
তব বিরহিশি ধনি পাওল চেতনে ॥ : 
নিজ কবে ধরি দুই কানুক হাথ। 
যতনে ধরল ধনি আপনক মাথ॥ 
বুঝিয়৷ কহয়ে বর নাগর কান। 
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান ॥ 

যব ধনি পাওল ইহ আশোয়াস। 
বৈঠলি ছু" তব ছোড়ি নিশাস ॥ 
রাই-পরবোধিয়! চলল মুবারি। 
বিদ্ভাপতি ইহ কহই না পানি ॥”২ 


১. তক ১৪০৬ ২ তরু ১৬১৯ 


৪৩০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“অব নাহি মাথুর করব পয়ান*--মথুরায় এখন যাঁবেন না কৃষ্ণ, এই আশ্বাস 
দিয়ে ধীর জীবনরক্ষা! করতে হয়, ভাঁকে ভবন্‌ বিরহের মুখোমুখি দাড় করাবেন 
কেমন করে বিদ্ভাপতি, তার যে কঠরোধ হয়ে আসছে, প্ৰিদ্ভাপতি ইহ কহই 
ন1 পারি” | অথচ ব্রজনাট্যলীলায় সবচেয়ে মর্মভেদী করুণ দৃশ্যের অবতারণ! 
হয়েছে ভবন্‌ বিরহেই, ভাষাস্তরে 'রথের আগে 
“খেনে ধনি রোই রোই খিতি ল্‌ঠত 
খেণে গীরত রথ আগে। 
খেনে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ 
মানই করম অভাগে ॥ 
দেখ দেখ প্রেমক রীত। 
করুণ!-সাগরে বিরহ-বিয়াধিনি 
ডুবায়ল সবজন-চীত ॥ 
খেণে ধনি ধশনহি তৃণ ধার কাতরে 
পড়িলহি" রাম সমুখে। 
শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরয়ে 
ভেল সকল মন-দূখে ১৯ 
যে চরম বেদনাবিদ্ধ যুহুর্তে ব্র্ভভাবাহুগত পদকর্তার ণভাষ নাহি ফুঁরয়ে, 
বাক্স্ফৃতি ঘটে না, সেই বক্ষে শেলবিদ্ধ প্রহরে ব্রজবাসীর, বিশেষত রাধার 
পক্ষে মুদ্ধিত হয়ে গড়াই স্বাভাবিক । আর মুগছারই সুযোগে অনুর রথ নিয়ে 


করেন প্রস্থান £ 
“বাধামোহন পছ আগমন সঙ্কেতে 


করি অছ্ু হরল গেয়ান। 
হেরি অক্তুর পুন সময়হি এছন 
রথ লেই করল পয়ান ॥*২ 
তারপব মুছাভঙে ? 
“ন1 দেখিয়ে রথ আর ন! দেখিয়ে ধৃল। 
নিচয়ে জানলু" মোহে বিধি প্রতকূল ॥”* 
আমর তে! পৃবেই দেখেছি, ভাগবতেও গোণীরন্দ কৃষ্ণের রখের, দুল 
ফতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সেদিকে চেয়েছিলেন, তারপর কষ্েরই নান 
১ তরু ১৯২ ২ তক ১৬২৭ ৩ তরু ৯৬৯২৯ 
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লীলাকথা কে ধারণ করে অতিকষ্টে জীবনধাঁরণ করেছিলেন। তাদের 
সেই “ভূত” বিরহসস্ভাপ যে উদ্ধবসন্দেশে বণিত হয়েছে তাও অনুষ্লিখিত 
থাকেনি। পক্ষান্তরে পদকর্তা ভাগবত-ভাম্তকারের ভূমিকা গ্রহণ করে 
দৃতীপ্রেরণ তথ! রাঁধাবিরইবার্তা নিবেদনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 
প্রসঙ্গত প্রথমেই স্মঝণীয় মথুর।-নিবাসী কৃষ্ণদমীপে “সন্দেশ-প্রেষণম্” | কুষ্ণ- 
বিরহিত গোপীসাধারণের উন্মাদপ্রায় আচরণের বিবরণ দূতী-রূপা পদকর্তার 
সুখে পাই এইভাবে £ 
“কুস্তল তোড়ই বসন কোই ফাই 
বিধিরে দেই কেহ গারি॥ 
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন 
কোই কোই হরই গেয়ান। 
কহ ঘনশ্যা হাম চাল আয়লু 
পুন কিয়ে ভেল না জান ॥** 
এদিকে গোকুল নগরে “পুন কিয়ে ভেল” তারই বিবরণে বিষ্ভাপতির সেই 
বিখাত পদটিই উদ্ধার করা যায় £ 
“অব মধুকাপুর মাধব গেল। 
. গোকুপ-মাণিক কে। হরি নেল॥ 
গোকুল উছলল করুণাক বোল । 
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥ 
শুন ভেল মনন্দর শুন ভেলনগরী। ; 
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী ॥ 
কৈছনে যায়ব ধামুন তীর। 
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটার ॥ 
সহচরি সঞ্ঞে ধাহ! করল ফুলধারি। 
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥ 
বিষ্তাপতি কহে কর অবধান । 
কৌতুকে ছাপিত তহি" রহ" কান ॥৮২ 
শুন ভেল ষন্দ্ির শুন ভেল নগনী। শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী”-- 
₹ফবির়হে এই সর্বশূন্য বৃন্বাবনে কৃফপরিত্যক্তা রাধার বোধকরি শেষ উপমান 


১ তরু ১৬%৩ ২ ১৬০৯ 


৪৩২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্ 


“বিপথে পতিত মালতীর মালা": হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বাল!। 
বিপথে পড়ল ধৈছে মালতি-মাঁল। ॥" একমাত্র শ্যামগরবে গরবিণী হয়ে যিনি 
আর কিছুকেই গণা করেননি, সেই পরমধন শ্ঠামের মথুরাগমনে বাধার শুধু 
প্রারষায়িত নয়নে পথ চেয়ে থাক! ছাড়া গত্যন্তর কি! তাঁর একটি নিমেষ 
যে চারটি যুগ হলো! “সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি, তিল এক 
হয় যুগ চারি।” বল! বাছুলা, যমুনাতীরের এই দীর্ঘশ্বাস সমুন্্রতীরের 
গম্ভীরাবায়ুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে : 
প্গম্ভীর। ভিতরে গোরা রায়। 
জাগিয়া রজনি পোহায় ॥” 

বিরহের কোক্জাগর রজনীতে গৌরচক্দ্রেরও নিমেষ যুগ হয়েছিল, চক্ষু হয়েছিল 
প্রারুধায়িত এবং জগৎ সর্বশূন্য | বৈষ্ণব রসিক যণার্থই বলেছিলেন, “চরিত 
পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিত দ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস 
দ্বারা বুঝিতে হয়” । বস্তত পদাবলীসাহিত্য গৌরলীলারসের সাহাযোই 
একমাত্র হ্ৃপরিস্ফুট হয়ে থাকে । তারই উদাহরণস্বূপ ভাগবতীয় ভ্রমরগীতা 
লীলাপর্যায়টি স্মরণ কর। যেতে পারে । 

উজ্জলনীলমণিকার রূপ গোস্বামী চিত্রজল্পকে দিব্যোন্মাদের ভেদ-বিশেষ 
বলে বর্ণন। করেছেন । তার মতে প্রিয়জনের ঘনিষ্ঠ কোনে সুহ্ৃদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলে অবহিথ। ভাব অবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধ যখন গর্ব? অসুয়, 
দৈন্য, চাঁপলা, ওঁৎসুকাসহ চরমে পৌঁছে সোৎক£ আলাপ হয়ে ওঠে তখনই ত! 
“চিত্রজল্প' নাষে পরিচিত হয়। এই “অসংখাভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিসুহ্ত্তরঃ, 
চিত্রজল্লের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে উজ্ছ্বলনীলমণিতে গাগবতের দশম স্কন্ধের 
অপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে একবিংশ এই দশটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে । 
উদ্ধবদূতের সমীপে কোনো গোপীর চিত্রগল্লাখা দিব্যোম্সাদের লক্ষণাক্রান্ত 
এই দশটি শ্লোকই ভারতীয় কাবা-পুরাণশাস্ত্রে 'ভ্রমরগীতা' নামে শ্বখ্যাত। 
ভ্রমবগীতার দশটি লোককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দশটি বিভাগে বিভক্ত কল্পে কিভাবে 
রূপ গোষামী কাব্যান্বাদন বহুগুণ বধিত করেছেন এবং কিভাবেই-ব! করেছেন 
ভাগবতার্থের মর্মাহুগ্রহণ, তা তো! আমর পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে 
আলোচন! করেছি । এখানে দেখা যাক ভ্রমরগীতার দিব্যোস্মাদ চৈতন্লীলা- 
রবের মধা- দিয়ে কতটা। মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে পদাবলীসাহিতে)। ূ 

লৃমন্থগীতার আঁদিয়োকে চরপপ্রত্যাঙ্গী উদ্ধবকে ভ্রমরভ্রমে "অবজ্ঞা! করে 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৩৩ 


বলেছিলেন গোপী, হে ভ্রমর, হে কপটের বান্ধব, আমাদের পাদস্পর্শ 
করো! না। সপতুীর বক্ষে বিমর্দিত মালার কুঙ্ুম তোমার শ্বাশ্রুতে বিলিপ্ত 
হয়ে আছে যে! মধুপতি সেই মানিনীদেরই প্রসন্নতা বিধান করুন। তারই 
দূত তুমি, অথচ একী তোমার আচরণ [ তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করতে 
চাইছে! ]1 এরজন্য যে যছুসভায় তুমি উপইসিত হবে ।১-_বস্তত অসূযায় 
ঈর্ধায় মদযুক্ত উপেক্ষাঁয় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্রোকটি। চৈতন্মজীবনে 
অনুরূপ দিব্যোম্মাদ-দশ। প্রকটিত হয়েছিল একটি ভ্রমরকে অবলম্বন করে, 
বাহঘোষের পদাবলীতে উক্ত দশাঁও অবিস্মরণীয় : 

পনিরজনে বসি ভাবে পৃরব বিচ্ছেদে । 

কোথা কৃষ্ণ বলি গোরা আখি মুদি কান্দে ॥ 

ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ডে। 

চমকি চাহিয়ে কহে সুমধুর স্বরে ॥ 

হেদে রে নিলাঁজ অলি না পরশ মোরে । 

কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে ॥ 

মথুব1-নাগৰি-কুচ-কুস্কুমে রঞ্জিত | 

কৃষ্ণ অঙ্গে বনমালা অতি সুবাসিত ॥ 

সে! রস লাগল তোহারি বদনে । 

মধুপুর যাহ অলি ছোড়ি মঝু সদনে ॥ 

বাসুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কান্দিয়ে। 

মুঞ্ি পাপী মরি গোরার বালাই লইয়ে ॥৮২ 
লক্ষণীয়, ভাগবতে উদ্ধবই ভ্রমর-রূপে কল্পিত। পক্ষান্তরে চৈতন্মবিরহদশায় 
ঈর্ঘা অসুয়! মদযুক্ত অবজ্ঞার উদ্দীপক হয়েছে যথার্থই একা্টি ভ্রমর : “বঙ্কার 
করয়ে অলি চরণ-নিয়্ড়ে” | পরমাশ্চর্ষের ব্যাপার, পদাবলীসাহিতভ্ো রাধার 
অনুরূপ দ্শাতেও “িমৎকৃতিসুহ্স্তর ভাববৈচিত্রী'র উদ্দীপক হয়েছে উক্ত 
ভ্রমরই | জ্ঞানদাসের প্রাসঙ্গিক পদটি মনে পড়ছে : 


“যোই নিকুগ্রে রাই পরলাপয়ে 
সোই নিকুগ্র-সমাজ | 
সুমধুর গুঞ্জনে সব মণ-রঞ্জনে 
মীলল মধুকর-বাঁজ ॥ 
১ ভা" ১০1৪৭১২ ২ ববাস্থঘোষের পদাবলীঃ যালবিক! চাকী-সম্পাদিত' ৫১ পঘ 


৮ 


৪৩৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত 
হেরইতে বিরহিণি রাই। 
সখি অবলম্বনে সচকিত লোঁচনে 
বৈঠল চেতন পাই ॥ 
অলি হে না পরশ চরণ হামারি। 
কানু-অনুন্ধপ বরণ গুণ যেন 
ধ্রছন.সবহ' তোহারি ॥ 
পুর-রঙ্গিশি-কুচ কুক্কুম-রঞ্জিত 
কানু-কণে বন-মাল। 
তাকর শেষ বদনে তুমা লাগল 
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥”৯ 
কৃষ্ণবিরহ-তাপিত চৈতন্যের চরণে যেমন করে ঝঙ্কার করে ফিরেছিল অলি, 
তেমনি করেই পদাবলীতে তাকে হৃমধুর গুঞ্জন করে ফিরতে দেখছি কৃষ্ণ- 
বিরহিণী রাধার পদপ্রাস্তে। আবার ভাগবতে উদ্ধবদর্শনে প্রধানা গোপীর 
যে-ভাব, সেই ভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্ত যেমন ঈর্ধা-অসুয়ায় ভ্রমরকে 
বলেছিলেন, “মথুরানাগরি-কুচ-কুঙ্ছুমে রঞ্জিত। কৃষ্ণ অঙ্গে বনমাল। অতি 
সুবাসিত” ইত্যাদ্িঃ তেমনি করেই পদ্দাবলীতে বাধাও বলেন, পপুর-রঙ্গিণি- 
কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত / কান্ু-কণে বন-মাল”। কিন্তু ভগ্ন হবার সর্বপ্রকার কারণ 
থাক সত্বেও যে-প্রেম কদাপি ভগ্ন হয় না, তাইতে। পরমপ্রেম ! সেই 
পরমপ্রেমেই যথ1-তথা-লাম্পটাপরায়ণ দয়িতকে চৈতন্য পপ্রাণনাথ' সম্োধনই 
করেছিলেন, অদ্য কোনে। সম্ভাষণ নয়: “কৃষ্ণ প্রাপনাথ মোর মথুবা 
নগরে । তার শিক্ষাঞ্টকের ভাষায় : “আক্লিস্ত ক পাদরতাং পিনষ্ট মাম- 
দর্শনান্মর্হতাং করোতু বাঁ। যথা! তথা বা বিদধাতু লম্পটে! মতপ্রাণনাথন্ 
স এব নাপক্ঃ--তিনি স্টার এই পাদরতা আমাকে আলিঙ্গনে নিম্পিষ্টাই 
করুন কিংব। দর্শন না দিয়ে মর্ষহতাই করুন, যত্রতত্র বিহ্বারই করুন না 
কেন, তিনি আনার প্রাণনাধই, অন্য কিছু নন। আমরা তে! জানি, 
ভাগবতীয় গোনী, কৃষ্ণের অদর্শনে যর্ষহত1 হয়েও তাকে “আর্ধপুত্র' লক্বোধন 
করেছিলেন। “অপিবত যধুপূর্যামা্ধপুত্রঃ” শ্লোকে সেই পরমপ্রেমোথ 
সস্ভাষণই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অর্থাৎ, ভাগবতের “নিরবন্ত' গোপীপ্রেমে 


১ তন্ন ১৬৫৯ 
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বিভাবিত হয়েই শ্রীচৈতন্য তার যথ!-তথা-লাম্পট্য-পরায়ণ দায়িতকে 
প্রাণনাথ বলে জেনে একাস্ত আত্মনিবেদন করতে পেবরেছেন। আর 
এই ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের নিত্যন্বর্ূপকে সম্মুখে রেখেই বিদ্বাপতি প্রমুখ 
বৈষ্ণব পদকর্তাগশ রাধাবিরহের ক্ষণকালীন পূর্বমেঘকে অতিক্রম করে 
উত্তরমেঘে 'জগতের নর্দী গিরি সকলের শেষে” কষ্ণমিলনের নিত্য-বৃন্দাবন- 
ধামকে স্পর্শ ক্সে গেয়ে উঠেছেন £ 
“কি কহব রে সখি আনন্নদ ওর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥৮৯ 
তবে ভাগবতীয় পরমপ্রেমকে আদর্শ করলেও এই ভাবোল্লাসের পদে এসে 
বৈষ্ণব পদকর্ত। ভাগবতকেও অতিক্রম করে গেছেন। ভাগবতে কুরুক্ষেত্র 
মিলনে গোপীরা, তাদের চির-আকাক্ক্ষিত কৃষ্ণদর্শনের বাধ! সৃষ্টি করেছেন 
যিনি সেই বিধাতাকে ভত'সনা করেছিলেন, এমনই অপূর্ব ছিল তাদের 
প্রেমৌৎসুক্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকর্তৃক গোপীরন্দের অধ্যাত্বশিক্ষণের 
প্রপঙ্গে ভাগবতে মাধূর্বরসের রাজো অকম্মাৎ এ্বর্যশিখিল জ্ঞানের অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর পদসাহিত্যে মাথুরাম্ত ভাবোল্লাসে 
বিশুদ্ধ মাধুর্ধরসের পরম নিষ্ষাণন ঘটেছে বলে আমাদের অনুভব : 
“আজু রজনী হম ভাগে প্োহায়লু 
পেখলু' পিয়া মুখ চন্দা। 
জীবন জৌবন সফল করি মানলু* 
দসদিস ভেল নিরদন্দ! ॥ 
আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আজু মধু দেহ ভেল দেহা। 
আজু বিহি মোহে অন্থকুল হোঅল 
টুটল সব সন্দেহ ॥”;২ 
বিরহিণী রাধার পক্ষে কৃষ্ণ-পুনন্মিলনের এই আনন্দোচ্ছাস কত স্বাভাবিক 
হয়েছে--কৃষ্খবিরহে ধার সর্বজজগৎ শূন্য হয়েছিল, আজ তারই দশদিক হয়েছে 
নিগ্বন্ব, তার গৃহকে আজ গৃহ বলে মনে হচ্ছে, দেহকে দেহ, সার্থক তার 
জীবন, সফল তার যৌবন। প্রিয়বিচ্ছেদেয় অবসরে “পাঁপ বসন্ত” যত ছৃঃখ 
৯. বিাতির পঙ্ষাবলী।' মিজ-মভ্মদার স”। ৭৬১ পদ 
২ তিজৈব, ৭৬৯ পণ 
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দিয়েছিল, আজ তা শ্বখ হয়ে ফলে ওঠার দিন, এখন কোকিল লক্ষ লক্ষবার 
ডাকুক, উদ্দিত হোঁক লক্ষ চন্ত্ৰ' বয়ে যাক মৃদুমন্দ মলয় পবন, মদনের পঞ্চবাপ 
হয়ে উঠুক লক্ষবাণ, বহু বিরহরজনী পারে আবার দয়িতের মুখদর্শন করেছেন 
তিনি আজ, তার প্রেমের কি অল্পভাগ্য ? 
“সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দ । 
পাচবান অব লাঁখ বান হোঁউ 
মলয় পবন বছ মন্দা ॥ 
অবহুন যবনু' মোহে পরি হোয়ত 
তবহি মানব নিজ দেহ! । 
বিদ্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা! ॥%৯ 
ভাগবতে কুরুক্ষেত্রমিলনে গোপীরা কৃষ্ণকে দূর থেকেই শুধু দু্টিপথে এনে 
তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন । আর পদসাহিত্যে রাধ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ- 
প্রদীপ জালিয়ে দেহের দেউলেই দয়িতের অরাধনা করতে চেয়েছেন। 
প্রসঙ্গত বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদটি মনে পড়ছে : 
“পিয়া জব আ.ওব এ মঝু গেহে। 
মঙ্গল জতহু" করব নিজ্জ দেহে ॥ 
কনয়। কুস্ত ভরি কুচজুগ রাখি। 
দ্রপন ধরব কাজর দেই আখি ॥ 
বেদি বনাওব হম আপন অঙ্গমে । 
ঝাড়, করব তাহে চিকুর বিছ্বানে ॥ 
কদলি রোপৰ হম গরুঅ1 নিতম্ব। 
আম-পল্লব তাহে কিন্কিনি সুঝম্প ॥ 
দিসি দিসি আনর কামিনি ঠাট। 
চৌদিগে পসারব টাদক হাট ॥ 
: বিদ্ভাপতি কহ পূরব আস। . 
ছুই এক পলকে মিলব তৃঅ পাস ।”২ 


১ তত্রবা 
৬ “বিষ্ঞাপতির পদাবলী '..৭৫৪ পদ" ইত্যাি 
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যিনি কৃষেজ্্িয় প্রীতিইচ্ছায় দেহকে করেছেন দেউল, পঞ্চেক্দ্রিরকে এক 
একটি মঙ্গলাচার অর্ধা-পাত্র, তার কাছে ভাগবতোক্ত কুকুক্ষেত্র-মিলনাস্ত 
অধ্যাত্শিক্ষণ বিড়ম্বনা! মাত্র নয় কি? কৃষেঃর “সংসার-কুপপতিতোদ্ধার* 
বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তরে গোপী-বিভাঁবিত শ্রীচেতন্যের সেই গুঢরোষ- 
উপেক্ষা প্রার্থনা মনে পড়ে : 


“দেহস্থৃতি নাহি যার ংসারকৃপ কীাহা তার 
তাহা হৈতে ন! চাহে উদ্ধার | 
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিজিলে গিলে 


গোপীগণে লহ তার পারি ৮১ 
বন্বতঃ একমাত্র চৈতন্ব-চরিতের জীবন্ত রসভান্ত সম্মুখে রেখেই বোঝা সম্ভব, 
অধ্যাত্মশিক্ষণে ব! বৈরাগ্যকথনে নয়, কৃষ্ছেন্ত্রিয় প্রীতিইচ্ছায় রাধার অস্ভিম 
আত্মনিবেদনেই কেন পদাবলীর শেষ-স্বর্গ বিরচিত | চণ্ডীদাসের রাধা বলেন, 
“বধু কি আর বলিব আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের কফাসি। 
সব সমপিয়া একমন হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ূ 
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে : 
আর মোর কেহ আছে। 
রাধা বলি কেহ হধাইতে নাই 
দাড়ব কাহার কাছে ॥ 
একুলে ওকুলে হুকুলে গোকুলে 
আপন] বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইন্থ 
ও ছুটি কমল-পায় ॥ 
ন1! ঠেলহ ছলে অবল। অখলে 
যে হয় উচিত তোর 
চৈ*চ। মধ্য ১৩১৩৫ 


৪৩৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাবিয়! দেখিম্ প্রাপনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাঁণে মবি। 
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন 
গলায় গাঁথিয়! পরি ॥++৯ 


একদিন যিনি আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট। করেছেন পরে তিনিই আবার অদর্শনে 
মর্মহতা করে চলে গিয়েছিলেন, তবু তার পাদপন্েই রাধার একান্থ 
শরণাগতি £ প্লীতল বলিয়৷ শরণ লইনু / ও ছুটি কমল-পায়” | রদিকজন 
এ-শরণাঁগতিকে নিশ্চয়ই অপবর্গপ্রদাতার পদে মোক্ষাভিলাষিণীর শরণাগতি 
কলে ভুল করবেন না। এ হলে নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্তির ভুবনে প্রেমের 
পরমদৈবতেরই পদ্াশ্রয়। আর ইহুলোকে জীবনাট্যলীলায় এরূপ আত্যন্তিক 
পরমপ্রেমাশ্রয় যে সম্ভব, পরস্ত এ-প্রেমাশ্রয়ের দীপ্তি ও মহিমা যে মহাজন 
পদ্কর্তার মহাকবিজনোচিত কল্পনাঁরই বস্তব মাত্র নয়, তাই প্রমাণ করেই 
প্রীচৈতন্ত “অনপিতচরিত”। বস্তত চৈতন্য না হলে, “বরজ-যুবতি ভাবের- 
ভকতি” হুদয়ঙ্গম করে, এমন *শকতি হৈত কার” | বিশ্বনাথ চক্রবর্তা ঠিকই 
বলেছিলেন ১ “মহাপ্রভোঃ স্ফৃতিং বিনা হরিলীলারসাাদ-নানুপত্তেঃ | 
চৈতন্যচরিতের স্ফুতি না হলে হরিলীলারস আঘ্বাদনেরও উপপতি হতে পারে 
না। তাই তো গৌরচক্দ্রিকায় চৈতন্বলীলারসের অনুধ্যানে তদগত হয়ে 
তবেই গোঁড়ীয় বৈষ্ব পদকর্তাগণ মধুরবৃন্দ।-বিপিন-মাধুরীতে প্রবেশে সাহসী 
হয়েছেন । এ-পথে তাদের পাথেয় হয়েছে রাগানুগ। সাধনভক্তি £ 


ণ্ছরি হরি হেন দিন হইবে আমার । 


দুহ' অঙ্গ পরশিব ছুহু অঙ্গ নিরখিব 
সেবন করিব দোহাকার ॥ 

ললিতা বিশাখ! সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মাল! গাঁথি দিব নানা ফুলে । 

কনক-সম্পুট করি কপূণর তাম্বল পু 
ঘোগাইব অধর-মুগলে ॥ 


১ বৈধ পঞ্চাবলী”, ক' বি" প্রকাশিত, "ম সৎ পৃ ৮২-৮৩ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৩৯ 


রাধাকৃ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন-উপায়। 

জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন 
তোম!| বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ 

শ্রীপ্তরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বদ্ধ 
লোক-নাথ লোকের জীবন। 

হাহ! প্রভূ কর দয়] দেহ মোরে পদশ্ছায়। 


নরোভম লইল শরণ ॥”৯ 

ভাঁগবতে শ্রতাভিমানিনীর! গোপী-আন্বগত্যে কের পাদপল্পের সেবাধিকার 
প্রার্থনা করেছিলেন : প্ৰয়মপি তে গমাঃ সমদৃশোহডিদ্রসরোজসুধাঃ২ | 
শ্রীচৈতন্বও রাগান্গ! সাধনকে জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বলে নির্দেশ দিয়ে বস্তত 
শ্রতাভিমানিনীদের গোপী-আন্ুগত্যকেই সমর্থন করে গেছেন। ফলত 
ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমেরই স্মরণ মনন নিদিধাসনের পথ হয়েছে 
উন্মুক্ত । ভাগবতের কৃষ্ণগোপী-প্রেম চৈতন্য-আস্বাদনে এইভাবে ' হয়ে 
উঠেছে উন্নত” জ্বল" রস। আর সেই উন্নতোজ্জল রসে'র সাধনায় 
পদাবলী হয়েছে শ্রবণাদি নবাঙ্গ যোগের অন্যতম “কীর্তন, এবং পদকর্তা 
নিজে যুগলকেলি-কল্পতরুর 'লীলাশুক" ॥ 


ভাগবত ও চৈতন্যজীবনী-দাহিত্য 

জীবনী-সাহিত্য ভারতীয় কাবাধারায় অভিনব নয়। কাল্সিদাসের 'রথুবংশম্‌- 
বা বাণভটের “হর্ধচরিত', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত” ব| কহলাণের রাজতরঙ্গিণী' 
ভারতীয় গ্রুপদী জীবনী-সাহিত্যের অস্তভূক্তি। পুরাণের দশলক্ষণের মধ্যে 
'ঈশানুচক্রিত' একদা ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 'ঈশানুচরিত' 
অর্থাৎ ঈশ্বরানুগূহীত ভক্তের জীবনচরিত। ভাগবতের নারদ-শুকদেব, 
ধব-প্রহলাদ-অন্বরীষ, বিছ্র-উদ্ধব প্রমুখের কাহিনী এ-পর্যায়ে পড়ে । বাঙলা” 
দেশে জীবনী-দাহিত্ের প্রথম সূত্রপাত অবস্ঠু সংস্কতেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর 
'রামচন্ধিত” এদিক থেকে স্মরণীয় । কিন্তু অন্তঃপ্রেরণার ফন্দপ ও সম্ভাবনার 
দিক দিয়ে বঙ্গদেশের যোড়শ শতাব্দীর জীবনী-সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রাক্‌- 
প্রবাহের কোনে! তুলনাই চলে না। 

১ কব লদীবনী', ক' বি সপৃঃ ১০ ২ ভা* ১০1৮৭1২৩ 


৪৪০ ভাগবত ও বাঙওলাসাহিত্য 


বাঙ.লাদেশে ষোড়শ শতকে চৈতন্যাবির্ভাৰ আকস্মিক নয়। বস্তত ভার 
নেপথ্যপ্রস্ততি চলছিল অন্তত কয়েক শতাব্বী ধরে। কিন্তু কালচক্রেরই 
অমোঘ নিয়মে অন্ধকারপটে আবিভূতি হয়ে সূর্য যেমন নিখিল চৈতন্যলোককে 
সহসা উদ্বদ্ধ করে তোলে, শ্রীচৈতন্যও তেমনি ইতিহাসের অদৃশ্য বাধষিকগতির 
স্বাভাবিক নিয়মে অভ্যুদ্িত হয়েও বাঙালীর চিত্তকে এককালে বিস্মিত, 
অভিভূত, পুলকিত, এবং উচ্ছুসিত করে তুলেছেন । তিনি কলিষুগের মহিযা 
কীর্তন করেছেন, আচগ্ডালে কীর্তন সার করতে চেয়েছেনঃ কর্ম-জ্ঞানের 
উধ্বে” ভক্তির জয়গান গেয়েছেন । এ সবই “কলো৷ নইদ্বশামেষ পুরাণ- 
কোহ্ধুনোদিতঃ*-ভাগবতের বিশিষউ ভাবনারই অঙ্গীভূত। তবে কালে 
লুগ্ত এই ভক্তিবার্তা বঙ্গদেশে এক নবীন ধর্মবার্তারূপেই পরিগৃহীত | বিশেষণ্ড, 
ভাগবতে য। ছিল প্রেমভক্কি, চৈতন্য-জীবন সাধনায় তাই হয়েছে উজ্জ্বলরস?। 
ভক্তির এই ব্যক্তিপরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকরণই চৈতন্যের অনপিতচবিত। 
বর্ণ-জাতি-নিবিশেষে স্বভক্তিত্ররী উজ্জবলরস সমর্পণে তিনি তাই ষোড়শ শতকের 
বাঙলার নব জাগরণের গ্রধানপুরুষ। বাঙালীর মানসজাগরণের পৰৃহ 
রক্তাভ অরুণোদয়ে” শ্রীছৈতন্যের মানবিক ও খ্রশ্বরিক জ্যোতিশ্চক্র থেকেই 
গৌড়ীয় ভক্ত ও সারষতসাধকবৃন্দ তিন শতাব্দীর সমিধ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। 
চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য সেই রবিকরোজ্জল নবপ্রভাতেরই পবিত্র হোমানল। 
একটি অভিনব মানব-আবি্ভাবের যুগোচিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে 
শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত-সাহিতোর উদ্তব ঘটে। শ্রীচৈতন্য আবার '্বয়ং ভগবান্‌ 
ব্রীকৃ্ণ” তথ। “রাঁধাকৃষ্ের যুগলবিগ্রহ' রূপে ভক্ত সাধারণের হাদয়হরণ করে 
নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তার অলৌকিক সন্ভার নিগুঢ় ব্হস্তোন্মোচনে 
বৈষ্ঞবীয় বিচিত্র মত ও পথাবলঘ্বী চরিতকারগণ লেখনীধারণ করেছেন। 
প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, উক্ত চরিতকারগণ ছিলেন একাস্তভাবেই 
চৈতন্ু-বেনেসীসের ধারক ও বাহক। ফলত, চৈতন্ব-রেনেস্সাসের ভিত্তি যে 
ভাগবত পুরাশ-পুনরুজ্জীবন, তাতে ছিল তাদের নিগুঢ় মন্রদীক্ষা। কাজেই 
চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভাগবত পুরাণের পুনরুদ্ধার এবং এঁতিহ 
স্বীকারের প্রকৃতি ও পরিমাপ নির্ধারণই হবে আমাদের আলোচনার একমাত্র 
বিষয়। আর এব্যাপারে আলোচনার হ্ববিধার্থে অগণপ্ায চৈতন্তচক্সিতকার- 
'গ্রণের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের নাষই উল্লিখিত 
হবে। 
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এখাঁনে বলে রাখা ভালো, শ্রীচৈতন্যের আদি জীবনীকারগণ একমাত্র 
সংস্কতকেই আশ্রয় করেছিলেন । সংস্কৃতে পরিবেষিত চৈতন্চচরিত পাবে 
জীবনচরিতকাবো, নাটক-যহাকাব্যে তথা স্তব-বন্দনাবলীতে । চৈতন্যলীলার 
অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দের রচিত এই মূল সংস্কৃত রচনাগুলিকে আশ্রয় করেই 
পরবর্তীকালে গৌড়ীয় ভাষায় বিপুল চৈতন্তচরিতসাহিত্য গড়ে উঠেছে। 
বঙ্গভাষায় চৈতন্যচরিতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছুই শিল্পী--বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ-_শ্রীচেতনোর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেননি । তাঁদের সহায় ছিল 
চৈতন্ব-পরিকর গুরুবৃন্দের পদাশ্রয় এবং গুরুরৃন্দ-র চিত পূর্বোক্ত জীবনীকাব্য, 
নাটক-মহাকাব্য ও স্তব-বন্দনাবলী। একটি উদ্াহরণযোগে বিষমটি স্পঙ্ট 
কর] যায়| বাঙলাভাষায় সর্বাদি চৈতন্মজীবনকার বৃন্বাবনদাসের মূল 
আকরগ্রস্থ মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীকচৈতন্তচরিতামৃত কাবা । 
অপরপক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মূলাশ্রয় মুরারিগুপ্তের কড়চা সহ কবিকর্ণ- 
পরের শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্ৃচক্দ্রোদয় নাটক, রূপ-সনাতন- 
জীব গোষ্ামীর চৈতন্যবন্দনা-শ্লোকাবলী, বঘুনাথ গোষ্বামীর স্তবাবলী, 
প্রবোধানন্দ সরষঘতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাস্বৃত কাব্য ইত্যাদি । লক্ষণীয়, নিত্যানন্দ- 
শিল্ঠ বন্দাবনদাস মুখাত নবদ্বীপগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাই তার 
মূলাশ্রয় মুরারি গুপ্তের কড়চা । আর ষড়গোস্ামীর শদানুরত কৃষ্ণদাস 
করেছেন মুখ্যত বৃন্দাবনের ইঞ্টগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব, তাই তার মূল সহায় 
ষড় গোষ্বামীর রচনাবলী । কিন্তু সর্বোপরি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য- 
চরিতাম্বতে শ্রীচৈতন্তের নবদ্বীপ-নীলাচল-বৃন্দাবনের সকল ভক্তগোষ্ঠীর মত ও 
পথ মিলিত হয়েছে । তাই শ্রীচৈতন্যের বাল্য-জীবনলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণদাসের 
আশ্রয় যেমন মুরারি গুপ্ত,বিচিত্র মধ্যলীলা! বর্ণনায় আশ্রয় তেমনি কবিকর্ণপূর, 
আবার অস্ত্যলীলার দিবাবিরহ বর্ণনায় পরম সহায় রঘুনাথঘ্বাসাদি। কৃষ্দাস 
নিজেই তো স্বীকান্স করে গেছেন, চৈতন্মের এ-দিবালীলার সূত্রকার স্বরূপ 
দামোদর এবং বৃত্তিকার রঘুনাথ দাস। আসলে এই লমূহ সাধকের 
ধেয়ানের ধন'কে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে তবেই চৈতন্যচরিতামৃত এমন 
অপন্ষপ হয়ে উঠতে পেরেছে । এদিক দিয়ে লোঁচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও 
ব্যতিক্রম নয়। তার চৈতন্যমঙ্গলেরও প্রধান আশ্রয় মুরারি ওণ্ডের 
কড়চা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙলাভাষায় তিন বিশিষ্ট চৈতন্য জীবনী- 
কারের চৈতন্রচরিতকাব্যের আলোচনার পূর্বে সংস্কতে রচিত কয়েকখানি 


৪৪২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্া 


মূল চৈতন্ব-জীবনীকাব্য আলোচন! না|! করে উপায় নেই। এ-আলোচনার 
আবার সর্বাগ্রে স্থান পাবে মুরারি গুপ্তের কড়চা। 

মুরারি গুপ্তের কড়চা বা '্্রীকষচৈতন্যচরিতাম্বত' কাৰ্য শ্রীচৈতন্রের 
আদি ও প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ রূপে স্বীকৃত । কাবাখানির সৃচন| চৈতন্ের 
জীবন্ধশাতেই হয় বলে অনুমান, সমাপ্তি তার লীলাবসানের পর। মুরারি 
শ্রীচৈতন্য অপেক্ষ! কিছু বয়োজ্ো্ঠ ছিলেন, তার লোকাস্তরও ঘটে শ্রীচেতনের 
লীলাবসানের কিছু পরে । ফলে, শ্রীচৈতন্মচরিতামৃত-মহাঁকাবায রচয়িতা 
কবিকর্ণপৃর যে মুরারিকে “আশৈশব-প্রভূচরিত্র-বিলাসবিজ্ঞ” বলেছিলেন, সেটি 
আর অতুযুক্তি মাত্র থাকে না, পরমপতা বলেই প্রতিপন্ন হয়ে যায় । বিশেষত 
শ্রীগোবাঙ্গের আদিলীলার সৃত্রকাররূপে মুরারির খাতি সর্বজনবিদিত | 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাধুবাদ মনে পড়ে : 

“আদিলীল! মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। 
সূত্রকূপে মুবারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥৮৯ 

মূলত আদিলীলার “শুক? রূপে তার প্রসিদ্ধি থাকলেও, চৈতন্যের অপরাপর 
লীলাও তার চৈতন্যচরিত গান থেকে বাদ পড়েনি । সেই সমুদয় লীলাবর্ণনা 
অনুধাবন করলে, স্পৰ্টই বোঝ! যায়, কচিৎ যুগাবতার বা হবেরংশ-রূপে 
বর্ণনা করলেও চৈতন্যদেবকে “ভগবান্‌ স্বয়ম্” ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে বনান। 
করার প্রবণতাই তার গ্রন্থে অধিকতর প্রবল। তার চৈতন্যচরিত গ্রন্থের 
সর্বোপরি ধৈশিষ্টযও এখানেই--তিনিই সর্বপ্রথম ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের 
অনুমরণে চৈতন্তজীবনলীল1 পরিবেষণ করেছেন। ইতিহাসবিদের কাছে 
এর ফলে চৈতনুজীবনীর এঁতিহাসিক মূল্য হয়তো! কিছুট! খব্ঁ হয়ে গেছে, 
কিন্ত পুরাণ-গবেষকের নিকট একই ঘটনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। 
আমাদের বিশ্বাস, বাঙলাসাহিত্যে ভাগবতশ-্প্রভাবের এটি একটি বড়ো প্রমাণ 
বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে। ভাগবতের ভাবনায় চৈতন্-জীবনভাগবতের 
রূপকল্পনার ক্ষেত্রে “আদি সূত্রকাগ” বূপে মুরারির ভূমিকা কি, ছু'একটি 
উদাহরণ যোগে স্পঞ্ট কর যেতে পারে। 

ভাগবতের উপক্রমণিকাঁয় ঘেমন শৌণক-সূতপাঠক-সংবাদ স্থান লাভ 
করেছে, ্রীকৃষ্চচৈতন্তচন্ষিতাম্বত গ্রন্থের প্রথম প্রক্রমের অন্তর্গত 
“জ্রীনারদানুতাপ' শীর্ধক দ্বিতীয় সর্গেও নি প্রস্তাবন। উপস্থাপিত 1 এখানে 
১. চৈ. ৮, আছি । ১৩, ১৪ 
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্রশ্নকর্ত| দামোদর পণ্ডিত, উত্তরদাতা মুরারি । শৌণকের মতো দামোদর 
পণ্ডিতেরও জিজ্ঞাস ছিল, কলিকলুষ মোচনের পথ কোধায়। কোন্‌ 
“দিবামভ্ভুতাং লোকপাবনীম্‌” কথা শ্রবণ করলে ঘোর সংসারতাপের নিবৃতি 
ঘটে। এয়ই উত্তরদানে মুবারিগুপ্তের চৈতন্যচবিতামুতরূপ নব-ভাগবতের 
সূচনা । এ-ভাগবত এমন এক ভাগবতপুরুষের পুণাচরিত কথা, যিনি রামাদি 
অবতারের তুল্য রাক্ষসবধাদ্ি কার্ধ করেন না, করেন মনের দ্বার! নিখিল 
মানবের শুদ্ধিঃ “মনো! নরাণীাং পরিশোধস্ব”১। এই অভিনব চিতশুদ্ধি 
চৈতন্যাবতারের অন্যতম অনপিতচবিত-রূপে পরবতাঁ সকল চরিতকারই 
স্বীকার করে গেছেন । ঠেতন্যের জন্ম এবং কর্মাদিও মুরারির বর্ণনায় “দিব্য 
এবং 'অস্তুত”। ভাঁগবতে কৃষ্ণজন্ম যেমন অলৌকিক, মুরারির গ্রস্থে চৈতন্য- 
জন্মও তেমনি লোকোতর । তার বিবরণ অনুসারে মনের দ্বারা কৃষ্ণচচরণের 
প্রবল ধ্যানযোগেই শচী-্জগন্লাথের বিশুদ্ধ প্রেমার্র চিত্তে নবশশিকলার 
তুলা চৈতন্ম্ফৃতি। আবার ভাগবতে দেবকী-গর্ভবদ্দনার মত এখানেও 
শচী-গভবন্দনা স্থবানলাভ করেছে । ঠেতন্যাবিভাবের পটভূমিকাঁও কৃষ্ণা- 
বিভ্শবের ভাগবতীয় প্রেক্ষাপট স্মরণ করাবে। সেই একই সর্বগুণোৎকর্ষ 
কাল, শুচি পুণ্যগন্ধবহ' শুদ্ধসলিলা স্বর্নদী, প্রসন্ন দেবদ্ধিজ। পার্থক্য এই মাত্র, 
কুষ্ণপক্ষে ছিল ভাত্রমাস, চৈতন্যপক্ষে ফাল্তুন | মুরারির বর্ণনা শোন। যাক : 

“ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুতে । 

কালে সব্গুণোৎকধে শুদ্ধগন্ধবহান্থিতে ॥ . 

মনঃহ দেবসাধুনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে। 

স্বনগ্ভাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ 8৮২ 
এই প্ৰয়ং হরিঃ” প্রীচৈতন্যের “গণে' নীলাম্বর চক্রবর্তী গুনি-স্বরূপ। তিনিই 
গণন! করে জগন্সাথের নবজাত শিশুটির ভগবতার কথ! সর্বপ্রথম জানিয়ে 
দিয়েছিলেন বলে চরিতকারের অভিমত। মুরারির গ্রন্থে নিত্যানদ্দের 
অবতারত্বও স্বীকৃত £ “বলদেবাংশতে। জাতো। মহাযোগী স্বয়ং প্রভূঃ:৮৩। 

আমর! জানি, গৌঁড়বলের তিন প্রধান গৌরপারমাবাদীর অন্যতম 

ছিলেন মুরাকি গুপ্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষ্ণের বৃন্বাবনলীলার মতো 





১ মুরাহি খণ্ডের কড়চ। ১১২১ 
২ যুরারি গুপ্তের কড়চা, প্রথম প্রক্রম, 'চৈতন্ঠাবিরাব, ৫ম সর্গ, ১৬-১৭ 
৩ তত্ৈৰ ১1৩১৩ 


988 ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


চৈতন্যের নবদ্বীপলীলাই যথার্থত মাধুর্যদীপক, আর মথুরালীলার মতোই 
নীলাচললীলা খিশ্বর্ধশিথিল' । এই হিসাবেই মুরারির গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রক্রমের 
সন্ন্যাসসূত্রাখ্য অষ্টাদশ সর্গের গুরুত্ব অপরিসীম | এখানে উল্লেখযোগ্য, মুরারি 
বারংবার বলেছেন, লোকশিক্ষার প্রয়োজনেই প্জগদৃগুরু”র এই “ছন্পুসল্নযাস”” 
আবার লোকশিক্ষাহেতুই গাঁ আবেশে ব্রজভ্রমে রাঁঢ়-পরিক্রমা । আত্মতন্ত্ 
্বাত্বরত হয়েও ত্বজন-শিক্ষার জন্য তার এই যে বিচিত্র লীলাতনু-্ধারণ, মুরারির 
বৃডিতে তা কখনও গোপীভাবে, কখনও দাসভাবে ধর1 দিলেও প্রধানত 
ঈশভাবেই ধর! দিয়েছে। গুপ্তের সুরচিত উপমাগুলির মধ্যে তার কবিমনের 
সেই বিশিষ্ট প্রবণতাই পরিস্ফুট। যেমন কেশব ভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের 
সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ শুনে নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ হয়ে ওঠেন “কৃষ্তবিশ্লেষ- 
কাতর; 'ব্রজললন। £ 

“তং শ্রত্ব। ব্যথিতাঃ সর্বে কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরাঃ | 

যথা ভাবিনি মাথুরে বির্লবা ব্রজসুক্রবঃ|”৯ 
অথবা, অদ্বৈতবাটী বিহারে : “্বদরিকাশ্রম ইব খষিমধ্যে বাজতিস্ম স 
নারায়ণদেবঃ”২ | কিংবা বিরজ-দর্শনে : “লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণ! ন্যাসিবংশ- 
ধরে! হুরি৩। নরেন্ত্র-সরোবরে বিহারও এক্ষেত্রে প্মরণ না করে 


উপায় নেই : 
“গোপীভিঃ সহ গোবিন্দ যমুনায়াং যথা পুরা 


অকরোদ্‌ বিবিধাং ক্রীড়াং শ্রীরাসরসকোৌতুকী ॥ 

যথা গোপীজনাঃ কৃষ্ণং জলক্রীড়াপরায়ণম্‌ । 

সুখয়স্ভি নিজপ্রেমবিলাসনববিভমৈঃ ॥৮৪ 
এখানে চৈতন্তের পারিষদ-সঙ্গে জলক্রীড়া মুরারির ভক্তি-অনুরঞ্জিত চিত্তে 
কৃষ্ণের ববাসাস্ত জলকেলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিভাত হয়েছে । নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ 
চৈতন্যদেবকে যে '্বয়ং ভগবান্ঃ-রূপেই দেখছেন, তারই আর একটি নিদর্শন 


পাই তার নৃত্যবিলাসাখা দৃশ্যে : 
"গোপীত্বভাবাগুসমস্ততক্তয। পশ্যংশ্চ কৃষ্ং বনমালিনং প্রভুম্‌। 


অন্বল্লভোহসে৷ ভগবান্‌ যথা ভবেৎ তথা কৃপাং মে কুরুতান্‌ মহেশ্বরঃ ॥৫ 
গোপীস্বভাব প্রাপ্ত ভক্তগণ তাকে নিজ বল্পভ “বনমালী প্রতু' কৃষ্ণ বলে 
জেনেছিলেন, আর মুরারির গ্রন্থে তার এই ক্ুষ্ঝস্বরূপেরই প্রাধান্থ! তথাপি 


১ কড়চা ২১৮৬ ২ তাত্রেয ৩৪1২ ৩ তত্ব ৩৭1৪ 
৪ হর্থ সর্গ, প্রতাপরুদ্রানগ্রহ, ১৮ « তত্রৈধ ২1১০1১৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৪৫ 


শ্রীচেতন্যের রাঁধাভাবছ্যাতিসুবলিত মহাভাবও মুরারির অজ্ঞাত ছিলনা । 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীকষচৈতন্তচরিতামতের গোপীভাব বর্ণনার 
সূচনায় 'ভক্তিযোগ" শীর্ষক পঞ্চদশ সর্গে ভাগবত-বিখ্যাত তথা উদ্ধব-নিবেদিত 
গোপী-বন্দপান্তোত্র “বন্দে নন্দব্রজক্ত্রীণাংঃ, উৎকলিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধায় । 
বলা বাহুল্য, স্্রীচৈতন্যের নীলাচল-প্রসিদ্ধ রাধাভাব-তাদাত্য্যের এ হলো অনিন্দ! 
মুখবন্ধ। এইভাবে মুরারি ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের আলোকে শ্রীচৈতন্মের 
রাধাভাব-বিভাবিত অন্তরের রসরহস্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, আবার 
শ্রীচৈতন্বের তদৃভাবিত চিত্তের কৃষ্ণ-গোপালীলা আস্বাদনই ভাগবত-ভাঁব- 
দিনুনীরে তার অবগাহনের সহায়ক হয়ে উঠেছে । বস্তত, শ্রীচৈতন্বদেবের 
'রাধাভাবছ্বাতিসুবলিত কৃষ্ত্বন্ধপ' সম্বন্ধে যিনি সর্বাগ্রে সচেতন করে 
দিয়েছিলেন বলে বৈষ্ঞণবীয় জনশ্রুতি বর্তমান, সেই স্বরূপ দামোদরের কড়চা 
যেআদৌ লোকপরম্পরাগত প্রবাদ নয়, পরস্ত কড়চা-ত গৌরস্বূপ গৌঁড়- 
নীলাচল-বৃন্দাবন নিবিশেষে সকল পরিকরবৃন্দেরই পরিচিত ছিল, সে সম্বন্ধে 
মুরারির গ্রন্থ থেকেই তো! প্রত্যয় জন্মাতে পারে। পরমানন্দপুরী-সঙ্গোৎসবে 
পরমানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিটিতেই তো চেতন্বের অস্ভরঙ্গ রূপ সম্বন্ধে 
স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে : 


“জ্ঞাতোহদি ভগবান্‌ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপথ্থক্‌। 
শ্রীরাধাভাবমাপন্নো মাধুর্যরসলম্পটঃ ॥”৯ 


যিনি "সাক্ষাৎ ভগবান্* রূপে বিদ্িত, তিনিই আবার ফেল ভক্তরূপ ধারণ 
করেন, আবার যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কেন রাধাভাবাপর্ন হন, তার রহস্য 
নিশ্চয়ই এই “মাধুর্ধরসলম্পট' অভিধাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মাধূর্ব- 
রসাসবাদনে ওৎসুক্যবশতই তিনি রাঁধাভাব তথ! ভাগবতীয় গোপীভাবে বিচিত্র 
বিহার করে ফিরেছেন। এই বিচিন্রলীলার বর্ণনায় রঘুনাথ দাসের মতো 
মুরারিও তার গ্রন্থমধ্যে সুত্র সংগ্রহ করেছেন । লীলাগুলির মধ্যে আছে, 
হন্ধাবনভ্রমে বনে-উপবনে কৃষ্তান্বেষণ, যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পতন, কৃষ্ণের পঞ্চগুণে 
পঞ্চেন্দ্িয-বিকর্ষণ, গাঁভীমধ্যে পতনে কুর্মাকার ধারণ, রাসলীলাস্মরণে 
প্রলাপাদ্দি অন্গবর্ণন, গোবর্ধন-ভ্রমে চটকগিরি দর্শন, সর্বোপরি, গোপীভাকে 
বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণের অধরাম়তের আযাদ গ্রহণ: ৭কৃষ্াধরামৃতাহ্াদং 


আপার এপার 


কড়চা, ও প্রত্তরম, পঞ্চদশ সর্দ, ২৩ 


8৪৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


গোপীভাবেন সর্বতঃ”৯ | ভক্তদৃ্টিতে স্বয়ং ভগবান হয়েও”গোপীভাবেন সর্বতঃ, 
ব1 ভক্তিপ্রেমরসাত্্ব গোপীভাবে বিভোর হয়ে বৃন্নাবন-স্ৃতিযাত্র আশ্রয় করে 
তিনি দিব্যোন্মাদনায় দিন কাটিয়েছেন। এইভাবে জীবনী-সাহিতোক ক্ষেত্রেও 
শ্রীচৈতন্বকে ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীলীলার 'প্রবেশচাতুরী সাক্স” রূপে বণিত 
হতে দেখছি । মুরারির ভাষায় : 

“যাং যাং লীলাং প্রকুর্বাত কৃষ্ণ: সর্বেশ্বরেশ্বরঃ | 

তাং তাং কো বতুর্ং শরোতি তৎকৃপাভাজনং বিনা ॥”২ 
সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করে গেছেন, চৈতন্যের প্রসাদ ভিন্ন কেতা 
হৃদয়ঙ্গম করবে 1-যুরারি গুপ্তের কড়চায় এইভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রের 


লীলা-মাধুরী তথা ভাগবত ও চৈতন্চরিতান্থৃত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক 
হয়ে উঠেছে। 


কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে চৈতন্ুজীবনের, ভাগবতের সঙ্গে চৈতন্মচরিতের এই 
নিগুঢ় যোগ, শুধু মুরারির কড়চারই নয়, সমগ্র চৈতন্য-জীবনীসাহিত্যেরই 
পররমবৈশিষ্টা | প্মরণীয়, কবিকর্ণপূর ভার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্চরিত, 
প্রীচৈতন্তের প্রকটলীলারই অনুসরণে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, মুরারির 
মতো! কৃষ্ণজীবনলীলার অন্নপরণে নয়। তবু তার নাটকেও কৃষ্ণজীবন ও 
ও চৈতন্যজীবনের মধ্যে একটি সেতু শেষ পর্যন্ত অভগ্নই রয়ে গেছে, সেটি আর 
কিছুই নয়--ভাগবতধর্ম। উক্ত নাটকে ভক্তিদেবীকে তাই বলতে শুনি, এই 
কলিতে ভাগবতধর্ম উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌ পারিষদবর্গ ও ভক্তিদেবী সহ 
অবতীণ৩। আমর] জানি, ভাগবতধর্মেরই নামান্তর বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ, 
পুকুষোত্তমে অহৈতুকী অব্যবহিত। ভক্তিতেই তা৷ লক্ষণীভূত। ঠৈতন্যচন্দ্রোদয় 
নাটকে সার্বভৌম উক্ত অহৈতুকী অবাবহিতা হরিভক্তিরই লাবণ্যবাহী সিদ্ধুরূপে 
ভ্রীচৈতন্যের উল্লেখ করেছেন। আর প্রতাপরুদ্র করেছেন তার হরিস্বরূপ ও 
হরিভক্তিসিল্কু-ম্বর্ূপ গোপীষভাবের একাঙ্গ-মৃতি ধ্যান £ 


“কৃদ্দাবনপ্মারকাণি ঘমানাপবনামি চ। হরভীমধ্যপাতেন কৃণাকারেণ ভাবনঙগ। 
অআকষ্ণাদেবণং তত্র বমুলাম্মারকেণ চ&॥ প্রীরাসলীলাপ্মরণাৎ প্রলাপাননুণনঙ 
সযুদ্রপতনষ্ধাপি ক্বরপান্ৈনিদশিতদ্। গোবর্ধনজমেনৈৰ চটকগিরি দর্শন । 
কুফপঞ্গুণেনৈব পঞ্ষেক্িয়বিকর্ষণম্‌॥  বুঁকাধরামৃতাহ্াদং গোপীভাবেন বর্বভঃ 8” 
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ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৪৭ 


দগৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্‌ পুণ্যাত্বনাং মানসে 
নীলান্ত্রো নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রপসং। 

আগ্চঃ কোহৎপি পুমান্‌ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগবাথা- 
স্বাদী চিত্র মহাবিচিত্রমহহো! চৈতন্তলীলায়িতম্‌ ॥"?১ 


আহা, কী বিচিত্র গৌরচন্দ্রের লীলা! তিনি পুণ্যাত্বার হৃদয়ে ষয়ং কৃষ্ণরূপে 
প্রতিফলিত হয়ে মধুর বন্দাবনের রসবিষ্তার করছেন, আবার ষয়ং আদিপুরুষ- 
রূপে নবীনা ব্রপ্করমণীদের কৃষ্ণাহুরাঁগজনিত অপুর্ব বেদনাঁও অনুভব করছেন । 


অর্থাৎ মুরারির পথ গ্রহণ না করলেও চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে সর্বাদি 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কবিকর্ণপূর একমত--গৌর হলেন কৃষ্ণ : «গোৌঁরঃ 
কষ ইতি” তার ভাবও গোপাভাব -নবোত্হকবধূকষ্কানুরাগবা থাস্বাদী* 
হলো সে-ভাবেরই উৎকৃষ্ট অভিধা। 


কবিকর্ণপুয়ের চৈতন্যচঞ্্রোদয় নাটকে চৈতন্বের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত যে-ছুই 
বৈষ্ণবাচার্ধকে কালক্রমে লুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-বিলাসবার্তার পুনঃপ্রচারক 
হিসাবে অভিনন্দিত হতে দেখি, সেই বূপ-সনাতনও শ্রীচৈতন্থচরিতাম্তের 
অন্তরঙ্গ লীলারহস্য উন্মোচনে ভিন্নপথাবলম্বী নন। ভাই দেখা যায়, 
“কনকধাম! কৃষ্চৈতন্যনাম।” শ্রীশচীনন্দমনই সনাতন গোস্বামীর নিকট 
যতিবেশধারী হরি, প্রেমভ্তি-প্রচারের জন্যই তার গেপীভাব-অঙ্গীকার : 
“প্রেমভক্তি-বিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাতেেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবোইপি 
বাঞ্জাতে”। আর রূপ গোস্বামীও তার স্বরচিত চৈতন্স্তবে লমুদ্রততীরে উপবন- 
দর্শনে শ্রীটৈতন্যের বৃন্দাবন-স্থৃতিচারণ, রথাগ্রে ভাঁবাবেশে :নর্তনে কুরুক্ষেব্র- 
মিলনের স্মতি-মস্থন কিংব! কষ্ণনামগ্রহণে অশ্রমোচনাদি অলৌকিক ভাবচেষ্টা 
ইত্যাদি বর্ণনায় সেই বছ-ভক্তজন-হীকৃত সতাকেই সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করে 
গেছেন : "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী-রসস্তোমং ত্বত্বা মধুরমুপ- 
ভোক্ষ,২ কমপি যঃ”, বা এককথায় ভাগবতীয় ব্রজবধূগণের মধুররসের 
আফাদনের লোভেই তার আবির্ভাব । আর এই মধুররসের বিস্তারের জন্যও 
যে শুক্তরূপে তার অবতরণ, তাও শ্রীজীব গোস্ামী-্বীকৃত। বন্দাবনভুবির 
প্রকাশ মধুর উল্লাস-কল্পতরুর সর্বাতিশীয়ী সৌন্র্ধে তিনি তাই শুধু প্রমোদিতই 
হননি, উক্ত ভাবী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আবিভূ তি, ছূর্দন পর্যন্ক 


পিতা লা শক কাউরে 


১ চৈতক্চচজোদয়, ১ম অন্ক 


8৪৪৮ ভাগবত ও বাঙলাধমাহিতা 


সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহের জয়ধ্বনিও করেছেন তার প্রীতিসন্দর্ভের 
অন্তিম বাক্যে । চৈতন্যচন্দ্রাহুতে প্রবোধানন্দও স্বীকার করেছেন, ভাগবতের 
পরম-তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য তথ প্রচারের জন্মই গৌরবপুতে “লোকেহবতীর্ে। 
হরিঃ” | সেই পরমতাৎপর্য, রঘুনাধ দাসের বর্ণন1 অনুসারে আবার ০শ্রুতেগু্চাং 
প্রেমোজ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাং” ৰা শ্রুতিগুহ্া ভক্তিলতিকার প্রেমোজ্ঘল- 
রসফল হয়ে উঠেছে । 

কিন্ত চৈতন্ুজীবনে ভাগবত-বাণীর স্থান যে কোথায় কত গভীরে ছিল, 
তার মূল সন্ধান শুধু তার অস্তরঙ্গ লীলারহষ্যের অন্ততস্তলে করলেই চলবে না, 
তাঁর বহিরঙ্গ জীবনচর্ধার মধ্যেও করতে হবে বৈকী। তারই একটি 
উল্লেখষোগা উদাহরণ হয়ে আছে দাস বঘুনাথকে জগন্নাথের গগ্জাহার 
ও বৃন্দধাবনের গোবর্ধন-শিল দান, রঘুনাথের ভাষায়: “উরোগুঞ্লাহারং 
প্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাং/দদে মে গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি” | 
 চৈতন্যকৃপাপ্রাপ্ত গোপাল ভট্ট চৈতন্য-আদেশেই বৈষ্ণবীয় স্ম্ৃতিগ্রস্থ প্রণয়ন 
করতে গিয়ে তাই ভাগবতীয় ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্রবপদ “অহোবত 
স্বপচোহতো গবীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম্‌ তুভ্যম্” হৃদয়ে ধারপ করে 
বিধান দিয়েছেন, ভাগবতপরায়ণ হলে দ্বিজ-স্ত্রীশূদ্র নিবিশেষে সকলেই 
শালগ্রাম-শিলার সেবাধিকার লাভ করতে পারেন । 

এইভাবেই চৈতন্যজীবন ভক্তবৃন্দের চোঁখে ভাগবতের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে 
উঠেছে, এইভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন ভাগবতপুরুষ। চৈতন্যজীবনী- 
সাহিত্যও তাই প্রকারান্তরে ভাগবতভাস্ত হয়ে উঠেছে। ফলত, চৈতন্মচরিত 
একদিকে কৃষ্ণচরিতের ভাবানুষঙ্গে হয়েছে ভাবিত, অপরদিকে ভাগবতীয় 
গোপীভাবে বিভাবিত। ভাগবতবাণীই চৈতন্মচরিতগুলির মর্মবাণী। চৈতন্ব- 
যুগের কবির] যখন ঠচতন্তজীবনীকাবা রচনা! করতে বসেছেন, তখন তাদের 
কঠে ভাগবতীয় শুকভাষণই নানারূপে নানাভাবে উচ্ছৃসিত হয়েছে নান! 
অবকাশে, নাট্যকার যখন চৈতন্যজীবননাটা লিখতে বসেছেন, ভাগবতের 
অগণাক্লোক তখন নির্বারিত হয়েছে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপে । কিন্তু এ 
তে৷ সবই সংস্কৃতে রচিত চেতন্রজীবনীসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য । বাঙ.লা- 
ভাষায় চিত চৈতন্ুজীবনচরিতগুলি সন্বন্ধেও এ-কথা আদৌ প্রযোঞ্জ কিন! 
বিচার কনে দেখা ষাক। | 


২ "স্তবাবলী , চৈতন্তাষ্টক ৪ ২ তত্রৈবঃ ১৯ 
এ 
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মূলে রৃন্বাবনদাসের চৈতন্ভাগবতের 'ঠচতন্যমঙ্গল*+৯ নাম ছিল বলেই 
মনে হয়। কিন্তু ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুসরণে চৈতন্জীবনী পরিবেষণের 
মুরারি-প্রদশিত পথে যাত্রার ফলেই বোধ করি বৃন্দাবনদ্াস “চৈতন্যলীলার 
বাস”২ রূপে ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁর কাবাও আর 
'চৈতন্যমঙ্জল” থাকে না, কালক্রমে হয়ে ওঠে 'চৈতন্মভাগবত”। চৈতন্মভাগবত- 
কার একদিকে ছিলেন মুরারি গুপ্তের ভাবশিক্ঠ, অন্যদিকে নিত্যাননের 
মন্ত্রশিষ্ত । অর্থাৎ চৈতন্মভাগবতে যে-টচৈতন্যভাবমৃতির সাক্ষাৎ লাভ করি 
তা মূলত মুরারি ও নিত্যানন্দেরই পরিদৃষ্ট ভাবব্বপ। ফলে বৃন্দাবনদাসের 
চৈতন্জীবনীকাবো ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট স্পউ হয়েছে। প্রথমত, কৃ্ণ- 
জীবন ও চৈতন্জীবন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে ; দ্বিতীয়ত 
চৈতন্যের সমান প্রাধান্য লাভ করেছেন নিত্যানন্দ। এই সঙ্গে এও মনে 
রাখতে হবে, মুরারি বা নিত্যানন্দ কেউই শ্রীচৈতন্যের নীলাঁচললীলার অন্তর 
পরিকর ছিলেন না । তবু মুরারির গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের 'বাধাভাবছ্যুতিস্ববলিত 
কৃষ্ণবরূপে*র আভাস পাই । কিন্ত নিত্যানন্দ প্রধানত চৈতন্যের নবন্বীপলীলার 
পরিকর হওয়ায় নিত্যানন্া-শিক্য বৃন্দাবনদাসও চৈতন্যদেবের গোপীভাব বা 
রাধাভাবের প্রতি বিশেষ অবহিত ছিলেন ন! বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 
দেক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের রাধাঁভাবকাস্তি অঙ্গীকারের স্প$ ইংগিত চৈতন্ব- 
ভাগবতে আশা করা বাতুলতা। ভাগবতের মতে! চৈতন্যভাগৰতেও 
রাধানাম প্রায়-অনুচ্চারিত । চৈতন্যজীবনের যে-পর্বে স্বাধানাম উচ্চারণ 
অনিবার্ধ, সেই অন্তালীলাই তে! ব্ন্দাবনদাসের গ্রন্থে অন্ুপস্থিত। তিনখণ্ডে 
সম্পূর্ণ চৈতন্তভাগবতের “আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস”, দ্মধাখণ্ডে 
চৈতন্ের কীর্তনে প্রকাশ” আর «“শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিত্যানন্দ স্থানে সমপিয়া গৌড় ক্ষিতি”। “নীলাচলে স্থিতি” মাত্রই 
রন্দাবনদাসের গ্রন্থে উল্লিখিত, তার গভীর তাৎপর্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের 


কি পবা জকক ও হবার 


১ “বৃন্দাবন কৈল চৈতন্যমজল । 
যা্থার শ্রবণে নাশে সর্ব অমজল ৪৮ চৈ, চ.ুআদি 1৮১ ৩১ 
২ $ কুফলীলা ভাগবতে কহে বেছব্যাস। 
ঠৈভস্বলীলার ব্যাস-বৃদ্বাবদদাস 8৮ চৈ' চ* তত্রৈব । ৩ 
লঙ্গশীয। যুদ্ধাবদধাস কবিকর্ণপুরের গৌরগণোন্দেপদীপিকাতেও চৈতন্কলীলার ব্যাদ-রপে বর্ণিত £ 
“ব্ছব্যাসো খ এবাসীন্দাসে বৃদ্দাবনোহ্ধুনা” । 
২৯ 


৪৫ ভাগবত ও বাড়ল সাহিত্য 


গ্রন্থে অলৌকিক তাবচেষ্টাদির দ্বারা যেরূপ, সেরূপে উদ্দাহত নয়। 
তবু পরমাশ্চর্ষের ব্যাপার, বৃন্ধাবনদাস তার গ্রন্থে পরিবেষিত চৈতন্যজীবন- 
লীলার অপরাপর পর্ব দুটিকে, অর্থাৎ আদি ও মধ্য পর্বকে ভাগবত্ব-ভাব দিগন্তে 
এমনই বিস্তৃত করে দিতে পেরেছেন যে, তারই বিশাল পটভূমিকাক্স বসে 
কষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে রাধাভাবহ্যতিহববলিত কষ্ণস্বরূপ এক পরিপূর্ণসতার 
ধ্যানে চৈতন্ব-অস্ত্যলীলাকে পরিস্ফুট করে তোল! অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে ! 
বিষয়টি স্পট করার জন্য চৈতন্যতাগবতের মধ্যে এবার প্রবেশ করা যেতে 
পারে । 
আদিখণ্ডের আদিলীল] জন্মলীল!। বৃন্দাবনদাসের দৃর্টিতে জগন্নাথ 
মিশ্রবর প্বস্থদেব প্রায়” “তার পত্বী শচী নাম” “দ্বিতীয় দৈষকী” এবং “তার 
গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণচৈভন্য নাম সংসারভভৃষণ ॥৮ চৈতনোর 
আবির্ভাবের কারণস্বরূপ বৃন্দাবনদাস ছুটি শব্দপ্রমাণ উপস্থিত করেছেন-- 
প্রথমত, “ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” এই গীতোক্ত প্রতিজ্ঞাবচন ; 
দ্বিতীয়ত, প্কৃষ্বর্ণং দ্বিষাঁকৃষণং এই ভাগবতীয় অবতাঁর-কথন-প্রস্তাব। 
কলিষুগে সংকীর্তন-ধর্ম পালনের জন্য "চৈঙন্য নারায়ণে'র আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে অনস্ত-শিব-বিরিঞ্চি প্রমুখ বৈষ্ণবাগ্রজগণের চৈতন্ব-পার্ধদরূপে আবির্ভাবও 
বর্ণনা করেছেন বন্দাবনদাস, প্রসঙ্গত নবন্বীপের তৎকালীন ধর্মীয় পরিৰেশের 
অন্ধঃসারশৃন্যতাও চৈতন্যভাগবতকারের ভাষায় জীবস্ত £ 
“রমা-দৃষ্িপাতে সর্বলোক হুখে বসে। 
বার্থ কাল যায় মাত্র বাবহাক-রসে ॥১ 
সেই “ব্যবহার-বসে বার্থ” কালে বস্তপর্বস্ব যুগে হদ্বিভক্তিশুন্য ্গতে অদ্বৈতকে 
পরম বৈষ্ণবরূপে বন্দিত হতে দেখি। বৃন্দাৰনদাসেন্থ মতে, তারই আকুল 
আক্বানে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ গোলোক ত্যাগ করে এসেছেন মত্যধামে। 
চৈতন্য ভাই চৈতনাভাগবতে স্বয়ং নারাম্পণ। নবদ্বীপে শচীমাতার ক্রোড়স্থ 
নবজাত শিশুর পদে বৃন্দাবনদাসের স্ততিই প্রমাণবরূপ উপস্থিত আছে £ 
“সতাযুগে তৃষি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি। 
তপোধর্ম বুঝাও আপনে প করি ॥."" 
অ্রেতাযুগে হইয়! হর রন । 
হয়ে হজ্ঞপুষয বুবাও হজধর্ষ । 
"১ চৈা। জারি । ২, ৫৮ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৫১ 


দিব্য মেখ-স্টামবর্ণ হইয়। দ্বাপয়ে। 
পৃজা-ধর্ম বুবাও আপনে ঘরে ঘরে ॥ 
কলিধুগে বিপ্রবূপে ধরি পীতবর্ণ। 
যুঝবারে বেদ-গোপা সংকীর্তন ধর্ম ॥৮৯ 
ব্দাবনদাসের ভক্তমৃষ্টিতে চৈতন্য স্য়ং তাগবততপুরুষ রূপে প্রতিভাত বলেই, 
ভাগবতের কৃষ্চজন্মলীলা আর চৈতন্যভাগবতের চৈতন্যজদ্মলীলা একাকার 
হয়ে যেতে কোধাও বাধা পায়নি : 
“শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে, 
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে। 
গ্রহণ-অদ্ধকাধে লখিতে কেহ নারে 
হুজ্ষেয় চৈতন্যের খেল! রে ॥”?২ 
বিশেষত বৃন্দধাবনদানের বিবরণ অনুপারে, নবজাত শচীনন্দনের লক্ষণ বিচারে 
দৈবজ্ঞ ঘোষণা! করেছিলেন : “ভাগবত-ধর্মযয় ইহান শরীর+৩। 
যভাবতই বৃশ্গাবনদাস চৈতনাদেবের যে বাল্যলীলা-চিত্র উপস্থিত 
করেছেন তাও একাস্তভাবেই গোপাললীলার অন্রন্দপ হয়ে উঠেছে। 
যেমন, ননীচৌর্যয ঃ  “ৰিচানিয়া সকল ফেলায় চারি ছিতে | ঘরে সব 
তৈল দুগ্ধ মুদগ ঘোল ত্বতে ।"* অথব] বাল্যবেশ £ “সুবলিত মন্তকে 
টাচর ভাল কেশ। কমল-নয়ান ষেন গোপালের বেশ ॥* এ ছাড়াও 
যুরারির অনুসরণে আছে অনস্তপায়িত পল্পনাভের তাঁবান্ষঙ্গে শিশু 
নিমাইয়ের সর্পোপন্গি শয়স £ প্কুণডুলী করিয়া! সর্প স্ুছিল বেঢ়িয়া। 
ঠাকুর ধাকিল! সর্প উপরে শ্ুইয়। ॥”* এর সঙ্গে অলৌকিক ঈৃপ্ঠ নৃপু্ধ্ব দিও 
যুক্ত হতে পাবে | তৎসহ লোকোত্তর এশ্বরিক পাদপক্পচিহ্ন $ “দক গৃহে দেখে 
অপরূপ পদচিস্ক। ধ্বজ বজ্র পতাকা অ্কুশ ভিন্ন ভিম॥** বাল্যলীলায় 
নলখাগড়ার শকটতঙ্গ এবং অসুরদমনেয অনুরূপ চোরদমনন প্রপঙ্গত স্মরণ 
কর! যাস্ম। বাঙ্যলীলায় এ পর বিশিষ্ট হয়ে আছে & ধিক ব্রাক্মাপের বিকট 
নিযাইয়ের আত্মপ্রকাশ : “হাপিগ্না কছেন প্রভু আমি যে গোয়াল । ব্রাক্মাণেক্স 
অল্প আমি খাই সর্বকাল ॥” শ্রাক্ষণের ই্টদর্শনও অলৌকিক রসপূর্ণ : 
১ জজ জারী, ১৪৭, ১৫৯১ ১৬১) ১৬৩, ২ চৈভা, আদি। ২,২২২ 


৩ চৈ.কা, আদি 1২,২৫২ 6 চৈ.ড়া, আধি। ৩৩১ £ চৈভাসাদি। ৩, ৭৯ 
৬ ঠৈভা, আদি । ৭৮ ৭ চৈ, ভা, আদি । ৩, ১৫, 


৪৫২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত ॥ 

শঙ্খ চক্র গদ! পল্প অষটভুজ রূপ ॥ 

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়। 

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় 1”?৯ 
বাৎসল্যরসে বন্দাবনদাসের সহজাত প্রতিভার এটি একটি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন । 
শঙ্খ-চক্র-গদাপদুধারীর সঙ্গে একাকার এই নবনীচোর1 বেণুবাদকের চিত্র 
অভিনব রূপকল্পন] সন্দেহ নেই। বস্তত, মন্বাকিনী-তীরবতাঁ, এই শিশু- 
লাবণ্য যমুনাতীরবত্তী বালগোপালের চাপল্যসীমাকে ন্মরণ না করিয়ে পারে 
না। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্বনাটালীলান্ন বিভিন্ন পাত্রপাত্রীও সেকথা 
বীকার করেছেন : *পূরুবে শুনিলাম যেন নঙ্গের কুমার । সেইমত সব করে 
নিমাঞ্ি তোমার ॥”২ কিন্তু তবু নিমাইয়ের প্রতি তাদের স্লেহান্বভব অক্ষুগই 
থাকে £ “কোটি অপরাধ যদ্দি বিশ্বস্তর করে। তবু তাবে থুইবাও হৃদয়. 
উপরে ॥",৩ বিশ্বস্তরের প্রতি নবদ্বীপবাসীর এই অহৈতুক স্নেহানুভবের তাৎপর্য 
কৃন্দাবনদাঁস নির্ণয় করেছেন ভাগবতাশ্রয়ী পথেই | ঠৈতন্ব-অদবৈত প্রথম- 
মিলনঘৃষ্টের কথাই তো প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় : 

“প্রভু ও সে আপন ভক্তের চিত্তরৃত্তি হবে। 

এ কথ! বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে ॥ 

এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাঁগবতে। 

পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥%9 
“পরীক্ষিত শুনিলেন শ্ুকদেব হৈতে”। প্রসঙ্গত চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত হয়েছে 
শুক-সমাচার--আত্মাই জীবের সর্বাধিক প্রিয়বন্ত, আর কৃষ্ণ হলেন সেই 
সর্বসাক্ষী সর্বাধাক্ষ সর্বচৈতন্যময় আত্মা, সুতরাং তার প্রতি ব্রজবাসীর 
আকর্ষণ পর্বাতিশায়ী তে! হবেই । গোপগোপীবদ্দ তাদের নিজপুত্র অপেক্ষাও 
থে তাঁকে অধিক স্পেহ করতেন, সে-সত্যের এই হলো! অন্তরতম রহস্য : 
প্তল্মাৎ প্রিয়তমঃ ষ্বাক্সা! সর্বেষামপি দেহিনাম্*'*কৃষ্। মেনমবেহি ত্বষাত্বানাম- 
খিলাত্বনাম্‌'। বৃন্দাব্নদ্াসের কাঁবান্ববাঁদের ভাষায়. : 

“্পরামাত্ম! সর্বব-দেহে বল্পভ বিদ্িত ॥ 

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ুগণ। 


তু চৈ, ভা, আদি ।% ২৬৯০৭০ চি চৈঃ ভা, আদি 18৮৮ 
৩" &, ভা, আদি 1৪,১০৭ ৪ চৈ, তা আদি 1৪৪-৪৫ 
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গৃহ হৈতে বাহির করয়্ে ততক্ষণ ॥ 
অতএব পরযাত্বা সবার জীবন । 
সেই পরযাত্ম। এই শ্রীণন্দনন্দন ॥ 
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে । 
কৃষ্ণেতে অধিক ক্লেহ করে গোপীগণে ॥”১ 
গৌরাঙ্গদেবের প্রতি অদ্বৈত আচার্ষের তথা সমগ্র নবদ্বীপবাসীর সেই একই 
আকর্ষণের কারণনির্টেশে বৃন্দাবনদ্দাসের চৈতন্জীবনী-কাব্যগ্রন্থে গৌরচন্দ্র 
ও কৃষ্ণচন্দ্র অভিন্নপ্রতীত হয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত “পৌঁর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়ে” 
বদাবনচন্দ্রের ভাবাবেশে তার সেই মুরলীধ্বনির কথাও মনে পড়ছে £ 
“দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়। 
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হাদয় ॥ 
অপূর্ব মুরলীধ্বনি লাগিল করিতে । 
আই বই আর কেহো! ন1 পায় শুনিতে ॥ 
ত্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই। 
প্রথমে আনন্দে মৃচ্ছ? গেলা সেই ঠাঞ্জি ॥,২ 
রনদাবনদাসের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবদৃষরূপের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করি গয়া 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীবাসগৃহে সাতপ্রহরিয়। ভাবাবেশে তার অকুঠ আত্ম- 
ঘোষণায় £ “মুগ সেই মুঞ্ি সেই বোলে বারবার" । এরপরই তার বিভিন্ন 
অবতার-মুতি ধারণের প্রসঙ্গ উ্থাপিত। যেমন, নৃসিংহ-পুজারত শ্রীবাসের 
সন্ুখে বিশ্বস্তরের চতুভুজি-মুতি পরিগ্রহ। শ্রীবাস তখন প্বজ্মমোহাপনোদন+, 
প্লোক আবৃত্তি করতে থাকেন *নৌমীডা তেইভ্রবপুষে তড়িদন্বরায় গুপ্জাবতংস- 
পরিপিচ্ছলসম্ুখায়। বন্যতঅজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্রিয়ে স্বপদে পশু- 
পাঙজায় ৩ এই চতুর্ভুজ নারায়ণমূতিতে শ্রীবাসগৃছে বিহার, আর 
“রাহ আকারে” মুারিগৃহে “অপূর্ব” লীলা এখানে উল্লেখযোগ্য, চৈতন্ু- 
জীবনের পাষগুদলনলীলা কৃষ্ণজীবনের অসুরসংহারলীলারই সমার্থক । মধ্য- 
খণ্ডের আয়োদশ-চতুর্ধশ-পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিত জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং 
ব্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কাজীদলন তারই কেন্দ্রীয় ছুই ঘটনা । বলা বাহুলা, 
কষণলীলায় অদ্াসুরাদি বধ যেমন, চৈতন্যলীলাতেও তেমনি এই পাষগুদলন 
সবর পর্যায়ের অস্তভুক্তি। অপরপক্ষে তার মৃখ্য মাধূর্বলীলা! ভক্তসঙ্গে-_“তক্ত 
১ হাগ আছি। ৪১ ৫৩-৫৬ ২ চৈ, ভা, আর্দি । ৮, ২১৪-২১৭ ৩. তা” ১০1১৪।৫ 
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বই আমার দ্বিতীয় আক নাই।” নিঃসন্দেছে ওটি ভাগবত-কধিত ভ্ক 
মহিমাকেই স্মরণ করাবে : “আদর: পর্জিচর্ধায়াং সর্বাজৈরভিবন্দনং। 
মন্তক্তপুজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি””১ | রৃষ্মাবনদাষের চৈতন্যভাগবতের 
ভাঁধায় : “আমার ভক্তের পুজ। আম ছৈতে বড়। লেই প্রভু বেদে ভাগবতে 
কৈল দড় ॥”, লক্ষণীয়, “মন্তজপুজাভ্যধিক1”--“আমার ভজ্ের পূজা আমা 
ছৈতে খড়*শএই শান্বচন উদ্ধার কষে তথেই বৃঙ্শাবলদাস তার গ্রন্থে 
চৈভন্যের পাশপাশি নিত্যানঙকে প্রাধান্য দিয়েছেন । শিত্যানস-প্রসঙ্গে তার 
শাস্সামগত্োক আরো বহুবিধ উদ্দাহরণ সংগ্রহ করা যায়। যথা, ভাগবতীয় 
১০।২৫।৯-১১ শ্লোকোদ্ধায় করে নিত্যানন্দকে তিলি অনস্তদেষের সঙ্গে একীভূত 
করেছেন। দ্বিতীয়ত, সহলেক ফণাধর প্রভূ বললবাম। যতেক করয়ে প্রন 
সকল উদ্দাম ॥"--সহত্রশীর্ধ বলবাম-বিষয়ক পূুরাঁণোক্তির সাহাযো তিনি 
নিত্যানন্দের উদ্দামতা সমর্থন করেছেন | সর্ধোপরি, ভাগৰতীয় ১০।৬৫।১৭-২২ 
এবং ১০।৩৪।২০-২৩ ক্লৌোকোদ্ধার করে বলরামের বাসলীল। তথা নিত্যানন্দের 
অন্থরূপ ক্রীড়াসামা সমর্থন কর়েন। অন্যাখণ্ডের যঠ অধ্যায়েও এ-প্রসঙ্গের 
পুনরালোচন! স্থাম পেয়েছে । সেখানে পুয়াশ-প্রমাপত্বব্ধপ “তেজীয়সাঁং ন 
ধোষায় বন্ছেঃ২ গ্লোকটি উপস্থাপিত । কিন্তু সর্বাধিক আকর্ষণীয় হয়েছে 
মিত্যাদঙ্গের প্রথম চৈতন্য-সাক্ষাৎকার | প্রথম দর্শনে নিত]ানন্দকে পরীঙ্গা 
ধরতে গিগ্পে শ্রীগোৌরাঙ্গ শ্রীধাস-কঠে ভাগবতীয় বিখ্যাত গ্লোক : “বর্থাপীড়ং 
ম্টধক্ববপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারম্‌” ৩ আবৃত্তি করান। ভৎক্ষণাৎ দিত্যানন্দ 
"পড়িল মুচ্ছিত। হঞা নাছিক চেতন ॥” প্রেমভক্তিষিকান্ষের ক্টিপাথরে 
বর্ণধ্বেখায় মুজ্রিত হয়ে গেল নিষ্যাননের ভক্তনাষ । মুহূর্তে তিনি গৌরভভ- 
প্রগুলীর অস্তভু্ষি হলেন । ভ্রীচৈতন্যের অন্ততম প্রধান পার্ধদ নিত্যানঙ্ধ সম্বন্ধে 
বঙ্জাবন-বাধত অভিধা বিগ্মন্নকর £ “ভাগবতন্বস নিত্যানন মুতিগন্ত”। 
-লিক্বধধি ভাগবতন্স পানেই “সহশ্রশীর্ধ 'অনস্তপুরচষ' দিভ্যানন্দের অস্তরঙ্গ রূপ 
উদঘাটত : “নিয়ঘরি দিত্যানগ্য পহশ্রধদনে । ভাগবত-জস সে গায়েন 
হনুক্ষণে ।”5 টচতল্য পরধিজনবর্গের মধ্যে গদা ধঙ্ষেধ ভাগখত পাঠ সুবিখাত, 
গেকধা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরগ্ত হৃশশধবদাপ বলেছেন, গাধাধরের 
ভাগখধন্ড পাঠে য়ং জীচৈতন্যঙ প্যহামত' হতেন £ 


১ সা" ১১।১৯।২১ ২ সা ১০।৩৩।২৯ 
৬ পা ১০২১৫ উ ৮, 1, অন্য । ৩, ৫২৬ 
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প্াদাধব পড়েন সম্মুখে ভাগবত । 
শুনি প্রেমপ্সসে প্রভূ হয় মহামত ॥*৯ 

বত্তৃত, সমগ্র চৈতন্ব-ভাবান্দোলনের কেন্দ্রে যে ছিল ভাগবত, তা একান্ত 
চৈতন্তভাগবত গ্রস্থপ্রামাণোই প্রতিঠিত হতে পারে। বৃল্দাবনদাসের বিবরণ 
থেকে জান! যায়, নামকরণ দিবসে অতি শৈশবেই 'বিশ্বস্তব” গৌরচন্দ্র সব 
কিছুর মধো একগ্লাত্র ভাগবতকেই আলিঙ্গন করেছিলেন : 

“জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বস্তর | 

যাহ! চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বয় ॥ 

সকল ছাড়িয়া! প্রভু শ্রীশচীনন্দন | 

ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥”২ 
চৈতন্জীবনে এই ভাগবত-আদিঙ্গন আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে উঠেছিল। 
বন্বাবনদাঁস ষার্থই বলেছিলেন, "এই অবতারে ভাগবতরূপ ধন্ি। কীর্তন 
করিবা পর্বশক্তি পরচারি”৬। বৃন্পাবনদাসেরই ব্যাখ্যানুষারে এই ভাগবত- 
রূপের ছুটি তাৎপর্য : প্দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মান্র। গ্রন্থ ভাগবত 
আর. কৃঞ্চকৃপাপাত্র”* | কি গ্রন্থ-ভাগবতকে আশ্রয়ের ক্ষেত্রে, কি কৃষঃ- 
কপাপাত্র-্মপে ভাগবতরসের আফাদ ও প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য অদ্ধিতীয়। 
শ্ীচৈতন্যই তার যুগের ভাগবতানুশীলনের কেন্দ্রীয় প্রেরণাঁ্-গদাধর-ক্রেশ্বর 
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে তিনিই ভাগবতপাঠে ও ব্যাখ্যায় উদ্দীপিত 
করেছিলেন। ন্বঘুনাথ ভাঁগবতাচার্ষও ছিলেন তার কৃপাগ্রাপ্ত । শ্রীচৈতন্য 
এবং তার প্রবন্তিত ধর্মদর্শনে ভাগবতই সাক্ষাৎ কৃষ্ণবন্ধীপ, তথা 'মুতিম্ত 
ভক্তিরস'। কাঁজেই ভাগবতপাঠ দূরে থাকুক, গৃহে জীগবতম্তরন্থ রক্ষাও 
এ-ধর্মমতে পরম য়) আত্ন পাঠে-শ্রবশে তো! তৎক্ষণাৎ ভক্ষিলাভ। বৃন্ধাবন- 
দাসের গ্রন্থে চতনোর বক্তব্যে : 

"ভাগবত-পুস্তকে৷ থাকয়ে যার ঘরে । 

কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥ 

ভাগবত পু্জিলে কৃষ্ণের পৃজ1 হয় । 

ভাগবত-পঠন-্শ্রবণে তক্তি পায় 1 
বলা বাহুলা, শ্রীচৈতনোর এই নির্দেশই হরিতক্তিবিলাসে ভাগবতপৃজজাদির 


১ চৈ ভা. অস্ত ৩,২২১ ২ চৈ ভা" আদি। ৩৫৪ ৩ চৈ. ভা, আদি। ২, ১৭৪ 
£ চৈ, ভা, অন্ত । ৩, ৫২২ € চৈ, ভা, আদি 1 ৫৯*-২১ 
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বিধান দানে সার্থক হয়েছে । আর “ভিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান*-_ 
চৈতনোর এই উপদেশই হয়েছে বৈষ্ঝবীয় টাকাকারগণের ভাগবতশ্ভা়ের 
প্রবপদ। ভাগবতব্ব্যাখ্যায় স্বয়ং শ্রীচৈতনোর জন্মগত অধিকারও বন্দাবন 
দাসের গ্রন্থ-বিবরণে স্বীকৃত। চৈতন্যভাগবতে চৈতনাগুরু গঙ্গাদাসকে এ- 
প্রসঙ্গে বলতে শুনি : “মাতাঁমহ যার চক্রবতী' নীলাম্বর । বাপ যার জগন্নাথ 
মি পুরন্দর ॥ উভয় কুলেতে মুর্খ নাহিক তোমার। তুমিহ পরম যোগা 
ব্যাখ্যাভে টীকার ॥”১ নীলাচলে সার্বভৌমের অনুরোধে ভাগবতের 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে]” শ্লোকের একাদশ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা তার উক্ত 
জন্মগত অধিকারকেই সমর্থন করছে । কিন্তু টাক তিনি রচন1 করবেন কি, 
ভাগবত শ্রবণেই যে ভাবাবেশে মুছ্ছিত হয়ে পড়েন ! বস্তত শ্রীচৈতন্যলীলায় 
“ভাগবত আলিঙ্গন” সেখানেই সর্বাতিশায়ী যেখানে তিনি কৃষ্ণকৃপাপাত্র-রূপে 
ভাগবতীয় প্রেমভক্তিরসমাধুরীর শেষ আমাদক । বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 
স্ীচেতন্যকে এই কঞ্চকৃপাপাত্রূপে ভাগবতরসের শেষ-আত্বাদকের ভূমিকায় 
যে একেবারে দেখিনা এমন নয়। 
নবদ্ীপে তরুণ গৌরচন্দ্ের ভবিষ্বদ্ধাণা ছিল অত্যত্ুত : “এমত বৈষ্ণব 

মুগ্রি হইমু সংসারে । অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে 1”২ বন্তত “শিব- 
বিধি হুলহ” প্রেমভক্কিই প্রকটন করেছিলেন তিনি । প্বায়ু-দেহমান্দ্য” ছলে 
একদিন সেই প্রেমভক্তি-বিকারেরই সাত্ত্িক লক্ষণ গ্রকাশ পেয়েছিল নবদ্ীপে, 
গয়াভূমিতে বিষু্পাদপদ্ম দর্শনে তারই বিকাশ, নবদীপে প্রত্যাবতনের পর 
ূর্ণাতিবান্তি। লোকশিক্ষার্থেই দাষ্যাদি স্তর পরম্পরায় তা সর্বশেষে স্পর্শ 
করেছে মধুরের শিখরসীমা : 

“গোপী গোগী গোপী মাআ্জ কোনদিন জপে। 

শুনিলে কষ্ষের নাম হলে মহাকোপে ॥ 

কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহান সে। 

শঠ ধৃষী কিতব ভজে বা তারে কে ॥"*, 

গোকুল গোকুল মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে। 

বৃদ্দাবন বৃন্দাবন বোলে কোনদিনে ॥ 

মথুরা মুর] কোনদিন বোলে হখে। 

কোনদিন পৃথিবীতে নখে অস্ক লেখে ॥ 


১ চৈ, ভা, বধ । ১০ ২৬৬-৯৭ ২ চৈ, ভা, আমি । ৭+১৭% 
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ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি । 

চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥**, 

দিবসেরে বোলে রাত্রি রাত্রে দিবস । 

এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ ॥”৯ 
রন্দাবনদাস শ্রীচেতনোর অন্তরঙ্গলীলার দ্বারপ্রাস্ত থেকে ফিরে গেছেন, 
এরূপ একটি অভিযোগ একমাত্র এখানে এসেই আশ্চর্ষভাবে খণ্ডিত হয়ে 
যায়। অস্তরঙ্গলীলায় শ্রীচেতনা কখনও সখীভাবে রাধানুগতা গোগী, 
কখনও স্বয়ং রাঁধাভাবছ্যতিস্ববলিত। শ্রীচৈতন্যের সেই বাগানুগা-রাগাত্থিক। 
উভয় ভাবসাধনাই রন্দাবনদাসের গ্রন্থে আলোচ্য অংশে এঁকাস্তিক 
আত্মপ্রকাশ করেছে । গোপা গোপী গোপী” নাম-জপকে কঠমালা করে 
তিনি যেদিন কৃষ্ণনাম শ্রবণে মহাঁকোপে প্রজ্লিত হয়ে ওঠেন, সেদিন তার 
গোপী-আম্গত্যে রাগান্ুগ! সাধনভাব বুঝতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার 
ভাবাস্তর ঘটে যায় যখন তিনি কৃষ্ণকে “শঠ ধৃষ্ট কিতব” বলে ভর্সনা করেন ॥ 
“কিতব” সম্বোধন যে ভ্রমরগীতাঁর প্মধুপ কিতববন্ধো””২ সম্ভাষণেরই 
স্বতিজাত! বিশেষত এরপরই তিনি যখন বলে ওঠেন £ "শ্ত্রীজিত হইয়! 
স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ””৩ তখন তে! 
ভ্রমরগীতার প্রধানা গোপীর বৈদগ্ধাভণিতিই প্রতিধ্বনিত হয় : “মগযুরিব 
কপীন্দ্রং বিবাধে লুব্ধধর্মা, স্ত্রিযমকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্‌””ঃ | 
যেদিন “পৃথিবীতে নখে অঙ্ক” লেখেন, সেদিনও তার ভাগবতীয় 
গোপীভাৰ বুঝতে হবে। বাসে সমাগতা গোপীরাও কিতব কৃষ্ণের বাক্যে 
প্রতারিত হয়ে এমনি করেই চরণে ভূমিলিখন করেছিলেন £ “চরণেন ভুবং 
লিখস্ত্যঃ”* | আর যে মুহূর্তে পৃথিবীতে লেখেন ব্রিভঙ্গ আকৃতি? সে-মুহূর্তে 
জয়দেবের বিরহিণী রাধার সেই মদনবেশাকৃতি কৃষ্ণমু'তি অঙ্গনের দৃশ্যটিও 
ওঠে ভেসে £ “বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরতুতম্”৬ | কৃষ- 
বিরহাবেশে এদিকে আবার *দিবসেরে বোলে ব্রাত্রি রাত্রিরে দিবস” ! 
চত্তীদাসের রাধাও অনুবপ ভাবাবেশে বাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্রি 
করেছিলেন : প্রাতি কৈনু দিবস দিবস কেন রাতি”” তবু কৃষ্প্রেমের শ্বরূপ 


১ চৈ, ভা. সধ্য । ২৪, ১৬০১৭, ২০-২২, ২৪ ২ ভা" ১০1৪৭1১২ 


৩ চৈ, ভা' ষধ্য। ২৪, ১৮ ৪ ভাঁ* ১০1৪৭1১৭ 
« ভা" ১২৯২৯ ৬ শীতগোবিন্দ 81৬ 
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বোঝেননি রাধা, “বুঝিতে নারি বন্ধু তোমার পিক্সিতি*। কৃষ্ণপ্রেমের এই 
অকথাকথন-মহিমার উপলব্ধিতে শ্রীচৈতন্য-তাবপাধনায় এইভাবেই অঙ্গীকৃত 
হয়েছে ভাগবত, জয়দেব, চণ্ীদাসের প্রেমসাধনা, ফলত বন্ৃবিষ্তৃত হয়ে গেছে 
চৈতন্যভাবদিগন্ত। এই ভাবদিগন্তের অপায় বিশালতার সম্মুখে দাড়িয়ে 
বিশ্ময়াভিতূত বন্দাবনদাস “চৈতন্যলীলার ব্যাস" রূপে কণ্ঠে ভুলে নিয়েছেন 
ভাগবতেরই জপমন্ত্র_-[ নৈমিষারণ্যে সমবেত মুমিবর্গকে সৃত পাঠক বলছেন -, 
পক্ষী যেমন নিজের শক্তি অনুসারে অনস্ত আকাশে উড়ে থাকে, আমিও 
তেমনি অধোগা হয়েও সাধ্যান্থসারে আপনাদের প্র্থের উত্তরে গোবিন্দলীল! 
বর্ণনা করবো । এই পনভঃ পতস্ত্যাত্বসমৎ পতত্রিণস্তথা লমং বিষ্ণগতিং 
বিপশ্চিতঃ*১ বৃন্দাবনদাসের ভাষায় হয়েছে : 

পপন্ণী যেন আকাশের অস্ত নাহি পায়। 

যতদুর শক্তি ততদৃর উড়ি বাক্স ॥”২ 
যে-"অনস্ত চৈতন্বলীলার” দ্িগন্তাকাশে ব্ন্দাবনদাস নিজেকে ণপত ্রিণ্তথা” 
জ্ঞান করেছেন, সেই দিগস্তপাবে চৈতন্যভাবসিদ্কুরই কণামাত্র স্পর্শ করে 
কষ্খদাস নিজেকে বলেছেন “ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাট্ুনি” ঃ 

“আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাজাটুনি। 

সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুক্রের পানি ॥ 

তৈছে আমি এককণ ছুইল লীলার । 

এই দৃষ্টাস্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার 7৮৩ 


বস্তত বৃন্দাবন দাস যে-চৈতন্লীলা-রহস্ের আভাস মাত্র দানে নীরব হয়ে 
গেছেন, কৃঞ্চদাস কবিরাজ প্রধানত তারই কলকণ্ শুক। এদিক দিয়ে বলা 
যেতে পারে চৈতন্মভাগবতের যেখানে শেষ, চৈতল্যচরিতামতের সেখানেই 
শুরু | বৃন্দাবনদাস থেকে যাত্রা করেই কৃষ্গদাস চৈতগ্যুজীবনী-সাহিত্যের নব- 
দিগন্তে উপনীত হয়েছেন । 

আমরা তো! দেখেছি, কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্যলীলার আর্াদন-রীতি 
কিভাবে মুরারির কড়চা থেকে বৃঙ্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বধ্য দিয়ে 
বাঙলা চৈতন্তরজীবনী লাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে কষ্দাস 
কবিরাজের চৈতন্বচরিতামুতও ব্যতিক্রম নয় । বিশেষত কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের 


৯  স্তাং ১১৮২৩ ২ চৈ. ভা. আদি 1১২, ১৪৭১ মধ্য । ২৬, ২৩৯, সান্ধ্য 1 ৪» ৫১১ 
ও. চৈ চ, অত্তা ২০৯ ৮১-৮২ 
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আদিলীলাক়্ মূল আদর্শ মুরাপ্সির কড়চা ও বৃন্দাবনদাঁসের চৈতন্যভাগবত । 
ফলে কৃষ্ণজীবনের অন্যঙ্গে চৈতঘ্বজীবন বর্ণনার এঁতিহা চৈতন্ুচরিতামবতেও 
অক্ষুঞ্ন । প্রমাণসরূপ কৃষ্ণদাস-বপিত চৈতন্য জন্মলীলাই তো৷ উদাহৃত হতে 
পারে প্প্রসন্ন হেল দশদিগ প্রসন্ন নদীজল | স্থাবর-জঙ্গম হল আনন্দে 
বিহ্বল ॥৯ এ তো! প্রকারাস্তরে ভাগবতেরই অনুরূপ কৃষ্ণ-আবিউ্ভাব পটভূমি 
স্মরণ করায় । নমীয়ার জন্মোৎসব-বর্ণনাও গোকুললীলার একেবারে অনুপ । 
চৈতন্যভাগবতাদির বর্ণনা! থেকে জানা যায়, জগন্নাথ মিশর ছিলেন প্রায় 
নিষ্কিঞ্চন জন। কিন্তু বৃন্দাবনে নন্দের আন্ুরূপো তাকে প্রত্কৃত রত্বের 
অধিকারী করে তুলেছেন কৃষ্?দাস £*যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল 
কত,/সব ধন বিপ্রে দ্রিল দান।/ঘত নর্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,/ধন 
দিয়। কৈল পভায় মান।”২ এক্ষেত্রেও গর্গমুনির ভূমিকা নীলাম্বর চক্রবতীর | 
তদুপরি ভাগবতীয় বাল্যলীলাঁর মাধূর্বও চৈতন্যলীল1-মাধুবীর পাত্রে 
পরিবেষিত। সেই এক ধ্বজবজ্রাঙ্চুশ-চিহ্নিত পাদপস্পের রেখাঙ্কন গৃহে- 
আডিনায়, সেই তার মৃত্তিকা-ভক্ষণ, ননীচৌর্য, নদীয়ার ঘরে ঘরে বাল্য 
চাপল্য। তবে নৃতন তথ্য হিসাবে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে পাচ্ছি, ভাগীরথী তীরে 
স্ানাধিনী কন্যাদের প্রতি গৌরাঙ্গের বরদান। বলা বাহুল্য, এ-বরদান 
কাত্যায়নী ব্রতে সমবেত গোপীদের প্রতি পরিতুষ্টচিত্ত কৃষ্ণের বরদানের 
সঙ্গে একেবারে এক ও অভিন্ন হয়ে গেছেঃ “সঙ্কল্পো। বিদিতঃ সাধে্বো। ভবতীনাং 
মদর্চনম্। ময়ান্ুমোদিতঃ সোহসৌ সত ভবিতুমর্কাতি”ত। কৃষ্ণলাভের 
আশায় ব্রতানুষ্ঠান করচ্ছলেন ধারা, সেই গোপকন্যাদের : ব্রত-উদ্যাপন দিনে 
বলছেন কৃষ্ণ, হে সাধ্বীগণ আমার অর্চনাই যে তোমাদেক্স সংকল্প তা জেনেছি, 
আর ত| অন্ুমোদনও করেছি । সত্য হোক তোমাদের সে-সংকল্প। 

যেহেতু ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্যই কৃষ্ণস্বরূপ, তাই কৃষ্ণলীলার সঙ্গে 
চৈতন্যুলীলার অন্বয় চৈতন্তজীবনী-সাহিত্যে সাধিত হয়েছে পদে পদে । প্রমাণ- 
রূপ চৈতন্যচরিতাম্বতের মধ্যলীপার অন্তর্গত চৈতন্বশ্ামানন্দ সাক্ষাৎকার 
দৃষ্ঠটিই উপস্থাপিত কর! যেতে পাবে । এটি ভাগবতে কথিত ভগবান-ব্রহ্ম!- 
সাক্ষাংকায়েরই অনুরূপ হক্দে উঠেছে। কবিষাজ গোবামীর গ্রন্থে রায় 
রামানন্দের মুখেও এ-মস্তব্যের সমর্থন পাই £ “এত তত্ব মোর মুখে কৈলে 
প্রকাশন। ব্রক্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ অন্তর্ধামী ঈশ্বরের এই 


১ ৮, ৮, আছি ১৬, ৯৬ ২ চৈ, ৮৮ আদি 1১, ১৭৮ ও ভা ১০২২1২৫ 
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রীতি হয়ে! বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয়ে ॥”১৯ স্মরণীয় ব্রদ্মাকে 
ভগবান্‌ বলেছিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ গুণকর্মাদির তিনি শুধু জ্ঞানই লা 
করবেন না, ভগবদৃ-অনুগ্রহে তা সমাকৃ অনুভবও করবেন । ভগবান-্প্রদত্ 
সেই “৩ৈব তত্ববিজ্ঞানমন্ত”২ প্রতিশ্রুতি এবং “বাহিরে না কহে বন্ধ 
প্রকাশে হৃদয়ে* এই স্বীকৃতি ভক্তচিত্তে অভিন্ন ভাবাহুষঙ্গ সৃষ্টি করবে সন্দেহ 
নেই। বস্তত চৈতন্যচরিতাম়ুতে ঠচতন্ব-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীচৈতন্য ভাগবতীয় 
পরব্রদ্ম তত্বেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রামানন্দ সে-তত্বকেই উপলব্ধি করে 
বলেছেন £ “পহিলে দেখিলু' তোম| সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা! দেখি 
মুগ্চি শ্যাম-গোপ রূপ”৩ | শুধু কিবায় রামানন্দ, ভক্তসাধারণ তো! শ্রীচেতন্ের 
সেই শ্যাম-গোঁপ রূপই প্রত্যক্ষ করে বিম্মিত হয়েছিলেন নীলাচলে, বথাগ্রে। 
রাসলীলায় যেমন কৃষ্ণের, রথযাত্রায় তেমনি শ্রীচৈতন্বের প্রকাশ" মাধুর্য : 

“কডু এক মুতি হয়--কভু বহুমৃতি। 

কার্ধ-অনৃরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি | 

লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান | 

ইচ্ছ! জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ 

পূর্বে যৈছে রাসাদিলীল! কৈল বৃন্দাবনে। 

অলৌকিক লীল! গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন । 

শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥৮৪ 


আবার এই বথাগ্রেই ভাগবতীয় কুরুক্ষেত্রমিলনের স্মৃতিচারণে শ্রীচৈতন্মের 
গোপী ভাবাবেশ £ 


পূর্বের যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ। 
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া! আনন্দিত মন ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। 
সেই ভাবাবিষ্ হেয় ধুয়া! গাওয়াইল ॥ 
অবশেষে রাধা কৃষে কৈল নিবেদন । 
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম ॥ 
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তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন । 

বৃদ্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ 

ইহা! লোকাবরণা হাথি ঘোড়া রথধ্বনি। 

তাহ পুষ্পারণা ভূঙ্গ-পিক-নাদ শুনি 

ইহ! রাক্বেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। 

তাই! গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ 

ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আযাদন । 

সে-সুখ সমুদ্রের ঞ্িহা নাহি এককণ ॥ 

আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে | 

তবে আমার মনোবাঞ্া হয় ত পূরণে ॥”৯ 
বস্তুত রথযাত্রায় সূচিত চৈতন্যের এই রাধাভাবকাস্তি-অঙ্গীকারেরই পুর্শ্চৃতি 
অন্থ্যলীলায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, অস্তালীলার হুরবগাহ রহস্যসমুদ্ধে 
অবগাহনের প্রারভ্তেই ইত্উবঙ্গনার ব্যপদেশে কবিরাজ গোঁষামী শ্রীধরচীকার 
অনুসরণে নিজ ভাষায় বলে নিয়েছেন £ *পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্তয়েৎ 
আতিমূ। যকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্‌ ॥” লক্ষণীয়, ভাগবতের 
ভাবার্থদীপিকার সূচনায় শ্রীধরস্বামীর প্রার্থেয় ভগবৎকপাই চৈতন্যচরিতাম্বত- 
কারের আদর্শস্থল হয়েছে । বিশেষত, অস্ত্যলীলার মুখবন্ধে এ নিবেদনের 
তাৎপর্য গুঢ়তর । কেনন। কৃষ্ণতবরপ শ্রীচৈতনোর রাধাভাবে বিলাঁগ ভারতীয় 
কাবা-পুরাণ শাস্ত্রে যেমন অভিনব, তেমনই অলোৌকিক। প্রসঙ্গক্রেমে-_- 
চৈতন্যচরিতামৃত থেকে পকৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রাস্তিগতে গোরচন্দ্রের “মনস। 
বপুষ।-ধিয়1” কৃত কিছু কিছু একান্তিক ভাবচেষ্টাদিরই তে। সাক্ষ্য গ্রহণ কর| 
যায়। যেমন, প্রথমত স্বপ্নদর্শন : 

“একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন । 

কৃষ্ণ রাসলীল। করে -দেখেন স্বপন ॥”২ 
দ্বিতীয়ত, জগল্লাথ দর্শনে ভাবোৎকঠ! : 

পকুরুক্ষেত্র দেখি কৃষ্ণ' এছে হল মন। 

কাহঁ। কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কা! বৃন্দাবন ॥7৩ 
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তৃতীয়ত, অগপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ £ 

“ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। 

অশ্রুগঙ্গ। নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ 

“পাইলু* কৃন্মাৰম-নাথ, পুন হাবাইলু। 

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোখ! যুগ্রি আইলু' ॥%৯ 
চতুর্থত, চটক-পর্বত দর্শনে অর্ধবান্যে গোষর্ধনশৈল-ভ্রম ও দিব্যোম্মাদনায় 
ভাগবতীয় গোপীর উদ্কি আবৃত্তি: প্হস্ভায়ম্িরবলা হরিদাসবর্ধে। 
ধদ্রামকৃষ্চচরণস্পর্শপ্রমোদঃ। মানং তনোতি সহ গোপণয়োস্তয়োর্ষং 
পানীয়হ্ব্রবসকন্দরকন্দমমূলৈঃ ॥”২ এ ক্লোক আৰৃতিতে শ্রীচৈতন্য গোপীদের 
মতোই ঈধিত ও সাম্পুহ চিত্তে গোবিন্দের পাদম্পর্শে ধন্য গোবর্ধনের 
সৌতাগা কামনা করেছেন। 

পঞ্চমত, সমুক্রতীরস্থ পুষ্পোগ্যানে গোপীজ্ঞানে ভাঁগবতীয় রাসলীলায় 
কথিত বৃক্ষপন্ভাহণ-স্এক্ষেত্রে “চুত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিদার-জদ্বর্কবিন্ব-_ 
বকুলাভ্রকদস্থনীপাঃ* ইত্যাদি ভাগবতীয় গ্লোক৩ পুনক্বাবৃত্ত হয়েছে। 
সগী-সম্ভাষণে ও পুষ্পসজ্জাকথনেও ভাগবতীয় রসমাধুধী আহরিত। 
ভাগবতোক্ রূপানুরাগের বিখ্যাত পদ “বীক্ষ্যালকা রৃতমুখং”* এবং চৈতগ্মমুখে 
উৎসারিত তার গৌড়ীয় ভাষা বিরচিত কাব্যান্বাদও এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হয়েছে । 
ষষ্ঠত, গম্ভীর পর্সিতাণগ করে ভাবাবেশে মধ্যবাত্রে গোশালাঁয় গমন। 

শেষে ভকতগণের সন্ধান প্রাপ্তিতে চৈতন্সের ষগতোক্তি £ 

“বেপুশব শুনি আমি গেলাও বৃন্দাবন । 

দেখি--গোষ্ে বেগু বাজায় ব্রজেন্্রনবান ॥ 

সক্কেত-বেণুনাদে ধাধা আনি কুঞ্জঘরে। 

কুজেরে চলিল। কৃষ্ণ ক্রীড্ডা করিবারে ৪৮৫ 
চৈতন্যের বিরহহ্ঃখ এখানে এখনও রাগানুগ! স্তরেই বিলাস করছে। অতঃপর 
তার কর্ণরসায়ন হয়ে উঠেছে ভাগবতের ১০।২৯'৮০ শ্লোকটি। এই গ্লোকের 
রসবিক্লেষণে তার আক্ষেপোক্তি শেষ পর্যস্ত' রাগাত্থিকায় পর্যবসান প্রাপ্ত 
ছয়েছে। 


৯০ 


২ চৈ, চও চ, অস্তা 1] ৯৪ *$ ২ ভা ১২১১৮ * ভা? ১০11৭ 
৪8 ভা" ১০২৯৩০১ £ চে,৮, অস্ত্য। ১৭২২ 


ভাগৰত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৬৩ 


সপ্তমত উল্লেখযোগ্য শরৎ-জ্যোতস়াময়ী রাত্রিতে যমুনাভ্রমে কৃষ্ণবিরহবূপ 
সমুদ্রে ধাবিত চৈতঘ্বের অপূর্ব অভিজ্ঞত1। একদা শারদোৎফুল্ল রজনীতে 
উদ্ভানে ভ্রমণ কৰ্সেছিলেন তিনি, “রাসলীলার গীত-শ্লোক পটিতে শুনিতে ॥” 
রাঁগলীলাস্তের ভাগবতীয় জলক্রীড়। সংবাদ শুনছেন, এমন সময় ভক্তদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে প্রবল ভাবাবেগে যমুনাভ্রমে সমুদ্রে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন £ 
“চন্দ্রকাস্তযে উলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল । ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥” এদিকে 
“যগুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে । কৃষ্ণ করে-__মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে |” 
অনাদিকে ভক্তগণ বছচেষ্টায় ও ঘত্বে তাকে দৈবক্রমে এক ধীবরের জাল 
থেকে উদ্ধার করে আনেন । অর্ধবাহো উচ্চারিত চৈতনোয় তৎকালীন বিলাপ 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 


অষ্টমত, অক্রুরসংবাদে ভবন্-বিরহকাতর1 গোপীগণের “অহো৷ বিধাতন্তব 
ন কচিদ্ধয়।”১ এই বিখ্যাত শ্লোকটির সঙ্গে ভাব-সাযুজ্য প্রাপ্তিতে বিধাতায় 
আক্ষেপ। সেই অপূর্ব আক্ষেপবাণীর অংশবিশেষ আস্বাদন করা যায় : 


“না জানিস্‌ প্রেম-বর্ম্ম। বার্থ করিস্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান । 
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষ! দিয়ে, 


এমন যেন না করিস্‌ বিধান ॥ 
অরে বিধি তে! বড় নিঠুর। ৃ 
অন্বোন্যতুর্লভ জন প্রেমে করা এ; সম্মিলন 
অকুতার্থান কেনে করিস দূর |” 
বিধিকে তিনি 'দতাপহার” বলে কঠিন ভতপসনাও করেন। তার সেই 
আক্ষেপসিশ্র তৎসনার ভাষা করুণরসের উৎস : 
“জরে বিথি অকরুপ, দেখাইয়। কষ্ণাননঃ 
নেত্র-মন লোভাইলি আমাক । 
ক্ষণেকফ করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্যঙস্থান 
পাপ কৈলে দ্ত-অপছার ॥" 


শেষে আক্ষেপ গিয়ে পড়ে নিজেরই অদৃষ্টের ওপর * 


১ ভা" ১০৮১৪ 


৪৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পকৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন ছুর্টেব দোষ 
পাকিল মোর এই পাপফল। 
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 
এই মত গৌরবায় বিষাদে করে “হায় হায়», 
্‌ হাহ। কৃষ্ণ! তুমি গেল! কতি। 
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে 


গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥*৯ 
এই "গোপীভাব হৃদয়” শেষ পর্যন্ত “অধিরূঢভাবে দিব্যোম্মাদে” রূপান্তরিত 


হলো । চৈতন্যচরিতাম্বতের বিবরণ অনুসারে : 

“কৃষ্ণ মথুবা গেলে গোপার যে দশা হইল । 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ 

উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ । 

ক্রমে ক্রমে হেল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ |”২ 
গোপীভাবের সঙ্গে সংগতাহেতু তার অস্তর তখন ভাগবতাদি বৈষ্ণব রসশান্ত্র 
ও কাব্যসমূহের আস্বাদনে ছিল নিরন্তর উৎস্ক : 

"যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে। 

রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণাম্বতে ॥ 

সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন। 

সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আম্বাদন ॥'১৩ 
প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবতাদি বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধাস্ত শান্ত্রসমূহের এমন তন্ময়ীতৃত 
লোকাত্তর সহৃদয় বাঙলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেননি । বিশেষত তার 
সমগ্র জীবন যেন ভাগবতেরই ভাম্ত। চৈতন্তচ্রিতও তাই ভাগবতেরই 
আম্বাদন হয়ে উঠেছে । বৃন্দাবনদাস তারই আভাসমাত্র দিয়ে নীরব হয়ে 
গিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণদাস গৌবরচন্দ্রের "মনসা বপুষ! ধিয়” কৃত কিছু কিছু 
অলৌকিক ভাবচেষ্টাদির সাক্ষ্যে তাকেই করেছেন বিশদীভূত। চৈতন্ের 
অন্তরঙ্গলীলার র্রহত্ে প্রবেশের ক্ষেত্রে উভয়ের এই যৌথভূমিকাকে মনে 
রেখেই আমর] বলেছি, চৈতন্যভাগবতের যেখানে শেষ, চৈতন্তচক্রিতাম্তৃতের 
সেখানেই শুরু। আর শুধু চৈতন্তের অস্তরঙ্গলীলার ক্ষেত্রেই বা কেন, তার 
১ চৈ) চ আঅন্ত্য | ১৯, ৪৩-৪৪,৪৫।৪৯-৫১ ২ চৈ, 6 অসত্য । ১৪, ১১১২ ও তব | ২৯১৫৮-৫৮ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্া ৪৬ 


বহিরঙ্গলীল! বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবত-প্রচারের ইতিহাস প্রণয়নে চৈতন্ত- 
চরিতাম্বত চৈতন্ভাগবতেরই পরিপুরক। 

আমাদের বিশ্বাধ, বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে বাঙলাদেশে ভাগবত- 
প্রচারের কাঁলানুক্রমে তিনটি যুগেরই পরিচয় মেলে । প্রথমত, প্রাকৃচৈতত্ব- 
যুগে ভাগবত প্রচারের ইতিহাস-রূপে বণিত হয়েছে মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবত- 
রস বিতরণ-অনিবার্ধভাবে এ-ইতিহাঁসের অঙ্গীভূত হয়ে মাধবেন্ত্র-শিষা 
অদ্বৈত-শ্রীনিবাঁস আচার্যাদিও অবিস্মরণীয় | দ্বিতীয়ত, চৈতন্যবতী যুগে স্বয়ং 
ঠৈতন্র্দেবই কিভাবে গদাধর বক্রেশ্বর দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে ভাগবতানু- 
শীলনে প্রত্যক্ষত প্রেরণ! দিয়ে বঙ্গে ভাগবত, প্রচারের কেন্দ্রীয় পুরুষ হয়ে 
উঠেছিলেন, তাও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে স্প্টীভূত। তৃতীয়ত 
ঈষৎ চৈতন্ত-পরব্তাঁ যুগে তথ! চৈতন্মভাগবতকার কবির সমসাময়িক কালে 
বাঙলাদেশে ভাগধত-প্রচারের প্রসার ও প্রভাবও তো এক চেতন্মভাগবতের 
ব্যাপক ভাগবত-ভাবন। থেকেই প্রমাণিত হতে পারে | অবতার-কথন-প্রস্তাবে, 
সাধ্যপাধন নির্দেশে, ভক্তিতত্ব প্রতিষ্ঠায়, উপাখ্যান রচনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি 
প্রয়োগে সর্বত্র ভাগবতকে অঙ্গীকার করে তিনি চৈতন্ব-পন্থবর্তাঁ যুগে বাঙলা- 
দেশে ভাঁগবত-প্রচারের -ইতিহাসকেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অপরগক্ষে 
চৈতন্মচরিতাঁস্বতে নীলাচল-বৃন্দাৰনে ভাগবত প্রচারের ও অনুশীলনের চৈতন্য- 
সমপাময়িক এবং -পরবর্তা যুগের ব্যাপক ইতিহাস পাবে! । ভাগবতের 
অন্যতম আবির্ভাবভূমিরূপে কথিত দাঁক্ষণাতা, অদ্বৈত !বেদাস্তের একচ্ছত্র 
প্রদেশ বারাঁণনী এবং ভাগবতীয় লীলার আধার বৃম্দাবনস্কৃমিতে ভাগবতচর্চায় 
সূত্র ও সান্সসংগ্রহে চৈতন্যচরিতান্বতের ভূমিকা অসাধাঁগ্ঘ । এদিক দিয়ে 
চৈতন্ভাগবত্তের তুলনায় চৈতন্তচরিতাম্বতের পরিপূর্ণতা অনষীকার্ধ। 
বন্দাবনদাসে চৈতন্ব-পরিকর শ্রেষ্ঠ রসিক-ভাবুকবৃন্দের ভাগবতাহুশীলনের 
কোনে! দিগদর্শন লাভ সম্ভব নয়। এদিক দিয়েও কৃষ্ণদাসের ঠচতন্ব- 
চবিতাস্থত কোঁষগ্রন্থ-স্বরূপ | তার চৈতন্যচবিতাম্বত পাঠের ফলে ষড়, গোষামী 
সহ ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব মনীষী-সমাঞজের ভাগবতচর্চার পরিচয়লাভ সম্ভব । 
সর্বোপরি, পীধর-টাকার সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের 
নানাস্থলে মূল টীকাযাদনের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। তাছাড়! ভাগবতান্ু- 
বাদে স্ন্ধাধনধাঁল যখন যাধীনরীতির অনুসারক, কৃষ্দাস তখন তুলনামূলক 
বিভিন্ন পাঠেস্স মৃলান্বয়ে উৎসুক । বয়ং শ্রীচৈতন্তকে ভাগবত-ব্যাখ্যাতার 


৬. 


৪৬৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভূমিকায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কৃষ্ঃদাসের কৃতিত্ব অনম্বীকার্ধ। অবশ্থা তার 
গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তকৃত ভাগবত ব্যাখ্যা বলে কধিত অংশগুলিতে পরধর্তীকালের 
গোঁড়ীয় বৈষব দর্শনের সিদ্ধাত্তসমূহ ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে থাকতে পারে, 
তবে পেক্ষেত্রেও এ-অংশগুপির এঁতিহাঁসিক গুরুত্ব একেবারে লোপ পেতে 
পারে না। কেনন। এরা শেষ পর্যন্ত চৈতন্যযুগের ভাগবতচর্চার ইতিহাসেরই 
ক্মারক হয়ে পাকবে। প্রসঙ্গত সনাতন-শিক্ষার উপসংহারে ভাগবত-বিখ্যাত 
«“আত্মারামাশ্চ” প্লোকের শ্রীচৈতন্তকত ব্যাখ্য! চৈতন্তচরিতাম্বত থেকে উদা- 
হত হতে পারে। 

বন্দাবনদাসের চৈতনাভাগবতে আছে, সার্বভৌমের নিকট শ্্রীচৈতনা এ- 
শ্নোকের একাদশ অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। চৈতনাচক্পিতাৃতে সে সংখা! 
প্রথমত দাড়িয়েছে অষ্টাদশ, পরে একফষ্টি। ভাগবতের মাত্র একটি ক্লোক 
দোহন করেই কিভাবে বহুসংখ্যক অর্থের আফাদ গ্রহণ কর! সম্ভব হয়, তাই 
প্রমাণের জন্যই উদ্ত একষ্টি অর্থ কৃষ্দাসের বিবরণ অনুসরণে উদ্ধার কর! 
আবস্তক। সেই উদ্দেস্টে প্রথমেই ক্লোকটি ম্মরণীয়। নৈমিযারণ্যে সমবেত 
মুনিরন্দকে উদ্দেশ করে বলছেন সৃতপাঠক : 

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে] নিগ্রস্থা অপু!কুক্রমে । 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ভুঁতগুণে! হরিঃ ॥*১ 

অর্থাৎ, ভগবানের এমনই সর্বাকর্ধণের শক্তি যে, ত্রহ্মতূত অবিস্ভা গ্রস্থিমুক্ত 
মুনিগণও তাতে অহৈতুকী ভর্তি করে থাকেন। চৈতন্যচন্িতাস্থৃতে 
স্্রীচেতন্যর ব্যাখ্যানুসারে এ-ক্লোকে মোট একাদশটি পদ-_-১ আত্মারামাঃ | 
২ চ। ৩ মুনয়ঃ। ৪ নিগ্রস্থাঃ। € অপি। ৬ উরুক্রমে | ৭ কুর্বস্তি। 
৮ অহৈতুকীম্‌। ৯ ভক্তিম্। ১০ ইঘভ্ভৃতওণঃ। ১১ হরিঃ। 

এবার প্রতিটি, পদের তাৎপর্য তার পদ্দাঞ্চ অনুসরণে উদ্ধার কর! যাক £ 
১, আত্মা--সাভটি অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ত, ধতি, বুদ্ধি, বভাঁধ।  » 
২, 'মুনি'--সাতটি অর্থ। মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, খষি, মুনি । 
৩, “নিগ্রন্থ'--অবিভ্তাগ্রস্থিহীন, বিধি-নিষেধ-বেদশান্রজ্ঞানাদি-বিহীন, মুর্খ- 

নীচ-য়েচ্ছাদি-্শান্ত্ররিজগণ, ধনসঞ্চয়ী, নিধন | 
৪, ন্উরুক্রম'---*শ্তি, কম্প, পরিপাটী। যুক্তি, শক্ষ্যে আক্রমণ / চা্লপ- 
চালবে কাপাইল জিদ্ুবন ॥” 
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আর 'করম' শঙ্ষের প্রশ্নোগ ভাৎপর্য ২ ১ বিভুবূপে ব্যাপ্তি, ২ শক্তিতে 
ধারণপোষণ, ৩ মাধূর্যশক্তিতে গোকুল, এশ্বর্যশজিতে 
পরব্যোম প্রকাশ, মায়াশক্তিতে ব্রন্মাগ্ডাদি সুজন | 
&. “কুর্বস্তি'_আত্মনেপদী রূপ নাহয়ে পরল্মৈপদী হয়েছে। কারণ 
ভক্তির ফল যে-সুখ তা মুনিগণের আত্মার্থে নয়, কৃষণ- 
সুখতাৎপর্যার্থে। 
৬. হেতু'স-কৃষ্ণহেতু নয়, অন্রহেতু | অন্যহেতু : ১ ভুক্তি_্বর্গাদি 
ভোগ, ২ অষ্টাদশ সিদ্ধি, ৩ পঞ্চবিধা মুক্তি। 
৭. পিদ্কি'- দশপ্রকার অর্থ। তন্মধ্যে সাধনভক্তি-প্রেমভক্তি-শাস্তাড়ি 
পাঁচ প্রকারের ভক্তিও আছে। 
৮. হিখভভৃতণ:-- 'ইথভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্বময়। ব্রদ্মাননদ এর 
নিকট তৃণ প্রায় । “গুণ? অর্থাৎ কৃষ্ণের অনস্তগুণ। 
৯. “হরি*--পসর্বব অমঙ্গল হবে, প্রেম দিয় হরে) মন ॥৮ 
১০, গ? -জাতটি অর্থঃ ১ একতত্সের প্রাধান্যে, ২ একীকরণে, 
৩ পরস্পরাথে, ৪ যত্রান্তপ্নে, ৫ সমুচ্চপ্রে ৬ পাদপৃরণে, 
৭ অবধারণে। ূ 
১১, অপি"--সাতটি অর্থ: ১ সভ্ভাধনা, ২ প্রশ্ন, ৩. শঙ্কা ৪ নিঙ্গা, 
..& সমুচ্চয়, ৬ যুক্তপদার্থ, ৭, কামচার [আপন ইচ্ছামত ] 
এ-প্রসঙ্গে আগ্মও হু একটি শব্দার্থের বিশদীভবন মনে পড়তে পারে । 
যেমন বক্ষ শব্দের ব্যাখ্যার সর্ববৃতম-তত্ব রূপে "মং গান শ্রীকষ্ণই 
উল্লিখিত। এইভাবেই আঁত্মা--সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী পরস্: রূপ শ্্রীহরি। 
আত্মারামান্চ--সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তরহ্ষালয়, মুমুক্ষু, জীবন্ধুক্ট এবং প্রাপুঘরূপ 
--এই হয়প্রকার আত্মারামগণ “আত্মারাম? হয়েও (চ) কৃঙ্জতজন] করেন । 
আত্মারাম যোগী সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে ছুই শ্রেণীর । দুই শ্রেণীর ধোগীদের 
আবার. তিনটি তিনটি করে ছয়টি ভেদ আছে ।--যোগারু র্ষু, যোগাড়, 
প্রাপুসিদ্ধি 1 “আত্মা? শব্দে 'মন? অর্থ, “তব? অর্থ, ধৃতি” অর্থ যথাক্রমে কৃষ্ণ" 
বাসনার অন, কৃষ্চভক্তিতে যড় এবং কৃষ্ণসেবায় ধৈর্য বাঞ্জিত করছে। 'মুনি। 
শবে পন ভু এবং “নিগ্র্থ' শবে মুখ জনও বোবায়। কেননা, এরাও 
₹ষ কপালাতে বফিত নয়। “তি” শব্দে পূর্ণতাজ্ঞানও হতে পায়ে । কৃষ- 
উ্তিতে, জাই পূর্ণভাগ্রান্তি ঘটে। “জান! শবে বুদধিও হয় বৃদ্ধিতযাগ. 
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করে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ দম্ভব। আত্মা শব্দে ্ভাবও হতে পারেং “জীবের 
ঘভাব-_-কৃষ্ণচদাস অভিমান / দেহে “আত্ম”-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান |", 
এ পর্যন্ত উনিশটি অর্থ। “আত্ম শব্দে দেহ-অর্থ হলে বোঝাবে--১ দেহারাম, 
২ কর্মনিষ্ঠ, ৩ তপস্বী, ৪ সর্বকাম ! 

এপর্যস্ত তেইশটি অর্থ। এর সঙ্গে আরও তিনটি অর্থ যোগ কর! 
সম্ভব। যেমন, “চ" শব্দের অর্থই ধর] যাক। “ "শবে সমুচ্চয়ে আর 
অর্থ কয়/ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়স্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় 1” “নিগ্রস্থাঃ হইয়া ইই 
"অপি" নিধ্ণারণে |” কৃষ্ণমনন মুনি প্রথমাবধি কৃষ্ণভজন!| করেন, গৌণার্থে, 
«আত্মারাঁম। অপি ভজে”। **চ-_এবাথে? মুনয় এব কৃষ্ণ ভয় । “আত্মা- 
রাম1” 'অপি+-অপি?- গর্থ। অর্থ কয় 07; “নিগ্রস্থ' উভয়েরই বিশেষণ হবে। 
পারিভাষিক প্রয়োগে “বাধ নিধন” বা বাধ হয়েও হরিভক্তিপরায়ণ হওয়! 
সম্ভব, একপ অর্থগযোতকও হতে পারে । এই হলে! মোঁট ছাঁব্বিশটি অর্থ । আবার, 
“বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ রাগমার্গে এছে ভক্ত যেড়শ-বিভেদ |” 
পূর্বের ছাবিবশের সঙ্গে পরের বত্রিশ, মোট আটাম্ন প্রকার অর্থ। অনন্তর 
আর এক অর্থ হলো, ইতরেতর “" দ্রিয়ে পমাস করলে দাঁড়ায়; “দব 
আত্মারাম কৃষ্ণতক্তি করয়॥” "মুনয়শ্চ* ভক্তি করে এ অথণও সিদ্ধ এবং 
পনিগ্রন্থ এব হঞা” তাঁও। উনষাটের পরেও আছে অন্য এক অর্থ: 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়্চ নিগ্রস্থাশ্চ ভজয় ॥” আবার “অপি শব অবধারণে গ্রহণ 
করলে %ড়ায় : “উরুক্রম এব, ভক্তমেব, অহৈতুকীমেব, কুর্বন্তোর” | অর্থ 
দাড়ালো যাঁট। পুনশ্চ, “আত্মাশবে কহে_ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ। ্রহ্ষাদি 
কীটপর্যাস্ত তার শক্তিতে গণন 1? এই 'জীব' যদি সাধুসঙ্গ পায়, “লডে সব 
ত্ঙ্জি তবে কষেরে ভজয় ॥” এই ভাবেই পূর্ণ হলে একষষ্টি অর্থ । 

বদেশে চৈতন্য-প্রবতিত গৌড়ীয় দর্শনে ভাঁগবত-চর্চার সু্স্তা যে 
কোন্‌ তুঙ্গশিখর স্পর্শ করেছিল উপরি-উক্ত ব্যাথাই তার একটি অনন্য 
উদ্বাহরণ | *আত্মারামাশ্চ” শ্লোকের অধ” একাদশ, অষ্টাদশ, . নঠৃকি 
একযি, ত1 নিম্মে এতিহাসিকগণশ বিচারবিতর্ক করুন। কিন্তু রমিকের 
কাছে এর মধ্যে একটি সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নবন্বীপ-বৃন্দারন নিবিশৌষে 
সকল বৈফব সমাজেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শুধু 'লোকোতন্ . দায়ক" 
রূশেই নদ, অন্ধিতীয় তাস্তকার রূপেও স্বীকত। . অস্তালীলাঁয় গোপীঞাবে 
বিভাবিত অন্তরে হ্রীচৈতন্য যেমন লোকোতির .আম্বাদক রূপে »য়ং ভাগিঘত- 
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রসভাস্ত হয়ে উঠেছেন, অনাদ্দিকে তেমনি বূপানুগ্রহে-সনাতনশিক্ষায় করেছেন 
ভাগবতের অবিশ্রণীয় ভাস্তরচন1 | প্রসঙ্গক্রেমে চৈতন্য-প্রকাশানন্দ-সংবাদও 
প্রীচৈতনাচক্ষিতাম্ৃত থেকে উলিখিত হতে পারে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, 
একদা প্রখ্যাত বৈদাস্তিক প্রকাশানন্দ জনৈক শিল্ত প্রমুখাৎ চৈতন্যদেবের কথা 
ও তার বানী শুনে কৌতৃহলী হন। ঘটনাচক্রে ভাবাবিষ্ট কীর্তনপর চৈতনোর 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎও ঘটে । প্রকাশাঁনন্দেরই আগ্রহবশে শ্রীচেতন্য তাঁর সমীপে 
নিগুঢ ভাগবতাথ প্রকাশ করেন। ফলত কাশীবাসী সম্্াসী সম্প্রণায়ও 
শ্রঠৈতন্যের এই ভাগবতপার-সংগ্রহে চমতৎকৃত হলেন, স্বয়ং প্রকাশানন্দের 
কথ! তো বলাই বাহুল্য । প্রকাশানন্দের চৈতন্য-পদাশ্রয়ের ইংগিতেই এ 
ঘটনাবিবরণ ঠৈতন্যচরিতাম্বতে পরিপমান্ত। এ-গ্রন্থে ভাগবতের বিখ্যাত 
টাকাকার বল্লভাচার্ধকেও চৈতন্য-উপদেশে শ্রীধর-প্রদণিত পথে যাত্রা করতে 
দেখি। বস্তত পূর্বভারতের সার্বভৌম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতের 
বল্পভাচার্ষ ও উত্তর ভারতের প্রকাশানন্দ-বিজয়ের দ্বার! কৃষ্দাস কবিবাঁজ 
সমগ্র উত্তরাপথে ভাগবতীয় তথা চৈতন্য-প্রেমধর্ম প্রচারের বিপুল ইতি- 
হাসকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতে চেয়েছেন বলেই মনে হবে। এইসুঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
চৈতন্যের দাক্ষিণাত্যে-ভ্রমণকালে ভাগবতধর্ম প্রচারের, ইতিহাসও । তার 
দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্ত গোপাল ভট্টাদি এই ভাগবত ধর্ম-প্রচারের বৈশিষ্টযে ও 
ভাগবতধর্ম-প্রচারক শ্রীচেতন্যের অলৌকিক ভক্তিগুণে লি হয়েই তার 
শরণাগত হন বলেজানা য়ায়। 

স্থানের দিক থেকে যেমন বিপুল ভারত, কালেকর দিক থেকে তেমনি 
বিরাট চৈতনা-যুগ্ণ চৈতনাচরিতাম্বতের পটভূমিকায় : প্রতিফলিত। এই 
বিরাট যুগের ভাগবতচর্চার উজ্জ্বল ইতিহাসের অঙ্গীভূক্ত হয়ে শেষ পর্যস্ত 
চৈতন/চগ্িতাম্বতে কৃষ্ণরাস কবিরাজের ভাগবত-ভাবনাই আমাদের মনো- 
যোগ আকর্ধণ করবে। এ-গ্রস্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ভাগবতের বাঙালী টানাক1র, 
অনুচ্ছেদে আমর! তে। বলেছি, ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত গৌড়ীয় মনীধাগ 
ক্ষীরসংগ্রহে কৃষ্দাসের কৃতিত্ব অবিসংবাঁদিত। সর্বোপরি তিনি নিজেও 
একজন মৌলিক টীকাকার-নূপে পরিচিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। শুধু 
ক্সতায় নয়, সরলতাতেও গৌড়ীয় ভাষায় পরিবেধিত তার ভাগবত-ভাস্ 
মনোগ্রহী। উদ্বাহ্রপযরূপ ভাগবতের “এনুগ্রহায় ভঙ্তানাং মাহুষং 
দেহমাপ্রিতঃ* ক্লোকটির “ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রত্ব! তৎপরো৷ ভবেধ” 


৪৭৪ ভাগবত ও বাঙলা সাছিতা 


অংশের পদাস্ত “ভবেং* ক্রিয়াপদটির ব্যাখ্যা! মনে পড়ছে : প্তবেৎ ক্রিয়া 
বিধিলিও, সেই ইহা! কয়। কর্তব্য অবশ্য এই অন্যথ! প্রতাবায় 8” ভক্তদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মনুষ্য দেহধারণে ভগবান বাধাদি যে-সব লীল। 
করেছেন, ত1 শুনে "তৎপরো ভবেৎ* বা তার প্রতি অনুবক্ত হতেই হবে, 
অন্যথা প্রতাবায়” বলে কৃষ্টদাস নিজ সম্প্রদায়ের অভিমত প্রকাশে ও প্রচারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই। গোঁড়ীয় বৈধ সংপ্রদায়ের 
ধারক ও বাহক রূপে শ্রীধর ফামীর ভাগবতটীকার সঙ্গে তার ঘোঁগ ছিল 
নিবিড় । ধর স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জনি” এই চৈতন্ম-্বাণীকে 
অন্তরে অঙ্গীকার করে তিনিও ভাগবত-ব্যাথ্যায় শ্রতী হয়েছিলেন । প্রমাণ- 
স্বরূপ ভাগবতের দ্ধর্মঃ প্রোস্িতকৈতবোহত্র” প্লোকটির তৎকৃত বিশ্লেষণ 
মনে পড়ছে £ 
পার মধ্যে মোক্ষবাঙ! কৈতব-প্রধান। 
যাহা হতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ 
ব্যাখাতঞ্চ শ্রীধরষামি-চরণৈঃ-- 
উদ্ধিত-কৈতবঃ ফলা হুসন্ধান-রহিতঃ 
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ 8১7১ 
ভাগবতশাস্ত্রে এক্প পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী-রূপে কৃষ্পাসের ভাগবতানুষাদ 
মূলান্গুগ অথচ প্রায়*মৌলিক কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উদদাহরণযন্ধপ “কা 
স্ত্রাঙ্গ তে কলপদায়ত'' শ্লোকটির চৈতন্ব-কৃত আম্বাদন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
লেখনীতে কী বতঃম্ফৃতি লাভ করেছে ম্মরণ কর! যায় ; 
“নাগর কহ তুমি করিয়া] নিশ্চয় 
এই ব্রিজগত ভি আছে যত যোগ্য নারী 
তোমার বেধু কীহা ন। আকর্ধয় ॥ 
কৈল ঘত বেণু ধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রাদি ফোগিনী 
দুতী হেয়! মোহে নারীর মন ॥ 
মহোৎকষ্ঠা বাঢ়াইয়! আর্ধপথ ছাড়াইয়। 
আনি তোমায় করে সমপপি ॥ 
ধর্ম ছাড়ায় বেধুঘারে হানে কটাক্ষ কাষশরে 
চাজ্জা-ভয় লকল ছাড়ায়। 
ক আছি । ১২১ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৭১ 


এবে আমায় করি রোষ কহছি পতিত্যাঁগ দোষ 
ধাথিক হএগ ধর্ম শিখায় ॥ 


অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ 
এই সব শঠ-পরিপাটি । 
তুমি জান পক্ষিহাস হয় নারীর সর্বনাশ 


ছাড় এই সব কুটিনাটী ॥”১ 
বেণুগীতে সম্মোহিতা করে ব্রঞ্জবধূদের কৃষ্ণই এনেছেন আর্ধপথ থেকে সরিয়ে 
বছ দূরে বৃন্দাবনের বনস্থলীতে, এখন আবার তাঁরই সুখে কিনা আর্ধমাগ 
অনুসরণের উপদেশ ! এই 'শঠ-ধৃষ্ট' মাধবের ছলচাতুরীর উত্তরে ভাগবতীঘ্ন 
গোপীর অসুয্া-রোষ উপরি-উক্ত চরণপমূহে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। সেই 
সঙ্গে প্রার্থনা-অনুনয়ের শাস্তিবারিও স্িপ্ধ প্রলেপ দিয়েছে তীব্র মনঃক্ষোতে 
রোষে £ 
ণবেণুনাদ অৃতঘোলে অস্বতসমান মিঠাবোলে 
অস্থতসমান ভূষণ শিঞ্জিত। 
তিন অম্বৃতে হরে কাপ হরে মন হরে প্রা 
কেমনে নারী ধরিবেক চিত |”২ 

চৈতন্যচন্ষিতের পরিবেষণে কৃষ্ট্দাসের গ্রন্থে চৈতনা-আঁসাদিত ভাগবতাম্থত 
এইভাবে বিতক্মিত হয়েছে একটি-ছুটি ক্ষেত্রে নয়, অগণান্থীর অগণিত ক্ষেত্রে। 
চৈতন্যচরিতাম্থতে উদ্ধত শ্লোকের মধ্যে ভাগবত যখন শতকর1 একচল্লিশ 
ভাগ, তখন আমরা সহজেই অনুমান করতে পারনি, চৈতন্যচরিতাস্থতে 
ভাগবত ও ঠৈতন্যচরিত গৌড়ীয় রসাাদনে তুল্যমূল্য 1? 

অনেকেই অবশ্য মনে করতে পারেন, চৈতন্যভাগরকার এবং চৈতন্য 
চন্বিতাম্বভকার উভয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জপ্প্রদায়ের হুই বিশিউ ইউগোষ্ঠীর 
প্রতিনিধি খলেই তাদের অনুধ্যানে চৈতন্যজীবনী এইভাবে কৃষ্ণজীবনলীলার 
সন্ধে সংগতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে, ফলত চৈতন্যচক্সিতে ও ভাগবতে হয়েছে 
একাকার । কিস্তু টচৈতন্যজীবনী-গ্রস্থের একটি সাধাক্সণ বৈশিষ্টযরূপেই যে 
চৈতনাজীরন ও কৃষ্চজীবন, চৈতন্যচরিত ও ভাগবতের এই “অপূর্ব অদ্ভুত” 
যেশামেশি আক্মপ্রকাশ করেছে, তা প্রমাণের জন্যই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক 


৪ পট তা ও হও টক তন: 6 ৫০ একা ওর ভে জিভ 


১. চৈচ* অভ্যা । ১৭, ৩২-৩৫ ২ তেব, ৬ 
প্র" 'চৈভক্ষচরিতের উপাদান", ড়" বিমানবিহারী মধূষদার, পৃ' ৩৬৭ 


৪৭২ ভাগবত ও বাঙলা. সাহিত্য 


বৈষ্বীয় অন্প্রদায়ের প্রতিনিধিরপে লোচনদানের চৈতনামঙ্গল সত্বদ্ধে আমরা 
এখানে ছৃচার কথা বলে নিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা বন্দাবনদাস 
যেমন নবদ্বীপের এবং কৃষ্ণদাঁস বৃন্দাবনের,লোচনদাস তেমনি বাঙলার একটি 
নিজষ ভাবসাধনা ও ভক্তসন্প্রদায়ের প্রতিনিধি । বস্তত গৌরনাগরীভাঁবের 
লাধক-ক ব রূপে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ভাগবতের স্থান কতটুকু থাঁকা সম্ভব 
তা নিতান্ত কম কৌতূহলের বিষয় নয়। চৈতন্য-রেনেসীসের প্রতাক্ষ 
উত্তরাধিকাণী হিসাবেও তার কাব্যে ভাগবতপুরাণ-ভাবনা আমাদের 
বওমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ বলে বিবেচিত হবে । 
রচনাকালের দিক থেকে চৈতন্মভাগবতের পরবর্তা এবং টৈতন্ব- 

চরিতাম্থতের পূর্ববর্তী চৈতন্মঙ্গল বাঙলার ঠতন্যগরিত সাহিত্যের সাধারণ 
এঁতিহাকেই বরণ করে নিয়েছে । অর্থাৎ বৃন্ধাবনদাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
মতে! লোচনদাসেরও পরমপহায় মুরারির কড়চ|। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
কড়চার প্রথম প্রক্রমের অন্তর্গত 'শ্রীনারদশনৃতাপ” শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গের 
কলিকলুষাদির বিবরণ লোচনদাসের গ্রন্থারভ্তে হুবহু অঙ্গীকৃত। কিন্ত 
আমর! তো জানি, যুরারি-কৃত পথে যাত্রার অর্থই হলো পদে পদে 
ভাগৰতান্ুসরণ ; এককথায় কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন/জীবনের অনুধ্যান। 
এই বিশিষ্ট লক্ষণ বৃন্দাবনদাস-কষ্তদাসের গ্রন্থের যেমন, লোচনদাসের 
টচৈতন্যমঙ্গলেরও তেমনি অঙ্লীভূত হয়ে গেছে । তাই দেখি, চৈতন্যমঙ্গলেও 
স্থান পেয়েছে অছৈত আচার্য কর্তৃক শচীগর্ভবন্দনা, দেবগণের গৌরাজবন্দনা, 
শুন্যচরণে নৃপুরনিকপ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাচাপল্য ইত্যাদি । লক্ষণীয়, 
বালক বিশ্বস্তরের অদ্ভুত অলৌলিক লীলাদর্শনে শচীর বিশুদ্ধ বাৎসলা-রসাশ্রয়ী 
উৎকাদিও হুবহু ভাগবতের যশোদা-সাক্ষিক। টৈতন্মঙ্জলের বিবরণ 
অনুসারে শচী আপন পুত্রের মঙ্গল কাঁমনাঁয় নিমাইয়ের এক এক অঙ্গকে এক 
এক দেবতার নামে রক্ষাবন্ধন করেছিলেন; 

“এত চিস্তি রক্ষ। বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া । 

জনার্দন হাধীকেশ গোবিন্দ বলিয়| ॥ 

শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন । 

চক্ষু নাসিক মুখ ব্বাখুক নারায়ণ ॥ 

বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধ। 

তু তোর রক্ষা! করু দেখ গিবিধর ॥ : 
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উদ্র-রক্ষণ তোর করু দামোদর । 

নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥ 
জানু দুই রক্ষা! করু দেব ত্রিবিক্রেম | 
রক্ষা করু ধরাধর তোর ছু' চরণ ॥ 
লব অঙ্গে ফুৎকৃতি দেই শচীমাতা। 
পুত্রভাবেংঅতিশয় হেল উনমতা ॥” 


মুচূর্তে মনে পড়ে, পুতনাবধের অব্যবহিত পরেই যশোদ1-ক তক বাৎসল্যবতী 
গোগীগণসহ নন্দনন্্নের অল-বীজন্যাঁস : 


“অব্যাদক্োহডিদ্র মণিমাংশ্তবজান্থোর 
যজ্ঞোহচাতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্ুঃ | 
স্বৎ কেশবস্তদ্ূর ঈশ ইনস্ত ক্ং 
বিষুভূর্জং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্‌ ॥”৯ 


অর্থাৎ, অজ তোমার চরণঘ্বয়, মণিমান তোমার জাহুদ্ঘয়। যজ্ঞ তোমার উরুত্বয় 
রক্ষা করুন। অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রাব তোমার জঠরঃ কেশব তোমার 
হাদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, ইন তোমার ক, বিষ তোমার তুজদ্বয়, উরুক্রম 
তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। 


স্মরণীয়, চৈতন্যমঙগলকারের দৃষ্টিতে ও শ্রীচৈতন্যই ষয়ং ভাগ বতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
হয়ে ওঠায় মুরারির গ্রস্থের মতে! তার গ্রস্থেও গৌর-জাঙ্ ক্্মী হয়ে উঠেছেন 
নারায়ণ-পদাশ্রিতা সাক্ষাৎ লক্ষমীদেবী। তবে সম্পুণ ; :নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে 
লোঁচনদাসেন্র কাবো বিষুপ্রিয়ার বিপ্রলভাখ্য বিরহ বিস্তৃতভাবে বণিত 
হয়েছে। বিষুপ্রিয়াদেবার গোপীভাবে তথা রাঁধাঁভাবে বিলাপেক পাঁশাপাপি 
জ্রীচৈতন্দেবের কৃষ্ণভাবে বিলাপও বিশেষ উল্লেখনীয় হয়ে আছে। অবশ্য 
শ্রীধণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্তুরূপে নদীয়ানাগরীভাবের পোঁষক কবির 
কাছে শ্রীচৈতন্ স্বয়ং শ্রীকুঞ্জ হয়ে উঠবেন, এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু 
. বিশ্বয়ের কারণ ঘটে সেখানেই যেখানে ভাগবতাশ্রয়ে চৈতন্যতত্ত প্রতিষ্ঠায় 
শরীর প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন প্রমাতাবর্গের সঙ্গে লোচনদাসের গভীর 
অন্ন, সাধিত হয়ে যায়। ভাগবতে অবতার-কথন-প্রস্তাবের “কষ্ঃব্ণং 


$ ভা, ১০৬২ 
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ত্বিষাকৃষ্ঝং* ক্লোকটি ব্যাখ্যা করে লোচনদাস তাই কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে 
গোৌড়ীক্স বৈধবীদ়্ সিদ্ধাপ্তেরই অনুকৃলতা! কনে বলেন ঃ 
« “কৃষঃ এই ছুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে । 
“কৃষ্ণবর্ণ নাম তার কহে ভাঁগবতে ॥ 
কাস্তিতে 'অকৃষ্ণ* সেই শুন সর্বজন । 
গোর! গোর! বলি গাই এই সে কারণ! 
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পান্রিষদ আর! 
সভার সহিত প্রভু কৈল! অবতার ॥ 
অঙ্গে বলরাম বলি-তেঞ্ি কহি “সাজ” । 
উপ-অঙ্গ আভরণ--তেঞ্ি সে উপাজ? ॥ 
সুর্শন-আদি অন্ত্র--যত পারিষদ। 
সংহতি আইলা সভে গ্রহলাদ নারদ ॥ *** 
সংকীর্তনপ্রায় ষজ্ঞ--ধর্ম পরকাশ । 
স্বমেধ! যে জন--তাতে পরম উল্লাস ॥ '*" 
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ-দুই হেল এক । 
আর ছুই-যুগের বর্ণ--ইহায় ন| দেখ | 
কলি দ্বাপর হুইযুগে এক বর্ণ। 
দইযুগে বরণ এক---এই তাঁর মর্ম ॥* 
গর্গমুনির বাকাকে ক্রেমভঙ্গ-দোষদুষউ মনে করে যারা, সেই বিরুদ্ধবাঁদীদের 
বিপক্ষে তার বক্তব্য রূপ গোত্ামীরই অনুপ : 
ভূত ভবিষ্য বর্তমান কহিবার তরে। 
তিন-কাল কহে চারি-যুগের ভিতরে ॥ 
সত্য ভ্রেতা বহি দ্বাপর বর্তমান । 
ঘ্বাপরে কৃষ্শ্অবতার কৃষফপ্দায ॥ 
'ইদানী? বলিয়। তেঞ্ি বোলে গর্গমুনি | 
ভূতকাল-ভিতরে ভবিধ্যকাল গণি ॥*** 
'**ভবিষ্যৎস্পর্থে ভূত প্রষাণে পত্ডিত। 
নিশ্চমতা! আছে তাখস্এইভ ইঙ্গিত ॥ 
তথাপি তাহাতে “তথা” শব্দ দিল সুনি। 
গুরু বক খলি "তথা; কি কাক্গ কাহিনী ॥ 
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“তথা" শবে পূর্ব-উক্ত শুরু রক্ত যথা । 
কলিধুগে পীতবর্ণ হব হবি তথা ॥” 
লোচনদাসের চৈতন্ামজলের এই চৈতন্যতত্বের সঙ্গে শ্রীজীব গোষামীর 
সর্বসংবাদিনী সিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, 'পাধন"তত্বে গৌরনাগরী- 
ভাবাবলন্বী তথ|। অচিন্তাভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষব ভক্তের মধ্যে পথের 
তারতম্য যতই থাক, 'দাধ্য' গৌরচন্দ্রের অবতার-তত্ব ভাঁগবতপুরাণ থেকে 
উদ্ধারের ক্ষেত্রে উভয়েরই অত্যাম্চধ মতৈক্য। 
উভয় গোত্রের আর একটি মতৈক্য গ্রতিষ্িত হয়েছে ভাগবতেনই পরতত্ 
ব্যাখ্যায় । ভাগবতের “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” 
শ্লোক ব্যাখ্যায় লোচনদাপ তাই গোৌঁন্রীয় বৈষ্ণব মতেরই অনুকূলতা করে 
বলেন ঃ 
প্বন্বাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে। 
পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥” 
তবে ষে গর্গমুনি চারিযুগে চারিবর্পের কথা বলেছেন! সংশয়ভঞ্জনের 
উদ্দেশ্যে লোচনদাঁস পুনরপি বিস্তৃত ব্যাখ্য। করে বলেন :. 
"আপনেহি ভগবান্‌ জন্মি যহুবংশে। . 
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে & 
বিশেষ্য-বিশেষণ করি বাখানহ কেনে ক? 
এই সে সন্দেহ ইথে-দ্বিধ! তেকারপ্টঁ.. 
“ধর্ম সং ্থপন-ধর্াবনাশ-নিমিতে! 
প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাথে ॥ : 
আপনেই দ্বাপরে ভগবান্‌ হরি। 
অবতারশিরোমণি সভার উপরি ॥” 


আক দ্বাপরে যেমন কৃষ্ণ, কলিতে গৌরচন্দ্রই তেমনি গৌরভক্ত-সাধারণের 
ইডি পপ পর্ন”: 
.. শ্যেন দ্বাপরে কৃষ্ণ তেন গোরচন্দ্র। 
,11,, কলিন্বাপর যুগে এণ্ছই স্বতন্ত্র 1 
শং রং ভগবান” শ্রীগোরাঙ্নের আবির্ভাব তাই রি নিসার বলে 
মনে. করেছেন চৈতনাজীবনীকাঁর : ' 
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“এছন করুণ কহ কোন্‌ যুগে আর। 

ন। ভজিতে প্রেম দেই কোন্‌ অবতার ॥ 

পাপ নাশহেতু আছে ধর্ম.কর্ম তীর্থ। 

কি জানহ ধর্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ 

এতেকে জাঁনিল-কলিযুগ যুগসার | 

₹কীর্তন ধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥?? 

ভাবতেও কলিষুগ-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলা হয়েছেঃ দোষনিধি-কলির 
একটি মহান্‌ গুণ এই যে, কৃষ্ণসংকীর্তনেই এযুগে জীব সংসারযুক্ত হয়ে পরম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। আসলে সত্যযুগে বিষু্র ধ্যানে যে-ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর 
যজ্ঞ-নিম্পাঁদনে, দ্বাপরে বিষুপরিচর্ষায়। কলিতে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই 
সেই ফললাভ সম্ভব।৯ কৃষ্ণচরিতমঙ্গল-পুরাঁণ ভাগবতের সঙ্গে এইভাবেই 
চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের নিগুঢ় যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে কলির উপাসনাতত্বের 
মর্মপ্রকাশে--কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তদঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ” তথা “কলো৷ 
তদ্ধরিকীর্তনাৎ” এই ভাগবত-বাণীই চৈতন্যমঙ্গলের বাণী : “পংকীর্তন ধর্ম বহি 
ধর্ম নাহি আর ।” শ্রীচৈতন্য 'সর্ধযুগ্সাঃ; কলিযুগের এই অভিনব সংকীর্তন ধর্ম 
প্রচারের জন্যই "্সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদম্”'-ত্বেষা কৃষ্ণমূর্তিতে আবিভূর্তি বলে 
চৈতন্যমঙ্গলকার পুনরপি ভাগবত-কথিত কলি উপাপ্যতত্বকেও স্বীকার কবে 
নিয়েছেন। পতিষা কৃষ্ণ? অর্থাৎ অকৃষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্জবমতে এ হলো চৈতন্তের 
রাঁধাভাবকাস্তি অঙ্গীকারেরই ইংগিত। গৌরনাগরীভাবে বিভাবিন্ত চৈতন্- 
মঙ্গলকাবের অভিমতও অন্যরূপ নয় : 


"বাধাভাব অন্তরে রাধাবর্ণ বাহিরে 
অস্তর্বাহা রাধাময় হঞ] | 
সঙ্গে সখ।-সখী-বৃন্ৰ আর ভক্ত অনন্ত 


ব্রঞ্জভাবে অখিল মাতা ঞা ॥” 
ডাগবতে কঞ্চের প্রতি প্রকাশিত বিস্ত্রি হৃনক্দাবন্পবিকরদের বিচিত্রভাবই 
গেমের পবাঁকাষ্ঠ। হয়ে আছে । আর লোচনদাসের ঠতন্যমলে সেই পন্বম- 


১ . “ক্কালের্দোহদিখে রাজরতি ছকে মহান গ৭:। 
ক্বীর্তবাদেখ কৃত মুফ্তসঙ্গঃ পরং শ্রজেৎ ॥ 
কৃতে যছ্‌ ধ্যা়তে। বিকুং অেভানাং যজতো! মধ্য 
দবাপযে পরিচয়; কলৌ তঙ্গরিককীর্তনাৎ ॥” ভা" ১২1৬৭১-৫২ 


ভাগবত ও চৈতন্ত যুগসাহিত্য ৪ধ৭ 


ভাব ব্রঙ্জভাবকে 'দেশে দেশে" “ঘরে ঘরে' প্রচারের মুত্তিমান্‌ বিগ্রহরূপে 
আবিভূতি হতে দেখছি শ্রীচৈতনুদেবকে : 

“দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘবে। 

ব্রজভাব--দাস্য সখ্য বাৎসল্য শুঙ্গারে ॥” 
অনলিতচরিত শ্রীচৈতন্মের ব্রজভাব প্রচারের সুফল নিশ্চয়ই সম্প্রদায় নিৰিশেষে 
বনদাবনদাস লোঁচনদাস কৃষ্ণদাদ কবিরাজ্ে অঙ্গীকৃত হয়েছিল নতুবা 
তাদের প্রতোকেরই চৈতন্জীবনী কাব্যে কিভাবেই ব| 'ভাগবতের ব্যক্বি- 
সাক্ষিক কঞ্চ-গোপীপ্রেম বাক্তিপরিচ্ছেদ বিগলিত হয়ে উন্নত উজ্জ্বল ভ'্তরস 
রূপে সাধারণীকৃত হতে পারতে! চৈতন্তচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ সরষতী 
যথার্থই বলেছিলেন : পপূর্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ |” 
বস্তত চৈতন্যাবির্ভাবে কিভাবে প্রেম সাধারণীকৃত হলো কিভাবেই বা হলো 
উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরসের জনে জনে বিতরণ-সাধন, তাঁর অন্তরঙ্গ ইতিহাস 
পরবেষণেই বাও্‌লা চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য । 


ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙিণী 

চৈতন্যজীবনীকারগণের অভিমত অনুসারে ভাগবত-তস্তুরস প্রচারের জন্য 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি নিজে ভাগবতের পর্মমতত্ত আযান করে 
রসরূপে তা জনে জনে বিতরণ করেছেন । ফলত উৎসারিত হয়েছে পদাবলী 
সাহিত্য, জীবনীকাব্য। প্রণীত হয়েছে ভাগবতের বিভিষ্্ টাকাভাস্ত। আবার 
তারই প্রেরণায় ভাগবতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে স্ত্রোড়ীয় বৈষবীয় রস- 
তত্বশান্্। সেই সঙ্গে অনিবার্য হয়েছে ভাগবতের অনুবাধ্ঠী। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ 
সহত সহশ্র বঙ্গবাসীর দ্বারে ভাগবতের তত্বরস-নিঝন্বিশীকে পৌঁছে দেবার 
এছাড়া প্রশস্ত পথ আর কি থাকতে পারে? আমরা তো পূর্বেই দেখেছি, 
যালাধর বন্ধই ভাগবত অনুবাদের পথিকৃৎ পুরুষ। “দুধন্য তাপস ভবে নর- 
কুলধন" ভঙগীবখত্রতীর মতোই কৃতিবাস যেমন সংস্কৃত-হুদে আবদ্ধ রামায়ণকে 
গৌড়ীয় ভাষায় জাঙ্কবীরূপে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, মালাধর বসুও তেমনি 
শুক-আধাদিত ভাগবতীয় অমৃত রসফলটি তুলে ধরেছেন অগণ্য রসপিপাসু 
বাঙালীয় ওষ্ঠপ্রাস্তে। প্নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি”। গোঁড়- 

তুষিক্ই ক্মবিষংবাদিত প্রতিনিধিকপে শীচৈতন্যেক'মালাধর বন্দনা তো! চৈতত্ব- 
চরিভাম্বৃত থেকে আমরা পূর্বেই উদ্ধার করেছি। ঠৈতন্যের আপন যুগেই 


৪৭৮ ভাগৰত ও বাঙলা সাহিত্য 


আর এক ভাগরত অনুবাদক তার পরম অনুগ্রহলাভে ধনা হয়েছিলেন। তিনি 
শ্্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীকার রৎুনাথ ভাগবতাঁচার্ধ। প্রাকৃচৈভন্য যুগে যেমন 
মালাধর বসুই একমাত্র, চৈতনাযুগে তেমনি রুনাঁথ ভাগবতাচার্ধই একমাত্র 
ভাগবত-অনুবাদক নন। তবু তাকেই আমরা চৈতনাযুগের প্রতিনিধিস্থানীয 
ভাগবত-অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করে এ অনুচ্ছেদে শুধু শ্রীকফপ্রেমতরঙ্গিণীরই 
আলোচন। করবো । 
রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধের গুরু ছিলেন শ্রীচৈতনোর আবালা অভিন্নহাদয় 

সহচর গঞ্ধাধর পণ্ডিত । বঘুনাথের ভাষায় : 

“বৈকু$নায়ক কুঞ্জ চৈতন্য-মূরতি | 

তাহার অভিন্ন তেঁহ, সহজে শকতি ॥ 

মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ। 

দেহ-মন-বাক্যে মোর সেই সে শরণ ॥”১ 
গদাধবের নূতন করে পরিচয় দান নিরর্থক | তার ভাগবত পাঠে স্বয়ং 
শ্রীচৈতন্যও যে প্মহামত্ত' হতেন তা তে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের 
আলোচনাকালে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। গদাধর পণ্ডিতেরই যোগা 
শিষারূপে রতুনাথ প্রীচৈতনে/র তুল্য লোকোত্তর ভক্তকেও গৌড়ীয় ভাষায় 
ভাগবত রসপরিরেষণে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন । প্রসঙ্গক্রেমে রঘুনাথের 
ভাগবতানুবাদ শ্রবণে শ্্রীচৈতন্যের ভাববিকারসমূহ চৈতন্যভাগবত্ত থেকে 
উদ্ধৃত হতে পানে £ 

*শুনিএ] তাহান ভক্তিযোগের পঠন । 

আবিষ্ট। হইল! গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ 

বোল বোল বোলে প্রভু বৈকুঠের রায়। 

ছঙ্কার গজণন প্রভু করেন সদায় ॥ 

সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ হয়! | 

প্রভুও কন্ছেন নৃতা বাহ পাসঙ্গিয়া ॥ 

ভক্তির মহিমা-শ্পোক শুনিতে শুনিতে | 

পুনঃ পুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে । 

ছেন সে করেন প্রছু প্রেষের প্রকাশ । 

আছাড় দেখিতে দর্বলোকে পায় আস ॥ 


“হব পীরকরোদজাহিগী, ১1১1১৮৯০ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৭৯ 


এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি:। 
ভাগবত শুনিয়া নাচিল। গুণনিধি ॥১ 

অতঃপর বাস্থলা্ করে প্রচৈতন্য রঘুনাথকে পরমসন্তোষে আলিঙ্গন করে 
তাকে বললেন; এরূপ ভাগবত পাঠ তিনি আর কখনও কারে! মুখে শোনেন 
নি--সেইজজন্তেই আজ থেকে তাঁর নাম হবে 'ভাগবতাচার্ধ। রঘুনাথকে 
পদবীটির যোগ্যতম ব্যক্তি জেনেই সমবেত সকলে “হরি হরি"ধ্বনি করে উঠল । 
এখন প্রশ্ন, রখুনাথের শ্রীকষ্চপ্রেমতরঙ্গিণীর কি সেই বৈশিষ্ট্য যা আর কোনো 
অনুবাদকর্ষে নেই $ দ্বিতীয়ত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রতি শ্রীচৈতন্যের 
যতই রন্ধ। থাকুক, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুনে তার সাত্বিক ভাবোদয় হয়েছে এরূপ 
ঘটন] কোথাও মেলে না, অথচ রঘুনাথের শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণে তার 
সেই ভাবোদয়ই চৈতন্ভাগবতের বিবরণে অবিষ্মরণীয় হয়ে আছে। মালাধরে 
অনুপস্থিত রঘুনাঁথের এই বিশেষ গুণটিই আমাদের আলোচনার সব শেষের 
লক্ষ্য হবে। 

স্রীকষ্চপ্রেমতরঙ্গিণী অন্যাপ্য ভাগবত অনুবাদের মতোই পয়ার-ব্রিপদীতে 
নিবন্ধ একখানি কাবা । এর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য খুজতে হবে অন্যব্র। ভাগবতের 
তুলা হুরহ ভক্তিশান্ত্র তথ! তত্বসিদ্ধু তার সরল অঞ্চচ সরস-হথৃষমা পূর্ণ 
পরিবেষণরীতিতে সর্বত্র মনোহারী হয়ে উঠেছে, ভাষাম্তরফ্কারীর পক্ষে আমর! 
তো এটিকেই প্রথম ও প্রধান গণ বলে মনে করি। হিষয়সৃচী-বিন্যাসেও 
তার অনুবাদকর্ষের পারিপাট্যে মুগ্ধ হতেই হবে। বামনাটি স্কদ্ধে তিনশ 
বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠারে! হাঞ্জার শ্লোকে নিবন্ধ ভাগবজেনী আক্ষরিক অনুবাণ 
প্রা অসন্ভব $ আর যদিও ব! সম্ভব ছিল, সেই বিপুল ্ আপামর জন- 
সাধারণ কতদূর আত্মস্থ করতো বলা কঠিন। স্বতরাং $লে পথে না গিয়ে: 
রঘুনাধ সংক্ষেপকরখের সংগত পস্থাই অবলম্বন করেছেন । শ্রীকৃষঃপ্রেম" 
তরদদিপীতে তাই দেখি প্রথম নটি স্কন্ধের শুধু মর্মানুবাদই স্থান পেয়েছে, আর 
শেষের তিনটি স্কন্ধের, অর্থাৎ দশম একাদশ দ্বাদশের স্থান পেয়েছে আক্ষরিক 
অনুবাদ। এই শেষ তিনটি ক্ন্ধের কাব্যাহ্ববাদে অনুবাঁদকের নিষ্ঠা এমনই 
প্রবল যে পয়ারাহ্‌বাদেক্র পাশাপাশি এমন কিমুল ক্লোকের সংখ্যা পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত। প্রথম ন'ট স্ৃদ্ধের মর্মানুবাদ মাত্র করলেও 
তাতে ভাগবতের মূল বক্তব্যসমূহ, অর্থাৎ জীবের একান্ডিক শ্রেয় এবং 
০০০ 


১। চৈ,” অস্ধ্য । ২, ১১১১৬ 


৪৮৪ ভাগবত ও বাঁঙ্লা সাহিতা 


পরমধর্ম, ভগবানের অবতারত্বের হেতু, বিবিধ ভক্তচ্লিত্র-্পরিক্রমা, ভর্তি- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, সাঁধুসঙ্গের মহিমা, সর্বোপরি ভগবানের নামকীর্তন-মাহা় 
ইত্যযদি কিছুই বাদ পড়েনি। এককথায় পরিচ্ছন্ন তার প্রকাশভঙজি, পরিচ্ছ্ 
তার পরিবেষণরীতি। 
রঘুনাথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট, শান্্রবহিতূত প্রসঙ্গ তিনি ঘথাসাধ্য বর্জন 
করেছেন। শুধু শাস্তবহিভূ্তই নয়, ভাগবত শান্ত্-বহিভূতি কথা যথাসম্ভব 
ন। বলবারই চেষ্টা করেছেন। এখানেই বঘুনাথ ভাগবতাচার্ধের সঙ্গে তার 
সমসাময়িক কালের অন্যান্য ভাগবত-অনুবাঁদকের বহুত অন্তর” ঘটে গেছে | 
যেমন শ্রীককষ্চমঙ্গলের মাঁধবাচার্ধ ; সন্দেহ নেই, তিনি মালাধর-গোত্রের কবি, 
কেননা ভাগবত-অন্নববাদ নয়, কৃষ্ণচবিত-প্রণয়নই ছিল তার উদ্দেশ, আর 
সেইজন্যই তিনি ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে হরিবংশ-বিষুপুয়াণের উপাদানও 
অসংকোচে গ্রহণ করেছেন। আবার “কৃষ্ণমঙল'কাব্যের কৰি গোবিন্দ আচার্য 
ভাগবত বহিভূ্ত,। এমনকি লৌকিক দাঁনখণ্ু-নৌকাখণ্ড লীলাপর্যায় 
পর্িবেষণেও কুষ্ঠিত নন। 'গোবিন্বমঙ্গল' কাবোর দুঃখী শ্যামদাস তে। শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের অনুসরণে বাধাকে কঞ্চের মাতুলানীই করে তুলেছেন! পক্ষান্তরে 
শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে রাধানাম রাসলীলার সুখ্াত শ্লোক “অনয়ারাধিতো? 
শ্লোকের অন্ুবাদেই একবার মাত্র উচ্চারিত। বাঙালী কবির পক্ষে, বিশেষত 
চৈতন্যাবির্ভাবের পরে, এ প্রলোভন দমন সত্যই অসামান্য সংযমের 
পরিচায়ক। এই হিসাবেই তাঁর সংকল্প সার্থক £ “মহাঁভাগবতে ন! কহিব 
অন্যকথা”। “মহাভাগবতে” তিনি যতই “অন্যকথা” কম বলেছেন, ততই যে 
অনুবাদকর্মটির নিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য । অনুবাদক হিসাবে 
রঘুনাথের এই নিষ্ঠারই পরিচয়-সবরূপ ছু*চারটি উদ্বাহরণ সংগ্রহ কর! যেতে 
পান্ে। 
রি ১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরজিণী £ 
«কহিল পরমধর্ম শমনাগবতে। | 
মুক্তিপদ পর্যস্ত কপট নাহি যাথে। 
নির্মংসর শাস্ত জন ধারা অধিকান্বী | 
হেন মহাভাগবত ধর্্ম-অবতারী ॥*১ 
তু ভাগবত-_ 
কর্ম: প্রোস্থিতটকতবোহত্র পরমে! নির্সংসরাণাং সতাঁং্।হ 
১ জ্রীরুকপ্রেবতয়ঙগিশদী, ১/২1১১--১২ 


৭ ভা" ১১২ 
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২ শ্রীকঞ্চপ্রেমতরজি ণী £ ৃ 
“নিগম কল্পতরু-বিগলিত-ফল। 
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥ 
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত-নাম। 
পিয় রে ভাবুক ভাই বসিক সুজান ॥”১ 
তুঁ ভাগবত : 


“নিগমকল্পতবোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদস্ৃতদ্রবসং যুতম্‌। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুসুরহে। রসিক! ভুবি তাবুকাঃ ॥”২ 
৩ শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙিণী : 
“যত যত অবতার করেন মুরাঁরি | 
কেহ অংশ কেহ কলা বুঝ বিচারি ॥ 
পূ্্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিন্োমণ | 
অন্য-অবতার-অবতারী যহুমণি ॥৮৩ 
তু" ভাগবত £ 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্কস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগ্নে যুগে ॥”* 
৪ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী : 
“গত তুল্য তার ছুই শ্রবণ-বিবর । 
কেশবচরিব্র যার নহিল গোঁচর ॥ 
যে জিহ্বায় গোবিন্ব-মহিম। নাহি গয়। 
ভেকজিহ্বা-সদৃশ সে কিবা গুপ তায় ॥”* 
তু" ভাগবত : | 


“বিলে বতোক্ক্রেমবিক্রমান্‌ যে ন শুখতঃ কর্ণপুটে নরস্য | 
জিহ্বাসতী দাূর্রিকেব সৃত ন চোপগাক়তু্যুকুগায়গাথাঃ ১৬ 
অবশ্য বরধত্রই থে গ্ুপদী ভাষার প্রগাঢ় ধ্বনিসম্পদ রক্ষিত হয়েছে এমন নয়। 
“বর্থায়িতে তে নয়নে নবাণাং লিঙ্গানি বিষ্যোর্ন নিরীক্ষতো। যে"-__যে-নয়ন 
বিস্কুকে নিষীক্ষণ না করে, ময়ূরপুচ্ছে অংকিত নয়নের তুল্য তা নিক্ষল-_-এই 
১ উরকপ্রেমতরকিশী ১২1১৬-১৭ ২ ভ' ১১৩ ৩ শ্রীকষ্চপ্রেষ" ১/৩1৫-৫১ 
৪ ভা":১1৩২৮ € শ্রীতৃকপ্রেম" ২।১1৩২-৩৬ ৬ তা' ২০২৭ 


৪৮২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“্বর্ধায়িত নয়নে” নৈক্ষলা “মমুর-পাখার চক্ষু জানিহ লঙ্ষানে”৯ অনুবাদে 
সমস্পর্ধী শব্বশিল্লে সার্থক নয়। তবে লক্ষণীয়, পঙাধ্পীর মুক্ত গতিহিল্লোল 
অনুবাদের বন্ধ পয়ারে স্থানে স্থানে অপূর্ব বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মার 
ভগবৎদর্শনই প্রসঙ্গত প্মর়ণ কর] যায় ঃ 
“দেখরে দেখবে সুজ্খর হহুননান| | 
ইন্দ্রনীলমপি কিয়ে এ শ্টাম বরণ! ৪৮২ 

অনুবাদকের ভূমিকা! এখানে নি£সনেহে সুরঅন্টা বেণুবাদকেরও। প্রসঙ্গক্রমে 
ষষ্ট স্কন্ধের অজামিলোপাখ্যানও মনে পড়বে । অনুবাদক এ-আখ্যানের 
উপক্রমণিক। হিসাবে মঙ্গলাচরণে পদ্যাবলীর নামমাহাত্বামূলক বিংশ শ্লোকটি 
উদ্ধার করেছেন । চৈতন্মপ্রবতিত প্রেমধর্মের অবিসংবাদিত প্রভাবের এটি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । কিন্তু উক্ত প্রভাবের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান দশমেই ভ্রষ্টবা! 
বিস্ময়ের ব্যাপার এই, দশম স্কন্ধে নৃতনভাবে মজলাচরণ স্যাতি-বন্দনাদি স্থান 
লাভ করেছে । চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ভাগবতীয় দশম স্বন্ধের 
আসামান্য গুরুত্বই এর দ্বার] সূচিত হচ্ছে। 

মালাধর এবং রঘুনাথ, উভয়ে দেই তে! এক ভাগবতেরই অনুবাদ 
করেছেন, তবু তাদের অনুবাদকর্মে কী বিরাট পার্থক্য ঘটে গেছে ভাবলে 
বিদ্মিত হতে হয়। কেউ যেন এই পার্থক্যের মৃলীভূত কারণরূপে বহি'- 
প্রেরণার বৈষমা নির্দেশ না! করেন। কেননা উভয়ত শ্রীকষ্ণবিজয় এবং 
শ্রীকৃষ্প্রেমতরজিণী, মন্মট ভট্টের 'শিবেতরক্ষতয়ে সারঘবতনীতি, ভাষাস্তরে 
সামাজিক অস্ত বিনাশের হিতব্রতেরই পর্িপৌষক | বঘুনাথ স্পষ্টতই 
বলেছেন, 

' “তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিজ। 

অশেষ হুরিত হয়ে পরম পবিত্র ॥”৩ 
আন মালাধরও তো! বলেছিলেন, “লোক নিষ্তাত্িিতে, তাত ভাগবত-পাঁচালি- 
প্রবন্ধের অবতারণা । আসলে উভয়ের পার্থর বহিঃপ্রেরণার বৈষম্ে নয়, 
অন্তঃপ্রেরণার 'বছুত অন্তরে | মালাধর বসু এবং রঘু পঞ্জিতের স্থুগের 
মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন শ্রীচেতন্ত। শ্রচৈতন্তই সাক্ষাৎ পরমপ্রেমের 
প্রতিমূতি রূপে ভাব যুগের প্রতিটি কবিশিল্পী রমিকভারুককে অনুপ্রাণিত 
করেছেন। এ-দিব্য প্রেরণা মালাধর লাভ করবেন কোথ! থেকে? খালাধনের 
৯ ঈরকতেন এয. ২ ইরষা ওহ | ৯ উরে ১৭, 
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খুগে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত ছিল অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম 
পুরাণ মাত্র, আর ঠৈতন্যযুগে যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে বৈষ্ণব 
স্প্রদায়ে ভাগবত "শান্তর । জ্রভাবতই অন্ুবাদকর্মে বঘুনাথের যে নিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া সম্ভব, মালাধরে কি তা আদৌ সম্ভব? উদাহরণ যোগে 
,বিষয়টি স্পষ্ট কর! যায়। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের বর্ণনায় শুকদেবের 
শ্লোকাষ্টক বিখ্যাত হয়ে আছে : 

“অথ সবগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ | 

যর্্যেবাজনজনুক্ষং শাস্তক্ষ গ্রহতারকম্‌ । 

দিশঃ প্রসেতর্গগনং নিষ্নলোড়,গণোদয়ম্‌। 

মহী মঙ্গলভূয়িষ্টপুর গ্রামব্রজাকব] ॥ 

নছ্যঃ প্রসম্নপলিলা হুদা -জলরুহশ্রিয়ঃ | 

দবিজালিকুলসন্নাদস্তবক। বনরাজয়ঃ ॥ 

ববোৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুঁচিঃ। 

অগ্রয়শ্ দ্বিজাতীনাং শাস্তান্তত্র সমিষ্ধাত ॥ 

মনাংস্যাসন্‌ প্রসনাণি সাধৃনামস্থরক্রহাম্‌ |. 

জায়মানেইজনে তশ্মিন্‌ নেহুহৃন্দিভয়ো! দিবি ॥ 

জণ্ডঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তটুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ। 

বি্যাধর্ষশ্চ ননৃতুরপ্ররোভিঃ সমং তদ] ॥ 

মুমুচুমুনিয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ 1 

মন্দং মন্দং জলধর! জগজুবিনুসাগরম্‌ ॥ ? 

নিশীথে তম-উত্ভৃতে জায়মানে জনার্দনে । 

দেবক্যাং দেবব্ধ'পণঢাং বিজু সর্বগহাশয়ঃ। 

আবিরাসীদ্‌ যথা! প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পু্কলঃ 1৮১ 
মালাধর ইতস্তত অসংলগ্নভাবে এ অংশের ভাবান্বাদদ করেছেন। তৎসহ 
ভাগবত-্বহিভূ'ত কথাও যুক্ত হয়েছে : 

“ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অমি স্বভতিথি। 

হৃতক্ষন সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি ॥ 

দিন অন্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর। 

মেঘে আতসাদিত হৈল গগন মণ্ডল ॥ 


৯১. ভা. ১৭1৩1১-৮ 


৪৮৪ ভাগবত ও বাঙলাসাঁহিতা 


দুয়ারি প্রহরি তার! সভে নিদ্র! গেল । 
ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল ॥ 
দুইত প্রহর গেল চাদের উদয় | 
নগরেত সুরগুর মিথুনে অর্ধকায় ॥ 
প্রসম্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি। 
প্রসন্নত নিসাপতি আর দিনমশি ॥ 
প্রসন্নত দসদিগ প্রসন্ন সাগর । 

দেবগণ লয়! দেখে দেব পুরন্দার ॥ 
হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল। 
সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥ 
জয় জয় সব্ধ হল সকল ভুবনে । 
গোবিন্দবিজয় গুঁনরাজরখান ভনে 1 


পক্ষান্তরে রঘুনাথ শুধু ভাগবতীয় স্বপ্ধ ও অধ্যায়ই চিহ্নিত করেননি, শুকদেবের 
কৃঞ্ণজন্-শ্লোকাষ্টকের প্রতিটি শ্লোকেরও সংখ্যা-পরম্পরাক় অনুবাদ করেছেন : 
“১ সর্বগুণযুত কাল পরমসুন্দর | 
পৃথিবী পুরিয়া হল আনন্দমংগল ॥ 
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ। 
পুণ্যগুণ পুথাযোগ--সর্বব স্বলক্ষণ ॥ 
২ দশ দ্িগ পরসন্ন গগনমণ্ডল । 
উর্দিত তারকাবলী দেখি মনোহর । 
৩ নদ-নদী-সরোবর বিমলিত জল । 
বিকসিত উতপল কুমুদ-কমল ॥ 
খগ-ভূঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন। 
৪ সুললিত পুণ্যগন্ধ মুমন্দ পবন ॥ 
শাস্ত হৈয়া অলিল দ্বিজের ছুতাশন । 
& উত্তম জনের চিত্ত হেল পর্ষস্ম ॥ 
আকাশমগ্ুলে বাজে হুন্মভি-বাজন ।. 


সুরমুনিগণে করে পুষ্প-বরিষণ ॥ 


১ জীকফব্জিয় ১৭০*১৭৭ 


ভাগবত ও চতন্য যুগসাহিতা ৪৮৫ 


৬ -কিম্নর গীত গায় দুমধুর । 
সিদ্ধ-বিচ্যাধর স্ততি করয়ে প্রচুর ॥ 
সুর-বিদ্যাধরী নৃতা করে সুললিত। 

৭ মন মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥ 

৮ ভর! নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর । 
হেনকালে জনম লভিল। গদাধর ॥ 
অক্তর্ধামী ভগবান্‌ অচিস্ত্যপ্রভাব | 
দৈবকী-উদরে আসি কৈল! আবির্ভাব ॥”,১ 


শেষোক্ত অনুবাদকের অসীম গুণপন| লক্ষ্য না করে উপায় নেই--*অগ্নয়শ্চ 
দ্বিজাতীনাং শাস্তান্তত্র সমিন্ধত” ভাষান্তরে হয়েছে, “শান্ত হৈয়! অলিল দ্বিজের 
হুতাশন” ৷ পুনরপি, “মন্দং মন্দং জলধর! জগভূর্রনুসাগরম্* হয়েছে প্মন্দ 
মন্দ জলধর ঘন গরজিত” | অনুবাদের ক্ষেত্রে এই শব্দসাম্যরক্ষার প্রয়াস 
আধুনিক যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর । অবশ পনিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে 
জনার্দনে” দেবভাষার এই ভাঁবে-সপ্তমীর প্রায়-নিরলংকৃত অথচ মহিমময় 
প্রকাশভঙ্গি বাঙলাবুলিতে ধর] দেয়নি--“ভর] নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর । 
হেনকালে জনম লভিল] গদাধর ॥” তবু মালাধর অপেক্ষা রঘুনাথের অনুবাদ 
যে এক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতর হয়েছে, তা বলা বাহুল্য । রখুনাথের একমাত্র ক্রটি, 
তিনি অনুবাদকের নিষ্ঠা ও অধাবসায়ের মর্যাদা রক্ষা! করতে গিয়ে কোথাও 
কোথাও অতিভাষণের দৃষ্টাস্ত রেখেছেন । সেক্ষেত্রে মালাধর কিন্ত অপেক্ষাকৃত 
মিতভাষী ও যথাযথ । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাঁশিত মালাধর বন্বর 
শ্ীকষ্ণবিজয়? কাব্যের ভূমিকায় খগেন্দ্রনাথ মিজ মহাশযজের প্রদত উদাহরণটিই 
তে। উদ্ধার করা চলে। ভাগবতের দশম স্বন্ধে বিংশ অধ্যায়ে রন্দাবনের 
বর্ধাবর্ণনায় একটি সুন্দর উপম৷ ব্যবহৃত হয়েছে : 


প্মার্গ বভূবুঃ সন্দিগ্ধাতৃণৈশ্ছন্না হাসংস্কৃতাঃ। 
নাভাস্মমানাঃ শ্রতয়ো ছিপৈঃ কালহতা ইব ॥*২ 
মালাধর ক্ষিপ্রহস্তে চমৎকার অনুবাদ করেছেন £ 
প্নুই দিগে বন বাড়ি পথ আত্সাদিল। 
বেদ ন! জানিঞা যেন দ্বিজ ন্ট হল ॥”৩ 


১. প্রীককজেফ ১০৩২-১৭ ২ ভা" ১৭২০১৩ ৩ প্রকৃফবিজর় ৭৮ 


৪৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


রঘুনাথ অতিনিষ্ঠাবশত ধীর হস্তে সতর্ক ভঙ্গিমায় বাগ.বহুল ভাষাস্তপ্ন করেছেন, 
অথচ উপমার যাথার্থ্য স্পষ্ট হয় নি, অর্থও জটিল হয়ে পড়েছে : 
“কদ ম দেখিয়া! পথে কেহ নাহি হাঁটে। 
তৃণজল পক্কে কৈল অধিক সঙ্থটে ॥ 
দুষ্ট কলিযুগে যেন ছু ব্যবহার । 
ব্রাহ্মণে ন1 পড়ে বেদ ন! ধর্মপ্রচাঁর ॥*৯ 
এই ধরণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও শেষ পর্যস্ত বলতেই হয়, রদঘুনাথের 
ভাগবত অনুবাদ শুধু একনিষ্ই নয়, কাঁবারসলিদ্ধও বটে। মুর্তিমান প্রেরণা- 
স্বরূপ শ্রীচৈতন্ের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় রঘুনাথের রসনায় স্বভাবকবিত্ব যেন ্চ্ছন্দ- 
বিহার করে ফিরেছে । তার রচন! কোথাও কোধাও এমনকি মৌলিক কাব্যের 
প্রতিষ্পর্ধীও হয়ে ওঠে, এই বড়ো আশ্চর্য । এ-গুধ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও 
যে নেই, এমন নয়। তবে মালাধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা-নৈকট্য লক্ষ্য 
করি, রঘুনাথে তখন অনুভব করি, বৈষ্ণব পদাবলীর মুছনা। উদদাইরণঘরূপ 
ভাগবতের একবিংশ অধ্যায়ে গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে গৃহে আবদ্ধ! 
গোপীদের পূর্বরাগ-পর্যায়টি রঘুনাথের কাব্যানুবাদে লক্ষ্য কর! যায়। সন্দেহ 
নেই, এ-অংশে রঘুনাথের কঠে বেজে উঠেছে কাব্যলঙ্ষ্মীর বীণাধ্ধনি | স্থানে 
স্বানে উদ্ধার করে তারই কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন কর! যেতে পারে : 
«৭ ছইথে ধিক নাহি আর নয়ম সফল তার 
যে যে দেখে কৃষ্ণমুখ-জ্যোতি | 
চন্দ্র-কোটি-পরকাশ মন্দ মধু হধা-হাস 
কি সখি কছিব মারীজাতি ॥ 
৮ নব ঢুতপল্লাব মমুরচন্দ্রিক। নব 
উতপল-কমলে বচিত। 
আজাহ্‌ কৃহ্ুম-মালে মাঝে মাঝে শোভা করে 
পরিধান বিচিত্র-ভূুষিত ॥ 
বলদেব-্দামোদর, দিব্য-বেশ মনোহর” 
শোভে শ্রজ-বালকেক মাঝবে। ছি 
ভুবন*মোহন-লীলা খেলে নৃভাশগীত-খেলা 
রাম-কৃষ-নটবর-রাজে | রর 


আর হও 0 নিন নিউওি চি 


১ জীব, ১1২২৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৮৭ 


৯ ওহে সখি হের বল বেণু কোন্‌ তপ কৈল 
পধ গোপী করিয়া] নৈরাশে। 
হবিমুখ-সুধানিধি পান করে নিরবধি 
ধন্য বেপু জল যেবা বংশে ॥ 
প্রফুল্প কমলমুতা সব নদী পুলকিতা 
জন্দমিল ভকততনয়। 
গনিবসে্ আমার বনে, পুত্র বেণু এই-স-মনে 
মুক্তি দিৰ এ কোন্‌ সংশয় ॥' 
মধুরূপ অশ্রধারে সকল বৃক্ষের ক্ষরে 
পুত্রপ্রেম হল তরুগণে। 
'জনমিল এই কুলে আমর! তরিব হেলে 
এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে ॥ 
যেন কোন ধন্য কুলে বৈষ্ণব জনম নিলে 
আনন্দ বাঢ়য়ে বদ্ধগণে। 
অচেতন ধর্ন যার জীবধর্ম হয় তার 
কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে 0৮১ 
যার অচেতন-্ধর্ম, সে কিনা পালন করছে জীবধর্ম ! বৃক্বাবনের এই অদ্ভুত 
গুণের কেঞ্ড্রে অবস্থান করে ধিনি গোপবেশে ধেনু চরান, তার কথারসে মগ্ন 
রঘুনাথ গোপন্রমণীয় পুর্বরাগ বর্ণনায় সবশেষে তাই বলেন: 


“১৯ যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে ঝমালী 
গোধন চরায় যদি বনে। ; 
চরের স্থাবর-ধর্ম স্থাবরের চক্ী-ধর্ম 
হেন চিত্র দেখিল নয়নে |” 
২৭ এইবপে বাল্াকেলি কৈলা বত ষদমালী 
শ্রীর্ন্দাবিপিনে কুতৃহলে । 
গোকুল-দগক্স-নাবী সভে হঞ এক মেলি 
বপিতে থাকয়ে দিরস্তরে ॥ 
 প্রেষন্রভসস্হদে আনন্দ-মানস-রসে 


্ কৃষাময়ী ভেল ভ্রজরাম! |” 
১. শীকপ্রেষ" ১০২১৭-১৩ ২ জ্রীকৃকপ্রেস' ১০২১২+-২৯ 


৪৮৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“প্রেম"রভস-রসে” “আনন্ব-মানস-রসে” “কৃষ্ণময়ী” হলেন যে ব্রজরামার? 
তাদের অনবদ্য পূর্ববাগ প্রসঙ্গে মালাধরের লেখনী যে কত ছুর্বল, ত1 আলোচা 
পর্যায়ে তাঁর অনুবাদকর্ থেকেই প্রমাণিত হয় : 

“হনিঞা কৃষ্ণের বেনু অভুত চরিত। 

হবনিঞ| বংসির নাদ ভুবতি মোহিত । 

মাথাএ মউর পুৎস কনে পুষ্প কুঁড়ি 

নর্ভকের বেস কৃষ্ণ পরি পিত ধড়ি ॥ 

ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ জাএ। 

দেখিয়] সুন্দর কৃষ্ণ প্রান স্থির নএ ॥১৯ 
“প্রান স্থির নএ”* বলেই মালাধর গোপীদের পূর্বরাগ-প্রসঙ্গের যবনিকাপাত 
করেছেন। বস্তত মালাধর ও রঘুনাথের সবচেয়ে বড়ে। পার্থক্যও ঘটে 
গেছে এই গোপীপ্রসঙ্গে এসে, ভাষাস্তরে ভাগবতীয় পরমপ্রেমের পরিবেষণায় । 
মালাধর মুলত এশ্বর্ধরসের উপাসক, বৃন্দাবন অপেক্ষা মধুরা-দ্বাবকাই 
তাই তার মনোহরণ করেছে বেশ্ী। যে-উৎসাহে তিনি কুজাকেলি বর্ণনা 
করেন, অস্তত সেটুকু উৎসাহেও গোপীপ্রেম বর্ণনা করেন ন1। অপরপক্ষে 
রঘুনাথ এমন এক দিব্যপুকুষের আশীর্বাদ-ধন্য, ধার আবির্ভাব ভাগবতীয় 
গোপীপ্রেমের আত্বাদনেরই লোভবশত। ফলে, নান] পুরাণের উপাদান 

গ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণচরিত প্রণয়নই যখন মালাধরের লক্ষ্য, একমাত্র 

ভাগবতের একনিষ্ঠ অনুসরণে গোপীপ্রেমের পূর্ণ অস্ৃতকলসটি উদ্ধার 
করাই তখন রঘুনাথের উদ্দেশ্য | রঘুনাথের ভাগবত-অনুবাদ শ্রবণ করে 
প্রীচৈতন্যের সাত্বিক ভাবোদয় হতো।, বৃন্দাবনদাসের এ-বিবরণ পাঠে এরপর 
আর বিস্ময় বোধ হয় না! ভাগবত অনুবাদের প্রানতভ্ভিক ইষ্টবন্দনা ও 
রস্থোদ্ধেস্ট বর্ণনার পর রছুনাথ যথার্থই বলেছিলেন : 

প্জ্রীমস্তাগবতাচারধৈঃ প্রেমভক্িবিবৃদ্ধয়ে । 

গীতয়ে পরমানন্দং শ্রীগোবিদ্বকথাম্থতম্‌॥” 
এখানে "প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে” পদদটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । বন্তত প্রেষভক্তি- 
বধনই তার ভাগবতানুবাদের মুলমন্ত্র। মনে পড়ছে তার প্রতিজ্ঞা বচন : 

“ভাষায় রচিব কৃষঃপ্রেমতরঙ্গিনী । রি 
শুনিলে গোবিদ্বপ্রেম হয় ছেদ জানি ॥*২ 


১ ভ্রীযফবিজর ৭৫৯"৭৬১ হ »১1১1২8 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৮৯ 


লক্ষণীর, মালাধর বসুর ভাগবতান্বাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়”। আর রঘুনাথের 
ভাগবতানৃবাদ '্ত্রীককষ্চপ্রেমতরঙ্গিণী' ৷ প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেরণ! 
অস্তরে বহন করে তাকে কলিযুগের পরমোপাস্যরূপে৯ জেনে রঘুনাথ 
ভাগবতাচার্য ভাগবতের যে অনুবাদ করলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গিণী ছাড়া 
আর কি হওয়| সম্ভব ? রঘুনাথের গ্রন্থ তাই অনুবাদ হয়েও শুধুই অন্নবাদ নয়। 
শ্রীকষ্প্রেমতরঙ্গিণী একান্তভাবে চৈতন্য-যুগসাহিত্যেরই লক্ষণাক্রাস্ত, অর্থাৎ 
তা অনুবাদ হয়েও ভাষ্য; আবার ভাষ্য হয়েই তা ভাগবত-বানীর শ্রেষ্ঠ 
মর্তান্ববাদক। ভাগবতেই ভাগবত-মাহাত্বা কীর্তন করে বলা হয়েছে, এ- 
পুরাঁণ শ্রবণে বাসুদেবে রতি জন্মায়২। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্জিণীর লক্ষ্যও অভিন্ন ; 
"শুনিলে গোবিন্দপ্রেম হয় হেন জানি” । পরমপ্রেমের শাস্ত্র ভাগবত 
থেকে এই গোবিন্দপ্রেমের তরঙ্গিণী প্রবাহিত করে চৈতন্বকৃপাধন্য রঘুনাথ 
ভাগবতাচার্য চৈতন্-যুগসাহিত্যের অপরিহার্য অধ্যায় ॥ 


১ “দ্বিষাকুষ্ণ--অরু্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম। 
শৌরচঞ্র“অবতার বিদিত বাখান |” আীকৃকপ্রেম* ১১1৫।৭২ 
২ “সষ্টপ্রায়েষভত্রেযু নিত্যং ভাগবতসেবস। 
ছগবতুতময্লোকে ভক্তিরবতি নৈতিকী ৪” ভা" ১২1১৮ 
তাৎপর্য; নিত্য ভাগবত শ্রবণে কামনা বাসন ক্ষীণ হয়ে উত্তমগ্লৌক ভগৰানে নৈঠিকী ভক্তি জগায়। 


সপ্তম অধ্যায় 
ভাগবত ও বেৈষ্বেতর সাহিত্য 


ভাগবত ও বৈষ্কবেতর সাহিত্য - 
“যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম 
লিখন নিগমের সার । 
প্রকাশিল ভাগবত ংসারের জীব যত 
সভাকার করিল উদ্ধার'॥ 
শিশুকালে বন বাস তেজি সব অভিলাষ 
উপনয়ন আদি ছাঁড়িয়। । 
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর না দিল তাকে 
তপোবনে প্রবেশ করিয়া ॥৮১ 
মঙ্গলকাব্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, এ হলো চণ্ীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থারন্তে শুকদে ব-বন্দনার অংশ বিশেষ । মুকুন্দরামের 
ই্উদেবী “বিদ্ব-বিনাশিনী ভৈরবী ভবানী/নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী”), প্রস্ত পব্রহ্গেতি 
পরমাক্বেতি ভগবানিতি কথাতে" শ্ত্রীকৃষ্চ নন; তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ও 
কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমত্ত সদাগরের উপাখ্যান--“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মান্ুষং 
দেহমাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তার নয়। তবুমুকুন্দক়াম তার কাব্যারস্তে 
কেন ভাগবত-বক্কা শুকদেবের চরণবন্দনা করলেন, এ বড়ো বিষ্ময়কর 
ঘটন।। বস্ভত এই আপাত-বিষ্ময়ের মধ্যেই নিহিত রঞ্কেছে মধাযুগে চৈতন্- 
রেনেসাসের এক অন্রান্ত দিগ.দর্শন | মধ্যযুগের চৈতন্যপ্রেনেসাদকে বারংবার 
আমর যে ভাগবত-ভাবান্দোলন বলেছি, এখানে ঞ্সে তা আর অত্যুক্তি 
বলে বিবেচিত হবে না আলে মধাযুগে চৈতন্থদেবেষ্ অলৌকিক প্রেরণ 
শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল ন| এবং ভার্গবতবানীর আবেদনও 
ছিল না মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় বৈঞ্ণবের মধ্যেই নিঃশেষিত। শ্রীচৈতন্য ও ভাগবত 
একই সঙ্গে সমগ্র বাঙলাদেশ ও বাঁঙ্‌ল! সাহিত্যকে প্লাবিত করেই যুগসত্োের 
লক্ষণান্িত। “ভাগবত ও বাঙল| সাহিত্য সন্বস্কীয় প্রস্তাবেরও তাই 
সম্পূর্ণতা সাধিত ভতে পারে বৈষ্ণবেতর গাতিতোর আলোচনাক্রমেই। 
মধাযুগে বৈষ্ণব সাহিতাই বাঙ্‌ল! সাহিতোর একমাত্র ধার] ছিল না-স্যদিও 
বৈধাষ সাহিত্া ধারাই উক্ত যুগের সবচেয়ে পী্র্ষশালী অর্বশ্রে্ঠ ধারা, তবু 
অপরাপর পুদ্ট ধারার মধ্যে যঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য? চিিলিকালা ধারাও 


বলিল 


১ “কিবিষষষপ$ী", প্রথম ভাগ ; ক* বি" স* পৃ ১৭ 


৪৯৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


তো! ছিল। সুতরাং শুধু বৈষ্ণব সাহিতোর আলোচনাতেই ভাগবত ও 
বাউলাসাহিত্য সংক্রান্ত সকল আলোচনাই শেষ হয়ে খেতে পাতে ন1। 
আমাদের পরিসর স্বল্প তাই সেই অসমাপ্ত অথচ অনিবার্য আলোচনার 
কেবল সূত্রমাত্রই উল্লিখিত হচ্ছে। আর তারই মুখবন্ধ-ঘরপ মুকুন্দরামের 
শুকদেব-বন্দনার প্রসঙ্গটিই সর্বাগ্র-স্থানাধিকারী | 

লক্ষণীয়, এ অধ্যায়ের প্রথমেই উদ্ধৃত মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার স্তবক 
ছুটি একাস্তভাবেই ভাগবতীয় শুক-প্রণামের ভাবানুষাদ মাত্র । মুকুন্বরাম 
বলেছেন : 


“যেই মুনি নিরুপয় জ্ঞান-দীপের সম 
লিখন নিগমের পার । 
প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীৰ যত 


সভাকার করিল উদ্ধার ॥", 


আর ভাগবতে সূতপাঠক বলেছেন £ 
“যঃ স্বান্ুতাবমখিলশ্রাতিসারমে কমধ্যাত্তর্ীপম তিতিতীর্ধতাং তমোহন্কাম্‌। 
ংসাব্িণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূন্ুযুপযামি গুরুং মুনীনাম্‌ ॥?১ 


অর্থাৎ, তমোময় অন্ধকার সংসার পার হতে ইচ্ছুক জীবগণের ওপর করুণা- 
বশত যিনি পরমপ্রভাবশীলী, সর্ববেদসার, পরতত্ব-প্রকাশক, অন্পম, গুঢপুরাণ 
ভাগবত প্রচার করেছেন, সেই মুনিদেরও উপদেষ্ট। ব্যাসপুত্র শুকদেবের 
শরণ গ্রহণ করি। 

ভাগবতের অভিধ। “অধ্যাত্মদীপম্‌” মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনায় হয়েছে 
'জ্ঞানশ্দীপের সম”? আবার 'অখিলশ্রুতিসারম্*_-'নিগমের সার? শেষে 
“সংসারিণাং ককণয়াহ পুরাণগুহাং, - প্রকাশিশ ভাগবত সংসারের জীব 
যত / সঙ্ভাকার করিল উদ্ধার? । 


পুনশ্চ মুকুন্দরাম বলেছেন : 
“শিগ্জকালে বনবণস তেজি সব অভিলাষ 
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া । 


পুর বলি ব্যাম ডাকে উত্তর না ফিল তাকে 
তপোধনে প্রবেশ করিয়া ৪7 


১ ভা ১২৩ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৪8৫ 


আঙ্ন্ নিগ্রণ্থ ব্রহ্মচারী শুকদেবের জীবনের এ অবিস্মরণীয় ঘটনা তে! 
ভাঁগবতে প্রদদ্ত বিবরণ থেকেই সবাসরি গৃহীত : 
প্যং প্রত্রক্থস্তমন্ূপেতমপেতত্ৃতাং দ্বৈপায়নে বিরহকাতর আভুহাব । 
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোইভিনেত্রস্তং সর্বভূতহদয়ং মুনিমানতো ইপ্যি ॥'"১ 
অর্থাৎ যেল্গুকদেব উপনয়নাদির অপেক্ষা না রেখেই সর্ধত্যাগ করে চলে 
গিপ্েছিলেন;--পিত ব্যাস নিকটস্থ যে-পুত্রকে পাচ্ছেন না! বলে বিরহকাতর 
হয়ে পুত্র পুত্র” সম্বোধনে ডাকছেন, আর বনস্থ বৃক্ষরাঁজি শুকরূপে প্রতিধ্বনি- 
চছছলে তার উত্তর দ্রিচ্ছে,-সেই সর্বভূত-হৃদয়-প্রবিষ শুকদেবকে প্রণাম । 
মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার “শিশুকালে বনবাঁস'*.'"'উপনয়ন আদি 
ছাঁড়িয়।”” ভাগবতের পপ্রব্রজন্তমন্থপেতমপেতকৃত্যং” ইত্যাদি ঘটনারই 
ভাষান্তর মাত্র, সন্দেহ নেই । “পুত্র বলি ব্যাস ডাকে”? প্রভৃতি ঘটন। বিবরণ 
সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । এর দ্বার প্রতাক্ষত ভাগবতের সঙ্গে 
মুকুন্দরামের ঘনিষ্ঠ যোগই প্রমাণিত হচ্ছে। আর শুধু মূল ভাগবতের 
সঙ্গেই বা কেন'শ্রীধরটাকার সঙ্গেও যে তার বিশেষ পরিচয় ছিল, তা তার এই 
ল্লাক্ষর শুকদেব-বন্দন। পদটি থেকেই স্পঞ্ট হয়। ভাগবত সম্বন্ধে সৃতপাঠক 
যে যে অভিধা প্রয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে পরম লক্ষণীয় হয়ে আছে 
“একম্‌” পদটি : *শ্রুতিসারমেকম্”। শ্রীধর এই “একম্* ব্যাখ্যা করেছেন এই 
বলে, “অদ্ভিতীয়ম্‌ অন্ুপমমিতার্থঃ,, । ভাগবতের এই অদ্ধিতীয় গুণ-বাচক 
'অন্পম' বিশেষণপদটি মুকুন্দরামে হয়েছে “নিরুপম”, অর্থ একই দীড়াচ্ছে। 
সবশেষ উল্লেখযোগ্য পদটির অস্ভে ভনিতায় কবির ঝিবেদন : 
"গোবিদা-পদারবিনা, বিগলিত-যফি বন্দ 
অলি কবিকক্ষণে গানে ॥৮ 
এ-পদাংশ একদিকে ধেমন মনে করায় ভাগবতের উদ্ধবোক্তি : “কৃষ্ণা ডিদ্র- 
পদ্মমধুলিড়্‌ ন পুনধিসৃষ্টমায়াগুণেযু রমতে”২ কৃষ্ণের পা্পন্লের মধু একবার 
মিনি আস্বাদন করেছেন, মায়াগুণে তিনি কি আর বিহার করেন? অপরদিকে 
তেমনি মনে করায় গৌরপদাবলীর অনুরূপ তণিতা-ভঙ্গিম : 
“পদপন্কজ পর গোবিনদাষ চিত 
ভ্রমন্বী কি পাওব মাধুরিলাভ 17৩ 
১ম ২ ভা ৬৩৩৩ 
« গোিন খ্যাডারদশ্কৃত পন, ত্র" 'বৈকব পদাবলী” লা" স" প্রকাশিত, পৃ" ২» 


৪৯৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


মুকুদ্বরামের শুকদেব-বন্দনা-পদে ভাগবত ও শ্রীচৈতন্বের এই যে মিলনসাধিত 
হয়েছে, একে আমরা! ইতোপূর্বে মধাযুগীয় বৈষ্ণব সাহিতোরই সাধারণ লক্ষণ 
বলে নির্দেশ করেছি। এখানে দেখছি, বৈষবেতর সাহিত্যের একজন 
প্রতিনিধিস্থানায় শক্তিপূজক কবিও এ-মিলনকে সর্বাস্তঃকরণে হ্বীকার করে 
নিয়েছেন। সূতপাঠকের কাছে “অতিতিতীর্ধতাং তমোহন্বম্‌” বা তমোন্ধকার 
পার হবার জন্যই অধ্যাত্বপদীপ ভাঁগবতের আবির্ভাব, আর মধাযুগের কবির 
কাছে ভাঁগবতপুরুষ শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং সেই অধ্যাত্বদীপ : 
“ঘোর কলি অন্ধকার প্রীচৈতন্ব অবতার 
প্রকাশিল হরিনাম-্গীত ॥*৯ 

ভাগবতের মতো! তিনিও “প্রেম-ভক্তি-কল্পতরু”, তথা “অখিল জীবের গুরু?) । 

মধ্যযুগে ভাগবতাশ্রয়ী এই প্রায়-সর্ধগ্রাপী বৈষ্ণবতাঁর প্রভাববশতই 
হয়তে। কলিঙরাজ সমীপে কোটালের গুজরাট-বর্ণনায় অতি স্বাভাবিক হয়েছে 
সেই বিশিষ্ট ভাষাচিত্র-অঙ্কন : প্প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈঞ্ণচবের অন্নজল/ 
ছুই সন্ধা! হরিসংকীর্তন” ৷ কিন্তু এহে। বাহা। চণ্তীমঙ্গলের অন্তরঙ্গ স্বরূপে 
উক্ত বৈষ্ণবীয় প্রভাবের কোনে! নিদর্শন আছে কিন! তাই জিজ্ঞাস্য । আমাদের 
মনে হয়, চণ্তীমঙ্ললকাবোর বিশিষ্ট দুষ্ট কবি-দ্বিজ মাধব ও মুকুন্বরামের 
প্রগাট জীবনরসরসিকতার মূলেই রয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলশ্রুতি সঞ্ধিত। 
প্রসঙ্গক্রমে ড' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধাায়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য : 

দ্চণ্তীমঙ্গলের কবি বৈষ্ণব-ভাঁবরসসিক্ত মন লইয়! শক্তিপৃজ্জার কাহিনী 
বিবৃত করিতে প্রবৃত হইয়াছেন--ইহার সমস্ত বূঢ সংঘর্ষ, স্থৃল বৈষয়িকতায় 
ক্রি জীবনযাত্রার উপরে অপাঁধিব মাধূর্বরস সেচন করিয়া ইহাকে কাবা- 
লোকের উন্নততর স্তরে উঠাইতে ও ইহার মধ্যে ভাবসৌকুমার্য সঞ্চার করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন ।”২ 

একইভাবে ষোঁড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলকাবযও ভাগবতকেন্দ্রিক চৈতন্য- 
ভাবান্দোলনের খদ্ধি সমপিত হয়েছে বলে মনে হবে। এযুগের মনসাঁমক্লল- 
কাবাকার দ্বিজ বংশীর ওপক বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের জয় সম্বন্ধে ড' আঙ্চতোষ 
ভট্টাচার্য লেন : ৰ রি 

শদ্বিজ বংশী যখন আবিভূর্ত.হন+ তখন বৈফ্বধর্মের প্রভাব সমস্ত বাংলা, 
আসাম ও উড়িস্তায় বিস্তৃতি লাভ কন্বিয়াছিল। .'দ্বিজ বংগীর মধ্যে সেই 


১ “কবিকণ-চতী? প্রথম ভাগ কবি" "পৃ ১৯. ২ ভব, ভূমিকা, পৃ* ১৫ 





ভাগঙত ও বৈঞ্ঝবেতর সাহিত্য ৪৯৭ 


বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছে খলিয়া অনুভূত হুইঘে। 
তিনি ষয়ং লংকীর্তনের দল বীধিয়| মৃদজ-মল্িরা লহযোগে মনপামঙ্জল গান 
গাহিয়া যেড়াইতেন। তাঙার কাব্যের মধো যেখানেই জীব-প্রেম কিংবা 
হিংসার ফোন বৃতাপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন, গেখানেই তাহার আত্তরিকতা৷ যেন 
বত'স্চুর্ত হইয়া! উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় ।”১ 


প্রসঙ্গত তিনি দ্বিজবংশীর মনসামঙ্গল কাব্যের উপক্রম অংশের সেই বিশেষ 
ঘটনাটিরই উল্লেখ করেছেন, ছুটি পক্ষিশাবকের প্রাণরক্ষার জন্য তপষী জলাগ্জপি 
দিচ্ছেন তপস্য! | প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধারযোগা : 


“পঙ্গী ছাঁও দুই গুটা মোতে লৈয়া যায় ভাটা। 
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত ॥ 
দেখিয়! আকুল হিয়। ছাঁও আনে সাতারিয়া 
আশ্রমে তপষী অনুদিন। 
বৃক্ষের কোটরে থুয়া! নিজকর্ম উপেক্ষিয়। 
পুষি ছাও করিল প্রবীণ ॥ 


অনাথ পক্ষীর ছাও তাকে ডাকে বাপ-মাঁও 
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে । 
ভ্রষমিয়া গছুন-বনে পাইয়। নির্জন স্থানে 
ছাঁও খাইল মনসার নাগে॥ ; 
তপন্বী আশ্রমে গিয়া ছুই ছাক্জন! দেখিয়া 
শোকাঁনলে কাতর জীবন ।৮”২ 


ভাগবত-্পাঠকের মনে হতে পারে, এ-কাহিনী পশ্তসখ! প্বাক্জার কাহিনী নয়, 
দ্বিতীয় ভরতরাজার উপাখান। সেই একই ভাবে 'প্ধর্মেত রাখিয়া মন 
সদাকাল প্রজাগপ/পুত্রবৎ পালি সর্ব অংশে”, পরে একে একে “ধন-জন পুক্র 
ঘাত্ী শেষে সব পরিহরি / একেবারে ছাড়ি রাজ্য আশ” বনবাষে গিয়ে 
কঠোর পস্তাঁচরণ। তারপর ভরতরাজার ক্ষেত্রে শ্নোতে পতিত মৃগশিশুর 
রক্ষণাবেক্ষণ, পশডসথার ক্ষেত্রে পক্ষিশাবকদ্ধয়ের । পরে একইভাবে আবার 
তাদের “শোকানলে কাতর জীবন”, ভাবাস্তরে “বিরহ-বিহ্বল-সন্তাপ- 

১ 'যাইশ কবির মনদা-নঙ্গল', ড' আগুতোব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃণ “২০২৪, 

২ তব, পৃ ৫৮-৫৯ 

২ 


৪৯৮ ভাগবত ও বাঙুলাসাহিত্য 


ত্তমেবানুশোচন্”৯। তবে ভাগবত- পুরাণ, মনসামঙ্গল-_কাব্য। কাজেই 
হরিণশিশুর প্রতি ভরতের আসকি যখন তাঁকে মোহভঙ্গের মধা দিয়ে সংসারের 
অনিত্যতার উপলব্ধিতে বৈরাগ্ায সাধনের পথে নিয়ে গেছে, পক্ষিশাবকের 
প্রতি অনুকম্প! তখন পশুডসখাকে মৃত্যুবিচ্ছেদ বেদনার মধ্য দিয়ে মত্যযুখিতার 
পথে টা সদাগরের পৌরুষ-কঠোর অথচ স্রেহছূর্বল জীবনাটালীলাচক্রে 
আবতিত করে তুলেছে। ভক্তিশাস্ত্রোথ ভাবান্দোলন থেকে জীবনচারী 
কাব্যের এই স্বরাস্তরটুকু সর্বাংশেই স্বীকার্ধ। যেমন হ্বীকার্য অন্নদামঙ্গলের 
ক্ষেতে রায় গুণাঁকর ভাঁরতচন্দ্রের ভাগবত-অঙ্গীকারের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি। 
মধাযুগের প্রেক্ষাপটে সে-রীতিপদ্ধতি এমনই জটিল মনস্তাত্বিক যে তা তত্ত 
অনুচ্ছেদে আলোচিত হওয়ার অপেক্ষ। রাখে । তাই এ-অনুচ্ছেদে আমরা 
আপাতত অম্মদামঙ্গলের থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে এনে মধ্যযুগীয় 
মহাকাব্য-শ্রোতের দিকে একবার নিবদ্ধ করতে চাই । 

মধাযুগে রামায়গ মহাভারতের অনুবাদ বাঙলাসাহিত্যের বিশিষ্ট ধারা 
হয়ে আছে। একেই আমরা মহাকাবোর ধারা বলতে চাই। এরই 
যুগলবেণী কৃতিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত রূপে বাঙালী মানসকে 
দীর্ঘকাল ধরে পরিপ্লাবিত করে আসছে । এখন প্রশ্ন, উক্ত যুগলবেণী 
ভাগবতরসের সংযোগে কোথাও কোথাও কি ক্রিবেণীসংগম হয়ে উঠতে 
পেরেছে? প্রসঙ্গ ক্রমে প্রথমত কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণেরর কথাই বিবেচ্য । 

আমাদের বিশ্বাস, মালাধরের ভাগবতান্ুবাদে যেমন কৃত্তিবাসের 
রামভক্কির প্রভাব পড়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষেপাংশে তেমনি আবার 
কালক্রমে ভাগবতেরও প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। এ-প্রভাবকে 
অবশ্য "ভাগবতীয় প্রভাব” না বলে 'বৈষণবীয়” তথ 'ক্রীচৈতল্যদেবের ভাবা- 
দ্দোলনের প্রভাব' বলে চিহ্কিত করেছেন আচার্ধ দীনেশচন্দ্র লেন। তিনি 
কৃতিবালী বামায়ণের একটি সচিত্র সংস্করণে এ বিষয়ে বলেন £ 

“বামায়ণে সর্বত্রই বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। কোন কোন 
প্রাচীন কৃত্তিবাসী পু'খিতে বাক্ষসগণ কৃত রামন্তব প্রা হওয়া ষায় না; 
এবং কোন কোন পুণধিতে এ সকল কথার কোন কোন অংশ কবিচন্জ্র নামক 
কবির ভশিতাধুক্ত পাওয়া যায়। এজন্য মনে হয়, হয়ত কৃত্িবাস সেগুলি 
লিখেন নাই। বিশেষতঃ কোন কোন ক্াঞ্ষসবীরের উপর জগাই-মাধাই 

১ ভাত 4৮1১৫ . 


ভাগবত ও বেঞ্ণচবতের সাহিত্য ৪৯৯ 


প্রভৃতি ছুরৃতের ছায়! এরূপ গাঢ়রূপে পড়িয়াছে, যে মনে হয় যেন সেই 
গকল কথা চৈতন্যদেবের পরে রচিত হইয়াছে ।*১ 

প্রসঙ্গত তিনি তরণীসেন,২ বীরবাহু,৩ এবং রাবণরাজের* সঙ্গে শ্রীরামের 
সম্মুখসমর দৃশ্যের ওপরই সে-প্রভাবের সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ়রপ প্রতাক্ষ করেছেন। 
তার মতে, এ-সব বর্ণনায় “রপক্ষেত্রের ধূলি কীর্তনভূমির রেণুর মত পবিত্র” 
হয়ে গেছে এবং “দামাম! দগড়ার কাঠি'ঃ যত উচ্চ রবে বেজে উঠেছে, ততই 
যেন তাদের বাছে “মৃদঙ্গের মধুর নিনাদের ঝাঁজ”ও উঠেছে। কিন্ত এ কি 
শুধুই বৈষ্ণবীয় প্রভাব, ভাগবতীয় প্রভাব আদৌ নয়? আমাদের মতে, স্থানে 
স্থানে একে এমন কি ভাগবতীগ্ন প্রভাব বলেও চিন্তিত কর] সম্ভব। যেমন 
তরণীসেনের রামন্তোত্রে আছে : প্রন্মাড একৈক লোমকৃপের ভিতর”« । 
মুহূর্তে মনে পড়বে ভাগবতে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্ততি : “কেদৃখ্িধাবিগপিতাগুপরমাণু 
চধ্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্”* | অথব। তরলীসেন যখন শ্রীরামের 
বিশ্বরূপ দর্শন করেন, «পর্বত কন্দর দেখে কত নদ-নদী! জনলোক তপলোক 
ব্রহ্ম লোক আদি” তখন মনে পড়বে পুব্রমুখে যশোদার অনুরূপ বিশ্বরূপ দর্শন £ 
“ধং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্যেন্দবহ্িশ্বসনাম্ধুধীংশ্চ। দ্বীপান্‌ নগাং 
সতদদ,হিতূ্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি”' | তক্সণীসেন ্্রীরামকে 
বলেছিলেন, “মায়।তে মনুষ্তলীলা গোলোকের পতি”, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও 
মায়ামনুষ্যরূপে অতিলৌকিক লীলারত দেখি: পকৃতবান্‌ অতিমর্ত্যানি 
ভগবান্‌ গুঢ়ঃ কপটমাহুষঃ+,৮ ৷ আর রামায়ণে রামকে ষেঞ্ধন দেখি ভক্তবৎসল, 
ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভক্তপরাধীন | ভক্ত তন্ধুদীসেনকে কি কৰে 
.বধ করবেন ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের চিত হয়েছিল অতিশর ঝরুণার্ডকেন না তার 


পি উপ বঞিববচ আর ও. 


১ “নচিত্র রামায়ণ", দেবেজ্্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত, দীনেশচন্দ্র সেন জম্পাদিত, ভূমিকা পৃ* ৪ 

২ “*তরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রামনামের ছাপ মারিয়1 রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাহার 
রখের পতাকায়ও সেই রামনামের ছাপ পড়িয়াছে এবং তাহার রণবদ্ধি “রামজয়” শব বাজাইয়া 
রামের সঙ্গে আশ্চর্য বিপক্ষতার সুচন1 করিতেছে ।” তত্রৈব 

৩ “বীরবাহু রাষকে “রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন” বলিয়। স্তব পড়িতেছেন। রাক্ষন বধ 
করিয়া রামচত্র রাক্ষসের প্রশংসা লাভ করিতেছেন ।” তত্রৈৰ 

৪ “এই রণক্ষেত্র, প্রেমক্ষেত্র বা! অনুতাপক্ষেত্রে রাবণ দীড়াইয়া “জনয! ভারতন্কমে আমি 
ছুরাচানস / করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার” বল আক্ষেপ করিতেছেন ও তাহার কুড়ি চক্ষু 
হইতে গড়াইয়। গড়াইয়। জল গড়িয়া রাজ-পরিচ্ছষ সিক্ত করিতেছে ।” তত্ব 

€ “লাকা পৃ" ৩৮৭ ৬ ভ্া* ১০1১৪৫১১ ণ ভা" ১০৭1৩ ৮ ভা" ১১1২ 


& ৮৩ ভাগবত ও বাঙলা পাহিত্য 


ভাষায়, "তক্ত মোক পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ” | এ যেন ভাগবতীয় তথা 
বৈষ্কবীয় মহ্মারই প্রতিধ্বনি £ “আদরঃ পরিচর্যাক্সাং সর্বাৈরভিবন্দনং। 
মস্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি”১। এক কথায় “আমার ভক্তের পৃক্গ! 
আমা হৈতে ধড়।” দাবার তন্মপীসেনের মতো! বীরবাহও আর এক ভক্ত : 
“নিরবধি বিঝু বিন! অন্যে নাহি মন” | বীরবাছু যেন দ্বিতীয় বৃত্রাসুর--তেমনি 
আপাত বিছ্লু-অরি, একাস্তই বিধুভক্ত ! শ্রীকামপদে তার মিনতি ছিল : 
"চিরদিন মহাপাঁপ করেছি অপার । বৈষ্ঞবাস্ত্রেতে আমায় কর হে সংহার ॥% 
আর হরি-প্রেম্িত, ভাগবতের ভাষায় পবিঞুযান্ত্রতো?”' ইঞ্জকে বলেছিলেন 
রৃজ £ “নথেষ বজ্রন্তব শত্রু তেঞজস! হরেরধীচেন্তপসা চ তেজিতঃ | তেনৈব 
শক্রং জহি বি্ুঃধন্ত্রিতো খতে! হবিবিজয়নত্রীগ ণান্ততঃ১২ | অর্থাৎ, নর 
তোমার বঙ্জ শ্রীহপ্সির তেজে দধীচির তপস্যায় শাণিত হয়েছে, তা দিয়ে সংহার 
করে! তোমার শত্রু । যয়ং হবি কর্তৃক প্রেরিত তুণ্ম, সন্দেহ কি যেখানে হরি 
সেখাদেই তো বিজয়, জ্রী এবং সদগুণের অবস্থান ।১ তরণীসেনের ক্ষেত্রে 
খেমন, বীরবাহুর ক্ষেজ্েও ঠিক অনুরূপভাবেই শ্রীরাম ভক্তবৎসল : প্যাউক 
জানকী মোর রাজ) যাউক বয়ে। পুনঃ বনে ফাই আমি তোরে লঙ্ব1 দিয়ে 1৮৩ 
আসলে বামায়পণ-মহাকাব্য বা ভাগবতশ-পুরাপ--মধ্যযুগীয় বাঙালী যাই 
পরিধেধণ করুক না! কেন, ভক্তিই তার মুলমন্ত্র হয়ে উঠেছে, বিশেষত 
চৈতন্যাবিষ্ঞাধের পরে "নামে রুচি জীবে দয়! ভক্তি ভগবানে? মন্ত্রে বাঙালীর 
মানসমীক্ষ। সম্পূর্ণ হয়েছিল । ভক্তিই মধ্যযুগীয় কাঁবোর গ্রুবপদ | কথাটি 
ংশত কাশীদাসী মহাভারত সন্বদ্ধেও সতা। কাশীদাঁসের মহাভারতে এই 
ভক্তি-প্রষণতা],ভক্তবৎসলতার দিকটি আচণর্ধ দীনেশচন্ত্রও বীকার করেছিলেন ; 
“যদি এক কথায় কেহ শুনিতে চান, কাশীদাসী মহাভারতের শ্রেষ্টত 
কোথায়, তাহা হইলে আমর! কবির ভক্তিপ্রবণতাকেই নিররশি করিব | এই 
তত্র সরস প্রথাহ তত্রচিত মহাভারতেব্র বিশেষত্ব 15 
প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত “বিভীষণের অপমান? 
পীর্ধক প্রস্তাবটি স্মরণ করেছেন। তার বজব্য : 
“উহা! মুল মহাভারতে নাই, কাশীদাস এই প্রসঙ্গ লইয়া! যে সরস. ভর্তির 
ধার! প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহ] পাঠকহৃদয়কে পবিত্র করে 1৮৫ 
১ ৬" ১১1১৯২১ ২ ডা ৯১১২৭ ৩ শ্লঙ্কাকাও' পৃ৬৬৭ 
৪ প্কানিধানী বহাতারড', দীদেশচগ্রা সেন সম্পাধিত, ক" 1/, ৪ চতৈব, পৃ ৬, 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতবর জাহিত্য ৫১ 


“সরস ভন্কির ধার] প্রবাহিত” করে দিয়েছে কাশীদাসের “মূল মহাভারত”* 
বহিতূর্ত যেপ্প্রস্তাব, সেই “বিভীষণের অপমান'-এ গোবিদ্দশদে বিভীমণের 
অপূর্ব প্রণতিবাকা মনে পড়ে: “তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন ।"'' 
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিল! প্রসাদ”্৯। মুহূর্তে মনে পড়ে ভাগবতে সু ৰ- 
দেবের অবিস্মরণীয় উক্তি, রামে ভুজদগুগৃহীতকঠ! গোপীর! যে প্রসাদ পেস়ে- 
ছিলেন, পদ্িনী ব্র্কন্তার! দুরে থাক্‌ স্বয়ং লক্ষ্মীও সে প্রসাদ লাভ করেননি £ 
“নায়ং শিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং 
কুতোইন্তাঃ। রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগ্ডগৃহীতক£$-সন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজ- 
বল্পধীনাম্”ং। গোবিন্দের কোমল অঙ্গের দৃঢ় আলিঙ্গনকে কাশীদাসও 
বলেছেন “লক্্লীর ছুলভ প্রসাদ”। কাশীদান এ-উক্তি ভাগবত থেকে সরাসরি 
আহরণ করে থাকতে পারেন, নাও পারেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের 
সঙ্গে পরিচিত থাকুন অথব। নাই থাকুন, চৈতন্যাবির্ভাবের পরে ভাগবত-সংস্কৃতি 
অন্নজলের মতোই বাঙালীর প্রাণসতায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তা 
থেকে ছোট বড়ে। কোনে। প্রতিভারই বোধকরি অব্যাহতি ছিল না। 

বস্তত মধ্যযুগে ভাগৰত যে বাঙালীর অন্তরঙ্গ জীবনেন্ব কতখানি অঙ্গীভূত 
হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণত্বরূপ প্রবাদ প্রবচন বা! লোকসংগীতের ধারাই 
তো বর্তমান । “বাংলায় পুরাণ চর্চ।” নিবন্ধে চিন্তাহন্শ চক্রবর্তী যথার্থই 
বলেছিলেন, “বাঙালীর সাধারণ কথাবার্তার মধ্ো পৌরাণিক চরিত্র ও 
ঘটনার প্রভূত উল্লেখ দেখ! যায়।"* উদ্াহরণষরূপ জিমি বলেন, “যণ্ডামর্ক 
নামে উল্লিখিত শুক্রের পুত্র প্রহ্লাদের গুরু শণ্ড ও অমর্ক (্াগবত ৭101১)1"£ 
এরূপই আর একটি প্রবাদ বাক্যাংশ বলে মনে হয় প্্ীঙ্গোপাঙ্গ” শব্দটি। 
সদলবলে কারো আগমন বোঝাতে “পাঙ্গোপাঙ্গ'র বাবহার কলিযুগা- 
বতারের প্পালোপাঙ্গান্রপার্ধদম্”-আবির্ভাববাঁচক পদ্টিরই তির্ক ভগ্রাংশ 
নয় তো? ভাগবত সন্বস্কীয় সকল প্রবাদ প্রবচনের সর্বোপরি স্থান অধিকার 
করে আছে অবস্থা ড*সুশ্ীলকুমার দে সংগৃহীত সেই বিশ্ময্ধকর প্রবচন-বাকাটি £ 
“যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান” । কথাটি বিশেষ কৰে গৌড়ীয় 
বৈধবীয় লমাজের প্রাণের কথ! হলেও, সমগ্র বন্গসমাজের পক্ষেও একেবারে 





১ 'বকাপধ, পৃ" ২৯৭ ২ ভা, ১০।৪৭1৬* 
ও শর" বিশ্বভারতী পন্রিকা* পরাবণ-জান্ছিন ১৩৭ 
৬ তবৈষ ৫ “বাংলা প্রবাদ”, পৃ" ৬৫৬, সং ৬৯৬৭ 


৫০২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অবজ্ঞয় নয় । বাঙলাদেশে রামায়শ-মহাভারতের পাশাপাশি ভাগবতও 
আপামর জনসাধারণের গৃহে সমান্বত হয়েছিল। এ পুরাণের অতি ুর্ডেষ্ঠ 
দেখভাষার কঠিন বাধ! অসংখ্য অন্ববাদকই ক্রমশ অপসারিত করে 
দিয়েছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে কথক পাঁচালিকার কবিগানের গায়করাও নিশ্চয়ই 
ভাগবতীয় ঘটন! ও চরিত্র এবং 'অধ্যাতবৃতত্ব জনগণমনে সঞ্চারিত করে দিতে 
পেরেছিলেন। বিশেষত শ্রীচেতন্যের সমগ্র জীবনবাণী জীবন্ত ভাগবত-ভাস্ত 
হওয়ায় মধ্যযুগের শিক্ষিত অশিক্ষিত নিবিশেষে সমূহ বাঙালী-চিত্ডে 
ভাগবতের স্থান অভ্রান্তরূপে সুনিদিষ্ট হয়ে গিয়েছিল । তবে বাঙলার 
তথাকথিত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সমাজের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি কিছুটা 
বতন্ত্র। পটুয়াদের প্রসঙ্গে ড' আশুতোষ ভটাচার্ষের উক্তি মনে পড়ছে : 
«***যে ভাগবত পুরাণ বৈষ্বদর্শনের ভিত্তি, তাহার মধ্য হইতে নিরক্ষর 
পটুয়াগণ আধাযাত্মিকত! কিংবা! ভক্তিবাদের কোন সন্ধান করিবার পরিবর্তে 
কেবল মাত্র বাৎসল্য রসটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাবা রচন] করিয়া 
থাকে ।”৯ 
উদাহরণস্বরূপ বীরভূম থেকে সংগৃহীত একটি লোকসংগীত এখানে 

উল্লিখিত হতে পারে । “আখ্যানগীতি”র অন্তর্গত গানটি বালকৃষ্ণের স্বৃত্তিকা- 
ভক্ষণ লীলাবিষগ্নক। কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করছেন শুনে যশোদ] ছুটে এসে 
তাঁকে ভৎসন1 করেন, উত্তরে গোপাল বলছেন £ 

“্মৃত্তিক। নাহি খাই গালি দেহ অকারণ ॥ 

শুন গো? মা, যশোমতী, করি নিবেদন । 

তোমার সাক্ষাতে দেখ মেলিব বদন ॥ 

মায়! করি মুখ যে মেলিএ চক্রপাঁণি | 

বিশ্বরূপ বদনে দেখিল! নন্গারাণী ॥১২ 
এ-পর্যস্ত হুবহু ভাগবতীয় ঘটনাবিবরণ গৃহীত | অধিকত্ত ভাগবতে এরপরও 
আছে, কৃষ্ণকর্ভূক বৈষ্বী মায়াবিস্তার এবং ফালত যশোদার পুনরায় পুত্র- 
বংসলতা-প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে লোৌকসংগীতকার ভাগবতীয় তত্বরাজ্যোর এসকল 
সৃন্ক্মত। বা জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে মুল ঘটনাটিকেই ত্তার শ্রোতৃত্বত্দের 
সম্মুখে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন । গোপালের গেষ্িলীলাদি পরিবেষণের 


১ প্যাংলার লোকসাহিত্য', ১ম খণ্ড আলোচনা পৃ" ৮১ 
২ লোকসঙ্গীত রত্বাকর' ড' আন্ডিতোধ ভট্টাচার্য সম্পান্িত, পৃ* ৫১ 


ভাগবত ও বৈষ্ঞণবেতর সাহিত্য ৫০৩ 


ক্ষেত্রেও একইভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সরলতা! এবং মর্ম্পশিত। ৷ কিন্তু 
সেই সঙ্গে একথাও আমাদের সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হবে, তথাকথিত 
নিরক্ষর শ্রোতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের যুগ ঘুগ সঞ্চিত অধ্যাত্বরসে আদৌ বঞ্চিত নন । 
তাই পলীগ্রামের অবজ্ঞাত কোণে অধ্যাত গায়কের কণ্ডেও ততৃচিস্তার গভীর 
স্বর লাগতে বিলম্ব ঘটে না, মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত একটি কাওয়ালী গান 
প্রসঙ্গত উদ্দাহত হতে পারে £ 
“হরি বল রে মন। 
বিষম বিষে দহে জীবন । 
নামাম্বৃত পান করিলে জুডাবে জীবন । 
হবি হরি বল? পাবে প্রেমধন, 
হরি ভ'জে গেল ব্রজে শ্রীরূপ-সনাতন ॥:"' 


হরি হরি হরি বল, ওরে আমার মন, 

হরি বলে অজামিলের বৈকুঠে গমন, 

প্রহ্লাদ জপে এই হরিনাম, বিষঅগ্নিতে পায় পরিক্রাণ, 

জগাই মাধাই তাহার প্রমাণ, হল উদ্ধারণ ॥৮১ 
অধ্যাত্রসপিপাসু লোকসংগীত-গায়কের কে এখানে একই সঙ্গে ভাগবত ও 
শ্রীচৈতন্ব-নামান্দোলনের শরিক অজামিল এবং জগাই-যাধাই বাঁধা পড়েছে £ 

পরি বলে অজামিলের বৈকুঠে গমন'-'জগাই-মাঁধাই: তাহান প্রমাণ, হল 
৮ |” 
কসংগীতের বিশিষ্ট ধারা বাউলসংগীতেও রপতাবে ভাগবত ও 

নি মিলন সাধিত হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে এসৈ মিশেছেন বদেশে 
চৈতন্ু-ভাগবত-ভাবান্দোলনের অন্যতম ধারক-বাহক নিত্যানন্ : 

পচল দেখি মন গৌরাঙ্গের টোলে। 

হয় ভাগবত, গীতা, হরিকথা প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥ 


আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুযাগ, 

রাগ বৃদ্ধি হলে পরে দেয় রে বিরাগ, 

ভাতে হলে বৈরাগা দেয় দেগে দাগ, 

। সেই দাগে দাগে বুলালে প্রেমের বিদ্যা মিলে ॥ 
মে দাবনা রাকর" পৃ ২১৩ 


৫০৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পরে স্বভাবের লাধন, পাৰি সপে মন্বশন, 
স্বভাৰ-দোষ থাকিলে হবে বভাব-সংশোধন | 
পাবি গুরুর করণ, ধরপ-ফারণ, পাৰি ভীন্ব-রতি খুচে গেলে। 


যদি পড়তে যাবি যন, 
দাস নবদ্বীপের কথা শোন, 
গুরু বলাইটাদের চরণ আগে কর সাধন । 
হবে সাধন-সিন্-প্রেমের বৃদ্ধি, যুগল মন্ত্রেতে সিদ্ধ হলে ॥+7১ 
লক্ষণীয় “আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় কে অনুরাগ ।” কিন্তু 
বাউল সাধক জানেন : 
“কৃষ্ণের অধীন হওয়া সুখের কথা নয় ॥ 
কেবল রসিক অনুরাগীর কর্ম, 
রাগের গুণে সুলভ হয় ॥”২ 
কঠিন সে অনুরাগের পথ, অতিগুঢ় অনুরাগীর লক্ষণ : 
“অনুরাগীর এই লক্ষণ-_ 
ভাবে মগন তন্ন মন, 
বাতুলের প্রায় দরশন, 
বোবা ন্যাকার ভঙ্গী তায়।”৩ 


এ তে! ভাগবতের সেই ভক্তলক্ষণেরই ভাবাস্তর মাত্রঃ নৃত্যস্ি 
গায়স্তানুশীলস্ভাজং ভবস্তি তৃষ্ণীং পরমেত্য নির্তাঃ।৮* আর সেই সঙ্গে 
অনুসৃত হয়েছে চৈতন্য-অঙ্গীকৃত ভক্তলক্ষণ £ 
“ভৃণাদপি শ্বনীচ গন । 
সর্বজ যার সমজ্ঞান, 
কৃষফময় যার দ্বিনয়ন, 
তার ধ্যানে সদাই কৃষ। রয় ॥”৫ 
এছেন ফেপরমধোয় পরমপুরুষঘ বরসিকোকদ কৃষ্ণ, তারও খণ একমাওর 
গোপীপ্রেমের কাছে। বাউল জাধকেন ভাবাম্ : 
১ *বালার বাউিল গান", ড' উদেশ্রনাথ ভটাচাধ সম্পাধিত, ২র খ', গু ' 
২ তঙ্গৈষ ও ত্য $ ভা” ১সাগাঞ্ং 
« দ্যাংলার বাউল গান", ২র খণ্ড, পৃ* ৩১৭ 
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*অপ্রাকত গোবিন্দ কয়, 
পদাচার-কদাচাবে নয়, 
কেবল গোগী-প্রেমে খণী হয়, 
স্রীভাগবতে ব্যাসদেবে কয় ৪*১ 
লক্ষণীয়, “কেবল গোপী-প্রেমে খণী হয়,/শ্রীভাগবতে ব্যাদেবে কর়”। 
প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখযোগ্য, ক্লাসে অন্তর্ধানের পর পুনবাবির্ভাবে ব্রজবধূগণ- 
জিজ্ঞাসিত হয়ে ভ্রীকৃষ্জ ভজনতত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশের চরমকোটিতে দাড়িয়ে 
ব্রজবধূ-প্রেমের বন্দনা! করে বলেছিলেন : 
। প্নপারয়েইহং নিরবদ্যাসংযুজণং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবৃধায়ুষাঁপি বঃ। 
যা মাভজন্‌ ছুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংরৃ্শ্চয তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধুন1 ॥”২ 
তাৎপর্য, ছুশ্ছেগ্য গৃহশৃঙ্খল মোচন করে তোমর1 যে নিষ্কপট পরম-অনুরাগে 
আমার ভজন] করেছ, যদি দেবতাদের তুল্য আমুও লাভ কার, তবু তাতেও 
তোমাদের লেই সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকাঁর করতে সমর্থ হবে! ন|। 
একমাত্র গোগীপ্রেমের কাছেই কৃঞ্জের অপরিশোধা গণ যেমন ভাগবত- 
যীকৃত, তেমনি আবার গোপীপ্রেমের আবাদন লোভে তার 'অস্তঃকৃষ্ণ 
বহির্গে বব'রূপে আবির্ভাব রসিকজন-অভিনন্দিত। বন্কুভ চৈতন্ু-রেনেসাম 
তথ! ষধ্যঘুগের ভাগবত-ভাবান্দোলনের সর্বোপরি দানপপে বাঙালী মরমী 
সাধক এই গোপীপ্রেষের অর্চন-বন্দন-কীর্তভন তথ! অনবগন্জিকেই স্বীকার করে 
নিষ্ষেছে : ১ 
“গোপী-ভাব নিষ্কামী বলে, 
তা ঘটে সহজ সাধন-বলে, 
রামানন্ব-গৌর মিলে 
সাধ্যবস্ত-নি বূপণ, 
ধনের সন্ধান দৈবজ্ঞ-গণন 
জীমহা প্রভু সনাতনে কয় +%৩ 
শক উঠবে, বাঙলার অবজ্ঞাত পল্লীকোখে-কোণে অনাদরে অবহেলায় প্রশ্ছুচিত 


০ ৮০০৪৪ 


১ টব ২ ভা” ১৭1২২ 
* “বাংলার ছাউল গান, ₹" উপেন্রনাথ টাচার্য-প্রণী ত ২ খণ্ত ৩১৭ পৃ 
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এই কুত্বমগুলির গোপীপ্রেম-সৌরভ মধাযুগীয় ধর্মসংস্কারের ছায়াতপে লালিত 
ভাবজাগরণের কোনে! গুঢ় বাণী,উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুজিরিক্ষ বৃদ্ধি-প্রথর 
রাজপথে, অস্তত ক্ষীপভাবেও, বহন করে আনতে পেরেছে কিনা । এ-প্রশ্নের 
উত্তরদানে মাঝখানে আর একটি ব্যাসকূটের সমাধান করতে হয়। মধাযুগ ও 
আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বাঁয়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাগবত- 
পাঠের স্বাক্ষর কতদুঝ সমর্থনযোগ্য ? কৃষ্ণগোপীর অলৌকিক প্রেমলীলার 
পবিস্র অনুষঙ্গ কেন অনুসৃত হলে বিদ্যাস্বন্দরের প্রাকৃত মদনমহোৎসবলীলায় ? 
আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি জটিল, মনস্তাত্বিক। 
এবার বিদ্াসুণ্দরের রহঃকেলিকাব্যের আলোচনায় সেই জটিলতারই উন্মোচন 
ঘটুক। 


ভাগবত ও স্ভারতচজ্ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাবা-মালঞ্চের অদ্বিতীয় মালাকর। 
তার কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভার অন্নদামঙ্গল পলাশির যুদ্ধের মাত্র পাঁচ বৎসর 
পূর্বে _ ১৭৫২ ] সম্পূর্ণ হয় । সহজেই অনুমান করা চলে, কী বিচিত্র তার 
যুগপ্রকৃতি, কী বিচিত্র সংস্কৃতি-সমাবেশ। একদিকে বঙ্গের মুসলিম শাসন 
অস্তঃসারশৃন্য হয়ে এসেছে, প্যেন শুন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনৃচ্ছট! ।” 
অন্যদিকে সুযোগসন্ধানী বণিকের বেশে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে 
বিজ্ঞান-দীক্ষিত আধুনিক প্রতীচ্য । একদিকে মুণিদাবাদঃঅন্যদিকে ফরাসভাঙা, 
এরই মাঝখানে কৃষ্ণনগরে আর একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র সামস্ততান্ত্রিক পক্ষচ্ছায়ায় 
পরিবধিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণচনাগরিক সভারুচির প্রত্যক্ষ গ্রবর্তনায় 
অন্নদামঙ্গলের পরিসবে বিগ্যাসুন্দরের বসকেলি বিলসিত। এই বর্ণাঢ; 
মছলন্দের তলদেশেই অবশ্ঠ বাঙ্‌্লাদেশের সনাতন অর্থনৈতিক চিতাকাষ্ঠ 
ইপ্রকট -প্অন্প বিনা কলেবর অস্থি-চর্্সার”। বর্গী-হাঙ্গামার পৰ্ববর্তী 
জঠরাঘিজলিত বাঙলাদেশে অন্নদামঙ্গল গানের আক্োজন ঘথাযোগা 
সন্দেহ নেই। | 
্বাস্ট্র ও সমাজের মতে। বাঁও,লাপাহিতোও এ এক বিশ্বাট ষুগ্রদন্ধি। 
বিচিঞ্জ, এমনকি বিপন্ীত কুচি ও বীতির সম্মিলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর ব- 
সাছিতা তথ! সংস্কৃতি মিশ্র ও জটিল । উক্ত যুগপরিবেশে 'একপ্রাস্তে প্রবাহিত 
ছিল চন্দ্রশেখব-নীনবন্ধুদাষের পদাবলী, ঘনস্াযদাদের শ্রীকৃকৰিলান, 
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প্রেমদাসের চৈতন্ত-চন্দোদয়-কৌমুদী ) ততৎসহ শচীনন্দন বিষ্ভানিধি ও 
ঘ্বারকারদাসের যথাক্রমে উজ্লনীলমণির ও ভাগবতের অনুবাদ । অপর- 
প্রান্তে রামেশ্বর চক্রবতীর শিবায়ন, হুর্গাদাস মুখটির গঙ্গাভক্িতরজিনী, 
দর্ঘভ মল্লিকের মীননাথ-গোরক্ষনাথ, গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী গাথাকাব্য। 
এই বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-নাথ সাহিত্যের পাশাপাশি একই সঙ্গে জনরুচির 
তোঁষণ করে চলছিল 'নদে শাস্তিপুরে'র খেঁড়, [ এ. খেউড়]। 
মহৎ সাহিত্যের লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে ভারতচন্দ্রের অক্নদামঙ্গল সমগ্র যুগ- 
সাহিত্যের বিভক্ত বিচ্ছিন্ন সর্ববিধ প্রবণতাকেই অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। 
ইতিহাস ও ধর্ম, সমাজ ও দর্শন, রাজনীতি ও প্রেমের সংগমে স্থাপিত 
হয়ে ভারতচন্ত্রীয় কাবা তাই সামশ্রিক জীবনের প্রতিনিধি। তবু 
প্রশ্ন উঠতে পারে, বাঙলাদেশের মধাযুগীয় শাক্ত সাহিত্যের ধারক ও 
বাহকরূপে ভারতচক্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাবো বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতির ভূমিক। 
থাকা আদৌ সম্ভব কিনা1। প্রসঙ্গত ড" মদনমোহন গোস্বামীর উক্তি 
উদ্ধারযোগা : 

পবিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে-সুরতের কথা পাওয়। যায় তাহ! চৌরী-সুরত 
[ - 3০1৪ [5059 ]1 বিদ্যান্ুন্দর কাবোর সহিত চৌরপর্ধাশিকার এই 
জন্যই এত সহজ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে |." 

"আদিতে বিদ্যান্রন্দর কাবোর লীলাক্ষেত্র উজ্জয়িনী কিংবা! যেখানেই হউক্‌ 
না কেন, ভারতচন্দ্রের বিগ্যাসুন্বর সম্পূর্ণ বাঙ্গাল! দেখেন বিগ্যাসুন্দর হইয়া 
গিয়াছে ।"..বিদ্যা ও সুন্দরের আদিরসপ্রধান জীবনযায়া বা্লালার আদি 
কৰি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ" হইতে সুরু করিয়া বড়, "চত্ভীদাসের শ্রীকফ- 
কীর্তন'-এর মধা দিয়! সমগ্র বৈষ্ণব সাহিতোর পটস্কৃমিকায় বিস্তৃতিলাভ 
করিয়াছে ।*১ 

পটভূষিকাঁগত এই বৈষ্বীয় প্রভাব বিগ্যাসুন্বর কাবোর অস্তরঙগ ্বরূপে 
সঞ্চারিত হয়েছিল কিনা, এখন সেই জিজ্ঞাসা । এ-জিজ্ঞাসার উত্তরদানে 
একবার ভারতচন্ররের জীবনরৃতান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ঈশ্বরচন্ত্র 
ওপ্ত নানাস্থানে অন্বেষণ করে রায়গুণাকরের যে-পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন, 
ভাই বিবরণ থেকে জান! যায়, তাঁর মধাজীবনের দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস-পর্ব 
অতিবাহিত হয়েছিল শ্রীক্ষেত্রে বৈষবসঙ্গে ও বেষ্কবীয় শাস্সগ্রন্থসমূহ পাঠে। 


সপ আনার 


১. “যাযগুণাকয ভারতচঙ্গ' পৃ ১২০. ১ম" সং 
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পরমাশ্র্ষের বিষয়, এসময়ে তার অধীত বৈষ্বশান্্রসমূহের পৃন্সোভাগে 
ছিল ভাগবত £ 


“ভারত পুরুষোস্তমে গিয়! বাজপ্রসাদে প্রসাদভোথ ভোগ করত 
শ্রীত্রীতগবান্‌ শঙ্করাচার্ধের মঠে বাসপূর্ববক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব অম্প্রদায়- 
দিগের গ্রন্থলকল পাঠ করেন, সর্বদাই বৈষ্ঃবদিগের সহিত আলাপ কবিয়। 
সুখী হয়েন।”৯ 

ফলত বেশপরিবর্তন করে তিনি বৈরাগীর গেরুর! বস্ত্র পর্যস্ত ধারণ করে- 
ছিলেন | এ-বেশেই একদিন বৃন্দাবনের পথে পদযাত্রায় বহির্গতও হন। কিন্তু 
মধ্যস্থলে গুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণচনগরে গোগীনাথজীর মন্দিরে “মনোহ্র- 
সাহী+” কীর্তনের আসর থেকে কৌশলে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে সংসারী 
করলেন তার আত্মীয়যজন। ব্রজের তীর্থাভিসারী চিত্ত এইভাবেই গৃহস্তক 
হয়ে পড়লো--ভাগবতরলিক হলেন বিদ্যাহ্ন্দর বার্তাজীবী। কিন্তু তাই 
বলে দীর্ঘজীবনের বৈষ্ঞব ধর্ম ও সংস্কৃতির অহুশীলন কি কবিজীবনে সমূহ বার্থ 
হয়ে গেল? মন্ত্র সূত্র অনুসারে দীর্ঘকাঁলের সংস্কারের সহজে অভ্তধান 
সম্ভব নয়। বস্তত ভারতচন্দ্রের কাব্যে জয়দেব-বিদ/াপতির কবিভাষার 
স্বীকরণ বা] ব্রজবুলিতে রচিত একাধিক পদের মধ্যেই ত| নিঃশেধিত হতে 
পারে না। ভারতচন্দ্রের জীবনে ভাগবত-পাঠের ফল তথ! বৈষ্ণবতার মূল 
জাযে। গভীরে অন্বেষিতব্য। 


অম্নদামঙ্গলের নান্দীপাঠে ভারতচন্দ্র গণেশ-শিবাদি দেবতার সঙ্গে সঙ্গে 
বিঞুবন্দদাও করেছেন । এই গতানুগতিক স্তবগানে বিস্ষুর নামাবলী লাভ 
ভিন্ন কাব্যরসলাভের আকাজ্ষা তৃপ্ত হয় কিন। সঙ্গেহ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 
বৈশিষ্ট, বিষুধবন্দনায় শারদ রাসলীলার দুরস্মৃতি সঞ্চার : 


“কদছ্থের কু্জবনে বিহর সানন্দ মনে 
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়। 

ছয় খতু সহচর বসন্ত কুসুমশর 
নিরবধি সেবে রাজ পায়॥ 

ভঙ্গের হুঙ্কার রখ কৃহরে কোকিল সব 
পূর্ণ চন্ট্র শরদষাষিনী । 


৯ তর" ভারহজ্-খস্থাবলী, ঘ* সা" গ*, ভূমিকা, পু* ২৮ 





ডাগধত ও বেঞ্বেতর সাহিত্য &০৯ 


স্বীপণা বাগী আদিযন্টে গান করে কামতন্ত্রে 
ছয় রাগ ছত্রিশ বাঁগিণী ॥ 
শেষে শ্রীনিবাখ-পদে ভার নিবেদল : 
পউন্ন প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ 
নিবেদিমু বন্দনা! বিশেষে । 
ভারত ও পদআশে নৃতন মঙ্গল ভাষে 


রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥* 
“ভারত ও পদ আশে নৃতন মঙ্গল ভাষে” কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
ব্তত অন্নগামঙ্গলে কৃষ্ণমজলে মিশে গিয়ে ভারতচন্দ্রের যে অভিনব কাবা- 
খানি গড়ে উঠেছে তা “নূতন মঙ্গল" ছাড়া আর কী। চণ্তীমঙ্গলগানে শুকদেব- 
বন্দনা ঘেষন মুকুন্দরামের বিচিত্র কীতি, অন্নদামঙ্গলে হরিপদাশ্রয় তেমনি 
ভারতচন্দ্রের। প্রথম খণ্ডে খেষিগণের কাশীযাত্রায় শিবপদে তার প্রার্থন। 
যখন £ 
“জয় পুনীহি ভারত মর্হীশভারত 
উমেশ"পর্বতসুতাবর ॥” 
তখন হনিপদে : 
“জয় সবতোজয় অজ্জনোদয় 
ভারতাশ্রয় জীবন ॥”৮ . 

প্্রীচৈতগ্ত এবং তার ভাগবত-ভাবান্দোলনের শীক্মিভাগ যে কিভাবে 
ভারতচন্দ্রেও বর্তেছিল, তাঁরই উজ্ছবল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে “ব্যাসের বারাণসী 
প্রবেশ” । পদটির প্রধমাংশ যেমন জগন্নাথ মন্দিরে ঠ্তন্তদেবের বেচা কীর্তন 
তথ! রথযাত্রায় তাঁর বিখ্যাত নংকীর্তনযজ্ঞ স্মরণ কষ্টায়, আবার দ্বিতীয়াংশ 
বিশেষ করে আম্বাদন করাপ্প ব্রক্ষপংহিতার পশ্লোক ও নরোতমদাসের 
পদমাধুরী, শেষাংশ তেমনিই ভাগবতীয় লীলানির্ধযাস। শেষোক্ত ভাগবতীয় 
লীলাসংগ্রহের মধ্যে আছে কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাব, বসুদেব- 
বাহিত হয়ে ব্রজে-আগমন' পুতনাঁবধ, শকটভঞ্জন, ধমলার্ভুনভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ, 
সৃতিকাভক্ষণ ছলে যশোদাকে বিশ্বর্প প্রদর্শন,ননীচৌর্ধ, ফামবদ্ধন, বক-অঘাদি 
বধ, সেই সঙ্গে বংস-কেশী-প্রলম্ব বধ, পক্ষান্তরে গোবধ নধারণ, দাবানলপান, 
কালিসদমন, যজ্ঞজক্সগ্রহণ, ব্রন্মমোহন | এ-সবই প্রধানত তার এন্বরধলীলার 
অন্ত্গতি। মাধূর্ধবলীলার মধ্যে পড়েছে বসনচৌর্ধ, রাস। তারপর ব্রজলীলান্কে 


$১৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মতুরায় অন্রুরহ গমন, বজককে বধ করে বস্ত্রসমূহ পরিধান, কুজ্াকে গ্রহণ, 
কুবলয়-হস্তী সংহার, চাণুরাদি বধ»কংসনিধন এবং বসুদেব-দৈবকীর পদবন্দনা, 
অবশেষে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অধিঠিত করে দ্বাক্সকায় গমন। 
মোটামুটিভাবে এই হলে! ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলার সারসংক্ষেপ । ভারতচন্্রের 
ভক্তচিভে এই “অপার” কৃষ্ণলীলার মধ্যেও আবার রাসই নিত্যকাল- 
'নুঠিত সর্বযুকুটায়মানালীল! : 
'্রজাজনাগণ সঙ্গে সদ] রাসরসরঙ্গে 
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত |” 

আমাদের বিশ্বাস, ভারতচন্ত্রে ভাগবত-্বীকারের শেষ সুধা সঞ্চিত হয়েছে 
রাসলীলা-পরিকল্পনাকে ঘিরে । ভারতচন্দ্রের কাব্যের নায়িক1 পাস বিনোদ 
বিনোদিনী” । ফলত এ-কাব্যের নায়কও বাসরসশেখর “মদনমোহন” । 
প্রমাণষরূপ শ্ন্দরের পরিচয়” স্মরণীয় : 


“থাকে সব ঠাই কেহ দেখে নাই 
বেদেতে কহে অনৃপ। 
ভারতের নিধি , মিলাইল বিধি: 


ন| কহিও চুপ চুপ ॥” র 
জিজ্ঞাস স্বাভাবিক; কোন্‌ গুটরহস্যকে আড়াল করে রাখতে কবি এমন সতর্ক 
ভঙ্গিতে তর্জনী ওষ্ঠে তুলে ধরেছেন : “না কহিও চুপ চুপ”। যথার্থই সুন্দরের 
পরিচয় দানে কবি-উল্লিখিত “বেদেতে কহে অনৃপ” নিরতিশয় চমক্প্রদ। 
বিদ্যা! ও হ্ৃন্দরের প্রাকৃত পরিচয়কে অতিক্রম করে তার চারিপার্থ্ে আর এক 
অতীন্দ্িয় অপ্রাক্ৃত পরিচয়ের জ্যোতির্বলয় এমন ঘনীভূত ও বহুদূর বিস্তৃত 
হয়ে গেছে যে ভারতচন্দ্রের কাব্য অধিকাংশস্থলেই ভাগবত-ভাবিত বৈষ্তব 


পদ্দাবলীর বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'রাজসভায় চোর আনয়ন' 
বর্ণনাটি : | 


লক চাটি উচ আকিজ রি রণ হার ওত বড এড ও ওল বাজারে & এ ক টার রাজ জর এ ৮ ও আটা ওঁ কউ ও 


৯ “আপার এ পারাবার কতেক কহিব তার 


বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥” 

২ «“কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাছিনী 
হ্ীপরিষাদ বিধাযিনী। 

ভারতদাবন . মানসসারন 


সাম বিনোদ বিনোদিনী $£+ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য &১১ 


“কি শোভ। কংসের সভায় 
আইলা! নাগর শ্যামরায় ॥ 
ংসের গায়ন যারা যে বীণ বাজায় তারা 
বীণ। সে গোবিন্দগুণ গায় । 
বীরগণ আছে ষত বলে কংস হোক হত 
হেন জনে বধিবারে চায় ॥ 
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে 
লুটিব এ চরণধূলায়। 
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ের প্রধান অংশ 
শক্রভাবে মিত্রপ পায় ॥++ 
শ্যামদুন্দরের সঙ্গে হ্বন্দরের এই অভিন্নত। প্রতিপাদন, একী কাব্যলংকারেরই 
একটি প্রয়োগচাতুর্ধ মাত্র, পরস্ত যথাসত্য নয় ? বিদ্যাসুন্দরের প্রতীকাবরণভঙ্গে 
বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্ট অনায়াসেই মন্তবা করতে পারেন, কষ্ণগোপীর প্রেমলীলার 
সঙ্গে বিদ্যাসুন্বরের প্রেমবিলাস সমান্তরাল সরলরেখায় বেশীদূর টেনে নিয়ে 
যাওয়া অসম্ভব । বিদ্যাসুন্দরের পাথিব মিলনের বাস্তব পরিণাম ভাগবতের 
উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীকেই স্মরণ করায়», অনিরুদ্ধেক্প পিতামহ কৃষ্ণের 
কন্দর্পজ্য়ী রাসলীলাকে কদাপি নয়। সন্দেহ নেই, এখানেই ভাগবতীয় 
কৃষ্ণগোপীলীলার সঙ্গে ভারতচন্ত্রীয় বিদ্যাস্বন্দ র-প্রেমব্ষিলাসের একটি বড়ে। 
পার্থকা সৃষ্টি হয়েছে। এ পার্থক্য আমাদের মতে আসন্ন আধুনিক জীবন- 
মননেরই অমোঘ অঙ্কুলি সংকেত। এতাবৎকাল কৃষ্ক ও গোপী বা কৃষ্ণ ও 
রাধ! ছিলেন একাস্তভাবেই অতীন্দ্রিয়লোকের অধিষ্ঠাস্কা-অধিষ্ঠাত্রী-_মানস- 
বন্দাবন বা] সনাতন গোলোক-বিহারী-বিহারিণী। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের 
বিদ্যাসুন্বর এঁতিহাসিক পটভূমিকাঘ স্থাপিত, পামার্জিক .কাঠাযোয় 
সংযোজিত, অবশ্টা এতৎসত্তেও অন্তর্লান প্রেমসৌন্দর্যে আধ্যাত্মিক | 
ইতিহাস-মনস্কতায় 'এবং সমাজভাবনায় পূর্ববর্তী অপ্রাঞ্কত বৃন্বাবনলীলার 
এঁতিহাবাদের সঙ্গে এর বেশ কিছুটা স্বরাস্তর ঘটে গেলেও, প্রেমের উত্তজ 


১ রং বীরাসিংহ নৃগতিও হ্দর চোরের সে চিনা করেছেন 7 
“এইয়াপে অনিরুদ্ধ উষা! হয়েছিল। 
তাহারে বাক্িয়! বাগ বিপাকে পড়িল ॥ 
ভাখবতে এই উধা-্জনিরদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দশম স্বন্ষে দিতি ও জহি অধ্যায়ে । 
উবার অনিরদ্য-খ্যান শারশীয় ২ "দা চ হক্ম্রবরং বিলোক্য মুদি তাননা” | 


৫১২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অধ্যাত্মসাধনায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুন্দর ভারতবর্ষীয় হৃদীর্ঘকাঁলের এঁতিহাকেই 
শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে । উদ্বাহয়ণহরূপ বলা যায়, “রাজার নিকটে 
চোরের প্লোকপাঠ' সাধক চণ্তীদাসের লেখনী-সম্ভৃত হলেও হতৈ পারতো : 


“মোর পক্নাণপুতলী বাধ! । 
হতন্থ তন্নর আধা । 
' দেখিতে রাধায় ঘন সদা ধায় 
নাহি মানে কোন বাধা । 
রাঁধা সে আমার আমি সে বাঁধার 
আর হত সব ধাধা। 
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান 
রাধা সে মনের সাধা। 
ভাবত ভূতলে কভু নাহি টলে 
রাধাকৃষ্ণপদে বাধা |? 


বিশৈষভাবে লক্ষণীয়, “বাধ! সে আমার আমি সে রাধার/আর যত দব 
ধাঁধা” । আমাদের জানবিশ্বীগপমতে, ভাগবতের ক্ষেত্রে যেমন কৃষ্ণগোপীর 
সর্বকালজয়ী এক অমর প্রেমের আদর্শ স্থ'পিত হয়েছে, বিদ্যাসুন্দর়ের ক্ষেত্রেও 
তেমনি একটি অনস্ত প্রেমদাম্পতোর আদর্শ স্থাপনই মুখ হয়ে উঠেছে । কবি 
তারতচন্দ্রের অল্নদামঙ্গলকাবোর বৃতিরসের আলম্বন বিভাব বিদ্যা ও সুদার 
সর্বন্ূপণ্ডণের আকর যুগল মায়ামূতি | এ-মুতি নির্মাণে বৈষ্ণব অলংকার- 
শীল্্রের সিদ্ুমধিত অনুপম রাঁধামাঁধবের বিগ্রহ অনুক্ষণ তার হ্বদয়ে জাগ্রত 
ছিল বললে অতুযুক্তি হয় না। এ-প্রসঙ্গে ভারতচন্ররের 'কবিমানসের অদ্রান্ত 
পরিচয় প্রদান করবে তার 'রসমঞ্জরী'র নান্দ্ীপাঠ : 


প্জয় জয় রাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম 
নিরুপম নায়িকা নাক্ক । 
সর্ব্বহবলক্ষণধারী সর্ধব রস বশকানী 
সর্বব,প্রতি প্রণয় কারক ॥ 
বীণা বেণু যন গানে ব্াগক্ষাগিনীয় ভালে 
বন্ধাবনে নাঁটিকা নাটক । 
গোপ গোপীগণ লঙ্গে লা! রান হলরাছে 


ভাখতের তক্িপ্রধায়ক * 


স্ভঞাগকত ও বৈষঞবেতর সাহিত্য ৫২ 


আমাফের বিশ্বাস, একছিকে অষ্টাফশ শভ়াব্দীর নিরর বজদেশে *হ। জন্প হা 
অন্ন বিনা শুনিতে না! পান,” অন্দিকে শক্তিভত রাজা! কফচঞ্-_এই হই 
বান্ত প্রেরণা্শেই রায়গুণাকর অন্মফামক্ষলের প্রত্ভাবনা কৰেন। কিন্তু তান 
গভারতর, অন্ত:প্রেরণা ছিল অন্তত নিহিত! তাই মহৎ কৰিব স্বতীব্র 
মানবতাবোধ, অপরপক্ষে পরভূতকের প্রভু- আজ্ঞ! শিরোধার্ষের মধ্যেও তিনি 

সৈলিলা বিদ্তাসুন্বর-প্রেমগীতিকায় নিদ্বিধায় স্বীকার করেছেন প্ভারত 
ভূতলে কভু নাহি টলে/রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ।” এইজন্যই, ভাগবতীয় কৃষ্চগত- 
প্রাণা গোপীন্দের ই্উলাভার্থ উদযাপিত কাত্যায়নী ব্রতবর্ণনার মতোই 
'সন্ধিধননে' নিযুক্ত সুন্দরের বর্ণনায় ভারতচন্ত্রও চামুগ্ডার উচ্চ-জয়নাদের 
মধোই গ্ুবপদে ভাগবতকারের তথা গীতগোবিন্দকারের পদাক্কানুসরণে 
ঘোষণ। করেন £ 

“কলিমলমথনং হরিগুণকথনং 
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥” 

ব্তত, যুগসপ্ধির কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বেনেস্সীসের 
কবিপুরুষ মধুসূদনের কটুক্তি কতদূর ষবীকার্ধ, এখানে এসে বারংবার সেপ্্রশ্ন 
জাগে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধে তৃতীয় অধাায়ে পবিভ্র'ভাগবতকথাকে বলা! 
হয়েছে: নুপাং যন্তিয়মাণানাং মনুষ্য মনীষিপাম্‌” ব। আসম্নস্বত্যু 
মনীষীদের কাছে কথিত। ভাগবতীয় রাসলীলা ফেব; কামকেলিসর্বঘ নয়, 
বরং আসক্নম্বতু( মনীষীদের কাছে কথিত অধ্যত্মবাণীঠ উদ্ধৃতির দ্বার তাই 
প্রমাণিত হচ্ছে। বিদ্যাসুন্দর কাঁব্যও শ্রিয়মাণ ৮ সামনে উপস্থিত 
হয়েছিল এবং তারও কামসর্বৰতার অন্তরালে নিগুঢ় অষ্টিপ্রায় অন্বেষণ করাই 
মনীষার পরিচয় । বিদ্যাসুন্বরের আপাত-কামকেলিসর্বফতার মধ্যে আমর। তো 
ভারতব্ষায় নিতাকালের এক প্রেমচ্ছবিকেই হ্বতন্ত্ বেশ প্রত্যক্ষ করি মাত্র। 
ভাগবতীয় কৃঞ্চগোলী-প্রেমই পদাবলীর রাধাকৃষ প্রেষেক্স মধা দিয়ে ভারত- 
কাব্য বিস্বাহুম্দরের প্রেম, হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে--ফলত খঁতিহ্াবরণের 
মহৎ খকীয়ার ভারতচত্ত্র তার নিজের কালে তথ! পরবর্তী কালের হাতেও 
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$১৪ ভাগবত ও বাঙলা লাহিত্য 


গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাবী দেই এভিস্থাগত পরম-প্রেষের 
ঙগায়ন কিভাবে করেছে সে-্্রশ্ন যতন! আর সেই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার 
উত্তরদানেই অবশেষে অনিবার্ধ হয়ে উঠবে ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 
বিষয়ক সর্বশেষ আলোচন1--উনবিংশ শতাব্বীর ভাগবত ॥ 


অষ্টম অধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চ! 


&১৮ ভাগবত ও বাঙ্জলাসাহিত্য 


অত্ুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা! গোপীপ্রেষের নাম শুনিলে উহ! অতি 
অপবিত্র ব্যাপার ভাঁবিয়! ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে শুধু 
এইটুকু বলিতে চাই--আগে নিজের মন শুদ্ধ কর? আঁর তোমাদিগকে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, 
তিনি আর কেহই নছেন, তিনি সেই চিরপবিজ্র ব্যাসতনয় শুক।”১ 

“চিরপবিভ্র ব্যাসতনয় শুকে”র মতোই প্ভ্রীকষ্ণজীবনের এই অতি অপূর্ব 

ংশের তাৎপর্য” উদ্ধার করে, তথা গোপীপ্রেমের মহিমা কীর্ভন করে একই 
বক্তৃতায় বিবেকানন্দ পূর্বেই বলেছিলেন ; 

“কে গোপীদের সেই প্রেম-জনিত বিরহ্যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে জমর্থ--যে- 
প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চাছে না যে-প্রেম হর্গ পর্যন্ত 
আকাজ্ষ। করে না, যে-প্রেম ইহলোৌক-পরলোকের কোন বস্ত কামন1 করে 
নী! হে বন্ধুগণ। এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নিগুপ ঈশ্বর সম্বন্ধে 
বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে ।”২ 

রাজ রামমোহনের পূর্বোদ্ধত “গোষামীর সহিত বিচার'-এব সন ১৮১৮ 
আর মান্রাজে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানদোর ৭105 3889৪ ০৫ 1799 বা 


১ “ভারতীয় যহাপুরুষগণ,, স্বামী বিবেকানদ্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্ধালগ্ন প্রকাশিত, 
ওম খ, ১৫১-৫২ পৃ*। মুল ইংরেজী বডৃতার প্রাসঙ্গিক স্থল নিয্লোদ্ধত হলো : 
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উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ ৫১৯ 


“ভারতীয় যহাপুরুষগণ* বক্তৃতার তারিখ ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ব। অর্থাৎ উভয়ের 
মধো সময়ের বাবধান উনআমী বৎসর বা কিঞ্চিতনান এক শতাঁবী। বঙ্গদেশে 
এই এক শতাষধীতে ভাগবতের চর্চ| যে কি ভাবে শুরু হয়ে কোথায় কোন্‌ 
শিখরলীমায় উপনীত হয়েছিল, তার একটি অত্রান্ত দৃষ্টান্ত রূপেই রামমোহন ও 
বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি পাশাপাশি স্থাপন করা হলো । রামমোহনের জিজ্ঞাস! 
ছিল চিরকালের সামাজিক মানুষের জিজ্ঞাসা। ভাগবতে পরীক্ষিতও 
শুকদেবকে একই প্রশ্ন করে বলেছিলেন : 
“স কথং ধর্মসেতৃদ! বক্তা কর্তাভিরক্ষিত! | 
প্রতীপমাচরদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদারাভিমর্ষণম্‌ ॥%১ 

ধর্মসেতুর বক্তা কর্তা ও অভিরক্ষক হয়ে কি করে ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ পরদার- 
গমনের এই বিরুদ্ধ আচরণ করতে পারলেন? রামমোহনের ভাষায় 
“বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ববলোকবিরুদ্ধ 
আচরণ হয়”? পক্গাস্তরে বিবেকানন্দের উপলব্ধি চিরকালের ঝসিক 
ভাবুকের উপলব্ধি। ভাগবতে উদ্ধবও অনুরূপভাবে উচ্চৃসিত কে গোপাদের 
পদবন্দনাগান গেয়ে উঠেছিলেন £ 


“আসামহো। চরণরেণুজুষামহং সাং 
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌষধীনাম্‌। 
যা দুস্তজং ্জনমার্ধপথঞ্চ হিত্ব। 
ভেজুমুকুন্দপদবীং 1২ 
ধীর! যুগপৎ যজনবর্গ এবং আর্ধপথ পরিত্যা্ী করে শ্রুতি-অন্বিউ 
শ্রীকৃষ্ণপদবী প্রাপ্ত হবেন বলেই শুধু সভক্তি 'সবন করেছেন, পেই 
বন্দাবনগোপীদের চরণরেণু-সংলগ্ন গুল্ালতার্দির কোনে! একটি হয়ে ব্রজে 
জন্মলাভ করলে ধন্য হই। আমরা জানি, এই পরম প্রার্থনাকারী উদ্ধবই 
গোপীরন্দের ক্ণ-বিরহবাথা দর্শন করে সবিশ্ময়ে বলেছিলেন, আপনাদের 
কৃষ্ধবিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ £ *বিরহেন মহাভাগ| মহান্‌ মেহনুগ্রহ্ঃ 
কৃত/”৩। আর বিবেকানন্দের ভাষায় “5০০ 9৬0 30097568200. 605 
৮১০৮৪ ০ 005 109 ০৫ 00৩ 0:০915---8006 তে 2994 ০৫ 1059, 1055 
808 আজ 2015108) 1০59 1285 85970 2098 3০6 0819 102 1088%002 
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বন্তপ্ত, উনবিংশ শতান্দীরই প্রথম পাদে যুক্তিবুদ্ধিয় দ্বায়্! 'ভাগবতভীয় তত 
তথ! গোপীপ্রেমকে বাঙালী কিভাবে কষ্টিপাথক়ে কঠিন পরীক্ষায় যাচাই 
করে নিয়ে উদ্ভরপাদ্দে আধার ারই “মিকষিত ছেম' খ্বক্বপর্শনে তাকে 
ম্তন্তোপরি ধাক্পণ করে নিষ্ষেছে লে-ইভিহাস যেমন চমকৃশ্রদ্দ তেমনি 
হৃদয়গ্রাহী । আর সে-ইতিহাসেরই সংক্ষিন্ত আলোচনাক্রমে উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালী-ক্কুত ভাগবতচর্চাকে আমক্সা প্রথমেই ছুটি গোত্রে বিভক্ত 
করে নিতে পারি। প্রথমত দীক্ষিত লল্প্রদায়ের ভাগবতচর্চা, দ্বিতায়ত 
অদীক্ষিত সমাজের ভাগবতান্ৃশীলন ! আমর। যনে করি, রাউলাদেশে 
দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাঁগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহর চৈতন্যযুগের সঙ্গেই অবসিত, আর 
সেই ভাগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহরের বিবরণ আমরা “ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ব,। 
“ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন এবং “ভাগবত ও চৈতন্ত-যুগসাহিতা' 
অধ্যায়ব্রয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি । কাজেই এ-অধ্যায়ে 
উবিংশ শতাববীতে বাঙালীকৃত ভাগবতচর্চার প্রসঙ্গে শুধু অদীক্ষিত সমাজের 
ভাগবতান্ুশীলন বিষয়ক আলোচনারই অবকাশ আছে। উক্ত সমাজের 
ভাগবতান্শীলনকে আবার কালানৃসারে তিনটি পর্বে বিনাস্ত কর! যায়। প্রথম 
পর্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে বামমোহন-যুগ,। দ্বিতীয় পর্বটির নাম 'বঙ্ষিম- 
যুগ”? তৃতীয় বা শেষ পর্যটির নাম 'বাঙ্কমোতর যুগ? । 

আমরা জানি, ১৮১৪ সনে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসতি 
স্থাপন করেন। এই বৎসরটিকেই তার পরিণত শাসল্ত্রানুশীলন ও ধর্মচর্চার 
হৃফলপ্রসূ সময় বলে চিন্ধিত করা সম্ভব। এর পূর্বেও অবশ্য তার ধর্মচিন্তার 
বৈশিষ্ট্য অন্যত্র প্রকাশিত । কিন্তু তা বঙ্গভাষায় লিখিত বা! অনুশীলিত নয়। 
১৮১৫ সনেই কামমোহনের প্রথম বাঙ্‌লাভাষায় রচিত গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ 
-বেদাস্তগ্ন্থ' । এপগ্রন্থে গৌড়ীয় ভাষায় তার যে শান্্রচর্চার সূত্রপাত, 
১৮৩৩ সনে তাঁর দেহাস্তের হু-চার বৎসর পূর্ব পর্যস্ত তাত আর বিরাম ঘটেনি। 
এর ঠিক পাচ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব--১৮৩৮ সনে। একই 
বৎসরে কেশবচন্দ্রের জন্ম । হেষচক্দ্র৪ আটব্রিশের সন্ভান। নধীনচন্ত্রের 
উদ্দয় শতাব্ধীর মধ্যসন্ধির আরে কিছু সম্নিকটে--১৮৪৭ সনে। বাগুল। 
কষ্চায়ন 'পাছিতেয এই চান্সি-চজ্্রেয ভূর্মিকা অনস্বীকার্য । "বিশেষ, করে 


উনবিংশ শভাব্দীর ভাগবত চর্চ ৫২১ 


উল্লেখফোগা বক্িমচন্জ্র । বাঙলালাহতো কৃষ্ঃভাবনাঘ্ ক্ষেত্রে তিনি 
একাধারে শিল্পী ও গবেষক । রামমোহনের গবেষণামূলক তুলনাত্মক 
ধর্মচিস্তার বিশিষ্ট পদ্ধতিকে সামনে বেখে বঙ্কিমচন্দ্র হবীয় অলোকসামানু 
গ্রতিভা-বলে বাঙলাদেশে কষ্ণায়ন সাহিত্যের এক নুতন দিগন্ত খুলে 
দিয়েছেন। বামমোহনের শ্রেষ্ঠ এশবর্য তার যনীষ]। পক্ষান্তরে বঙ্বিমচন্দ্রে 
শুধুই মদাষ! নয়, সঙ্গে ছিল শিল্পীর বিশুদ্ধ সৃষ্টিপ্রেরণা, বসিকচিত্তের উদ্বোধন । 
তাপ কৃষ্ণচবিক্র বিশ্লেষণে ক্ষুরধার বিচাববৃদ্ধির সঙ্গে মাঞ্তিত আবেগের 
মণিকাঞ্চন যোগ প্রতাক্ষ করি | রামমোহন শাস্ত্রবাঁক্যের আশ্রয়ে কৃষ্ণচবিত্রকে 
কেবল খণ্ডবিখণ্ড করতেই চেয়েছেন ; বঙ্ষিমচন্দ্র রামমোহনের এই নেতিবাঁদ- 
মূলক কৃষ্ণভাবনার ভিত্তির ওপর অন্ত।্থক কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের 
অপুর্ব ভাস্কর্য রচনা করেছেন । কৃষ্ণচরিত্র মূল্যায়নের এই বঙ্কিমচন্দ্রীয় বিশিষ্ট 
দৃ্টিভজিই উনবিংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়াধের ভাগবতানুশীলনে অনুসৃত হয়েছে । 
তার “কৃষ্ণচত্বিত্র [১৮৮৬ ] এবং ধর্মতত্ব' [ ১৮৮৮] এ-পর্ধের শ্রেষ্ঠ সাধম্বত 
ফগল। হেমচক্ট্রের বৃত্রসংহার"' [ ১৮৭৫ ] এবং নবীনচক্ট্ের ত্রয়ী মহাকা বাও 
| -রৈবতক? ১৮৮৭, “কুরুক্ষেত্র? ১৮৯৩, প্রভাদ” ১৮৯৬ ] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । 
অপরদিকে ব্রা্গ-সমাজের আন্তভূর্ত হয়েও কেশবচন্দ্র কভার দলমতনিরপেক্ষ 
উদদার খধর্মচেতনার জন্য প্রথম্য। উনবিংশ শতাব্দাতে বঙ্কিমচন্দ্র যদি হন 
কৃষ্ণায়ন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, তবে কেশবচন্দ্র হবেন সবচেয়ে কৃষ্ণ- 
ভাবিত বাক্তিত্ব । শ্তার ভাগবতচর্চাও তাই শতাব্দীর গৌরবের স্থল | 

বক্ষিমচন্্র থেকেই ভাগবতকে বূপকার্থে গ্রহণের এক্কটি প্রবণতা বাঙ্‌লা- 
পাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল । “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ হয়ম্‌” ভীগবতের এই প্রুবপদে 
তথা মূল-বিশ্বাসে অবিচল থাকলেও ভাগবতের সমুদয় অলৌকিক উপাদানকে 
'বূপক" হসাবে বাাখ্য| করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উক্ত প্রবণতার সূত্রপাত করে 
গিয়েছিলেন । তাই দেখি, বক্ষিমচন্দ্রের উত্তরসূৃরিদের মধো কেউ কেউ 
ভাগবত-বল্লেষণে রূপকবাদী। এদের মধ্যে হীকেন্দ্রনাথ দতেক নাম 
উল্লেখযোগ্য । আবান্ যুক্তিভিত্তিক বূপকবাদের বাইরে আবেগাত্মক 
বিশ্বাপবাদের প্রাবলো ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে স্বীকার উনবিংশ শতাবীতেও 
দুর্লভ ছিল না। প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর “ভক্তিরত্রাকর' রূপে খ্যাত নাটক 
'জনা'র নাট্যকার গিকিশচন্দ্রের কথা মনে পড়বে । 

গিকিশচশ্র ধার শিস্ত ছিলেন, সেই রামকৃষ্ণ পরমভংসদেবেক্ই প্রিয়তম 


«২২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


উত্তরসাধক বিবেকানন্দেই এ-শতাবদীর ভাগবতচর্চার ছুই পৃথক ধারার, 
বূপকবাদ ও বিশ্বাসবাদের বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে । বিবেকানন 
ভাঁগবতকে যে কোথাও কোথাও বূপকার্থে গ্রহণ না করেছেন, এমন নয়। 
কিন্তু শেষ পর্বস্ত তার মধ্যে রামমোহনের যুক্তিশাসন ও বঙ্কিমচন্দ্র 
ক্ষুরধার বিচার বিশ্লেষণকে পরাস্ত করেই জয়ী হয়েছে গুরু রামকৃষখদেবের 
বিশ্বাসবাদ, ভক্তিধর্ম। বঙ্কিমোত্তর যুগের আর কোনো বিশ্লেষকই 
বিবেকানন্দের মতো! ভাগবতের মর্মস্থলে এমন করে প্রবেশ লাভ করতে 
পারেননি । বঙ্কিমোত্তর যুগের আলোচনায় তাই বিশেষ কৰে বিবেকানন্দের 
প্রসঙ্গই উত্থাপিত হবে। আর সে-পর্বেরই সমাক্‌ অন্ুধাঁবনে আদিপর্ব 
“রামমোহন যুগ-এর আলোচনাই সর্বাগ্রে কামা। 

নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্ের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এবং তিরোধানের 
২৪১ বৎপর পরবে ১৭৭৪ সনে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধাঁনগরে রামমোহন 
রায়ের জন্ম । উভয়ের মধো প্রায় আঁড়াইশো বংসরের কালশবাবধান বর্তমান | 
মানস-ব্যবধান আরও অধিক । এ-ব্যবধান মুখ্াত পরিবর্তমান যুগের, গৌণত 
নবাগত পাশ্চাত্যের ইহবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলজাত। 
বাঙলাঁদেশে তখন চৈতন্যযুগ তার ভাবসমৃদ্ধ প্রহরের পরিপূর্ণ জোয়ারের 
কালকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ প্রেরণ। হারিয়ে ক্রমে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
সীমায় নান! ভ্রষটাচারের ঘূর্ণাবর্তে মুমূর্ু হয়ে পড়েছে । বৈষ্ণব-যুগের এই 
প্রেরণাহীন ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ও চারিত্রশূন্ত অবক্ষয়ের প্রতাস্তভাগেই 
রামমোহনের আবির্ভাব | বৈষ্ণব ধর্মেতি হাসে যে-যুগপ্রয়োজন শব্দটি ব্যবহত 
হয়েছে, তারই যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন মধাযুগের মধ্যমণি শ্রীচেতন 
এবং আধুনিক যুগের প্রবর্তক রামমোহন । বঙ্গসংস্কৃতি সাধনায় টৈতন্যের 
যুগপ্রয়োজন যেমন ছিল আচারসর্বস্ অন্ধ-তামসিকতার নৈরাজো অহৈতু্ী 
নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্কি প্রচার, বামমোহনের তেমনি ফেনসর্বস্ব ভাবতারলোর 
গড্ডলিকা-প্রবাহে মননদীপ্ত যুক্তিযোগ-সাধন! তথ! বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার নব- 
নবোম্মেষণ । বস্তত যুগপ্রয়োজনেরই অমোঁধ নিয়মে রামমোহন পরিণত 
বয়সের স্থিপ্রজ্ঞায় ও যুক্তি-পারজমতায় বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠাঁরাঘাত 
করতে চেয়েছিলেন । তার খনিত্রে ঘে ফসল উঠেছে, তা বৃদ্ধিঞ্জাত। 
শ্্রীচৈতন্তের ভাবসমৃদ্ধ রসঘন পরিমণ্ডলের সঙ্গে এই বৃদ্ধিজাত তত্আানরাঞ্জোর 
পার্থক্য গভীক্ব। 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর ৫১৩ 


অথচ রামমোহন বৈষ্ণবপরিবারেরই সন্তান ছিলেন। এ-পরিবারের 
ইউদেবত! ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ | উল্লেখযোগা, গৃহদেবতাঁর সেবার বায়ভাঁর 
বহনে স্বীকৃত হয়ে তবেই তিনি ১৭৯৬ সনে ডিসেম্বর মাসে পৈতৃক সম্পত্তির 

ংশলাভ করেন । এই ব্যয় তিনি নিয়মিতভাবেই বহন করেছিলেন । তবে 
১৮১৪ সনে রংপুর থেকে কলিকাতায় প্রতাবর্তন কালে রামমোহন তার 
ভাঁশিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে পৈতৃক গৃহের অর্ধাংশ দান করে 
বিগ্রহসেবার দ্বাগ্নমুক্ত হন 1৯ এই বিগ্রহেরই সেবায় জীবনের বনু বৎসর 
অতিবাহিত করেছিলেন রামমোহন-জননী তাবিণী দেবী । শাক্তবংশের কমা 
হয়েও শ্বশুরকুলের ইঞ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পদাশ্রয়ে তিনি ছিলেন 
একান্তভাবেই শরণাগতা। তার এ-শরণাগতি এমনই দৃঢমুল ছিল যে তা 
আপন বিরুদ্ধাচারী পুত্রকেও কোনোদিন ক্ষমা! করেনি । মাতা-পুত্রের সেই 
মর্মীস্তিক মকদ্দমায় রামমোহনের পক্ষ থেকে তারিণী দেবীকে যে-জের1 করা! 
হয়, তারই অংশবিশেষ উদ্ধারযোগা : 

«আপনি কি বাঁর-বার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশসাধন 
করিতে চাঁন, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়। দূরে 
থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাহার 
সবনাশসাধন করিলে পুণাই হইবে ? আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে- 
হিন্দু প্রতিমা-পৃজ| ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই ?” 

“এই মকন্ধমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতা স্থ 
সিষলার বাড়ীতে আসিয়া! কি বিগ্রহের সেবার জন্য ফ্িছু জমি ঢান নাই? 
বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহাযোর জন্য অনেক টাকা দিতে চাঁকেন 
নাই, এবং প্রতিযা-পৃঙ্জার জন্য কোনরূপ সাহাযা কপ্সিতে অস্বীকার করেন 
নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ 
অগ্রাহ করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ?২ 

উল্লেখষোগ্য, রামমোহন-প্রদত্ত অর্থে বৃদ্ধবয়সে স্বাচ্ছন্দ্যে দ্রিনাতিপাত 
করার সর্বপুকার সম্ভাবনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে পদব্রজে একাকী তিনি শ্রীক্ষেত্রে 
গমন করেন। সেখানে প্রতিদিন জগন্নাথদেবের আডিনা মার্জন! করে তার 

শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তার প্রাণবাস্ুও এই শ্ত্রীক্ষেত্রেই ভক্ত- 


১ ভ্রু সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খ*, পৃ* ৪৫ 
২ দ্র: সাহিত্যনাধক চরিতমালা, ১ ম থণ। পৃ* ১৯-৫০ 


৫২৪ ভাগবত ও প্লাঙলা সাহিতা 


বৈষ্ণবাকাজ্কিত ধামেই বিলীন হয়েছিল। অর্থাৎ বাঁয়মোহনের বংশগত 
বৈষ্ণবতার এঁতিহ্া উভ্য়ত তাপ পিতামাতা থেকে আগত। জাঁনক 
“ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষী”র সেই ধিক্কারপূর্ণ উক্তি স্মরণ করা যায় : 

“কি আশ্চর্যা, হৃরাচার্ধা সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্ব হইয়। শ্রীচ্তন 
নিতা'নন্ম অদ্বৈত অবতারকে এবং তছুপাসক সকলকে অমান্য ও জ্ষঘন্য জ্ঞানে 
অক্লানবদনে অতি সামান্যের ন্যায় বঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাহার পিতা 
ও মাত! চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদৃভক্তগণের অধবাম়ও 
পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্বায় 
উক্তি করিয়াছেন, ধিক ২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বু 
জম্মাক্জিত ৃকৃতিপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদশ হ্বসস্তান জন্মিয়া কুল উদ্ধার 
করে ।”৯ 

লক্ষণীয়, “তাহার পিত! ও মাত! চিরকাল"''গোৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও 
তদ্ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়। উদ্ধার হইয়াছেন”। তবু রামমোহন 
কেন যে “সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমৃষলের ন্যাগ্ন উক্তি” করেছেন, তার 

গত কারণ বল বাহুল্য নিহিত আছে ভার খুগে এবং তার প্রাতিস্বিক ধর্ন- 
চেতনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই । 

আমাদের মনে রাখতে হবে.বামমোহনের জন্ম ইতিহাস ও রাজনীতি- 
সচেতন ঘটনাবহুল যুগে । এ হলো। পলাশির যুদ্ধের মাত্র সতেরো বছর 
পরের এবং মহারাজা নন্বকুমারের বিচার ও ফাসির ঠিক এক বছর 
পূর্বের কথা । একই বৎসরে হ্বপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওয়ারেন 
হেপ্টিংস গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন । আবার ১৭৬৯-৭ সনের বা বাঙল। 
ছিয়্াততর সালের মন্বন্তরও সমসাময়িক অভূতপূর্ব ঘটনা। পলাশির যুদ্ধ 
[ ১৭৫৭ ] থেকে চুকজিনাম। [১৮১৩ ] পর্যন্ত বিস্তৃত কালটিকে বাঙলা দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় পটপৰিবর্তনের জন্য চিহ্নিত কর! যায়। 
এক্ষেত্রে রামমোহনের অবিসংবাদিত ভূমিকাটি স্বীকার করে ড" সুষীলকুমার 
দে যথার্থই বলেছিলেন, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যাজার পথে দেশ যে 
বিশাল ও জীবন্ত পরিবর্তন সমূছের মধা দিয়ে চলেছিল, বামমোহন রায় 

১) *পাঘগুদীড় ন', “কোনো! ধর্দসস্থাপনাকাঞ্ছি কর্তৃক কোন 'প্ডিতের সহারতাঞ দেশীয় 
লোক হিতার্থ” প্রস্তুত পত্রের “উন্মত্ত প্রলাপ-খগ্ডনো নাম প্রথমোয়াস”, রায়যোহন-স্থাবলী, ব* না" প' 
প্রকাশিত, পৃ" ৫১ | 


উন্ধংশ শতাব্দীর ভাগবত চর ৫২৫. 


ছিলেন তারই অন্যতম অগ্রদূত৯ । তবে তুললে চলবে না, এ-নব্যতস্ত্র পুর! তন 
পথ ও মতকে সম্পূর্ণ অধীকার করে নয়। রাঁমমোহন-জীবনীকার সোফিয়া 
ডবসন কোলেটের অনুসরণে বলা যায়, প্রাচীন বর্ণধর্মের সঙ্গে আধুনিক 
মানবতার, পুরাতন কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের, ধৈরতস্ত্ের সঙ্গে গণতন্ত্রের, 
অচল আচারবিচারের সঙ্গে সংরক্ষণশীল প্রগতির তথ! অনেকেশ্বরবাদের সঙ্গে 
একেশ্বরধাদের মধ্যবতা ব্যবধানের যোগস্থাপনকারী খিলানস্ব্প ছিলেন 
রামমোহন । তাই দেখি, রামমোহন তৎকাল-প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন 
করেননি যেমন, তেমনি স্বীকার করেননি ডিরোঞ্জিও-দীক্ষিত হিস্দুকলেজ- 
লালত ইয়ং বেঙ্গলদের আমূল এতিহা বিরোধও । তিনি যে কোনো নবলব 
ধর্মতত্ব প্রচার করেছেন, এমনও নয়। বরং সতাসন্ষিংসার প্রেরণায় তিনি 
প্রাচীন ভারতবর্ধেরই পদপ্রান্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সে-ভারতবর্ধ মূলত 
বৈধাস্তিক ভারতবর্ষ । তবে শ্রুণ্ত স্বৃতি পুরাণ তন্ত্র নিবিশেষে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন যুগের সমুদয় তত্বসাধনাই একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে তার 
সহায়ক হয়েছে । আবার একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় শুধু হিন্দু শ্রুতি-শ্বতি- 
পুরাণ-তস্ত্রই নয়, কোরান পাঠের ফলশ্রুতি তথ। খ্ীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাৰও 
যে তাতে বিশেষ কার্ধকরী হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই । তার জীবন- 
চর্যাতেও মুসলিম সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক আচারের বি্গিত্র মিশ্রণ ঘটেছিল। 
তার শৈববিবাহ, মছ্য-মাংসাদি সেবন, মুপলমানী পোষাক'গ্রীতি ইত্যাদি সেই 
মিশ্রপেরই প্রত্যক্ষ ফল। হরিহরাননানাথ তীর্ঘঘামী কুলীবধৃতের দ্বারা তিনি 
তন্ত্রপ্রতাবিত হয়েছিলেন, এ তে। সর্বজনবিদিত। গাঁই একদিকে যেমন 
তিনি “তান্ত্রিক ব্রাঙ্ম অবধৃত' নামে পরিচিত ছিলেন; অন্যদিকে তেমনি 
'110010%56 188,008 109100108 18/৪” নামেও খাত হন বীরাচার 
গোত্রীক্স তার এই মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনধারাণ জন্য তিনি সমসাময়িক বৈষ্ব 
সমাজের বিশেধ বিরাগ ভান হয়েছিলেন । বৈষ্ণব সম্নার্ত ও ধর্মের প্রতি 
রামঙোহনেক় বিজাতীয় ক্রোধ ও অপরিসীম অবজ্ঞার ঞও হয়তে। একটি 
বড়ো কারণ । বিশেষত বৈধ্ণবতার নায়ে প্রচলিত কিছু কিছু ভণ্ডামি তাকে 

১. *ব৩ 5900৮ ৪5 0855108 001098৮5851 800 51681 0108278৩5, 290) 1881 
008) ৮ ০850 056 1060185$61 60 8) 1900510 856, ৪00 78170701281) 1389 185 


০০৩ 0৫1 605 20009011801 714808109 ০৫ 085 295৮ 59111,” 867887 হাত হও 006 
জজ, ০৩00, 0. 501 


&২৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অসহিষু করেছে। ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী'র “চারি প্রশ্নের" প্রত্যুত্তরে তার সেট 
মর্মভেদী শ্লেষ মনে পড়ে £ 

“নাপিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার ষেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভুরি 
কাল হস্তে মাল! যাহাতে যবনাদির স্পর্শাম্পর্শের বিচার নাই এবং লোকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে অতাস্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ [১৭] পর্য্যস্তেরও 
নিন্দা! এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উথান 
করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংস! এই সকল শব্দ সর্বদ] মুখে নির্গত 
হয় কিন্ত গৃহমধো মৎস্যমুণ্ড বিন আহার হয় না ।”১ 

তাছাড়] কবিওয়ালার গানে, যাত্রায় এবং সঙ শোভাযাত্রায় বিপথগামী 
বৈষ্ণবতার বিকৃতিও তার ক্রোধাগ্সির ইন্ধন যুগিয়েছে : 

"যুক্তি হতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জয় মানভঙ্গ ও সুবলসন্থাদ 
এবং বড়াই বুড়ীর উপাখান যাহা কেবল চিতমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের 
কারণ হয় তাহাকে পরমার্থসাধন করিয়! জানে ও আপন ইউ দেবতার 
সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়। করিতে দেখিয়া! সেহ 
প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গডুডরিকাবলিক1 শব্দের প্রয়োগ 
উচিত হয়”২। 

সমসাময়িক কালে কতিপয় অধোগামী আদর্শচাত ”গড্ডরিকাবলিকা”্বং 
বৈষ্বের প্রতি ক্রোধ ও দ্বণাই রামমোহনকে প্রকারাস্তরে বৈষ্ণবের “অমল 
শাস্ত্র ভাগবত, ভাগবতের পরমোপাস্ত শ্রীকফ্ণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্সদ্শনের 
রুচিৎ উপায় কচিৎ উপেয় শ্রীচেতনা এবং চৈতন্য-প্রবন্তিত বাঙলার বৈষব 
ধর্মসংস্কৃতি নস্যাৎ করতে প্রোৎসাহিত করেছে । রামমোহন একেশ্বর ?সন্রপ 
পর্রব্রন্ষে” বিশ্বাসী ছিলেন বলে কৃষ্ণ-শিব-হুর্গাদি কোনে! দেবদেবটুর অন্ভিত্বেই 
তার আস্থা থাক] সম্ভব নয়। কিত্ত ভারতবধের সাকার ব্রহ্ম উপাসক অসংখ্য 
সন্প্রদ্দায়ের মধ্যে বাঙলার বেঞ্চবদের তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন, 
তা সতাই তুলনারহিত। রামমোহন সর্বপ্রকার ভাবাবেগ-বঞ্জিত ঘুক্তিমনস্ক 
শীস্্বিবেকে সাকার উপাসন! বর্জনীয় জ্ঞান করেছিলেন । কাজেই “কৃষ্ণ 
ভগবান্‌ স্বয়ম্* বা কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এই সাকার পরব্রহ্ষবাদী ভাগবতের 
ভাঁজতত্ব-প্রস্থান তার মনোভিরঞ্জক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগবতের প্রতি 

১ “চারি প্রশ্নের উত্তর", রামমোহন -্্রস্থাবলী। না” প* সণ পৃ" ১৭ 
২ তত্রৈব। পৃ* ১২ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫২৭ 


সার সুগভীর অবজ্ঞ। শুধু মত-পার্থকোর সুত্রেই যেন ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নয়। 
আমাদের পূর্বোল্লিধিত সিদ্ধান্তেরই পুনরারৃতি করে বলতে পারি, তার পরিদৃষ্ট 
বৈষব-সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধাই তাকে ভাগবতীয় পরমতত্বের প্রতি অধিক 
অবজ্ঞাীল করে তুলেছে। নতুবা কোনো দীক্ষিত বৈষ্ণবের চেয়ে কোনে! 
অংশে কম ভাগবত পাঠ তিনি করেননি । রামযোহনের পুম্তকাবলীর বহুস্থলেই 
ভাগ্রবতের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উল্লেখ আছে। কিন্ত সে-সবই তার মতবাদের 
অনুকূলতা সাধনেই একমাত্র গৃহীত । এ-বিষয়ে তার অভিমত ছিল, বিতর্কের 
দ্বারাই শাস্ত্ার্থ নির্ণয় করা কর্তবা “.**বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিতা ন 
কর্তব্য বিনির্ণয়ঃ| যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মমহানিঃ প্রজ্কায়তে। কেবল 
শান্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্তা 
[ ৩৪] এঁকে নির্ণয় করিলে ধর্মের হানি ॥৮৯ রামমোহনের ভাগবতচর্চার 
এইটিই মুলসূত্র । ছু'একটি উদাহরণ যোগে বক্তবা বিশদীভূত করা যায়। 

প্রতিমাপূজা নিরাকরণে তথ! নিরাকার ব্রন্মের উপাসনাতত্ব প্রতিষ্ঠায় 
রামমোহন ভাগবতের বিশেষ সহায়ত| গ্রহণ করেছেন। যেমন বল! যায়, 
সৃতু।ঞ্জয় বিগ্যালঙ্কারের বেদাস্তচন্দ্রিকাস্থ সাকার পরব্রদ্ষবাদ খণ্ডন করতে 
গিয়ে তিনি ভগবদৃগীতা ও মুগ্ডকোপনিষদের উদ্ধৃতির পরেই ভাগবত স্মরণ 
করেছেন £ “অহং যৃয়মসাবর্ধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্বেব্পোব যদ্ুতরেষ্ঠ 
বিমৃগ্যাঃ সচরাচিরং ॥ ২১॥ হে যদ্বংশশ্রে্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব 
আর দ্বারকাবাপী যাবং লোক এ সকলকে ব্রহ্ম কহিয়া জান কেবল এ 
সকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহি সমুদায় জগৎকে 
ব্রহ্ম ককিয়! জান ২১৮২ এর দ্বারা রামমোহন এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হচ্ছেন, “আমাদের শরীরে” অর্থাৎ স্বাবর জঙ্গমে তথ! সমূহ ঘারকাবাসীসহ 
রামকুঞ্-শরীনে ব্রন্ষস্বক্ূপের কিছুমাত্র নানাধিক্য নেই । 

প্রতিষাপৃজজার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়েও রামমোহন 
ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ভাগবতেরহ দশম স্ন্ধের চুঝাশি অধ্যায়ের ব্যাসাদির 
প্রতি ভগদ্বাক্যের সহায়তা গ্রহণ করেছেন £ ”কিং ঘল্পতপসাং ন পামচ্চায়াং 
দেবচক্ষুবাং। দর্শনম্পর্শন প্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চানাদিকং |  ভগবান্‌ শ্রীধর 
স্বামীর ব্যাখা! ৷ তীর্থ ম্লানাদ্দিতে তপন্াবুদ্ধি যাহাদের. আর প্রতিমাতে 
১. জান্ষানীর সহিত বিচার", রাষমোহন-্রসথাবলী, সা" প" স" পৃ $+ 

২ স্ড্টাচার্ধের সহিত বিচার", রামমোহন-গ্রস্থাবলী। ব" সা" প” পৃ ১৮৭ 


&২৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


দেবতাজ্ঞান যাহাদের এমতরূপ ব্কি সকলের ঘোগেশ্বরেছের দর্শন স্পর্শন 
নমস্কার আর পাদার্চন অসম্ভাবনীয় হয়।, যত্যাত্ববুদ্ধিঃ কুখপে ব্রিধাতুনে 
ঘধীঃ কলত্রাদিু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবৃদ্ি্চ জলে ন কথ্িচিৎ জনে 
[৪]ধভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ॥ ষে বাক্তির কফপিততবামুষন্ন শরীরেতে আব্মাঁর 
বোধ হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃতিকানিন্মিত বন্ততে 
দেবতাজ্ঞান হম্ব আর জলেতে তীর্থবোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান ততৃজ্ঞানীতে 
ন! হয় সে ব্যক্তি বড় গঞ্ু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয় ॥”১ 
এই মু্তিপৃূজার বিপক্ষে তথ! নিরাকার ব্রন্মোপাসনার স্বপক্ষে রামমোহনের 

অধিকতর সহায়ক হয়েছে ভাগবতীয় কপিলবাক্য। ঝাঁমমোহন মাওুঁকোপ- 
নিষদের ভূমিকায় লিখছেন : “শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে 
কপিলবাঁকা ॥ যো মাং সবের ধু ভূতেষু সন্তমাত্ানমীশ্বরং । হিত্বাচ্চাং ভঙতে 
মৌঢাৎ ভম্মন্যেব জুছোতি সঃ ॥ ২২॥ সর্বভূতব্যাপী আত্মার স্বব্ূপ ঈশ্বর যে 
আমি আমাকে যে বাক্তি ত্যাগ করিয়! মৃঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে পুক্জা করে 
সে কেবল ভদ্মেতে ভোম করে 1৮২ এ থেকেই রাঁমমোহনের সিদ্ধান্ত, “যে 
কোনে শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনায় এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার 
ফল কহয়াছেন সেই সকল শান্ত্রকে অপর| বি্ভা করিয়া জানিবেন এবং 
যাহাদেক কোনে মতে ব্রক্ষতত্বে মতি নাই এবং সর্ধ্বব্যাপী করিয়া পরমাআাতে 
যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত এ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন”৩। 
বিশেষ লক্ষণীয়, যে সকল শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার তথা প্রতিমাদি পূজার 
বিধান ও ভার ফল দেওয়া হয়েছে, রামমোহনের অভিমত অহ্সারে সেগুল 
অপবাবিগ্যাক্র অস্তর্গত। রামমোহন ভাগবত থেকে প্রতিষাপৃ্জার নিষেধবাকা 
উদ্ধার করেছেন, আবার এর পূর্বে বস্থদেবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধার করে 
দেখিয়েছেন এ-শান্ত্রের পত্রজ্মতত্তে মতি”, অতএব বলতেই হয়, ভাগবতকে 
তিনি অন্তত “অপরাবিদ্যার শান্তর বলেননি | কিন্তু তাই বলে তিনি এ-শাস্ত্রকে 
গৌড়ীয় বৈষবের মতো! “বেদাস্তসূত্র' বলেও গ্রহণ করেননি, অথবা! “সর্ধ- 
প্রমাগাং চক্তেবতিভূতম্!? বা সর্বপ্রমাণের চক্রবতিভূত বলেও. করেননি 
অভিদন্দিত। আসলে ভাগবতকে তিনি একখানি সাধারণ পুরাণ হিসাবেই 

২ আিলোপনিষৎ' ভৃষিকা, রামমোহন রস্থাবলী, ব' সা" পণ, পৃ" ১৪ 

২ “যাগুক্যোপনিধৎ" ভূমিকা, পৃ* ২৯৩ 

৩ ভটজব। পৃ* ২৪৩৪৪ 


উনবিংশ শতাঁকীর ভাগবত চর্চা ৫২৯ 


গ্রহণ করেছেন । আর এ-কথা আমাদের কারে! অবিদিত নয়, পুরাণ সম্বন্ধে 
রামমোহনের প্রগাঁড শ্রদ্ধা কোনোকালেই ছিল ন1। 


তাগবতাদি ভারতীয় পুরাণ সন্বন্ধে রামমোহনের চিন্তাধারার সম্ক্‌ 
পরিচয় লাভ করতে হলে তার “গোতামীর সহিত বিচার” নিবন্ধটি সতর্কতার 
সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে । 'গোম্বামীর সহিত বিচার” নিবন্ধের 'গোষামী, 
ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের অনুসারী, রামমোহনের ভাষায়, “ভগবদেগীরাজ- 
পরায়ণ গোঁষামিজী”। কাজেই এ*র সঙ্গে রামমোহনের বাদানুবাদের 
আলোচনাক্রমে ভাগবতের প্রতি তো৷ বটেই, ভাগবত সম্বন্ধে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি ও রামমোহনের অভিমত জানা যাবে । গোসামিজীর প্রশ্ন 
ছিল “পরিপূর্ণ ১১ পত্রে”। - তারই একস্থানে পুরাঁণ সম্বন্ধে তিনি মন্তবা- 
করেছিলেন, “বেদার্থনির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় 
এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হুইবে।” উত্তরে রামমোহন প্রথমেই 
বলেন, “ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" সূত্রবলে ইতিহাস-পুরাণেই ইতিহাস-পুবাঁণের 
সর্বোপরি মহিম1 কীর্তন করা হয়েছে, নতুবা প্পুবাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ 
নহেন”৯। দ্বিতীয়ত স্ত্রী-শৃদ্র-পতিত ব্রাহ্গণ প্রভৃতি বেদাধিকার-বঞ্চিত সমাজের 
জন্ুই পুরাণাদির পরিকল্পনা । অতএব ধীদের “বেদ ও বেদ-শিরোভাগ 
উপনিষদের আলোচনাতে” অধিকার আছে, তারা কেন পুরাণাদিতে গুরুত্ব 
দেবেন1২ গোসষামী যে গরুড়পুরাণের প্রামাণ্যবলে বলতে চেয়েছেন, 


১ “-*পুরাণ ইতিহাদ সাক্ষাৎ বেদ নহেন"**তবে যে বেদের ভুল করিয়া পুরাণে পুরাণকে 
কহিয়াছেম এবং মহাভারতে মহাভারতকে বের হইতে গুরুতর শ্লিখেন আর আগমে আগ্রমকে 
শ্রুতি স্তুতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রীশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং 
্তমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিরাছেন এ ব্রত [১৭] অন্য সকল ব্রত হইতে 
উত্তম হয়েন”' । «গোস্বামীর সহিত বিচার", রামমোহন-্রস্থাবলী” ব* সা" পণ” পৃ ৪৬৪৭ 

২ পপুরাপ ইতিহাসের যে তাৎপধ্য তাহা এ পুরাণ ইতিহাসের কর্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। 
স্বীশূ্দিজবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগ্গোচরা ৷ ভারতব্যপদেশেন হ্যান়ায়ার্থাঃ প্র্প্িতাঃ । স্ত্রী শৃদ্র এবং 
পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণ গোচর বেদ হইতে পারেন না এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের 
অর্থ সপষ্টরণে ক্হিয়্াছেন । সব্র্ধ [ ১১] বেদার্থসংতুক্তং পুরাণং ভারতং গুতং। স্ত্ীশৃত্রছিজবন্কনাং 
কগার্থং :মুনিন। কৃতং। সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শৃত্র 
পাতত ব্রাক্গণের প্রতি কৃপা করিস বে্ষধ্যাস কহিক্নাছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ 
উপনিষধের আলোচনাতে ধাহাদের অধিকার আছে তাহারা সেই অনুষ্ঠানের হায়াতেই কৃতার্থ 
হইবেন ।” "গোঁখামীর সহিত বিচান' পৃ" ৪৭ 

৪ 


৫৩৯ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“পুরাণের মধ্যে যে ২ স্থানে বিষুর মাহাম্ম্য আছে ষে লাত্বিক আর ব্রহ্মাদির 
মাহাত্ম্য যে পুরাণে আছে সে তামস” এ বিষয়েও রাযমোহনেক বক্জবা, 
গরুড়পুরাণের উদ্ধাতি কোনে! প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের দ্বার ধৃত ন! হওয়ায়, 
তার প্রামাণ্যে আস্থ। স্থাপন কর সম্ভব নয়। ত! ছাড়া "*যন্নেহাত্তি ন 
কুত্রচি”” বা “যাহ! নাই ভারতে তাহ] নাই ভারতে" বলে যার খ্যাতি সেই 
মহাভারতে তে! কোথাও শিবমাহাত্্যযুক্ত গ্রস্থকে তামস বলা. হয়নি, ববং 
মহাভারতীয় দ্ানধর্ষে শিবের প্রতি “সদাশিবাখ্য যা মুতিস্তমোগদ্ধবিকজিত।” 
এই বিঞুবাক্যে সদাশিবাথ/ মুত্তি তমোরহিতই বলা হয়েছে ।£ গোস্বামিজা 
আরও বলেছিলেন, “বেদাস্তসূত্র অতি কঠিন ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ এবং 
ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়। বেদাস্তসৃত্রের ভাষ্বস্বপ এবং 
মহাভারতের অর্থসরূপ পুরাণচন্রবর্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ কহিয়ান্ছেন।” 
উত্তরে রামমোহনের বক্তব্য ছুটি অংশে পৃথকৃ করে আলোচন] করা যায়! 
প্রথমত, “ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ 
না পাইয়।” ভাগবত প্রণয়ন করেন, এ বিষয়ে রামমোহল্র অভিমত। 
দ্বিতীয়ত, “ভাগবত বেদাস্তসূত্র” এই গোৌভীয় বৈষ্ণবীয় অভিমত সম্বন্ধে 
রামমোহনের বক্তব্য । স্মরণীয়, পুরাণ এবং ইতিহাস রচনা করেও চিঙডের 
পরিতোষ প্রাপ্ত না হয়ে বেদব্যাস ভাগবত পুরাণ প্রণয়ন করেছিলেন, এ 
বিষয়ে রামমোহনের কিছুমাত্র সমর্থন নেই । তিনি বলেন, “ইহার প্রামাণে। 
আদে কোনে! খষিবাকা নাই" ।২ তাছাড়া, “পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্যের 
গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরপ যুক্তি দ্বার] যদি প্রমাণ করিতে 
চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাপ প্রভৃতি 
ব্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচন। করেন তবে এ যুক্তির দ্বার! ইহা প্রতিপন্ন হয় 
যে শ্রীভাগবত করিয়। চিতের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ 
রচিলেন। শ্ীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহশ্রানি পান্মং পঞ্চোনষষঠি 
চ। আ্রীবৈষণবং ত্রয়োবিংশং চতুধ্বিশতি শৈবকং। দশা শ্রীভাগবতং 
নারদং পঞ্চবিংশতি। বিষুপুরাণে। ব্রাহ্মং পান্সং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং 
তথা। ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্বদা! পঞ্চম করিয়া কছেন ॥+৩ এবার 
'অনুধাবনযোগা "ভাগবত বেদাস্তপূত্র” এ-সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত | 


তই্ৈব, ৪৯ ২ 'গোস্বাদীর সহিত বিচার”, পৃণ৩ ৩ হুত্রৈব 
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তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন, “গ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ 
করিতে আমর] উদৃযুক্ত নহি কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাস্তব্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত 
নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয় আছে”১। ভাগবত 
পুরাণ নয়, “এমৎ বিবাদ” না করলেও, তার কিঞ্চিৎ আভাস যে না দিয়েছেন, 
এমন নয়। বিশেষত তিনি যখন বলেছেন, শাজ্রা দেবীভাগবতকেই পুরাণ 
বলেন, ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মনে করেন না। আর বেদাস্ত- 
সূত্রের ভাস্তম্বরূপ পুরাঁপ ভাগবত নয়, এর অনুকূলে তার বক্তবা তো স্পই্তব, 
বিশদীভূত। তার মতে, গরুড়পুবাঁণের যে-উক্তিবলে২ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
ভাগবতকে ব্রন্সূত্রের ভাস্ত বলেনঃ আগেই বল! হয়েছে ত1 কোনে প্রাচীন 
্রন্থকারের ধৃত” না হওয়ায় তার প্রামাণ্যে আস্থ। স্থাপন করা অসভ্ভব। 
গরুডপুরাণের এত স্পষ্ট বচনই যদি থাকতো, তাহলে শ্রীধরস্বামী কতকগুলি 
“অস্প্$ বচন” উদ্ধার করে ভাগবত পুরাণকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন 
ন|। আবার, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত, এবং বেদার্থনির্ণায়ক 
যে-বেদাস্তসূত্র ভাগবত যদি গকড়পুরাণ-মতে তাদেরই ভান্ত হয়ে থাকে, 
তাহলে এ পুরাণকে কি করে একই সঙ্গে “সাক্ষাৎ বেদ'ও বলা যাবে? 
বিশেষত, গরুড়পুরাণ-মতে ভাগবতকে যেমন পুরাণমধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার 
করতে চান গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তেমনি শাক্তরাও কালীপুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চান স্কন্দপুরাণের প্রামাণা-বলেও। ফলত, “পূর্ব্বের লিখিত বৈষঃবের 
রচিত বচন এবং এইব্প শাক্তের কথিত বচন এ দুষ্ইয়ের পরস্পর বিরোধ 
দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণা এবং 1১৮] অর্থের অনির্ণয় ও ধর্মের লোপ এককালে 


দ্যা পচ রা ৮4 রব নাএর ৪৫ ২৮ রই এ এজ 


১ *গৌশ্বামীর সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রস্তা লী, ব* সা" পণ, পদ ৪৯ 
২ “অোহয়ং রন্গনুত্রাণাং ভারতার্ঘবি নির্ণয় | গায়ত্রীভাযরপোৌইসৌ বেদার্থ-পরিবুংহিতঃ ॥ 
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষান্তগরতোদিতঃ | দ্বাদশস্বন্ধতুক্তোইয্রং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | 
গ্রস্থোংষ্টাদশসাহশ্রঃ আমস্ভাগবতাভিধঃ ॥” 

৩ *ভগবত্যাঃ কালিকায়। মাহাক্মাং যত্র বর্ণাতে ৷ নানাদৈত্যবযোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিহুঃ ॥ 
কলৌ কেচিদ্দ,রাক্মানো! ধূর্তা বৈফবমানিনঃ। অন্যন্তাগবতং নাম কল্পয়িয়াস্তি মানবাঃ 
রামমোহনের অনুবাদে অন্ঠার্থ-_“হে গ্রন্থেতে নানা অন্র বধের সহিত ভগবভী কালিকার 
যাহাত্মা কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়! জানিবে। কলিযুগে বৈধ্ধাভিমানী ধূর্ত ছুয়াজ্বা লোক 
সকল তগবতীর খাহাঝ্ঝাযুক্ত গ্রস্থকে ভাগবত ন। বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা কবিবেক।” 
গোদ্ামীর সহিত বিচার, পৃ" ৫*। “কলো কেচিন্রাত্মানো ধূর্তা বেধবমানিনঃ” বাগ,তঙ্গিটি 

ভারতবর্ষের শাক-বৈহষের বহু কালব্যাপী বিরোধের লুচক | 


৫৩২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


হইয়া উঠে।”১ অতঃপর রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাপ্ত, “যে সকল পুরাণের 
ও ইতিহাসের সর্বসম্মত টীক! ন! থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রস্থকারের দত 
ন! হইলে প্রমাণ হইতে পারে না।”২ বলা বাল্য, পুরাণ বিষয়ক আধুনিক 
গবেষণার এটি একটি সৃত্রবাক্যরূপেই গৃহীত হওয়ার ঘোগা। তবে শুধু থে 
এই সুত্রবলেই তিনি ভাগবতকে বেদীাস্ত-ভাস্ু বলতে চাননি, তা নয়। তার 
মতে, কৃষ্ণের ব্রজলীলার “সর্নলোকবিরুদ্ধ” ননীচৌর্ধ পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি 
আচরণের সঙ্গে বেদাস্তসূত্র সম্পূর্ণ যোগসূত্রহীন । কেবল তাই নয়, বেদান্ত- 
সূত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত কৃষ্ণ-নাম ব1“কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামেরই 
লেশমাত্র উল্লেখ নেই । “অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বার] নিশ্চয় হইতেছে 
ঘে বেদাস্তসূত্রের দিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই ।”৩ বিশেষ করে, 
বেদাস্তের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে গোতম কণাদ জৈমিনি শঙ্কর অদ্বৈত- 
বাদকেই প্রচার করেছেন, কিন্তু ভাগবতের প্রতিপাগ্ধ সাকার গোপীজনবল্লভ । 
এমনকি, ভগবান মনও বেদের অধ্যাত্বকাণ্ডের অর্থ নিরূপণে বেদাস্তসম্মত 
অদ্বিতীয় সর্ববাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেছেন, বিগ্রহ বা প্রতিমাকে 
নয়। অবশ্য এক এক অঙ্গের এক এক অধিষ্াতা দেবতার বর্ণনার্ধানে তিনি 
বিষ্ণকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে বন্দনা করেছেন, এইমাত্র । 
লক্ষণীয়, ভাগবতকে “বেদীস্তসূত্র' রূপে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত- 
প্রতিপাদ্য সাকার 'গোপীজনবল্লভ' শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করাও তার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই “ব্রক্ম সাকার কৃষ্ণমূন্তি হয়েন কিত্ত সে আকার 
মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয়” গোষামিজীর এ-উক্তিও রামমোহনের 
নিকট উপহাস্যাস্পদ, “পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার 
আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি 
স্মৃতি এবং অনুতব ও প্রত্যক্ষ ইহাব বিরুদ্ধ আপনকার এ কণা সেইর্প হয় 
যেমন বন্ধযাপুত্র ও শশারুর শুঙ্গ ইহাকে! একটি ২ [৩২] অপ্রাকৃত রূপ 
আছে কিন্ত তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃর্টিগোঁচর হয় আর আকাশপুম্পেরো 
অপ্রাককৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের স্বাণগোচর 
হয়। বস্তভত আনলনোন হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ 
সকল রূপক করিয়া বর্ণনা! হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়। জান! ও জানান 
নেত্রবিশিষউ বাকিদের নিকট কেবল হাত্যাম্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও ক্মভ্যাস 


দৃ 


১. দগোখামীর সহিত বিচার'। পৃ ৎ*. ২ ভত্রয. ৩ তক্সৈব ৫১. 
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এ দৃইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে 
যে আনন্দের রচিত হস্তপাদাদিবিশিষ্ মৃত্তি আছেন তাহার বেশ ভূষ 
বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্ববন্তি ও প্রেয়সী 
এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রন্মাণ্ড হয় অথচ 
আননের কিন্বা ক্রোধাদির ব্রন্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অগ্যাপি কেহো৷ আনন্দাদি 
রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।৮”১ এ থেকেই তার বক্তব্য ছাড়ায়, 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অস্থায়ী পরিমিত সাকার রূপ তাকে বাপক ও নিতাস্থায়ী 
পরমেশ্বর কোনোক্রমেই বল। যায় ন1। প্রসঙ্গত তিনি সাকার উপাসনার 
গুরুতর ক্রটি দেখাতে চেয়ে বলেছেন, সাকার উপাসনাবিধির প্রমাণষরূপ 
গোপালতাপনী শ্রুততি ও ভাগবতকে প্রমাণ করে গোষামিজী যেমন প্কৃষ্ণকে 
বর্গ কহেন”, শাক্ত ও শৈবরাও তেমনি আবার অআঅনুরূপভাবেই যথাক্রমে 
দেবীসৃক্ত-কৈবল্যোপনিষৎ এবং শতরুত্্রী-শিবপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে 
ভগবতী শক্তি ও ভগবান শিবকে ষয়ং ব্রঙ্গ বলে থাকেন। কিন্তু সমস্য! এই, 
“অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রতোকে বর্গ হইলে। একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্ম । 
নে নানান্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদয় শ্রুতির বিরোধ হয়।”২ তাছাড়া 
“সাকার ব্রদ্মে”র কল্পনায় নিয়লিখিত শ্রুতিবাক্যেরও বিরুদ্ধত1 অবশ্যন্ভাবী 
্ধনৃষ্িকৎকর্ধাং ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬সুত্র॥%” অর্থাৎ নাম-রূপেতে 
ব্রনের আরোপ সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্দে নাম-বূপের আঞ্ষোপ সম্ভব নয়, কেননা, 
ব্রহ্মই সর্বোৎকৃষ্ট | তাই শেষ পথস্ত রামমোহনের আভিমত, রূপরহিতের 
রূপকল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্তই কথিত হয়, খেহেতু কাল্পনিক রূপের 
আরাধনায় চিততশুদ্ধি হয়ে ব্রহ্গকতিজ্ঞাসার উদ ঘটে । তবে একবার ব্রদ্ধ- 
জিজ্ঞাসার উদয়ে কাল্পনিক রূপের উপাসদার আর. কোনরূপ প্রয়োজনই 
থাকেনা । 

পরিশেষে ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত অনুসন্ধান করা চলে। 
গোষামিজী বলেছিলেন,ত্বমেব বিদ্িত্বাতিৃত্যুমেতি”? শ্রুতিবাক্যের “বিদ্িত্বা” 
শব্ষের পর এব-কার নেই, এতেই বোধ হচ্ছে--জ্ঞানের দ্বার! সাক্ষাৎ 
মুক্তি হয়, আবার ভক্তির দ্বারাঁও সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ সম্ভব | উত্তরে রামমোহন 
ভগবঘূদীতার উদ্ভি উদ্ধার করে বলেন, “জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি ন11”৩ 


মত পিই৩রন জা জবাথিক ৪ 08 আত 


১ *গরোস্ামীর সহিত বিচার", পৃ ৫৮-8৭. ২ তত্র ৫৯ 
ও "োশবামীর সহিত বিচার", পৃ" ৬৬ 


৫৩৪ ভাগবত ও বাঙ্ল! সাহিতা 


ভগবদূগীতায় আছে, যে-সকল ভক্ত এইরূপ আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে 
প্রীতিপূর্বক ভজনা করে তাদের আমি জ্ঞানরূপ উপায় দান করি যাতে তাঁরা 
আমাকেই প্রাপ্ত হয়১। আবার কঠবল্লী উপনিষদেও জ্ঞানযোগের সাধুবাদ 
প্রচারিত-_যে-সকল ব্যক্তি সেই বৃদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাদের 
শাশ্বতী শাস্তি অথাৎ নিত্যমুক্তি হয়, তদিতরের হয় না।* মনুস্থৃতিতেও 
বল] হয়েছে, আত্মজ্ঞানই-পরম-ধর্ম তাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানবে, যেভোত 
আত্ব-জ্ঞানেই মুক্তি ।৩ | 

এইভাবে ভাগবত পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণের সম্বন্ধ-ঘ ভিধেয়-প্রয়োজন 
তত্বকে নস্যাৎ করতে চেয়ে রামমোহন প্রকারান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় 
ধর্মদর্শনকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জীর প্রতি তার 
সেই বিদ্বপ স্মরণীয় : 

“প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদ স্যৃতি এই সকল শান্তর নিগুট হউক কি 
অনিগুঢ হউক ইহারি প্রমাণে তাহার! [ “ভাক্ত তত্বজ্ঞানীর।” ] জ্ঞানাবলম্বনে 
প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও ছুটি ভাই ও তিন প্রভু 
এই সকলের সাঁধকেরা কোন্‌ শাস্ত্রপ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসন! 
করি।%৪ 

অন্যত্র তার অসহিষ্ণুতা অধিকতর তীব্র: “গৌরাঙ্গ যাহার পবব্রচ্ম ও 
চৈতন্তচরিতামৃত যাহার শব্বব্রহ্ম তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাঁপ*'কেবল বৃগা 
শ্রমের কারণ হয়”৫ । 

রামমোহন নির্মম কৌতুকে 'তন্্বতাকরে'র প্রমাণবলে গৌরাঙ্গ ও তার 
সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে অগ্রসর হয়েছেন । এপ্গ্রন্থে গণেশ বলেছেন, পক্রিপুরাসুর 
মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধন্্ নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে 


০০ 


১ "তেধাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্কং | 
দদামি বুদ্ধিঘোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
তোমেবান্থকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তুমঃ | 
নাশয়াম্যাআ্সভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥” 
২ “তমাত্মন্থং যেংমুপত্যত্তি ধারান্তেষাং শান্তিঃ শান্বতী নেতরেষাং।” 
৩ "সরবেধামপি চৈতেধাষাজ্মজ্ঞানং পরং শ্বাতং | 
তন্ধাগ্রং সর্ববিষ্ভানাং প্রাপ্যতে হ্ামৃতং ততঃ ॥” 
*. ৪ "টানি প্রপ্থের উত্তর, রামমোহন-্প্রস্থাবলী, ব" সা* পণ, পৃ" ১২ 
« 'পর্থয প্রধান”, পৃ", ১৩৪ 





উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৪৩৫ 


গৌরাঙ্গ, নিতানন্ব, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে 
তজ্নের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও বাভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বার! 
পৃ্থবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক১। 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এই বাঙ্‌লাদেশেই নিষ্ঠাবান 
বৈগ্ব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে যিনি একমাত্র "্সদ্রূপ পরব্রহ্গে” বিশ্বাস 
স্থাপন করে শ্রীচৈতন্তকে দিয়ে' এরূপ অস্ভৃতপূর্ব কৌতুক করতে পারেন, 
শীচৈতন্ব-সাধলার ধন গোপী-প্রসঙ্গ তার কাছে কৃষ্ণের পরদাঁরাভিমর্ধণের 
সর্লোকবিরুদ্ধ ইতিবৃত্ত ভিন্ন আর কি! অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, 
ভাগবত পুরাণের তথা কৃষ্ণতন্ব-গোপীতত্ব-ভক্তিতত্বের বিরোধিতা কবে 
রামমোহন যে-তর্কজাল বিস্তার করেছিলেন তা শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ বিচারে খণ্ডন 
করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না| উদ্াহরণত বল! যায়,ভাগবত পুরাণের বিপক্ষে 
এবং নিরাকার ব্রন্দের স্বপক্ষে রামমোহন যে যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার 
প্রতোকটি খণ্ডন করে তবেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ভাগবতসন্দর্ভে ও অনু 
বাখা| সর্বসংবাদিনীতে ভাগবততত্ব, কৃষ্ণতত্, ভক্তিতত্্ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়ে- 
ছিপেন। আদলে ভারতবর্ধে তত্বজ্ঞানের উষাকাল থেকেই সাকার-নিরাকার 
তথ! ভক্তি-জ্ঞান নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলে আসছে; কোনোদিনই তার 
নিরৃতি ঘটবে না। তবে রামমোহনের হুর্ভাগা, তার সষসাময়িক কালে শ্রীজীব 
গোস্বামীর তুল্য বৈষ্ণব মনীষী তে| দূরে থাক্‌, তার শিকল্পানুশিস্তের শিল্গানু শিক্কা 
হওয়ার যোগাতাসম্পন্ন কোনে! গৌড়ীয় বৈষ্ণব পঞ্ডিতই রাঁমমোহনের সঙ্গে 
শাস্ত্রীয় বিতর্কে যোগদান করেননি । তাহলে অনুমান্ন করা যায়, ভাগবত ও 
ভাগবতাশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ম সম্বন্ধে রামমোহধ্ের বিরুদ্ধ বঞ্তবা আরও 
যুক্তি'নষ্ট তথানির্ভর সূচাগ্র হয়ে উঠতে পারতো--স্টধু ব্যক্তিগত আক্রমণের 
প্ত্যুত্তরে আত্মরক্ষাতেই তার মতো শান্ত্-যোদ্ধার রণকৌশল অপবায়িত হয়ে 
যাওয়া ক্ষোভের বৈকী। তবু বলা যায়, ছুর্বলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 
দাড়ালেও বামমোহনের জলস্ত জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীশিক্ষিত 
শবাভাবধারায় দীক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে ভাগবত, কৃষ্ণগোপী ও চৈতন্মদেবকে 
অগ্নিপরীক্ষায় ঠাড় করিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ একদ। বলেছিলেন, “বিরোধ ও 
বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না| সত্োর পরীক্ষা! যে কোনো 
এক প্রাচীনকালে এক দল মনাষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের 
১ ধা প্রদান পৃ ১৩৪ 


৫৩৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মতো চুকেবুকে যায় তা! নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর 
দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নৃতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে।”১ 
এও তাই। আর লেই অগ্নিপরীক্ষায় উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিমনস্ক মানুষের 
“বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে” ভাগবত তার কৃষ্ণ-গোপীতত্ 
ও শ্রেষ্ঠ রসিকভাবুক শ্রীচতন্যকে নিয়ে জয়ী হতে পারলো! কিন।, একমাত্র 
সেই আলোচনাতেই বাঙলাদেশে ভাগবতচর্চার সতারপ স্বীকৃত হওয়া সম্ভব । 
এ সতের সন্ধানে কোথায় কবে বিদ্যাসাগর বহুবিতকিত 'বাসুদেবচণ্রিত, 
লিখলেন কিনা, বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুষ্প্রাপাতাহেতু ভাগবত পুথি 
দ্রাবিড়াদি দেশ থেকে আনিয়ে শ্রীধরটাকাপহ দুইখণ্ডে প্রকাশ করলেন [১৮৩০] 
কিনা, কেন ঈশ্বর গুপ্ত শেষ বয়সে ভাগবতের অনুবাদ শুরু করেন, কিন্ত 
শেষ করে যেতে পারেন ন1, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর । বস্তত রামমোহনের পরে 
বাঙলাসাহিত্যের পূর্বোল্পিখিত “চারিচন্দ্রের আলোচনাক্রমেই একমাজ্ঞ 
ভাগবতচর্চার সতারূপ উদঘাটিত হওয়] সম্ভব । এদের মধ্যে আখার বাহ্কম- 
চন্দ্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । 

উনবিংশ শতাবীতে রামমোহনের শাস্ত্চর্গির মূলসূত্র ছিল বৃহস্পতি-বচন, 
"কেবলং শান্তরমাশ্রিতা ন কর্তবো1 বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ 
প্রজায়তে 1” অর্থাৎ, কেবল শান্ত্রকে আশ্রয় করে অর্থের নিরূপণ করবে না, 
কেনন। তর্ক ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করলে ধর্মহানি ঘটে! আমবা 
বলেছি, রামমোহনের ভাগবতচর্চার এইটিই মুলসূত্র । পরমাশ্চর্ধের বিষয়, 
বন্িমচন্দ্রেরও ছিল একেবারে অনুরূপ বিচারসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, অভিন্ন মূলসূত্র 
আশ্রয়। ধর্মতত্ত্ব গুরু তাই শিষাকে এই সূত্রটি প্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন : 
“্বিন] বিচারে, খষিদিগের বাকাসকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়] 
আমরা এই বিশৃঙ্খল], অধর্ন্ম এবং হুদ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর 
বিনা বিচারে বহন কর] কর্তব্য নহে ।”-নহিলে আমরা চন্গনবাহী গর্টভের 
অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব । কেবল ভাঁরেই পীড়িত হইতে থাকিব--চন্দনের 
মহিম! কিছুই বুঝিব না|”, 

বস্তত তিনিও শাস্ত্রকে প্প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন” সেবা! করেছেন । “কৃষ্ণ- 
চকবতর সন্দ্ধে রবীন্রনাখের সুভাষণটি মনে পড়বে : “যাহা বিশ্বাত তাহাই 


১ জা ই. বাগারা রা উপজাসে পরেশবাবুর উত্তি, রৰীন্র-রচনাবলী, ৮৮০০০ 
২ 'ব্ষতন্ব*, বিষ স্চনাবলী, সা ব*. পৃ" ৬৬৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৩৭ 


শাস্ত্র, যাহ! শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে”১ ॥ অবশ্থ রামমোহনের বিচারবুদ্ধি 
অঙ্গাকার করলেও মনে রাখ! দরকার, ভারতীয় ভক্তিধর্ষের সনাতন 
বিশ্বাসবাদই বক্ষিমচন্দ্রের আশ্রয়ভূমি | প্রমাণযবূপ কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রম ণিকায় 
তার সেই বিখ্যাত ঘোষণাবাক্যই উপস্থিত আছে :* 

“কৃঘওস্ত ভগবান্‌ অ্বয়ং'*আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া ঢ 
বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার 
সে বিশ্বাস দ়ীভূত হইয়াছে ।”২ 

কিন্ত কেউ যেন মনে না করেন, একজন গোঁড়ীয় টবষ্ণবের মতোই 
বন্কিমচন্ত্র ভাগবতের এই ঞ্ুবপদ আশ্রয় করেছিলেন । তার ভাষায় : 

“কিস্ত ইহার! ভগবান্কে কি রকম ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বালো চোর-_- 
ননী মাখন চুত্নি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক--অসংখ্য 
গোপনারীকে পাতিত্রত্য ধন্ম হইতে ভষ্ট করিয়াছিলেন ; পরিণত বয়সে বঞ্চক 
ও শঠ--বঞ্চনার দ্বার] দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি 
এইরপ 1১১8 

“ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিন্ধপ চরিজ্র পুরাণেতিহাসে বণিত হইয়াছে, 
তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধা,মামি পুরাঁপ ইতিহাসের আলোচন। 
করিয়াছি । তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষণসন্বন্ধীয় যে সকল পাপো- 
পাখান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই নীতি বলিয়৷ জানিতে 
পারিয়াছি |৮* 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণের যে-ব্রজলীলার; শ্রবপ-কীর্ভন-অনুশ্মরণ 
পরম-পাপহারী, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাই “পাপোপাধ্যান,” এবং পুরাণাদি 
বিচার করে তিনি জানতে পেরেছেন, তা সবই “অমূলক” । বন্তত এইখানেই 
তার ওপর জয়ী হয়েছে শ্রীষ্টীয় নীতিশাসিত যুগমানস, এখানেই জয়ী হয়েছেন 
রামমোহন রায় । নতুব] রামমোহন ও বহ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্গীয় ধর্মসংস্কৃতির 
ধারাবদল হয়ে গেছে আমুল। তাই দেখি, রামমোহনের লক্ষা যখন বেদাস্ত- 
প্রতিপাস্থ ধর্ম, বঙ্কিমচন্দ্রের তখন অনুশীলন তত্ব । একজন ও্পনিষদিক 
আবেষ্টনে ভারতাত্বার পুনর্জন্ম অনুধ্যান করেছিলেন, অন্ন পৌরাণিক 

১ “কুষ্চরিবর', আহুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, »ম খণ্ড খণ। পৃ" ৪৪৭ 
২ “কৃষ্ণচরিত্র' ১ম খও, উপক্রমণিকা, বন্ধিমরচনাবলী, সা" স", পৃ" ৪৮৭ 
ও “কচরিত', ১৭ খও। সাস্স*) পৃ ৪৭ ৪ তত্ৈষ 


৫৩৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


প্রতিবেশে ভারতধর্মের করেছিলেন পুনরুজ্জীবন সাধন । একজনের তন্নগ্রীতি 
ও অন্যজনের কৃষ্ণগীতি পরস্পর বিপরীতকোটিতে অবস্থান করে উনবিংশ 
শতাব্দীর বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির ভারসামা রক্ষা করেছিল। বামমোহন তাই যখন 
সাকারব্রহ্মকে উচ্ছেদ করতে উৎস্থক, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ঘোষণ। করেন, "আমি 
নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়। দু বিশ্বাপ করি”। কৃষ্ণ এবং চৈতন্যকে 
উপহাস করে প্রকারাস্তরে বাঙলার বৈষ্ণবীয় ধর্মদর্শনকে যখন রামমোহন 
নস্যাৎ করতে চান, বঙ্কিমচন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্মের নবমূলায়ন কনে 
বঙ্গভূমিতে তাদের শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসান। বিস্ময়ের কথা, ষোডশ 
শতাব্দীর বাঁঙ.লাদেশে চৈতন্ব-ভাবান্দোলনের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম বন্বিমচন্দ্রই আকর্ষণ করে বলেছিলেন : 

“আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গাালিলিওঃ কাল বেকন, ইউরোপের 
এইরূপ অকম্মাৎ সৌভাগোচ্ছাস হইল । আমাদিগেরও একবার সেই দিন 
হইয়াছিল। অকণপ্মাৎ নবদীপে চৈতন্চন্দ্রোদয় ; তার পর বাপসনাতন 
প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ববিৎ পণ্ডিত । এ দিকে দর্শনে রঘুণাথ শিরোমণি, 
গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপর-গামিগণ । আবার বাঙ্গাল! 
কাবোর জলোচ্ছাস। বিদ্ভাপতি, চত্ীদাস, চৈতন্বের পুর্ববগামী ৷ কিন্তু 
তাহার পরে চৈতন্ের পরবণ্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা 
অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া ; সে কোঁথা হইতে ?”৯ 

শুধু মধাযুগীয় বাউ,লার রেনেসাস বা নবজাগবরণের পটভূমিকাতেই নয়, 
ভারত-ইতিহাসের বিপুল পরিপ্রেক্ষিতেও চৈতন্বদেবের বিশেষ উল্লেখযোগা 
স্থান নির্ণয় করেছেন বন্ধিমচন্দ্র, পক্ষান্তরে উন্ুক্ত রণস্থলে রামমোহনকে 
করেছেন মুক্ত-কৃপাণবিদ্ধ : 

«***কুটতত্বময়, নির্ববাপবাদী, অহিংসাত্ম।, দুর্বেবাধা ধর্ম, শাক্যমিংহ এবং 
তাহার শিল্তগণ সমগ্র ভার শুবর্ধকে- গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়, 
উদ্দাসীন, ত্রাক্ষণ, শৃদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার.কি উপায় 
ছিল ন!? শঙ্করাচার্ধা সেই দৃঢ় বদ্ধমূল দিগ্িজয়ী সামাময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত 
করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ঘ্ম শিখাইলেন-লোকশিক্ষার কি 
উপায় ছিল ন11? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়। 
আপিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় ন1? আবার এ দিকে দেখি, 


দানব উট অজশদ লা বপক বন ৭ হু হারও হাঃ পা যর রাখী চা উনার ও 


১ 'যাঙ্গালার ইতিহাস স্থন্ধে কয়েকটি কথাঃ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খ* পৃ" ৩৩৯, সা" স* 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ ৫৩৯ 


রামমোহন রায় হইতে কাঁলেজের ছেলের দল পধ্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ 
্রাহ্গধর্ন্ম ঘুষিতেছে। কিন্তু লোকে তো! শিখে না। লোঁকশিক্ষার উপায় ছিল, 
এখন আর নাই ।”৯ 

প্রকৃতপ্রস্তাবে, রামমোহনের জীবনবোধ বাঙালীর বিশিষ্ট ধর্মসংস্কাতর 
প্রায় সহজ বৎসরের এঁতিহ্ের কিঞ্চিৎ বিরোধী হওয়ায়, বিশ্ববোধের মহৎ 
চৈতন্যে উদ্্রক্ত হয়েও সর্বাংশে জনগণের গ্রহণযোগা হয়ে ওঠেনি । পক্ষান্তরে 
বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন আধুনিক প্রতীচেটর আরোহপদ্ধতির প্রগতি-লক্ষণাক্রান্ত 
হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঙালীর মানস-প্রবণতারই একান্ত অনুকুল হয়ে উঠেছে । 
ফলত, রামমোহনের আবেদন যখন “একঘরে” মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে 
সীমাবদ্ধ থাকে-বঙ্ষিমচন্দ্রের আহ্বান তখন কোটি কম্বুকঠে নববিশ্বাসের সংগীত 
কয়ে ওঠে । বামমোহনের সুদৃঢ় কৃষ্ণ-নেতিবাদের সৌধমূল চূর্ণ করে এত সহজে 
তাই বঙ্কিমচন্দ্র কষ-অন্তিবাঁদের বিরাট শাঙ্কর্য নিমাণ করতে পেরেছেন-- 
রামমোহন-আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই অপূর্ব নিগ্নিতির দিকে তাকিয়ে 
সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, বিচারের লোইহাম্্দ্বারা শাস্ত্রের মধা হইতে কাটিয়া 
কাটিয় কুঁদিয়! কুঁদিয়া মহত্তম মনুত্তের আদর্শ অনুসারে দেবতা-গঠনকাধ”২ | 
মনে পড়ে, একেবারে প্রথম যৌবনে এই রবীন্দ্রনাথই মধুসূদনের বিরুদ্ধে মহৎ 
চরিত্র বিনাশে'র অভিযোগ এনেছিলেন৩। রামমোহনের বিরুদ্ধেও অন্নপ্দপ 
অভিযোগ আন। সম্ভব। তিনিও এদেশে “সর্ববাঁপক”* কৃষ্ণ ও সকল 


১ “লোকশিক্ষা। তত্রৈব, ৩৭৭ 

৯ বহ্ধিদচন্ত্র+ রবীন্দ্ররচনাবলী, বি* ভা", নম খ' পৃণ ৪০৫." 

৩ “সহসা খন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়! বসেন, মনুধাচরিত্রের 
উদ্ধার মহত্ব তাহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখ অধিষ্টিত হয়, তখন তাহারা উদ্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া! সেই 
গরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নিন্দা করিতে থাকেন। সে মন্দিরের 
ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে সন্দিরের চূড়া আকাশেব মেঘ ছেদ করিয়া উঠে। 
সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত হন তাহার দেবভাবে মুদ্ধ হইয়া, পুণ্যকিরণে অভিভূত হইয়া 
নানা দিগ.দেশ হইতে যাত্রীরা তাহাকে প্রণাম করিতে আসে 1.*..কবি কোন্‌ মহৎ কল্পনার বশবত্তী 
হইয়া অস্তের হৃষ্ট মহৎ চগ্লিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? কবি বলেন ; [ ৫65156 চ২৪) ৪0৫ 
3 185৮1 1 সেট! বড়ে। যশের কথা নহে ”। এমেখনাদবধ কাব, সমালোচন1, অচলিত সংগ্রহ ' 
২য় খণ্ড, বি' ভা", পৃণ্স৭-৮* 

৪. “বাঙ্গালা প্রদেশে, কুফের উপাসনা প্রায় সর্বাব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষের মন্দির, গৃহে গৃহে 
কৃষের পুজা], প্রায় মাসে মাসে কূকোথিসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্গীতি, সকল মুখে 


4৪5 ভাগবত ও বাঙলানদাহিত্য 


বাঙালীর পরম “আপনার”১ শ্রীচৈতন্মকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে আবার তার কৃষ্ণচবিত্র চৈতন্ুচরিত ফিরিয়ে দিয়েছেন । 
মুহূর্তে প্রশ্ন উঠবে, সেইসঙ্গে ভাগবতীয় গোপীপ্রেমকেও কি তিনি নবমূলো 
ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন? প্রশ্নটির উত্তরদানে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসাধনার 
গভীরে একবার প্রবেশ করতে হবে । 
বন্কিমচন্দ্রের জীবনসাধনাকে ছুটি পর্বে বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্ব 
শিল্পীর ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব সাধকের ইতিবৃত | ১৮৬৫ সনে হুর্গেশনন্িনীর 
সহযাত্রায় শিল্পী বঞ্ছিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব । দশ বৎসরের একটানা 
ইতিহাসের পর কমলাকান্তের পত্রাংশের শেষাংশ থেকেই শিল্পী বহ্কিমচন্দ্রের 
পরিচিত রূপাবয়বের মধ্যে আর এক নৃতন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম প্রতাক্ষ কবি। 
বন্তত কমলাকান্তেই বহ্কিমচন্দ্রের জীবনসন্ধির সংকট তীত্র। “বুড়া বয়সের 
কথা”য় তারই ইংগিত £ “আজিকার বর্ধার দুদ্দিনে--আজি এ কালরাত্রির শেষ 
কুলগ্নেঃরএ নক্ষত্রহ্ীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে+ আমায় আর কে 
রাখিবে 7২ আবার “কৃষ্চচবিত্র” গ্রন্থে বিুপুরাণ, হরিবংশ তথা ভাগবত- 
বিখ্যাত কালিয়দমনের রূপকার্থ বিশ্লেষণে লেখক যেন তার আত্মমানসের এই 
সংকট মোচনেরই অন্তরঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন, “এই কলবাহিনী 
কৃষ্ণসলিল1] কালিন্দী অন্ধকারময়ী কালআ্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর 
আবর্ত আছে । আমর! যে সকলকে ছুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই 
কাললোতের আবত্ত । অতি ভীষণ বিষময় মনুত্যশক্র সকল এখানে লুক্কায়িত 
ভাবে বাস করে। তুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় 
অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ব্রিবিধ- 
বিশেষে এই ভুজজের তিন ফণা । আর যদি মনে কর! যায় যে, আমাদের 
কুষনাম। ৷ কাহারও গায়ে দিবার বন্ত্ে কৃষ্তনামাধলি, কাহারও গায়ে কৃষনামের ছাপ । কেহ কৃষ্ণনাম 
না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন ন!; কেহ কুঞ্নাম ন! লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া! করেন 
না; ভিথারী "জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া! ভিক্ষ। চায় না । কোন ঘৃণার কথ! শুনিলে "রাধে কৃ” ! 
বলিয়া! আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখি পুবিলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃ্ণ 
এদেশে সর্ধবব্যাপক 1” কুফ্চরিত্র, ১ম খ", উপক্রমধিকা, সা" সৎ, পৃ ৪*৭ 
১ *আধাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তে! চৈত্হ্থা জঙ্মিয়াছিলেন । তিনি তো! বিধাকাঠার ষধ্যেই 
বাস করিতের না, তিনি তো! সমন্ত মানৰকে আপনার করিয়াছিলেন । তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেষে 
বঙ্গ ডূষিকে জোতিরী করিয়া তুলিয়াছিলেন।” চিঠিপত্র“: রবীন্র-রচনাবলী, বি” ভা”, ২য় গড, 


পৃ" ৫২৮ 
২ *বুড়। বয়সের কথা সা" স', পৃ" ১ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৪১ 


ইক্দ্িয়রতিই সকল অনর্থের মুল, তাহ। হইলে, পঞ্চেক্ট্িয়ভেদে ইহার পাঁচটি 
ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার 
সহ ফণা । আমরা ঘোর বিপদাবন্তে এই ভুজঙ্গমের বশাভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাদপদ্প ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই। কৃপা 
পরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মুশ্তবিকাশ- 
পূর্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আঁশান্বিত হইয়। সুখে 
সংসার যাত্র। নির্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিল। হয়। 
এই কৃষ্ণসলিল1! ভীমনাদিনী কাললোতস্বতীর আবর্তমধো অমঙ্গল- 
ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মৃত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি! যে 
গড়িয়া] পৃ্জ। করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস 
করিবে 1৯ 

“কৃষণসলিল! ভীমনাদিনী কাললমোতম্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের 
মন্তকারড এই অভয়বংশাধর”' কৃষ্ণমুত্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনগ্রস্থের এক 
অলিখিতপূর্ব অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করেছে । বঙ্কিম-মানসের এই উৎক্রা্তি 
শুধু অনায়াস আত্মসমর্পণেই সম্ভব হয়নি, এর অন্তরালে রয়েছে বক্কিমচন্ট্রের 
সারাজীবনের অবিরাম বিক্ষত অন্বেষণ। ধর্মতত্ব' গ্রন্থে “গুরু'-ছজ্াবেশী 
বস্কিমচন্দ্র তারই যৎকিঞ্ পরিচয় দ।!ন করে বলেছেন £““এ জীবন লইয়] 
কি করিব? প্লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত 'জীবন ইহারই উত্তর 
খুঁজিয়াছি।***জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রারপাত করিয়! পরিশ্রম 
করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের জন্য এ শিখিয়াছি যে, সকল 
বৃত্তির ঈশ্ববানুবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীতণ্রহৃষাত্ব নাই । “জীবন 
লইয়| কি করিব 1” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, 
আর সকল উত্তর অযধার্থ ।”২ 

বহ্কিম-জীবনবেদের সারাৎসার এই 'অনুশীলন ধর্ম” । আবার শারীরিকী, 
জ্ঞানার্জনী, কার্ধকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এই চতুবিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফুতি, পরিণতি 
এবং সামঞ্জস্তে যে-অহুশীলন ধর তত্বরূপে প্রতিফলিত, কষ্ণচরিত্রে তাই দেহু- 
বিশিষ্ট৩ | ল্মরণীয়, এই অনুশীলন ধর্মেরই তত্বালোকে বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলা 

১ দুফচরিত্', ১৮০ সনে প্রকাশিত স+, বস্ধিম রচনাবলী, পৃ" ৪৫২ 


২ শীশ্বরে তি", ধর্মতত্বং ব্ধিম রচনাবলী, সা" স* পৃ ৬২২ 
৩ ”.».জোনুশীলন ধর্দে যাহা তত্বসাত্র। 'কৃষ্চরিত্রে তাহ! দেহবিশিষ্ট। অন্শীলনে থে আদর্পে 


৫৪২ ভাগবত ও বাঙলাসাহ্িত। 


ও গোপীগ্রেম ব্যাখা! করে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে ভাগবতচর্চার 
ইতিহাসে এক নব দিগস্তভ উদ্ঘাটিত করেছিলেন। তার মতে, “তত্বাত্বক 
রূপকই রাসলীল।” | সেই তত্ব আর কিছু নয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই বিকাশ 
মাত্র। বন্কিমচন্জ্রের বক্তবা ছিল, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীদের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ। 
স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গও কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভর্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার । 
ভক্তি হলে। ঈশ্বরে পরানুরক্তি । এই পরানুরক্তি বা অনুরাগ নান। কারণে 
জন্মাতে পারে, কিন্তু “সৌন্দর্ষের মোহঘটিত যে অনুরাগ” তাই প্মন্ুষ্ে 
সর্বাপেক্ষ! বলবান্”। আর সেই সৌন্দর্ষের মোহঘটিত অর্বাপেক্ষা বলবান: 
অনুরাগই রাসে প্রকটিত, কেননা “অনন্ত স্বন্দরের সৌনার্ষযোর বিকাশ ও 
তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রী জাতির জীবন সার্থকতার 
মুখা উপায়। এই তত্বাত্বক রূপকই রাসলীল1।” স্মরণ করা যায়, ধাস- 
লীলার 'তত্বাত্মক রূপক” বিশ্লেষণে তিনি জীবাত্বা! ও পরমাত্বার অভেদ জ্ঞানের 
প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন, প্মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে বায়িত 
করিয়াও উহ] পাইয়া! উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা। গোপকন্াগণ কেবল 
জগদীশ্বরের সৌন্দর্যোর অন্ুুরাগিণী হইয়! (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী 
রত্তির অনুগীলন বলিতেছ্ছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠ্ঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বৰে বিলীন হইল ।”১ বলা বাচ্ছল্য, এ-তত্ব তিলমাব্র সাম্প- 
দায়িক সম্মতি লাভ করবে না। এমন কি, রাসলীলায় বহ্িমচন্দ্র যে-যুর্তিমান 
অনস্ত-সৌন্দর্য ও অনস্ত-সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তির বিশুদ্ধ বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, 
তা অদীক্ষিত সম্প্রদ্যায়েও রূপকপ্রিয় আধুনিক মনের একান্তই কাব্যরসবিলাস 
ছাড়া আর কিছু বলে পরিগণিত হবে না । কিন্তু এতৎসত্বেও লক্ষ্য করার বিষয় 
এই,বাঁসলীল যখন রামমোহনের জ্ঞানবিশ্বাসমতে “সরবলোকবিরুদ্ধ পরদারা- 
ভিমর্ধণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তখন তা “ঈশ্বরোপাসনা”1 বঙ্ষিমচন্ত্র যুক্তকঠে 
ঘোষণা করেছিলেন, “সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীল1 অতি অন্লীল 
ও জঘন্য বাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত 
করিয়াছে । কিন্ত আদে। ইহা উশ্বরোপাপন! মাত্র'২। অনস্তস্থন্বরের 
সৌন্দধের বিকাশ ব1 অনুধীলন-ধর্ষের আরোপ যাই করুন না কেন, 
উপস্থিত হইতে হয়, কুষ্চরিত্র কর্মক্ষেত্র সেই আবর্শ 1” 'কুষচরিত্র” ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত প্রথম 


ভাগ'"এর বিজ্ঞাপন দরষ্টঘা 
১ খ্্যতব'।২৭ শ আধ্যার '২ তবৈক 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৪৩ 


বঞ্ধিমচন্্র রাসলীলাকে “উপাসনা'ই জ্ঞান করেছেন, “সর্লোকবিরুদ্ধ আচরণ” 
নয়। এইখানেই উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী মানসে গোপীপ্রেমের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়েছে । অবশ্য এটি 
পুনরুদ্ধারের একেবারেই প্রথম পব বলে, তাতে সামাজিক মানৃষেও দ্বিধা- 
দৌর্বলাও কম নেই । কৃষ্ণজীবনে গোপীপর্কে নিয়ে বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের 
সংকটের প্রশ্ন টও উত্থাপন না করলে সত্যরক্ষা হবে না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 
ঘাকার করেছেন বটে, কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীর সম্বন্ধ "অতিশয় গুরুতর” তত্ব, 
কিন্ত সে-তত্তের গভীরে প্রবেশে সব্দা যে সমান সাহসী হয়েছেন, 
এমন নয়। তাই দেখি, মহাভারতের সভাপর্বে দ্রৌপদী-কৃত কৃষ্ণম্তবের 
কোনো কোনো পাঠে যে “গোপীজনপ্রিয়” কথাটি আছে, তার 
বাখ্যায় তাকে বলতে হয়, “গোপ থাকলেই গোপী থাকিবে। 
কৃপণ অতিশয় সুন্দর মাধুর্যাময় এবং ভ্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য 
(তিনি গোপগোগী সকলেরই প্রিয় ছিলেন । '"'অতএব এই “গোপীজন প্রিয়: 
শবে সুন্বর শিশুর প্রতি স্ত্রাজনহ্বলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।”১ 
অথব! রাসবণনায় “রতি” শব্দটিকে সর্বদাই ক্রীড়ার্থে ব্যবহার করতে হয়, 
এবং বলতে হয় বিঞ্ুপুরাণেই প্রথম রাসলীলার যে-উল্লেখ পাই, তা “নির্দোষ 
ক্রীড়।” যুবক-যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় প্ধর্মত:” কোনে! দোষ ঘটে না, 
সেই সঙ্গে এও জানাতে হয়, “ভাগবতোঞ্ত রাস বিষুব্পুরাণের ও হরিবংশের 
রাসের ন্যায় কেবল নৃত/গীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপন্দীর 
রোষানলে ভক্মীভূত,সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহাক্ীর পদাশ্রয়ে পুনজ্জীবনার্থ 
ধৃমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।”২ ধলা বাহুলা, ভাগবতীয় 
রাসে অনঙরদীপনের এই বাস্কম-উ্থাপিত প্রসঙ্গ টাকাকার শ্রীধরম্বামীর 
“কন্দর্পবিজয়” কাব্যরূপে ভাগবত-বর্ণনার একেবারেই বিপরীতকোটিতে 
দাড়িয়ে আছে। কিন্ত প্রশ্ন সেখানে নয়, অন্বাত্র। বিখুপুরাণে বণিত রাস 
কি শুধুই তথাকধিত নির্দোষ” নৃত্াক্রীড়া 1 বাঙ্ষমচন্দ্রের অনুবাদে বিষ 
পুরাণের প্রাসঙ্গিক তিনটি শ্লোক স্মরণ করা যার ঃ "এক গোপী নর্ভনজনিত 
আমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাছলতা মধুসূদনের স্বন্বে স্থাপন 
করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের গ্ঘতিচ্ছলে বাহুদ্বারা 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া! মধুসুদনকে চুদ্বিত করিল। কৃষের ভুজদ্বয় 
৯. ক্ু্চরিআ'। ব্ধিম রচনাবলী, সা" সন পৃ" ৪৫৪ ২ তব্ৈব। পণ ৪৬৪ 


৫৪৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


কোন গোপীর কপোলসংপ্লেষপ্রাপ্ত হইয়! পুলকোদগমরূপ শস্তেতৎিপাদনের 
জন্য স্বেদাসুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল ।”৯ এ কি যুবক-যুবতীর মণ্ডলাঁকারে প্নির্দোষ” 
নৃত্যাক্তীড়া৷ মাত্র? বঙ্কিমচন্ট্রের ভাষায়, “ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও 
নাই”? আসলে সমাজশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে দেছগেহবিস্মারী সমাজ- 
শৃঙ্খলছিন্নকারী নিরুপাধি গোপীপ্রেমকে স্বরূপে অবিকৃত রেখে সর্বাস্তঃক রণে 
মেনে নেওয়! সম্ভব হয়নি । তাই কোথাও রূপকের অন্তরীল রচনা করতে 
হয়েছে, কোথাও তথাকে সরলীকৃত করতে হয়েছে; আবার য| তার 
আরোপিত-তত্বের বিরুদ্ধ তাঁকে সরাসরি অস্বীকারও করতে হয়েছে কোনে 
না কোনো ছ্লে। কিন্তু সমাজশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুন, শিল্পী তথ। 
রসিক-ভাবুক বক্ষিমচন্দ্রের অনুভব সম্পূর্ণ স্বতন্তর। তাই ভাগবতের দশম স্কবে 
একবিংশতি অধ্যায়ে প্রকাশিত গোপীদের পূর্বরাগ প্রসঙ্গে শেষোক্ত বফ্ধিম- 
চন্দ্রই বলতে পারেন, “পূর্ববানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাঁশ 
করিয়াছেন 1৮২ বন্ত্রহরণের তুলা “আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ” বিষয়েরও উল্লেখে 
বলতে পারেন তিনি : “অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। 
হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়ত। দোষে দুষিত নহেন। 
তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগুঢ় ও অতিশয় বিশুদ্ধ।”৩ অভিপ্রায় আর কিছু 
নয়, “গোপীগণের কঞ্ধের সর্বার্পণ” £ “স্্ীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে 
পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে ন1। ...এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষে লঙ্জাও 
অপিত করিল। এ কামাতুরার লক্জার্পণ নহে--লঙ্জাবিবশার লঙ্জার্পণ 1? 
সমাজ শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর রসিক-ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্রের জয় এইভাবেই 
সুনিশ্চিত হয়েছে। আর কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণত৷ সাধনে গোপীপ্রেমের মূল্যও 
হয়েছে যীকৃত। বক্ষিমচন্দ্রের ভাগবতচর্চারও এটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 
স্বফল বলে আমাদের বিশ্বীস। নতুবা ভাগবতে কৃষ্ণের অন্যান্য -্রজ্জলীলা 


১ "পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলঘবলয়লা'পিনীম্‌। 
দদৌ বাছুলতাং ক্ষন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ 
কাঁচিৎ প্রবিলসদ্থাঃ পরিরভ্য চুচুম্ঘ তস্‌। 
গোগী গীতত্ততিব্যাজনিপুণামধূনুদ নম 
গোগীকপোলদংক্লেষমতিপত্য হরেভূজৌ। 
পুলকোগগমশস্যার শ্েদানু ঘনতাংগতৌ। ৪” বিষু ৫1১৬৫২--৫৪ 
২ ধক চবি, বহিম রচনাবলী, লা" স' পৃ* ৪৬১ 
ও তই্িধ, পৃ ৪৬২ ৪ টব, পৃ* ৪৬৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ! ৫৪৫ 


সম্বন্ধে বস্কিমচন্দ্রের মূলত লঘুচপল ক্রুত উহার আমাদের বিশেষ 
আস্থা নেই। 

আমরা জানি, কৃষ্ণচরিত্রের সর্বারদি এতিহাদিক সমালোচক" হিসাবে 
স্বাধীন মনুষ্তবুদ্ধির তিনটি প্রধান সৃত্রকে বহ্কিমচন্ত্র তার সারস্বত-অভিজ্ঞার 
অঙ্গীভূত করেছেন : 

«“১। যাহা! প্রক্ষিপ্ত বলিয়। প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব । 

২। যাহ। অতিপ্রক্কত, তাহ। পরিত্যাগ করিব। 

৩। যাহা প্রক্ষিগ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহ! যদি অন্য প্রকারে 
মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব ।”৯ 
ভাগবতের দশম স্বন্ধে কৃষ্ণের বিভিন্ন ব্রজলীলাও এই তিনটি সূত্রবলে 
পরীক্ষিত। তারই কিছু কিছু উদাহরণ “কষ্৫চরিত্র' থেকে সংকলিত 

হলো: 

১ পৃতনাবধ : “আমর] যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” বল, সৃতিকাগারস্থ 
শিশুর সেই রোগের নাম পৃতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 
স্তন্পান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে নাঁ। বোধ হয়, ইহাই 
পৃতনাবধ |”? 

২ শকটভঙ্গ : “্থগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঞ্জনের একটা 
কথ! আছে । এই কৃ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন ন্ধপকের নূতন সংস্কার 
মাত্র হইতে পারে |”? 

৩ মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরমৃতি-ধারণ--“ডাগবতকারেরই রচিত 
উপন্বাস বোধ হয় ।” 

৪ তৃণাবর্ত £ “চক্রবায়ু মাত্র ।”' 

০ মুত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বব্বপদর্শন : **'কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস ।” 

৬ ননীচুরি : “কথাটাই অমুলক।” 

৭ যমলার্ছুন ভঙ্গ : "অর্জুন বলে কুরচি গাছকে ? যমলাজ্জুন অর্থে জোড়! 
কুরচি গাছ । .."যদি চারাগাছ হয়, তাহ! হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ 
অবস্থায় তাহা ভাঙিয়] যাইতে পারে ।” 

৮ দামোদরলীল! ব! রজ্জুবন্ধান : প্দমের দ্বারা ফিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, 
তিনিই দামোদর । *..কিত্ দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। ...গোরুর 

১ কচি, বঙ্কিম রচনাবলী, সা' সণ. পৃ" ৪৩৬ 

৩ 


৫৪৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামট। প্রচলিত ছিল। নামটি পাই 
ভাগবতকার দড়ি বাধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?"'১ 

৯ বৎসাঁসুব, বকাপুর এবং অঘাসুর বধ £ “ইহার একটিরও কথা বিঞু- 
পুরাণে ব। মহাভারতে, এমনকি হরিবংশেও পাওয়। যায় ন1| স্ৃতবাং 
অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য ।”* 

১০ ব্রহ্মমোহনলীলার তাৎপর্য : প্ব্রচ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুকিতে 
অক্ষম |; | 

১১ অনন্তর কালিয়দমনলীলা : «কেবল উপন্যাস নহে -রূপ্ক। 
রূপকও অতি মনোহর | এই “মনোহর জপকে''র সঙ্গে বহ্কিম-মানসের 
অন্তরঙ্গ যোগটিকে আমরা পুর্বেই পরিস্ফুট করে তুলেছি । সেখানে দেখেছি। 
কালিন্দী হয়েছে “কাঁলআোতস্বতী”, তাঁর 'ভয়ানকাবর্ত' হয়েছে কালজোতেরই 
দুঃসময়ের বা বিপৎন্টালের আবর্ত, কালিয় "অতি ভীষণ বিষময় মনুস্তশত্র", 
তাঁর সহল্ম ফণা “অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ", আর কৃষ্ণ--অমঙ্গল-পদদলন কার 
“জগদীশ্বর” | 

১২ গোবর্ধনধারণ তথা ইন্দ্রপূজার তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখযোগ। £ “এই 
জগতের একই ঈশ্বর । ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই । ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা 
নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর বক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পা 
যায়। অর্থ হইল যিনিবর্ণ করেন । বর্ণ করে কে? খিনি সর্বকর্তা, 
বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,__বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্‌ বিধাত! কল্পনা কর! 
বা! বিশ্বাস করা যায় না।?৩ 

বল বাহুলা, উপরি-উক্ত লীলাপর্যায়ের আলোচনায় স্থানে স্থানে 
বক্ষিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র সন্বদ্ধে এঁতিহাসিক গবেষণার মূলাবান সৃত্রনির্দেশ 
করেছেন । কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ভ্রুত মন্তব্যের অবশ্যন্তাবী বিপদসম্ভাবনাও 
রয়েই গেছে প্রসঙ্গত একটি মাত্র উদাহরণযোগে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত 
হতে পারে। ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্ধ আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যথাক্রমে 
মহাভারত, বিষুপুবাণ, হরিবংশ ও ভাগবতের পুতলা-বৃতান্তের বর্ণনা দিয়েছেন 
এইভাবে, “মহাভারতে পৃতন! শকুনি” বিফ্ুপুরাপেও «পুতন। শকুনি”'১ আবার 
হরিবংশে "পৃতন। মানবী বটে,” কিন্তু “সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া 


বার কাগারগচা গত কার বর ও বা ও বত রা ওত জর জবাদরাড ও খ ব আজ জ ও 


১ তত্রৈষ, ৪৪৯-৫ ২ 'কৃষ্চরিআ, বন্ধিষ রচনাবলী, সা" স*) পৃ* ৪৫১ 
৩ তঙ্্ৈহ' পৃ" ৪৫৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর! ৫৪৭ 


ব্রজে আসিল” । পরিশেষে ভাগবতে “পৃতন1 রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, 
মানবীও নহে। সে ঘোরন্প| রাক্ষসী।” বক্কিমচন্দ্র-প্রদণিত এই পৌর্বাপর্য 
একমাত্র সৃক্ম ইতিহাসচেতনারই ফল হওয়। সম্ভব। কিন্তু মহাভারতের 
পৃতনা-বৃত্াস্ত স্বন্ধে তিনি যে আমাদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধাস্তে পৌছে দিতে 
পারেননি, এই সঙ্গে সে-কথাও বল! দরকার | মুহাভাঁরতের সভাপর্বে চত্বারিংশ 
অধ।য়ে চতুদ্শশ শ্লোকে শিশুপাল কৃষ্ণের পৃতনাবধের উল্লেখ করে ধিক্কার 
দিচ্ছেন : *গোদ্ঃ স্ত্ীত্বশ্চ সন্‌ ভীম্ম তদ্বাক্যাদ্যদি পৃজাতে | এবডৃতশ্চ যে! 
ভাম্ম কথং সংঅবমর্থতি”-_হে ভীম্ম» আমার ধারণা তোমার উপদেশেই পাণুব- 
গণ কৃষ্ণের পৃ করছে। কিন্তু যে-কৃষ্ণ গো-হত্য| ও স্ত্রী-বধ করেছে সেকি 
সাধুসংসর্গ লাভের যোগ্য ?-বল। বাহুল্য, পৃতন। এখানে শকুনি মাত্র নয় | 
উপরন্তু বংসাদুর প্রসঙ্গ মহাভারতে নেই, ব্কিমচন্দ্রের এ-সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হয়ে 
যাচ্ছে। অতএব ভাগবত-ব্যাখায় তার অস্থিরতা, কটুকাটবাজনিত চপলতা! 
ব। যুক্তির যথাঁযোগাতার অভাব ঘটেছে, আমাদের এরূপ মন্তব্যের কারণ আর 
অস্প্ট থাকছে না। বস্তত আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 
এই কৃষ্ণবালালীল! সংক্রান্ত অধিকাংশ ঘটন। বর্জনের প্রবণতার মূলে আছে 
বন্কিমঘুগের পুরাণগ্রহণ-পঞ্তিরই বৈশিষ্ট্য । তারই পরিচয় ষেলে রবীন্দ্রনাথের 
পঞ্চভুত" গ্রন্থে সমীরের জবানবন্দীতে £ 

“সমীর কহিল--ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহা ব্যতিক্রম 
ঘটিতেছে। বক্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ । বহ্ছিম কৃষ্ণকে পৃজা 
করিবার এবং কৃষ্ণপূজ| প্রচার করিবার পূর্বে কৃষণকে ন্রির্নল এবং হৃন্দর করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চক্সিত্রে অনৈসগিক যাহা- 
কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াঞ্ছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে, 
দেবতার কোনে! কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয় । 
তিনি এক নৃতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন; তিনি পৃর্জাবিতরণের 
পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে 
পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়! সন্ত হন নাই ।”৯ 

দ্দেবতাঁর কোনে কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমন্ত মার্জনীয়” 
--সমীরের, নামান্তরে যয়ং পঞ্চভূত-গ্রন্থপ্রণেতার এ-উক্তি ভাগবত-বিখ্যাত 


সৌন্দর্য সম্বন্ধে অনস্তোব", পঞ্চতৃত, রবীন্র-রচনাবলী, ২য় খ", বি" 1, ৬৩১ পৃ" 


&৪৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


শুকবচনকেই স্মরণ করায় । ভাগবতোক্ত রাসলীলা বর্ণনার পরে রাজ" 
পরীক্ষিতের সামাজিক প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলেছিলেন £ 
প্ধর্মব্যতিক্রেমে দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌। 
তেজীয়পাং ন দোষায় বন্ধেঃ সর্বভূজে! যথ। ॥৮১ 

অর্থাৎ, ঈশ্বরগণের তথ! তেজস্বীদের দ্রঃসাহসিক ধর্মবাতিক্রম দেখ। যায় ব্‌৯, 
কিন্তু সর্বভুক্‌ হয়েও অগ্নি যেমন অপবিত্র হন না, ধর্মবাতিক্রমে এদেরও তেমনি 
দোঁষস্পর্শ ঘটে ন1। 

প্রকৃতপ্রস্তাবে, ভারতবর্ষের পুরাণিকযুগের সঙ্গে বাঙলাদেশের পুরা" 
নবীকরণ যুগের পার্থক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ-অস্ুলিনির্দেশ অন্রান্ু। 
প্রাচীন পুরাণিকযুগের বৈশিষ্টা ছিল অসংশয়ী দেবমহিমাবাদে। দেবতার 
অভিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী সেযুগের শুকদেবের তাই গ্রুবপধইী ছিল 
“তেজীয়সাং ন দোষায়্ বহে সর্বভুজো যথা ।” আর আধুনিক পুরাঁণ-নধীক৫ 
যুগের বৈশিষ্ট্য মানববাদে-_মানবীয় চক্গিব্রনীতি ও সমাজতত্বের আলোকে 
দেবতার পুনবিচারে । এক্ষেত্রে মানবীয় জ্ঞানের দ্বার৷ দৈবমহ্মা বছুলা'শে 
খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা! আছে। স্বভাবতই দেবতা এখন আর সর্বপন্দেহাতীত 
লোকে নিজস্ব মহিমার উচ্চচড়ায় বসে নিত্যপৃজা পান না, মাহৃষের নবজাগ্রত 
তর্কবৃদ্ধির কাছে তাকেও ক্রমাগতই অগ্রিপরীক্ষ। দিতে হয়। উন'বংশ 
শতাব্দীর নবজা গ্রত বুদ্ধিবাঁদের অগ্নিপবীক্ষায় রামমোহনের হস্তে ভাগবত এবং 
কৃষ্ণ-গোপী কিভাবে অনুভীর্ণ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, সে তো আমর! পূেই 
দেখেছি, এখন দেখলাম সে অগ্রিপরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্ণচরিত্রের নানা 
অনৈসগিক ও লোকবিরুদ্ধ দিক নানাভাবে বজন ও থণ্ডন করার চেষ্টা 
করে এ-চবিত্রকেই “সর্বত্র সর্তবসময়ে সর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জল" 
“্মহামহিমায়”৩ অতুলনীয় বলে বর্ণনা! করলেন। কৃষ্ণ-জীবনের অপরিহ্বাথ 
অধ্যায় গোপীপ্রেমও বঙ্ষিমচন্দ্রের বিচারকঠিন অগ্নিপরীক্ষান্ম যে অংশত 
দহনোতীর্ণ তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ সাধন 
এইভাবেই সর্বাংশে সার্থক। আর এখানেই, সামান্য ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও 
বঙ্িমচন্দ্রের কীতি ও মহিমা পূর্বসূী রামমোহনের প্রতিষ্পর্ধা হয়ে উঠেছে! 
রামমোহন ও বহ্িমটন্দ্র উভয়েরই সর্বোচ্চ শ্রেয়োবোধ ছিল চিরস্তন মানবধর্মে 


১ সভা" ১০1৩৩1৯৯ এ “কচ (রত গুণ ৪৮ ৩ তত্ব ৫৮৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ ৫৪৯ 


বেদান্ত-প্রতিপাছোর বিশ্বজনীন ধানলোক কৃষ্চরিত্রে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন 
জ্ঞান, কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আঁদর্শলোক। 

উল্লেখনীয়; এই বিশ্বজনীন ধ্যানলোক এবং জ্ঞান কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার 
আদর্শলোকের মাঝখানেই নিত্যকালের ভক্তের এক বিশ্বাসলোক রচনাই 
কেশবচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদাঁন। বাঙ্‌লাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভাঁগবতচর্চার ইতিহাসে যুক্তিবৃদ্ধি বিচারবিতর্কের রাজো কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎ 
হৃদয়ধর্ম।, ভক্তিবাদী বাক্তিত্ব। ভাগবতের কাছে শিক্ষার্থী-রূপে ভক্তিশিক্ষা 
গুণে কিংবা কৃষ্ণ-গোপী-চৈতন্যবন্দনায় তাকে কোথাও যুক্তিবুদ্ধির পদে 
নতি স্বীকার করতে হয়নি অথবা বিচাঁরবিতর্কের দ্বার! তিল-মাত্র বজ নও 
করতে হয়নি, কোনো স্বরচিত তত্ব-মারোপের মধ্য দিয়ে সতাকে সর্বসমাজ- 
মান্য করার চেষ্টাও করতে হয়নি কোথাও । তিনি পুরাণের ভক্তি-বিশ্বাসের 
সবকিছুই গ্রহণ করেছেন, সবকিছুই স্বীকার করেছেন । 

পরমাশ্চর্ষের বিষয়, উনবিংশ শতাববীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্গধর্মের পথিকৃৎ 
প্রবক্তা মাতম! রামমোহন রায়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রচ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেন তিনজনই ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান । 
যাধানগরের বিখ্যাত রায় পরিবাবের ইঞ্টদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ । মহথি 
দেবেন্দ্রনাথের পিতা! প্রিন্স দ্বারকানাথের কুলদেবতা দ্রিলেন লক্ষ্মী-জনার্দন | 
আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ বঝামকমল এৰং পিতা প্যারীচরণ 
উভয়েই দ্বিলেন পরম বৈষ্ণব । কিন্তু তৎদত্বেও ব্রাঙ্গধর্মের ত্রয়ী পথিকৃৎ 
প্রব্তাই কুলধর্ম বৈষ্ণবধর্্ পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম অথলম্বন করেছিলেন | 
গোস্বামীর সহিত বিচারে, প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন কিভাঁবে তার কুলধর্মকে 
র্ণবিচূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ব-কেন্দ্রিক বাঙলার বৈষ্ণবধর্মকে 
বিপুল উৎসাহে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, সে তে। আমর! পূর্বেই দেখেছি। 
ঘামর1 এও জানি, মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্লক জ্ঞানে কৌলিকধর্ম বিসর্জন 
দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পূর্বরাত্রে মাতৃদেবীকে ত্বপ্পে দর্শন করে আশীর্বাদ লাভ 
করেছিলেন, “কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা৮। অর্থাৎ, বৈষ্ণবধর্মের গ্রতি 
রামমোহনকে যদি সম্পুর্ণ অসহিষু বলা চলে, তবে দেবেন্দ্রনাথকে বলতে হবে 
উপেক্ষাসহিত উদ্দাসীন। কেশবচন্দ্রও ১৮৫৭ সনে গোপনে ব্রাহ্মসমাজের 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার পর ১৮৫৮ সনে জ্যেষ্ঠতাত হুরিমোহনের নিকট 
ইমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের নির্দিষউ দিনে সহপাী সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থা 


৫৫০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অনুসারে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । দীক্ষাসভা শেষ 
হলে বহুরাত্রে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । কেশবচন্দ্রে ভক্তিসাঁধনাঁর 
ইতিহাঙ্ বিচারে এ-ঘটনাঁর তাৎপর্য অপবিসীম। দীক্ষিত বৈষ্ঞবের মতো 
তার জীবনের অন্তলাঁন ভক্তিধর্মযে কোনোদিনই কোনে! সাম্প্রদায়িক 
আরোপিত নিয়মনিষ্ঠাকে স্বীকার করেনি, এ ঘটন। তাঁরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন 
করছে। কিন্তু তথাপি বালোর মধুর বৈষ্ণবীয় ভাবসংস্কার তাঁর মধ্যে যেভাবে 
জয়ী হয়েছে, কোনে! দীক্ষিত বৈষ্ণবের মধ্যেও তা তেমনভাবে জয়ী হওয়া 
বিস্ময়ের ব্যাপার । ধর্মজগতে রামমোহনের পৌত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ 
পুত্র হয়েও কেশবচন্দ্র মনেপ্রাণে স্বভাব-বৈষ্ণব, স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভক্ত, সমুৎসুক 
গৌরাঙ্গপরায়ণ । “নববিধানে'র প্রবর্তক ব্রহ্জানন্দ কেশবচন্ত্র মহধিদেবের 
দক্ষিণহ্ত্ত এবং "ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসযাক্ষে র প্রতিষ্ঠাতা হয়েও এহভাঁবেই মত 
ও পথে পিতা -পিতামহ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। “মহাত্মা রামমোহন ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর” প্রবন্ধে তিনি ব্রান্গধর্মের এই দুই মহান্‌ পথপ্রদ ্শকের 
প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাগ্জলি অর্পণ করেও গৌরাঙ্গাদি সাধু-্জনের হননকাঁরা- 
রূপে তাদের প্রত্যক্ষত দায়ী করেছেন। পূর্বসুরীর সঙ্গে উত্তরসূরীর এই মত- 
বৈষমা পথ-পার্থক্যের বিষয়টি উক্ত প্রবন্ধে সবিনয়ে স্বীকার করে ১৮৮১ সনে 
পয়ল। জানুয়ারিতে 'ভারতবরীয় ব্রহ্মমন্দিরে* কেশবচন্ট্র বলছেন : 

“বিধানদ্বীপে আমরা বাস কৰি, আমাদিগের সন্বদ্ধে নিয়ম ভ্বতন্ত্র। সকলেই 
প্রায় সাধুদিগের বিচার করে। এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের সাধুকে 
বিচার করে, নিন্দা করে, কটু কথ! বলে, বিষ খাওয়াইয়! কি জ্রুশে বিদ্ধ 
করিয়। প্রাণদণ্ড করে ।*"* 

“ধর্মে সুপপ্ডিত বিচারপতির আসনে বসিয়] ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক 
প্রভৃতিকে যৎপরোনান্তি কঠোর পরীক্ষা করিয়। তাহাদিগকে দণ্ডনীয় করে।-** 
সাবধান, রসনা, গরুনিন্টা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর 1" 
আমাদিগের দুটি ভক্তচরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রতি ।”৯ 

লক্ষণীয়, “সাবধান, রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে 
রক্ষা কর।.'আমাদিগের দুটি ভক্তচরণে”। এই মহাজন-বিচার থেকেই 
নিরন্ত হয়ে ভক্তচরণে দৃষ্টি নিবন্ধ করে একই বংপর নয়ই জাহুয়ারিতে 
কেশবচন্দ্র বেদনার্ত কঠে বলছেন : 


ডি চর ভিজ লি অত ০২০ ডি ই সক 


১ 'মাঘোৎমব”। পৃ ১-২। 


উনবিংশ শতাব্ধীর ভাগবত চর্চা ৫৫১ 


“ওহে নবন্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য তুমি কি 
রাহ্গদ্দিগকে কিছু খণ দিয়াছ? জ্ঞানগব্বা ব্রাহ্ম বলিতেছে, জ্ঞানী সুসভ্য 
ব্রান্ষের। কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে ? চৈতন্য সংসার ছাড়িয়! সন্্যাসী হইয়া 
চলিয়া গেলেনঃ হ্বতরাং ব্রান্মের1! চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন? হে 
অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, ভয়ানক খণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে 
অরুতজ্ঞতা ও নীচ ভাবকে স্থান দিও না।১৯ 

'ধর্মপিতা” এবং 'ধর্মপিতামহে"র সঙ্গে এই মতানৈকা প্রদর্শন করে তথ! 
'নববিধানে*র মতাদর্শ পরিস্ফুট করে ইতোমধ্যে দোসর! জানুয়ারিতে প্র 
ভাষণে তিনি ঘোষণ! করেছিলেন : 

“পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাই নববিধান।"* 
নববিধান সমুদায় ধন্মের সার লইয়! জগৎকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও 
মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শান্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত 
করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদ্বায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক 
আসনে আদর করিয়! বসাইবেন ।৮২ 

স্মপণণীয়, নববিধান পৃথিবীর “সমুদয় ধর্মের সার”সংগ্রহে বৈষ্ণবীয় ভক্তি- 
ধর্ধকে, “সকল শান্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত” করতে গিয়ে ভাগবত- 
শান্্রকে এবং “সমুদয় মহাপুরুষ-ভক্তযোগীদের” এক আপনে সাদরে বসাতে 
গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে পরমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে। বন্তত, সন্ধিলগ্নের 
বাউল-কবি লাপন ফকির এবং মধ্য-উনিশ শতকের সাধক রামকৃষ্ণ পরম- 
ংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের মহৎ আদর্শের পাশে কেশবটন্দ্রের 'নববিধান?ও 
আর এক উদার মতাদর্শের দৃষ্টান্ত । এই সর্বধর্মসমন্থয়-সুীলক উদার মতাদর্শে 
ভাগবত ও ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুল্যায়ন তাই আমাদের মনোযোগ 
বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করবে। 

কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় শ্লোক-সংগ্রহ' বা 
পৃথিবীর নান! ধর্মশাস্ত্র থেকে সংগৃহীত শ্লোকের সংকলনগ্রন্থ । ১৮৬৬-১৯৫৬ 
সন পর্যন্ত এ-গ্রন্থের মোট আটটি সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে । এর মধ্যে প্রথম 
এবং পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় কেশবচন্দ্রের জীবিতকালেই প্রকাশিত। 
তৃতীয় পরিবধিততর সংস্করণটি ১৮৮৬ সনে কেশবচন্দ্রের তিরোধানের মাত্র 
হু'বৎসর পরে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্করপণগুলির ক্রমশ স্কীতাকার কৌতূহলের 


১ মহাজনগণ, মাঘোৎসব। পৃ* ৩১৩২ ২ “নবাবধান, মাধোৎসব, পৃ ৭-৮ 








৫৫২ ভাগবত ও বাঙলা সাভিত্য 


বিষয়। এটি কেশব-মানসে নব নব উপলব্ধিরই সূচক। *শ্লোকসংগ্রতে' 
সংগৃহীত শ্লোকাবলীর মধো হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থরূপে বেদ-উপনিষং, 
মনুসংহিতা-যোগবাশিষ্ঠ। মহাভারত-ভগবদৃগীতা, বিষুপুবাপত-ব্রহ্মাগুপুবাণ- 
ভাগবত-পুরাণ এবং মহানির্বাণতন্ত্রকে স্বীকার কর হয়েছে । এব মধ্যে আবার 
ভাগবতের স্থান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । "শ্লোক-সংগ্রহে*র দুটি তাৎপর্য 
বাকোর প্রথমটিই শ্রীমপ্তাগবত থকে সযত্বে আহরিত : ভূঙ্গ যেমন সকল পুষ্প 
থেকে সার গ্রহণ করে, ধীর বাক্তিও তেমনি ক্ষুদ্র-মহৎ সব শাস্ত্র থেকেই সার- 
গ্রহ করবেন* | কিন্তু'এহোতম”। শ্লোক সংগ্রহে সংগৃহীত কয়েকটি ভাগবতীয় 
শ্লোক কেশবচন্দ্রের ধর্মচেতনায় কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ভাষাস্তরে 
কেশবচন্দ্রের অধাত্ম-উপলব্ধিতে ভাগবতীয় যে-শ্লাকগুলি বিশেষভাবে 
সহায়ক হয়েছে শ্লোক-সংগ্রহে সেগুলিই যে সাদরে গৃহীত, এই আলোচনাই 
আমাদের লক্ষা হওয়া] উচিত। আর সে-আলোচনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের 
ধর্মচিস্তামূলক কিছু কিছু ভাষণ তাঁর মৌণ্লক রচন। ভিসাঁবেই অনুধাবনীয়। 
'ব্রহ্মগীতোপনিষং» 'জীবনবেদ' এবং “মাঘোৎসব*+-কেশবচন্দ্রের সুবিপুল 
মৌলিক রচনার মধ্যে এই তিনখানি বাঙলা গ্রন্থ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 
কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মসাধনার এরাই অন্তরঙ্গ ইতিহাস, তার জীবনচর্যার এরাই 
ত্রিপিটক” । এর মধ্ো প্রথমোক্ত গ্রস্থটি ১৮৭৬-৮০ সনের মধ্যে প্রদত্ত যৌগ ও 
ভক্তি বিষয়ক ধারাবাহিক উপদেশাবলীর অন্বলিখিত সংকলন, দ্বিতীয়োক্তটি 
১৮৮*-৮২ সনে বিবৃত আত্মসমীক্ষা এবং শেষোক্তটি ১৮৬৯ জানুয়ারী থেকে 
১৮৮৪ জানুয়ারী পর্ষস্ত বিভিন্ন মাঘোৎসবে পরিবেষিত আধাত্মিক অনুভূতি- 
মূলক বক্তৃতার অনুলিখন। বস্তত, ১৮৭৬ সনে 'ব্রন্মগীতোপনিষদে'ই যোগ- 
ভক্তির বিধিপূর্বক সাধন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রচলিত হলো। ব্রদ্দে ভক্তি 
অভিনব ব্যাপার, সন্দেহ নেই । রামমোহনের ক্রক্গ ছিলেন জ্ঞানে অধিরঢ, 
দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম জ্ঞানসহিত হৃদয়ানুভূতিতে । রামমোহন-দেবেক্দ্রনাথের 
উত্তরসাধক কেশবচন্দ্র আবার ব্রক্ষ-উপাসনার এক নৃতন পথপ্রস্তত করলেন। 
উপনিষদের জ্ঞান ও ভগবদৃগীতার ফোগভক্তিকে সম্মিলিত করে আবিভূ্তি 
হলো! ব্রক্মগীতোপনিষং। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদে'র ভাষায় : প্জীবনযন্ত্রে 
এক সুর বাজিতে লাগিল । এইটি ভক্তির সুর, যোগের হবার । ছুই এক হুইলে 


হায়ার গগন উজ ও চও হা জারী জহর ভাজ জী বই না বানি 


১ “অগুভ্যশ্চ মহস্তাশ্চ শাস্ত্রেত্য। কুশলো। নরঃ | 
সর্বতঃ সারমাধস্তাৎ পুম্পেতা ইধ বট্‌পদ্ঘঃ 8 ভা” ১১1৮১, 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৫৩ 


আনন্দময় ব্রহ্গকে পাওয়া যায়”১। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে বিধিপূর্বক 
যোগভক্তি শিক্ষাদানের প্রয়োজনও অনুভূত হলো । ব্রাহ্মপযাজে তখন কেশব- 
অনুসারী যে-সাধকের] ছিলেন তাদের মধো অঘোরনাথ গুপ্তকে যোগশিক্ষ্যথী- 
রূপে, বিজয়কৃষ্ক গোষামীকে ভজিশিক্ষার্থী-রূপে, গৌরগোবিন্ রায়কে জ্ঞান- 
শিক্ষার্থীরপে, ব্রেলোক্যনাথ সান্যালকে ভক্তিশিক্ষা্থীরই অনুগামী-রূপে এবং 
পরে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও উমানাথ গুগ্তকে সেবাশিক্ষার্থী-রূপে নির্বাচিত করা হয়। 
কেশবচক্দ্র এঁদের ভক্তি, যোগ. সেবার শিক্ষা দিতেন নিয়মিতভাবে | প্রত্যহ 
দ্বিপ্রহরে তিন ঘটিকায় উপদেশ আরম্ভ হতো, উপদেশের পর প্রার্থনা, শেষে 
সংকীর্ভন। কেশবচন্দ্রের সমূহ উপদেশই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্ত 
যেহেতু ভাগবতীয় ভক্তিবাদই আমাদের আলোচা সেইজন্য ভক্তিশিক্ষাথীর 
প্রতি তার উপদেশাবলীই আমাদের একমাত্র বিবেচা। 

'ব্রহ্গগীতোপনিষদে' দেখি, ভক্তিশিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশিত “সংযমবিধির” 
মধ “নামশ্রবণ” 'শামগান?” “ভক্তসেবা” “লীতন ” প্রভৃতিই প্রধান। ভক্তির 
সাধনাঙ্গ হিসাবে আবার পাই “সাধুসঙ্গ"” “চিত্তশুদ্ধি+”। এগুলি সবই ভাগবত 
থেকে আহরিত। বিশেষত উল্লেখযোগা “সাধুসঙ্গ' | ভাগবতে পুনঃপুন সাধুসঙ্গের 
গুণগান করা হয়েছে । এর মধ্যে কেশবচন্দ্রের “প্লোক-সংগ্রহে' উৎকলিত 
প্রসিদ্ধ ভাগবত-সৃক্তটিই তে! স্মরণ করা যায় : ধায়! শক্তসঙ্গে পরমাত্বার 
কথাম্ৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তারা নিজেদের বিষয়-কলুযিত চিত্বকেই 
পবিত্র করে ভগবদৃ-চরণারবিন্দ লাভ করেন।২ “ভক্তি কি'--এই মুল প্রশ্নের 
উত্তরে কেশবচন্ত্রের ব্যাখ্যাও ভাগবত-অনভিলবিত্ত নয়: “ভক্তি ভাব- 
বিশেষ” | উল্লেখযোগ্য, ভাগবতেও ভক্তি 'ভাব” রূপে কোথাও কোথাও 
চিহ্নিত। এ-পুরাণে ভক্িযোগ তাই ভাবযোগ £ “এবং বিষৃশ্য সুখিয়ে 
ভগবত্যনন্তে সর্বাত্ন1 বিদধতে খলু ভাবযোগম্:”5। অবশ্য ভক্তির স্বরূপের 
সঙ্গে সতা-শিব-্বন্দরের সম্বন্ধ স্থাপন একাভ্তভাবেই কেশবচন্দ্রের নিজস্ব 
উপলন্ধিগত। ভক্তিকে “অহৈতুকী”” রূপে ব্যাখা। কৰে যদিও তিনি ভাগবত- 
সিদ্ধাপ্তেই পুনরাবতিত হয়েছেন। আবার কেশবচন্দ্রের অভিমত, যোগীর 


৬ এখান রে রাও জজ শের ও এই ব1-08 0 রও ও হয হও ও হজ ৪ ৪ 


১ 'জীবনবেদ” ব্রন্মপীতোপনিষৎ, প্‌" ৮৪ 

২ *পিবস্তি ষে ভগবত আত্মনঃ সতাং ৩ ভা ৬৩২৬ 
কথাস্ৃতং শ্রৰণপুটেযু সভ্ভূতম্‌। 
পুনস্তি তে বিষয়বিদ্বিতাশয়ং 
ত্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহাস্তিকম্‌।” ভা" ২২।২১ 


৫0৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


বৈরাগ্য এবং ভক্তের প্রেম একই বন্ত। তাঁর সমর্থনে উপস্থিত আছে 
“শ্লোক-সংগ্রহে” সংগৃহীত ভাগবত-উক্তি: অতএব গাঢ় ভক্তিযোগে ও 
বৈরাগযসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত 
করবে ।৯ বন্তত “ভক্তিযোগ? শবটির জন্যও কেশবচন্দ্র যুগপৎ ভগবদৃগীতা ও 
ভাগবতের কাছে মমভাবে খণী। শেষোক্ত ভক্তিশান্ত্র থেকে সংগৃহীত 
“শ্লোক-সংগ্রহে্র প্রারঙ্গিক শ্লোকটিই স্মরণ কর] যায়: পরমেশ্বরের নাঁম- 
গ্রহণাদির দার! তাতে ভক্তিযোগই এ-সংসারে মনুষ্যদের একমাত্র পরমধর্স।২ 
“ভক্তিযোপে। ভগবাতি*রই সাধনাঙ্গ “তন্নামগ্রহণ” কেশবচন্দ্রের ব্রহ্গগীতো- 
পনিষদের মৃলাশ্রয়। 'ক্লোক-সংগ্রহে” সংগৃহীত ভাগবতের উক্তিই কেশব- 
চন্দ্রের প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে £ যাতে উত্তমশ্্রোক ভগবানের মহিমা কীতিত 
হয়, তাই মনোরম, রুচির, নিত্যনৃতন, শিত্য মনোমহোৎসব তথা মনুত্তের 
শোকার্ণবশোষক 1৩ 

আমর| জানি, চৈতন্-দর্শনেরও এই ছিল গ্রুবপ্দ | “নামে রুচি জীবে 
দয়! ভক্তি ভগবানে"র মধো প্নামে রুচি'কেই তিনি প্রুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসী মহোৎসবম্” বা শাশ্বত মনোমহোত্সব রূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। “চেতোদর্পণমাজনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং”--শিক্ষা্টকের এই 
ুপ্রসিদ্ধ ক্লোকেই তার জীবনব্যাপী নামসাধনার সংহিতা সংহত । ঘটনা- 
বিবরণে প্রকাশ কেশবচন্দ্রকে শান্তিপুর-নদীয়াবাসিগণ এই চৈতন্য-ভক্তিবাদ 
পুনরুজ্জীবণেরই প্রধান প্রবর্তকরূপে অভিনন্দিত করেছিলেন ১৮৬৮ সনের 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধাভাগে বাঙলার বৈঞ্বীয় ধর্মসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র 
শাস্তিপুর দর্শনকালে ভক্তি ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় তাঁর একটি আলোচনার 


ওর এ ক থপ রড চি রত জর জর রখ জজ 


১ "অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি। 
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ শিরক্তা চ নয়েদ্‌ বশষ্‌॥” ভা" ৩২৭1৫ 


২ এএতাবানেব লোকেহশ্থিন পুংসাং ধম: পরঃ স্মতঃ | 
ভক্তিযোগো ভগবতি তম্মামগ্রংণা দিভিঃ॥” ভা* ৬৩১২ 
৩ “তদের রমাং রুচিরং নবং নৰং 
তদের শঙ্বন্মনসী মহোৎসবছ। 
তদ্দেব শোকার্ণবশোষণং নংণাং 
বছুত্মমক্লকযশোইনুশীয়তে ॥৮ ভা" ১২১২৪৯ 
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উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৫৫ 


কালে বাঙ্‌লাদেশে কেশবচন্দ্রই নামকীর্তন ও নামশ্রবণের নব-প্রবর্তক। 
এক্ষেত্রে তার অধ্যাত্মজীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবও অবশ একই 
সঙ্গে উল্লেখযোগা হয়ে আছে । চৈতন্যদেবের মতো রামকুঞ্চজদেবেরও নির্দেশ 
ছিল, "কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা । ভক্তি 
যোগই যুগধর্ম” ।২ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের অস্তঃপ্রেরণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষের 
প্রতাক্ষ প্রবর্তন! যুক্ত হয়ে কেশবচন্দ্রের “নামগুণগান ও প্রার্থনা” শতধাবে 
উৎসারিত, সর্ব-পরিপ্লাবা । প্রকৃত প্রস্তাবে হরিনাম-সংকীর্তনযজ্ঞ পুনরুজ্জীবনের 
তিনি যে তার কাজ্ফিত লক্ষ্যেই পৌছতে পেরেছিলেন, তারই সাক্ষ্য উপস্থিত 
আছে তার “জয়লাভ' অধ্যায়ে £ 

“কে জানিত, দেশের লোকে ইংরাজী শিখিয়], মুদঙ্গ বাজাইয়], ছোট 
লোকের মতন কীর্তন করিয়া! বেড়াইবে ?..*হরিনাম কি প্রবলই ভইয়াছে ! 
পাঁচশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। ***হরি ধন্য, হরি 
ধন্য, তরি ধন্য! আমার কেবলই লাভ হইতেছে । ...এই যে দেখিতেছি, 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের দলে আসিয়! নাচিতেছেন। সমস্তই চক্ষে দেখিয়াছি ; 
অবিশ্বাস করি কিরূপ? এ ভক্ত হারিল না, কিছুতেই হারিল না ; কেবলই 
জয়লাভ করিল;আর কি সংবাদ চাও? জয়ী হইয়! ইরিনামের নিশান 
পথে পথে উড়াইয়াছি?"৩ ॥ 

শিদনদেহে এটি মহাকালের একটি বিচিত্র কৌতুক বলেই বিবেচিত 
২ওয়ার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রন্গ-প্রতিপাণ্য ধর্মের প্রবক্তা 
রামমোহন যখন কালের গতিতেই ভাগবত, ভক্তিধর্ম, প্রীকণ্ ও শ্রীচৈতন্যকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে “সক্রপ পরত্রন্ষে'র উপাসনাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তখন উনবিংশ শতাব্বীরই দ্বিতীয়ার্ধে ত্রাহ্গ- 
সমাজেরই অন্যতম নেতা! কেশবচন্ত্র যুগ-প্রয়োজনে সেই উপেক্ষিত ভাগবত- 
ভক্তিধর্ম-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্রকেই আবার সাদরে বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির পূজাঙ্গনে বরণ 
করে নিলেন। শুধু শ্লোক-সংগ্রহের সংগ্রহশালায় সযত্ে স্থান দিয়েই নয়, 
তার নাম-তক্তি-আন্দোলনে ভাগবত-বাণীকে আশ্রয় করে তিনি এ-পুরাণের 


পি এক ভর ও পাঠাব 


88606/ 101 005 1551%81.01 01081061-00116 10 8518281.” ৭:46 8100 9118 01 
8181008708002 106502৬7100 06109005082 305০, 1, 141. 

২ জ্ীহীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীম-কধিত, ১ম ভাগ, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃ" ৫৯-৬, 

৩ “জয়লাত', জীবনবেদ, পৃ" ১*১ 


৫৫৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মর্ধাদা পুনরুদ্ধার করেছেন । ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধাপ্জলিও 
সেবকের নিবেদন” “একাধারে নর-নারী প্রকৃতি” প্রভৃতি বাঙলা প্রবন্ধে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার ইতিহাস 
প্রণয়নে কেশবচন্দ্রকে কেন যে আমরা সবচেয়ে কৃষ্ণ-ভাবিত ব্যক্তিত্ব বলেছি, 
উক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠে ত1 যে-কেউ অনুধাবন করতে পারবেন । উল্লেখযোগা, 
কেশবচন্দ্রেরই প্রেরণায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও 
ধর্ম” গ্রন্থটি রচনা করেন। কৃষ্ণের জীবনের যে-বন্দাবনপর্ব রামমোহনের 
অভিমত অনুসারে 'সর্বলোকবিরুদ্ধ*» এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও কিছুটা 
'অনৈসগিক” “অমূলক উপন্যাস*, সেই বৃদ্দাবনপর্বেই বিশ্বাসের নিত্যধামে 
কেশবচন্দ্রের ভক্তহৃদয়ের স্বপ্নপ্রয়াণ : প্বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়। 
তোমার কাছে প্রার্থনা! করি, তোমার আনন্দের শ্রীরন্দাবনে চিরবাসী 
করিয়| রাখ ।”১ বিস্ময়কর রামমোহনের শীস্্রবিবেকে যা পরদারাভিমধণ' 
বলে পীড়া দেয়, কেশবচন্দ্রের ভ্তিযোগসিদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁই নয়নাভিরাম : 
“আমি বলিলাম, "হরি হে! এজন্য কি আমি কাদি নাই? অমনিই 
হরি কলিকাতায় বৃন্দাবন দেখাইলেন + সেই যমুনা, সেই প্রেমের ব্যাপার 
দেখাইলেন।”২ ব্রঙ্গ-প্রতিপাগ্ভ ধরনের বিবর্তন বাঙ্লাদেশের সর্বগ্রাসী 
সর্বজয়ী হৃদয়াবেগমূলক মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে এইভাবেই শেষ পর্যন্ত হয়ে 
দাড়ালো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্‌ আন্দোলন । প্রসঙ্গত পামকৃষ্-কেশবচন্দ্র 
সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দৃশ্যটি গামকৃঞ্চদেবের 
ভাসতে উপস্থাপিত এইভাবে ; “আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে 
ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত | তোমরা বলে! ভাগবত-ভক্ত-ভগবান । 
কেশব বললে, আর শিষ্তেরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ক-ভগবান । 
যখন বললাম, 'বলো! গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ঝব*, তখন কেশব বললে, মহাঁশয়ঃ এখন 
অত দুর্ন শয়;) তা হপে €লাকে গেঁড়া বল্বে ।”৩ কেশবচন্দ্রের 
সম্প্রদায়ে উপাসনাস্তে এই “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান? বন্দিত হওয়াগ দৃষ্টান্ত 
বহুস্থলে বিগ্ধমান। তবে সেই সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উক্তির দ্বিতীয়াংশও মনে 
মাখতে হবে, “মহাশয় এখন অতূর নয় ১ তা হলে লোকে গোড়া বলবে" । 


১ “নিত্যবন্দাবন', মাষোথসব 
২ *ভক্িসঞ্চার”, জীবনবেধ॥ পৃ*১০৮ 
৩ শ্রীীরামকৃক-কথামৃত, প্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১১১ পৃ* 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৫৭ 


বস্তত, শুধু লোকাপেক্ষাতেই নয়, স্বভাঁবধর্মেই কেশবচন্দ্র কোনোক্রমেই 
কোনো! গৌোঁড়ামির দাসত্ব করতে কোনকালেই প্রস্ত ছিলেন ন1। 
তার ভাগবতধর্স তথা চৈতন্-প্রেমধর্ম অঙ্গীকারের এখানেই বৈশিষ্টা। 
গৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীষ্টের, কষ্ষের সঙ্গে কালীর নাম উচ্চারণে তাই তার 
দ্বিধা ছিল না। “কালী কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসিলেন । কাঁলীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে 
কালী দেখিতেছেন ভক্ত।”৯ কিংব! *শরীষ্টানে হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত 
হইতেছে । কৃষ্ধে শ্ীষ্টে মিলন হইতেছে ।”২ অথবা, “এই ঘরই আমার 
বৃন্দাবন, ইহা| আমার কাণী ও মন্ধ|, ইহা আমার জেরুশালম।”৩ প্রভৃতি 
উক্তি আমাদের বক্তবোর সমর্থনে উপস্থিত আছে। তবে ঝামম়োহন 
“এক পুথিবী' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন অদ্বৈতবাদে, কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদে । 
তাই সকল ধর্মের সকল সাধকের ধেয়ানের ধনকে সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার 
করে নিববিধান” রচন] করলেও তার ভিত্তি রয়ে গেছে ভাগবতধর্মে তথা 
চৈতন্ত-প্রেমধর্েনিহিত | তার প্রার্থন। মনে পড়ে : 


“নাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ববাণের নিশান দাও, মহষি 
ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার হচ্ছাপালনের নিশান দাও ; মহম্মদ, 
তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার “একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের নিশান দাও; 
শ্রীগোবাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে প্রেমোগ্মত্ততার নিশান দাও ।”-5 


মূলে এ-প্রেমোন্মন্ততা ভাগবতধর্মেরই বিশিষ্ট লক্ষণ । এএগ্রন্থের প্রথম 
অধায়ে ভাগবতধর্ম বিচারে আমাদের বক্তবা ছিলঃ *ভাগবতধর্জ, শেষ বিচাবে 
তাই প্রেমধম'। আর প্রেমধর্ম বলেই ভাগবতধম” “নিতাধর্ম॥ কাজেই তার 
আবেদনও বিশ্বজনীন | উনবিংশ শতাব্দীতে বামমোহন-দেবেক্দ্রনাথের 
উত্তরসাধক কেশবচন্দ্রের সাধনায় এই 'নিতাধর্্র প্রেমধর্মেরই দিগন্তবিস্তার . 
প্শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও । প্রেমেতে হিতৈষণা হউক ।”৬ 
এই *প্রেমেতে হিতৈষণ|”” উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেরই অন্যতম মর্মবাণী। 
সেই মর্মবাণীকে উদ্ধার করে কেশবচন্দ্র বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর 
ভাগবতচ্গর ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ে পরিণত | আর হ্মচক্দ্রের ৭দ ধীচি” 
সেই মর্মবাঁণীরই বেদীমুলে বিশ্বহিতে আত্মসর্জনের যুগোচিত প্রতীকে পরিণত। 


১ জীবনবেদ, পৃ" ১০৫ ২ তব্রৈব, ১৮ ৩ মাঘোংসব, ১৭৩ 
মাঘোৎসব। পৃ ৬৭ ড্র গ্রন্থের পৃ* ৬২ ৬ সাঘোৎসব: পৃ" ৪০ 


৫৬০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্া 


কৃষ্ণের আবির্ভাবহেতু-নির্দেশে ভাঁগবতে কুস্তার সেই অপূর্ব অনুভব : “ভক্তি- 
যোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্থিয়ঃ”--ভকিযোগ-বিধানের জন্যই তার 
আবির্ভাব, এ ছাড়! তো অন্ত কোনে! আবির্ভাব-হেতু স্ত্রীবৃদ্ধিতে আর দেখে 
পাইনা । চৈতন্চরিতাম্থতের ভাষায়, “যে লাগি অবতার কহি সে মুল 
কারণ ॥**'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ।” হেমচক্দ্রের কবিতাতে এ 
কৃষ্ণের অনুরূপ কারণেই অবভারত্ব : “প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে ।” 
এরপর আর কি বলা যায়, ভাগবতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন হেমচন্দ্র? 
ভাগবতের সঙ্গে তার পরিচয়ই বোধকরি তাঁর কাব্যের কেন্দ্রস্থ পুরুষ দধীচিকে 
ভাগবতধর্ম-পরায়ণ করে তুলতে প্রেরণ! দিয়েছে । ভাঁগবতে এই মহান বি 
ভক্ত ভাগবতধর্মেই অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন, এ-দেহ আমার যত প্রিয় 
হোক, একদিন তা অবশ্যই আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। অতএব 
আপনারা যখন ভিক্ষা/। করছেন, তখন আপনাদের নিমিত্ত এ-দেহ আমি 
এখনই পরিতাাগ করবো £ প্ধর্সং বঃ শ্রোতৃকামেন যুয়ং মে প্রতুাদাহ্ৃতা:। 
এষ বঃ প্রিয়মাক্ানং তাজজ্তং সংত্যঞ্জামাহং?১ | এই পপরমনির্মৎসরাণাং 
সতাঁং,৮ পরমণির্সঘসর অহিংস মানবপ্রমীর আচর্িত হিতত্রত উদ্যাপনেই 
হেমচন্দ্রের দধীচি ভাগবতধর্ষের মুত বিগ্রহ । দধীচির প্রত ইন্দ্রের প্রশস্তিতে 
তারই স্বীকৃতি : 

“কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার, 

জীবকুল-কলাণ সাধন অনুদিন ! 

পরহিতব্রত, খষি, ধর্ম যে পরম । 

তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্ঘাপিলে আজ ।”২ 
ভাগবতধর্্ের বিশ্বজনীন আবেদন এইভাবেই কালাস্তরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীণ 
হয়ে আধুনিক যুগমানসে নিত্যধর্ম বলে অভিনন্দিত | তাই দেখি, “উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাঁভারত”-প্রণেত1 নবীনচন্ত্রের ত্রয়ীকাবোর শেষার্ধে কৃষ্ণের এই 
বিশিষ্ট প্রেমধর্মের পৃতমন্ত্র নিয়ে হুবিকুলেশ? বা হারকিউলিস চলেছেন গ্রীসে, 
পাগুবগণ যছুবংশের অন্যতম “কুকুর' শাখা নিয়ে চলেছেন লোহিত সাগরের 
কুলে। পরে তার! লবণসমুদ্রের তীরেও পৌচেছিলেন বলে নবীনচন্্র 
জানিয়েছেন । এ-ছুটি কেন্দ্র যথাক্রমে মহম্মদ ও যীশুর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে 
প্রদিদ্ধ। সুতরাং মুসলিম ও শ্বীউ-ধর্ের সঙ্গে ভাগবতধর্মের আস্তর যোগাযোগ 


টিসি 


১ ভা" ৬1১০৭ ২ বৃত্সংহার, ০য় খ"" ১৩শ সর্গ 


উনবিংশ শতাব্বীর ভাগবত চঠ৷ &৬১ 


স্বাপনের কল্পনায় এ-ধর্স নবীনচন্দ্রের কাব্যে শেষ পর্যন্ত আসন্তর্জাতিক। 
ভাগবতধর্ষে আর্ধ-অনার্ধের মিলনস্বপ্র তারই ভিত্তিরচনা করেছে । আমর] জানি, 
শৈলজাকে কৃষ্ণ বলেছিলেন; “বাহৃকি ও জগৎকারু !- ইহাদের সম/ভক্ত মম 
নাহি শৈল ! এই ধরাতলে”৯ । বস্তত,নবীনচন্দ্রের কাব্যের এই ছুই শ্রেষ্ঠ অনার্য 
রুণ্টভক্তই ভাগবতীয় ভক্তিতত্তের প্রণমুতি। অনার্ধা শৈলঞ্াও ভাগবতীয় 
প্রেমধর্সের বিগ্রহ-প্রতিমা | যদিও বাহ্থকি, জরৎকারু বা শৈলজা, এই 
তিনটি ভক্তচরিত্রের একটিও ভাগবত পুরাণের অস্তভু-ক্ত নয়, বরং পুরাঁণিক 
নামের সাদৃশ্তে একাস্তভাবেই কবির স্বকপোলকল্পনা-সম্ভব, তথাপি ভক্তি- 
মগের উচ্চাঙ্গ আলাপে নবীনচন্দ্রের 'উনবিংশ শতকায় মহাভারত' নিঃসংশয়ে 
শাগবত-ভাবিত। ভক্তের লক্ষণ বিচার করে ভাগবত যে বলেছিল, প্রিয়ের 
নামকীর্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত হয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে 
থাকেন, কখনও হাসেন, কখনও "আবার লোকবাহ্ হয়ে নৃতা করেন, 
অলৌকিক বাক্য বলেন, গান করেন, কখনও গরমবস্ত ৮1ভে নিপতি হয়ে 
তুষ্টীভাবও ধারণ করেন, নবানচন্দ্রের প্রভাস কাখো বাঁসুকি তারই জাবস্ত 
ভাষা । সেইসঙ্গে সে সহ্বাধরে জঙ্গমে সবত্র সবব্যাপী পরমাত্া হরির 
উপলব্ধিতে “ভাগবতোত্তম'২ বলেও প্রতিপন্ন হবে £ 

“কোথা কৃষ্ণ ?” - উচ্চহাসি বাসুকি উঠিল হাসি, 

সে হাসিতে কি আনন্দঃ কিবা প্রেমহধারাশি। 

“কোথ। কৃষ্ণ? - দেখছ না কৃষ্ঃ কোখা, ধনঞয় ? 

বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় ! 

কৃষ্ণ চন্দ্রেঃ কৃষ্ণ সূর্ধে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে। 

অনস্ত আকাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সমীরণে বছে। 

মেঘে কৃষ্ণ, বডে কৃষ্ঃ, কৃ দীপ্ত চপলায়; 

কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়। **" 

কষ» মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃ মজ্জায়। 

কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায় !?,২ 
জরতকারুও অন্বরূপ, ভক্তিবারিতে স্াঁতা, প্রেমানন্দে খিহ্বল] | অপরপঙ্ষে 


১ প্রভাস, ৮ম সর্গ 
২ * সর্বভূতেষু হ্ঃ পশ্তেদ্‌ ভগবন্তাবমাক্সনঃ ৷ 
ভূতানি ভগবত্যান্ধন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ 0” ভা" ১১২1৪৫ 
৩৬ 


৮৬২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


হ্বভদ্রা-পার্থও পরম হরিভক্ত। শৈলঙ্ার প্রয়াণৃশ্তে হরিনাম-গর্জনসিদ্ধুতীরে 
তাই নবীনচন্দ্রের আধ-অনার্য মিলনতীর্থ রচিত। বস্তুত হরিনাম-সংকী" 
যজ্ঞকে এ-কবি তার ত্রয়ীকাব্যের মূলসুত্র-রূপে নির্বাচন করেছেন। সংকীর্ভন- 
এইভাবেই ভাগবতশাস্ত্র থেকে চৈতন্জীবন-সাধনায় ₹হুগুণিত হয়ে প্রবাহিত 
হয়ে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর অদীক্ষিত সমাজের ভক্তিসাধনার ধাঁরাপণে। 
ভাঁগবতের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সম্পূর্ণ আধুনিক তাৎপর্যদানে নবীনচন্দের 
কাব্যে পুরাণের যতই রূপাস্তর ঘটুক, কীর্তন-মহিমাঁর তিলমাত্র বাতায় ঘটেপ। 
যে-আত্যন্তিক আবেগ, আতস্তরিক বিশ্বাস এবং অকৃনত্রম আগ্রহ নিয়ে করি 
নবীনচন্ত্র একদিন ভাগবতপাঠ শুরু করেছিলেন, তার মর্ধাদ] ব্রয়ীকাবে। 
এভাবেই সুরক্ষিত । 

নবীনচন্ডদ্রের "আমার জীবন*+-এর ঘটনাবিবরণ অনুসারে, পলাশির যুদ্ধ 
কাব্যের রচয়িতাকে রাজন্রোহের অপরাধে ১৮৭৭ সনে এক বৎসরের জু 
অন্যায়ভাবে পুরীতে বদলি হয়ে যেতে বাধা হতে হয়। €সই সমক্সেই 
ক্থযাব্রার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কৰি এক বৃদ্ধা ও এক বালিকার জগন্নাথদর্শশের 
বাগ্রতা দেখে জীবনে এই প্রথম গভীরতর আকুতির সম্মুখীন হলেন । বর 
বৎসরের পূর্ণযুবক কবির একটান1 বায়রনিক ফেনিল উচ্ছাসের তরঙ্গে এসে 
পৌছলো অভাবনীয় জগৎ থেকে লোকোত্রের আহ্বান । বঙ্গান্ববাদের 
সাহাষো শুরু করলেন তিনি ভাগবতপাঠ। “রৈবতকে"র বহুপূর্বেই 'রঙ্গমতী 
কাব্যে উপ্ত হলো! ত্রয়ীকাবোর বীজ । ১৮৮৩ সনে “ঝাজগৃঁহে” বাঁসকালে 
মহাভারত-পাঠে পুষ্ট হলো সে-বীজ। তাই দেখি ত্রয়ীকাব্যের দেহ 
মহাভারতীয়, আত্মা ভাগবতীয়--ঘটনাঁর বিস্তার মহাভারতের আঁদিপর্বের 
কাহিনী-সংযোগে, দর্শনের বিকাশ ভাগবতের অন্তলান ভক্তিযোগে। 
কাঠামো-রচনায় ভাগবতের কাহিনী-অংশ কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, 
সত্য। কিন্তু তার আমূল স্বরাস্তর বড়ো কম ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ 
বৈবতকেন্র সপ্তম সর্গটি স্মরণীয়। এ-সর্গটি কৃষ্ণের অতীত স্থতিচারণমূলক 
সন্দেহ নেই, পাঠককে ব্রজ্জলীলা মাধুরীর সঙ্ষে পরিচিত করার এটি একটি 
চমৎকার কৌশল! এ-অংশে নবীনচন্দ্রের কবিত্বও একইসঙ্গে মধুসৃদন- 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্পর্ধী । কিন্তু ঘটন1-বিবরণ আদে ভাগবতকে পদে পদে 
অনুসরণ করেনি । বিশেষ করে কালিয়দমন-লীলা হয়ে উঠেছে “অনার্ধ- 
তঙ্কর”-শাসন, বিপ্রবধৃ-উপাখ্যান ব্রাঙ্গণ-অব্রাঙ্গণ সংঘাতের পটভূমি ! কিন্ত 


উনবিংশ শতাবীর ভাগবত চর্চা ৪৬৩ 


নবীনচন্দ্র ভাগবতীয় সিদ্ধরসের সর্বাপেক্ষা অন্যথা ঘটিয়েছেন শারদরাস- 
বর্ণনায় £ 
“নরনারী শিশু বৃদ্ধ নাচি সংকীর্তনে 
গাহিতেছে “হরিনাম” আনন্দে মধুরে ।”৯ 
বলা বাহুলা,যমুন[তীরে অনুঠিত ভাগবতীয় রাস এ নয়, এ হলো ভাগীরধীতীরে 
শ্রীশৌরাঙ্গের “্বহিরঙ্গসনে” উচ্চ-হরিনাম-সংকীর্তন। অবশ্থ “কুরুক্ষেত্র” 
কাবোর অভিমন্থার স্বগতোক্তিতে কৃষ্ণের যে-রাসলীলা উল্লিখিত ত1 ভাগবতীয় 
রাসই, সংকীর্তনযজ্ঞ নয় : 
“ভক্তিতে বিহ্বল গোপাঙ্গনাগণ 
দেবভাবে আকর্ষণ 
করিতেছে প্রাণমন। 
পত্বী পতি ছাড়ি, মাত কোলের সন্তান, 
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছৃসিত প্রাণ””২ 
লক্ষণায়, “পত্বী পতি ছাড়ি, মাত। কোলের সন্তান” । ভাগবতীয় রাঁপ এখানে 
সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে৩ আধুনিক মনের কাছে তুলে ধরতে সাহসী হয়েছেন 
কবি, পরস্ত বঙ্কিমচক্জ্রের মতো তাকে কোনো রূপকণর্থের আবরণ সৃষ্টি করতে 
হয়নি। আর এখানেই নবীনচন্দ্র ভাগবতীয় তাৎপর্ষের নান] অন্যথা ঘটানে! 
সত্তেও, এ-পুরাণের দুই প্রধান সত্যের অঙ্গীকারে অবিচল । তার 'কুরুক্ষেত্রে' 
কল্পিত ধর্মরাজোর প্অক্ষয় মৃণাল কষ্ণনাম”*--ষে নাম "ভাসাইল ব্রজ- 
ভূমি/শৈশবে কৈশোরে” । দ্বিতীয়ত, ভাগবত ও ভাগবত-বধিত কৃষ্ণলীলা 
তার কাছে “রূপকঃ নয়, “তা” |. এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের 
আলোচনার অংশবিশেষ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে £ 
“.'বাধাকৃ্ণ সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন-_- 
“আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌন্তলিক কিনা । বিশেষতঃ ভাগবত 
সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণ! স্বতন্ত্র । আমি ভাগবতখানিকে 
১ বরৈবতক", ৭ম সর্গ ২ কুরুক্ষেত্র" ১২শ সর্গ 
৩ ভাগবতীয় রাসে, গোগীণের হুপ্ধপানরত শিশু পরিত্যাগ করেই “ব্যত্য্তবস্ত্রাভরণ!” হরে 
কষে বংশীধ্বনির অনুসরণ করতে দেখি । এ-শিশুর। যে গোপীদের আপন আত্ম, একথা স্বীকার 
করেন ন| গৌড়ীয় বৈধব। তাদের মতে এর! ভ্রাতৃপুত্রাছি। ভাগবতেরও অনুরূপ অভিপ্রায় থাকলে 
বলা যাষে না “সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে”। 
৪ প্রভাস, ২য় সর্গ ৫ছ প্রভাস, €র্থ সর্গ 


৪৬৪ ভাঁগবত' ও বাঙলা সাহিত্য 


একটি খুব উচ্চ অঙ্গের 5118০: € রূপক ) মনে করি ।” আমি বপিলাম-_ 
“উহ্া] রূপক মনে করিয়া যর্দি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই 
ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যেযাত্রার গানে কৃষ্ণ সাঁজিয়া আসিলে দেখিয়া 
অশ্রু সম্বরধ করিতে পারি না, আমার সেই কালে পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। 
আমার জন্য উহা রাখিয়! দ্িউন 1৯ 

ভাগবত ও কৃঞ্ণলীলা সম্বন্ধে এই আবেগাত্বক বিশ্বাসই উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাগবতচর্চায় নবীনচন্দ্রের বিশিষ্ট দান। এ বিশ্বাস রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের জীবনব্যাপা সাধনায় কালাস্তরের যুগমানস-বদলের দিনেও 
পুনরুদ্ধার লাভ করেছিল। কেশবচন্দ্রের অশ্রজলে তার পুষ্টি, নবীনচন্ত্রের 
কাব্যে ব গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই পল্লবিত শাখা-বিস্তার। প্যাত্রার 
গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আমিলে দেখিয়] অশ্রু সন্বরণ করিতে পাৰি না”-_ 
নবীনচন্দ্রের এই উক্তি অকপট বিশ্বাসবাদেরই অশ্রনিবেদিত স্বীকৃতি । 
অপরপক্ষে “ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের ৪1198০: (রূপক) 
মমে করি" রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার 
রূপকবাদী শিবিরেরই এন্যান্তিক অভিমতের সুচক। বঙ্ষিমচন্দ্র ভাগবতীয় 
বিভিন্ন কৃষ্ণলীল। ব)াখ।ায় এর জুত্রপাঁত ঘটান, পরে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত 
সমাজে তারই বিশেষ প্রসার। বাঙ্কমচন্দ্রের শিল্স্থাণীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
স্বীকৃতি২ তো উপস্থাপত হয়েছে। এখানে ভীরেন্দ্রনাথ দত্ের ভাগবত- 
বিচারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিটি ও উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। 
'বাসলীল।” গ্রন্থে “ইতিহাস নয় পক” অধায়ে তিনি মহাভারত, হরিবংশ; 
্রহ্মপুরাণ, বিষুপুরাণ, ব্রন্মবৈবর্ত ও গল্পপুরাণের তথাদি যোগে প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন, ভাগবতীয় রাস রূপক মাত্র, ইতিহাস বা! ষথাসতা ময়। তার 


অর জা ভাড়া এ ৪০৪৪ ও ও ৪ ও চর জলজ রার হরর কক রহ 


১ 'আমার জীবন", “চতুর্থভাগের শেষাংশ”, নবীনচন্ত্র-রচনাবলী, ব" সা" পণ” ৬ম খণ্ড, 
প* ৬৩৬৪ 

২ প্রকৃতপ্রন্তাবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রচলিত ব্রাক্মমতান্ুারে ভাগবতকে 'পরছারান্তিমর্ধণে'র 
কলুফিত-কথাজ্ঞান করেননি+ এমনকি মানবীয় প্রেমনাটারূপেও নয়, বরং অধ্যাত্বদর্শন এবং 
তত্বশাস্ত্ররপেই গ্রহণ করেছিলেন, তারই একটি আপাতলঘু নিধর্শন সংগ্রহ কর! যায় 
“ক্ষণিক1” কাব্য থেকে : “ঠাকুর, তৰ পায়ে নমোনমঃ, পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষষ, |আজ 
বসন্তে বিনয় রাখো মম-। বন্ধ করে! প্রীমদ্ভাগবত। শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে। 
নীতগোবিণ্দ খোলা হোক্‌-না তবে ।” 'ধুগল' ক্ষণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী। ৭ম খ* পু ১১১-১২ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা $৬৪ 


**-পশ্রীকৃষ্ণ ধর্মের সেতু--ধর্মমসংস্থাপনের জন্য তাহার অবতার । তিনি 
পরদারাঁভিমর্ষশ-রূপ বিপরীত আচরণ কিরূপে করিলেন ? 

“গুকদেবের & উত্তরের ভাঁবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ের দেহ পারমাথিক নহে, 
প্রাতিভাসিক-_এ রাসক্রীড়াও প্রাকৃত ব্যাপার নহে, অপ্রাকত লীলামাব্র ৷ 
স্তকদেব আরও বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের পতিগণ কৃষ্ণমায়ায় মোহিত 
হইয়া স্ব স্ব বনিতাকে শধ্যাপার্্েই অবলোকন করিতেন-__-সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাহাদের অসূয়া হইত না। তাহাই যদি হয়, তবে রাসলীলাকে 
ইতিহাস বল! যায় কিরূপে ?*১ 

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এ-শিবিরের ভিত্তি যুক্তিবাদ, এবং অস্থিষ্ট 
ইতিহাস। পদ্ধতিও যে বিচারমূলক, তা বলাই বাহুল্য । 

অপরপক্ষে গিরিশচন্দ্রের মূলমন্ত্র: “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর” | 
তার নিজস্ব ভাষায়, “বিশ্বাসই 541019060০০ ( যথেষ্ট প্রমাণ )। এই 
জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।”২ বস্তত, 
বিশ্বাসই প্রমাণ” এই ফ্রুবপদকে আশ্রয় করেই গিরিশচন্দ্র ভগিবতীয় 
'ঈশানুচরিত” বা ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তচরিত পরিক্রম! শুরু করেছিলেন। তারই 
ফলস্বরূপ তার বিভিন্ন তক্তচরিত্র-আশ্রয়ী নাটকের আবির্ভাব, যেমন, ঞ্কবচরিক্র, 
প্রহ্না?চরিত্র প্রভৃতি । আমর! জানি, রামকষ্খদেবের প্রসাদলাভই গিরিশ- 
চন্ত্রের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এ-ঘটন। তাঁর নাটকের চন্গিত্রকেই 
একেবারে আমুল পরিবন্তিত করে দিয়েছিল ।- 'ঠৈততষ্টলীল1”য় তারই প্রথম 
আভাস, 'জনা'য় পূর্ণ অভিবাকি। “উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তিরত্লাকর' বলে 
প্রসিদ্ধ এই পৌরাণিক নাটকে ভক্তির বিচিত্র ধার! এসে মিশেছে । তার 
মধ্যে আবার উজ্জ্বলতম ধাঁর! প্প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ” বিদূষকের কৃষ্ণতক্তি | 
বিদৃষকের ব্যাজন্ততিমূলক ছু" একটি উক্তি স্মরণ করলেই বিষয়টি স্পট হবে : 
"একবার নাম ক'রূলে তরে যায়”৩, পকৃপাময় হরিকে ডেকে এঁহিকের ভালাই 
কারুর কখন হয় নি** | ভাগবত-পাঠকের এখানে মনে পড়তে পারে, 
“একবার পাম করলে,.তরে' যাওয়ার উদাহরণ অজামিল ; অপরপক্ষে 'কৃপাময় 
হরিকে ডেকে এঁহিকের? কিছু ভালে। ন1 হওয়ার কথ! বলেছিলেন প্রধান! 
গোগী বিখ্যাত ভরম্মরগীতায়,--ঙার বক্তব্য ছিল, কৃষ্ণনাম যে-একবাঁর কানে 

১ 'রাসনীলা,' পৃ ৬২ ২. এহ্ররামরুফকথধামৃত, প্রী-কছিত, ওয় ভাগ, পৃ" ২*১ 

৩ "বানা", ১ম অন্ধ, ১ম গর্ভা্ ৪ তর্রৈব, ৫র্থ গর্ভাক্ক 
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শুলেছে, তার তো! সংসার পরিত্যাগ ভিন্ন অন্ধ গতি নেই ! এবার ভাগবতীয় 
রশব্ধ-্াধূর্যলীলা সম্বন্ধে বিদূষকের মরস মন্ভব/ শোন! যেতে পানে : 
পনিন্দে কি মহারাজ ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা রল্পলেই স্তব 
হ'তে] | মনিব] যে মন্তর আওড়ায়। তার মানে বোঝেন? 
যতগুনি নাম বলে, তার মানে একজনেন্ব না একজনের 
সর্নপাশ ক'রেছেন। নাম কিনা, মুরারি, নাম কি না 
ধন্ুধারি, নায় কি না কংসারি, দঘানবারি, অনিরী একেবারে 
কেয়ারি ! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না| বসলচোর, এই 
ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর ।”+ 
বিদুষকের এই অস্তঃসলিল] ভক্তি-ফন্তধার] বাঞ্চিতের পদপল্লব লাভ করেছে-- 
পাখুরসগা-ভ্রারাবতব্বণকারীর নয়স্-মুরলীধারী রাধারমণেরই দর্শনলাতে : 
দ্মুরলীধারী হও তো হও নইলে সোল্কা পথ আছে-চ'লে যাও। আর 
চত্ুভু্জ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্ছি নে।”২ 
শ্মরণীয়, রূপ গোষামীর প্লোকে আমর চত্ুভুর্জ কৃষ্ণকে নারায়ণজ্ঞানে 
গোপীদের প্রণাম করতে দেখি। সেই কৃষ্ণই আবার কোনোঁয়তে দ্বিভুজ 
ন] হয়ে থাকতে পারেন না রাধার আবির্ভাবে। গিরিশচন্ট্রের বিদূষকও 
রাধাগ্রেম-প্রীক্ষিত দ্বিভূক্গ মাধুর্ধমুতির দর্শনাকাজ্জী হয়েছিলেন। প্চভুডু্জ 
রুর, তার আর চার] কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌্ছি নে”--ভাগরত- 
পুরূধের সর্বপ্রকার এম্বর্ধলীলার দিক থেকে মুখ [ফরিয়ে নিয়ে শুধু তার 
যাধুধলীল।-ধানের এই চৈতন্ম-সন্প্রদদায়ান্ুগত প্রবণত] বাঁউলাদেশে উনবিংশ 
শতাব্দীতে আবার উদ্ধার করে বাঙালীর বিশিষ্ট মানসগঠনের দিকেই যেন 
অভ্রান্ত অস্কুলিনির্দেশে কবে গেলেন গিরিশচন্দ্র । আর বিবেকানন্দ তারই 
পটভূমিকায় এ-শতাব্দীর প্রথমার্ধে বধিত ওরু-অপমানভার থেকে গৌরবের 
স্নঙ্গে উদ্ধার করলেন ভাগবতীয় গোপীপ্রেম $ 
“কৃষ্ণ-আ্ববতাৰের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষ। দেওয়া। এমন কি 
দর্শরশান্ত্-শিরোমণি গীত! পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোম্বন্ততার সহিত তুলনায় 
দাড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় লাধককে ধীরে ধীরে সেই চন্য লক্ষা 
সুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে 
ঈশ্বর রসাষাদের উন্মনততা, ঘোর প্রেমোন্মভতাই বিদ্যমান $. এখানে খঁরু- 


১ তত্রেব ২ কবর, «ম সহ, ১ম গর্ভায 
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শিল্ত, শান্্-উপদেশ, ঈশ্বর-সবর্গ লব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্ছমাত্র নাই, সব 
গিয়াছেশআছে কেবল প্রেয়োন্মত্ততা । তখন সংঙগারের আর কিছু মনে 
থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ--একমাত্র সেই কৃষ্ণ বাতীত আর কিছুই 
দেখেন না, তখন তিনি সর্প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্ধন করেন, তাহার নিজের মুখ 


পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতে। দেখায়, তাহার আত্ম! তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়] 
যায়। ধহানুভব কঞ্চের এতাদুশ মহিমা 1". 


“***কুঞ্জের উপদেশ বলিয়! কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষাম প্রেমতত 
জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে-_ইহা প্রমাণ কর দ্বেখি।"-"ভগবান্‌ কৃষ্ণই 
ইহার প্রথম প্রচারক, তাহার শিষ্য বেদবাাস এ তত জনসাধারণের মধো 
প্রচার করিলেন । মানবডাষায় এরপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় 


নাই। আমরা তাহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই রুন্দাবনের রাখালরাজ্জ 
অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাঁই ন1।৮১ 


“কৃষ্ণ-অবতারের মুখ] উদ্দেশ্ট-''গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া” তথা “নিষ্কাম 
প্রেমতত্ব" প্রচার--”]1)9 1059 01 608 £010158 1] 111780 19 009 ৮৪7৮ 
698610098 ০0: 6108 107:191708, 117081901012”ব1 “109 101 10618 991:9১,.,, 
61১9 11070. 7019700% 799 019 7796 109801১9101 81719 বন্তত গোৌরাজ 
পরিকরবৃন্ব ভিন্ন অগ্ভাবধি আর কোনো মহাজনই এরূপ উপলব্ধি করতে 


১ “ভারতীয় মহাপুরুষগণ,' স্বমমী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধনী কার্ধালয় প্রকাশিত, 
ওম খ', পৃ* ১৫২-৫৩। মূল ইংরেজী বক্তৃতার প্রাদঙ্গিক স্থল ছিয়োদ্ধত হলো £ 
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পারেননি । মহাভারতের মহাসূত্রধার কৃষ্ণকে বিশ্বরণাঙ্গনের ভীম্মপর্থে 
প্রতিষ্ঠিত করতে যখন আধুনিককালের মহারথগণ খ্যন্ত, তখন স্বামী 
বিবেকানন্দের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীতকোটিতে ভাবের গভীরে অবগাভন 
করেছে: “আমরা তাহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ 
অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাইন|”--৭009 105809৮0108 ৪ 
08 £৪৮ ০৬৮ 01 0100 19 00001387295 8118070%) 60৪ 7391050. ০1 09 
0০018 ০£ ড:1720508. গোঁপীপ্রেমের তল্ময়ীভূত সহাদয়ের পক্ষেই 
একমাত্র এর যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব। বিবেকানন্দও একজন 
লোকোত্তর সহ্ৃদয়ের সংস্পর্শে এসেই গোপীপ্রেমের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি 
করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আর কেউ নন, তারই মহান্‌ গুরু রামকৃষ! 
পরমহংসদেব। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমেরিকা যুক্তবাস্্র থেকে শিবানন্দকে 
লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন, প্রথমে রামকৃষ্ণদেবকে 
অনুধাবন না! করে কেউ কখনও বেদ-বেদান্ত ভাগবত এবং অপরাপর পুরাণের 
প্রকৃত অর্থ অহ্বধাবন করতে সমর্থ হবে না১। বেদ-বেদাস্ত ব! অন্যান্য পুরাণের 
কথা থাক্‌, এখানে শুধু ভাগবতের প্রসঙ্গেই দেখতে হবে, বিবেকানন্দের 
উ্ভিটি কতদূর গ্রহণযোগ্য । 

পরততু উপলন্ধিতে বামকষ্ণদেব ভাগবত-প্রসিদ্ধী তত্বেই উপনীত 
হয়েছিলেন £ 'ব্রঙ্দেতি পরমাক্মেতি ভাগবানিতি শব্ধাতে'। রামকৃঞ্চদেবের 
ভাষায় : “একই ব্রাহ্গণ। যখন পৃজা করেঃ তার নাম পূজারী ; যখন রাধে 
৩খন রা"্ধুনি বামুন ।-''নাম ভেদমাত্র । যিনি ব্রক্ম তিনিই আত্ম, তিনিই 
ভগবান।”২ তবে ভাগবতের ক্ষেত্রে এই অভিন্ন তত্ববন্ত “য়ং ভগবান্‌? কৃষ্ণ, 
আর রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে “যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী ।” কিন্তু শাক্তসাধকই 
তে! তার শেষ পরিচয় বা একমাত্র পরিচয় ছিল না--তিনি বৈষ্ঞবীয় সাধন- 
মার্গে ভজন] করেও সিদ্ধি লাভ করেছিলেন জান! যায়। স্বভাবতই ভাগবত 
ছিল তার পরম-কর্ণরসায়ন। তার সিদ্ধি-কালীন আবেগ-আগ্রহের প্রসঙ্গে 
তিনি তাই বলতেন, "আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথ! শুনবার 
জন্যে ব্যাকুলত1 হ'তো-। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্মঃ কোথায় 
মহাভারত খুঁজে বেড়াভাম 1৮৩ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভজসঙ্গে 


হাঃ ভব এও হি ক আধ এ শগবচ ধচ চাও ভাঙা বন ও 


১::1201501৩3, 2105 000001৩5010 ০৫ 95%8703 ৬1568:815010095 ৮০1. 15 0,473 
২ কথাস্থত, ১ম ভাগ, পৃ ২*১ ৩ তর, ২য় ভাগ, পৃ" ১ 


উনবিংশ শতাবীর ভাগবত চর্চা &৬৯ 


তিনি ভাগবতের নান] তত্কথা গল্পচ্ছলে শোনাতেন । শিগ্তদদের ভাগৰত- 
পাঠের উপদেশ দিতেও ভুলতেন না। ভাগবতের মতো তার অন্িমতও ছিল 
দ্ভক্তিযোগ যুগধর্ম 1১ 'এহোত্ম*। ভাগবতীয় লীলাস্থলী দর্শনে তার 
ব্রজভাবের উদ্দীপন হতো, বৃম্দাবন থেকে তিনি ফিরতেও চাননি | নরেকন্দ্রনাথ 
যে তার মধ্যে বীরভাবের পাশাপাশ সখীভাবকেও প্রতাক্ষ করেছিলেন, ত1 
মিথ্যা! নয় । সংকীর্তন-মধ্য তার অভাবনীয় ভাবোন্মাদ-দর্শনে কেশবাদি 
ভক্তগণও কাকে “11056991060 6926825-র চৈতন্যু” বলতেন, এর তাৎপর্ষও 
নিতান্ত সামান্য নয়। যুগপৎ গোপীপ্রেমে ও চৈতন্বপ্রেমে তাক ষচ্ছন্দ প্রবেশ 
আমাদের বিস্মিত করে। উভয় প্রেমের আত্বাদনে তার সেই উক্ভি 
অবিস্মরণীয় : “আহা, গোপীদের কি অনুরাগ !'"'সেই প্রেমের যদ্দি একবিম্ছু 
কারু হয়! কি অনুরাগ । কি ভালবাসা! শুধু ষোলআন]| অনুরাগ নয়। 
পাঁচ সিকা পাঁচ আনা ! এরই নাম প্রেমোন্মাদ ৮২ প্রেমোন্মাদের লক্ষণস্বরাপ 
সর্ভূতে তাদের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি: “প্রেমোম্মাদ 
হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীর! সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। 
কঞ্ঃময় দেখেছিল । বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ 
দেখে বলে, এর! তপস্বী শ্রীকঞ্চের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে 
স্পর্শ করে এঁ দেখ পৃথিবীণ রোমাঞ্চ হয়েছে ।”৩ দিব্যোন্নাদ যার চরমাবস্থা, 
গেই গোপীপ্রেমকে তিনি “প্রেমীভক্তি” বলেই বর্ণনা! করেছেন, এতে 
কোনে। কামনা-বাসনার লবলেশ মাত্র নেই | রামকৃঙ্জদেবের ভাষায়, “বাঘ 
যেমন কপ কপ করে জানোখার খেয়ে ফেলে তেমনি “অনুরাগ বাঘ" কাম 
ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে । ইশ্ববে একবার অনুরাগ হলে 
কামক্রোধাদি থাকে না। গোগীদের এ অবস্থা হয়েছিল | কৃষে অনুরাগ |” 
ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্ব-সম্প্রদ্ায়ের অনবদ্য গোপীপ্রেম-ভাস্ প্রণয়নের পর 
উনবিংশ শতাব্দীতে রামকষ্ণদেব এ-প্রেমের আর এক বিচিত্র ভাস্ত রচন। 
করেছিলেন, সন্দেহ কী! তাই দেখি, এই অভিনব ভাস্তকেই সম্মুখে রেখে 
বিবেকানন্দ গোপীপ্রেমের মহিমাগানে এমন উচ্চকঠ। আমরা জানি, 
রামকৃষ্ণদেব তাকে প্রায়ই বলতেন, থেন আমার শুকদেব?। বস্তত “উনবিংশ 
শতাব্দীর শুকদেব* গোপীপ্রেমের মর্মানুসন্ধানে যে-গভীরে প্রবেশ করেছেন 


১ উন্রৈব, ১ম ভাগ, পৃ* ১৭৫ ২ তব্রৈব, ১ম ভাগ, পৃ” ১৫০-১৫১ 
০ তত্রৈব; ২য় ভাগ, পৃ" ২৪৬ ৪ তত্রৈণ, ২য় ভাগ, পৃ ৪০ 


৫৭০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


তা প্রায় তুলনারহিত। তার 'ভক্তিযোগ? গ্রন্থ থেকে মানবীয় ভাষায় ভগবৎ- 
প্রেমের বর্ণনা বিষয়ক অপূর্ব আলোচনাটির অংশ বশেষ উদাহরণস্বব্বপ তুলে 
ধর! যায়: 

“দ্িব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণন। করিতে গিয়! 
সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়। থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট 
উপযোগী মনে করেন। মূর্থের! ইহা বুঝে না_তাহার1 কখনও ইহা বুঝিবে 
না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃ্টিতে দেখিয়া! থাকে । তাহারা এই 
আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্তত। বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়] বুঝিবে ? “হে 
প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুগ্বন 
করিয়াছ, তোমার জন্য তাঁহার পিপাসা বধিত হইয়! থাকে, তাহার সকল 
দুঃখ চলিয়! যায়। সে তোম] ব্যতীত আর সব ভুলিয়! যায়।”৯**"ভগবান 
ধাহাকে একবার তাহার অধরাম্ৃত দিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদয় 
প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহার পক্ষে জগৎ অন্তহিত হয়_ তাহার 
পক্ষে সূর্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত 
প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হুইয়| যায়। ইহাই প্রেমোন্মতার চরম অবস্থা ।”২ 
গোপীদের এই অপূর্ব অদ্ভুত পপ্রেমোন্মত্ততা”'র চরমাবস্থায় “অনুরাগ বাঁধে' 
ষড়রিপু গ্রাস করেছিল বলে জানিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব | বিবেক্কানন্দও 
বলেন, এ-প্রেমে কাম বা! কামনার স্পর্শমাত্র নেই, থাকতে পারে না ঃ 

“সেই ভাগ্যবতী গোপীর1 সবকিছু ভুলিয়া--জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল 
বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের হ্বখহুঃখ ভুলিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


১ “হরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা হুষ্ঠ, চুষ্বিতম্‌। ইত্ররাগবিস্মারণং নাং বিতরবীর 
নন্তেধরামৃতম্‌ ॥” ভাগবতীয় রাসে কৃষের অস্তর্থানে শোকসস্তপ্তা গোগীদের বিখ্যাত গীতের অংশ, 
প্র" ভা" ১০।৩১।১৪ 
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উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৭১ 


করিতে আঁসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম । মানুষ মানুষঃ 
তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলে!, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত 
থাকিতেও পারো ; তোমার কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন, 
সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে বাঁম থাকিতে 
পারেন না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনও একসঙ্গে 
থাকে ন1 1১৯ 
“জই| রাম তই কাম নহী", জঙ্া! কাম তই! নহী' রাঁম। দুহৃ মিলত নহী" 

রব রজনী নহী' মিলত একঠাম ॥”-- গোপীপ্রেমের অনবগ্য নির্মলম্বভাঁব বর্ণনা 
করতে গিয়ে স্বামী বিবেকাননা-ব্যবহ্ৃত তুলসীদাসী দোহা মুহূর্তে মধাযুগের 
বাঙালী সাধকের চরণ স্মরণ করাবে : 

“কাম-প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম ফৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ 

আত্সেব্দিয়“শ্লীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃষ্েক্ড্িয়-শ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপধ নিজসম্তভোগ কেবল । 

কষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম । 

লজ্জ| ধৈর্ধা দেহসুখ আত্মহ্বখ মর্ম ॥ 

দুস্্যজ আর্ধপথ নিজ পরিজন । 

সজনে করয়ে যত তাড়ন-ভ€সন ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | 

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃ্ছে দৃঢ় অনুরাগ । 

স্বচ্ছ ধৌত বন্ধ্রে হেন নাহি কোন দাগ ॥ 
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£৭হ ভাগবত ও বাঁঙলা সাহিত্য 


অতএব কাম প্রেমে বহুত অস্ভর । 

কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর | 
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ | 
কষ্চসুখ-লাগি মাত্র কষে সে সম্বন্ধ ॥১ 


“কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর"», ভাষান্তরে, “দুহ্" মিলত নহী বব রজন। 
নহী" মিলত একঠাম 1৮ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভাগবতীয় প্রেম ওই 
ণ“দিবসে”রই “নির্মল ভাস্কর” 1 তা “নিকষিত হেম, কাঁমগন্ধ নাহি তায়”? । 
চৈতন্তসাক্ষিক সমগ্র মধাযুগের বৈষ্ণবসাঁধনার শেষ-খদ্ধি গোপীপ্রেম এইভাবেই 
আধুনিকযুগের সকল বিরুদ্ধগতি, আঘাত ও বাধার মধ্যেও তার নিতাকালের 
সত্যরূপকে উদঘাটিত করে সর্বজয়ী | 

আমরা জানি, একদ] সমতটের ভোজবর্ষের শাসনে উৎকীর্ণ "গোগীশৎ- 
কেলিকার”” শ্রীকৃঃপ্রসঙ্গ বৃহত-বঙ্গের আপামর জনগণের মানস-প্রবণতার সাঙ্গ 
দিয়েছিল। জয়দেবযুগের সাধনাও গোগীশতক্লিকারের বিচিত্র লীলাম্বাদনে 
নিরলস। শ্রীচৈতুন্বের লোকোত্তর বাগাত্মিকাভজনে এবং তার অনুবর্তীদের 
রাগাহুগাঁসাধনে উক্ত গোপীজনবল্লভ তার গোপীশতযৃথ নিয়েই বাঙালীর 
চেতনজলে সহত্রদলে বিকশিত। উনবিংশ শতাব্দীর নব-মুল্যায়নের 
সংকটাবর্তে সেই রাখালরাঁজ নিন্দিত, বশ্শাবন-গোপী হতাদরা। বাওল। 
দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অভিলাষ অপৃব ! শুকদেবের তুল্যই এক পরম- 
নিগ্রন্থ আত্মারাঁম সন্নযাসীর হন্তেই বাঙালী-সাধকের বহু বাঞ্ছিত 'লুপ্ততীথ' 
উদ্ধার হলো! । গোপীপ্রেমের বনমালাটি কে ধারণ করে বাঙালীমানসে 
রাখালরাজের এ হলো পুনঃ প্রত্যাবর্তন । শ্রদ্ধাবনত চিতে তার পদে 
বাঙালী নিবেদন করলে। £ “মানবভাষায় এব্সপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও 
চিত্রিত হয় নাই। আমর! তাহার গ্রন্থে গোপীজনবলভ সেই বৃন্দাবনের 
রাখালরাঁজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই ন1'--4]010018 28 0109 
17181066806 3999 6০ 00106079. 17106 101810686 00208 ৪9 08 ৪9% ০৪$ 


01 10110 19 (90101081385 8119,019,, 609 139109590 ০৫ 80৪ (9০119 ০1 
ড2:100909,0,১ 


বাঙলাদেশের সহআধিক বৎসরের কষ্চ*গোপাপ্রেমন্সাধনার ইতিহাসে 
ভাগবতচর্চা এখানে এসেই এক পূর্ণবৃত কালপরিক্রম! শেষে ভবিস্তগর্ভে নিহিত 
পূর্গতর সফলতর নবস্ণব সম্ভাবনায় ভাত্বর ॥ 


১. চৈ, মধ্য 1৪, ১৪০-৪৮ 


সংশোধন ও সংযোজন 


সংশোধন ও সংযোজন 


পৃষ্ঠা পংক্ি 


৬৩ 


দস্৩ 


ও 


“আমোক্ষকাল” : ভাগবতের “নিগমকল্পতরোরগলিতং ফলং+? 
ক্লোকের “আলয়ং” অংশের “আমোক্ষ”ব্যাখ্যা শ্রীধর-কৃত ও 
গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকৃত। তবে কি বলতে হবে, 
ভাগবত-রসফল আষোক্ষকাল পেয় এ-বাক্যে এই বলা 
হচ্ছে, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যস্ত পেয়? শ্রীধর বলছেন, ন!, 
ভাগবতাম্বতপান মোক্ষেও ত্যাজা নয়, “ন চ ভাগবতাম্বতপানং 
মোক্ষেইপি তাজ্যমিত্যাহ”। কিকরে? তারই উত্তরদানে 
তিনি আরে] বলেন, “আলয়ং লয়ো৷ মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ 
লয়মভিব্যাপা? | “লয়”_-মোক্ষ”। 'আ”--অর্ভি। অর্থাৎ 
এককথায়, “'আলয়'-্লয়কে বা মোক্ষকে “অভিব্যাপ্য”। 
শেষ পর্যস্ত বুঝতে হবে, মোক্ষেও ভাগবত-রসফল পেয়। 
প্রমাণ “আত্মারামাশ্চ” শ্রোক। 
আর একটি কথ!। “তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্থ। কৈতবপ্রধান?? 

ঠিকই । কিন্তু ভক্ত মোক্ষ বাঞ্ঠ! ন করলেও ভগবান তাঁকে 
মোক্ষ-অপবর্গ দিয়ে ধাকেন। বন্তপ্ত ভক্তি সাক্ষাৎভাবেই 
জীবের দেহাভিমান বিনষ্ট করে । ভাগবতে খষভদ্রেব-বাকা 
থেকেই জানা যায়, প্প্রীতির্ন যাবন্সক্মি বাহদেবে ন মুচঠতে 
দেহযোগেন তাবৎ [ ভা* ৫11৬ ]1 ঃশ্রীবূপ গোষামীও তার 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুতে ভাগবতের বিভি্ন:ভ্ত-প্রার্থন। তুলে ধরে 
তাই বলেছিলেন, উক্ত প্রার্থনা-ক্লোকমালায় “ত্যাজ্যত- 
য়ৈবোক্তা মুক্তি£ | পূর্ববিভাগ, ২২৮ )-মুক্তিকে তাাগ 
করতে বলা হয়েছে, “সর্ববিধাপি চেৎ” সর্বভাবেই, তবু 
“পালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত) নাতিৰিরধাযতে"-_ সালোকযদি 
মুক্তি ভক্তির অতিবিকুদ্ধতা করে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মদর্শন মুক্তির পরমপুরুষার্থত1 স্বীকার ন| করলেও 
পারমাধিকতা৷ স্বীকার করেছে, এ তে! সুনিশ্চিত। 

“তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়” £ ভাগবতের সব পাঠেই অধ্যায়- 
ংখ্যা এক নয়। কোথাও বন্ত্রিশঃ কোথাও পঁয়জিশ আবার 
কোথাও ছত্রিশ। 


€ এ 


ত্ক্তি 
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ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ভাগবতের দ্বাদশ স্বন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলন। ঃ 
প্রথম-দ্বিতীয় স্বন্ধ--দুই চরণ, তৃতীয়-চতুর্থ স্বহ্--ছুই জানু, 
পঞ্চম দ্ন্ধ--নাভি, বষ্ট“সপ্তম ক্বন্ধ--দুই বাহু, অষ্টম স্কন্ধ--বক্ষ, 
নবম স্কন্ধ--কঠ, দশম স্বন্ধ-_প্রফুল্পমুখারবিদ্দ, একাদশ স্বদ্ধ-- 
ললাট-পট্ট, ঘাদশ স্কন্ধ-_মস্তক । 


তেনেহয়ং তেনেয়ং 

ব্রহ্মন্মিত পুরাপ' £ পর্ববেদতুলাম্‌” [ দ্র" ভাবার্থদীপিকা। 
১৩1৪০ 1" 

দ্বিজ-বঙ্দু দ্বিজবন্ধু 


বাকাটির অংশবিশেষ বাদ পড়েছে । পুরে! বাঁকাটি এই হবে 
"তাই দেখি এর বংশানৃচরিতে প্রাকৃ-ঝথেদীয় যুগের কয়েকজন 
রাজার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সাআাজোর প্রথম কয়েকজন বিখ্যাত 
রাজারও নাম পাওয়1 যাচ্ছে” । 


'অষ্টাদশ পুরাণ" ২ চোদ্দটির নাম ছাপা হয়েছে । বাকী চারটি 
অগ্নি গরুড়, ব্রহ্ষবৈবর্ত ও ভবিষ্পুরাঁণ। উল্লেখনীয়, 
ভাগবতে ও বিষ্ু্পুরাণে বায়ুপুরাণের নাম নেই, শিবপুরাঁণের 


আছে । স্কন্দপুরাণে আবার পল্পপুরাণের পরিবর্তে শিবপুরাণের 


নাম পাই। 
“কালিকাপুরাণ' : এঁতিহাপিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার “পঞ্চোপাসন।' গ্রন্থে লিখেছেনঃ প্কালিকাপুরাণ বাংলা- 
দেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহার 
রচনাকাল কৃতিবাসের পূর্বে [ পৃ” ২৮১]। একই সঙ্গে 
উদ্ধারযোগা দেবীভাঁগবত সম্বন্ধে তার মস্তবা, *ইহা মুল 
মার্কতডেয় পুরাণের অনেক পরে রচিত” [ তত্ৈবঃ পৃ” ৩৬১ ]। 
দেবীভাগবতে “ভাগবত' সম্বন্ধে বল! হয়েছে £ 
"কলে কেচিদ্দ,বাক্নানে! ধূর্ত বৈষ্টবমানিনঃ 1 
অন্বস্ভাগবং নাম কল্পয়িস্তত্তি যানবাঃ ॥” 


. অর্থাৎ, কলিকালে বৈষ্বাভিমানী ধূর্ত হুরাস্থারা [ ভগবতী 


পৃষ্ঠা 


১২. 
১৫ 
১ 


১৮ 


১৯ 


১ 


চি 


পরি 


২টি 


৮ 


১৪ 


৫ 


২৯ 


৭ 
৩৯ 


১৮ 
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অশুদ্ধ শুদ্ধ 
কালিকার মাহাত্বাযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলে] অনু 
ভাগবতের কল্পন! করবে। 
“দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ এই বারোটি শ্লোক” £ শুদ্ধপাঠ “দ্বাদশ 
থেকে ত্রয়োবিংশ এই বারোটি শ্লোক”। 


উদগীত ্‌ উদ্‌গীত 
“অহো! অমীষাং” £ পাঠান্তর “অহেো। বতৈষাং”। 
চতুবাহ চতুবু। হ 
প্রবৃত্তেইয়ং প্রবৃতেয়ং 
স্ফুরিত স্ষুরিত 


'আনন্দতীর্ঘ' ঃ মধ্বাচার্ধ । এ"র জন্মকাল ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্ব বলে 
এঁতিহাসিকগণের অভিমত। 

দকলো খলু" £ পাঠান্তর “কলৌ ব্‌*। 
'ভাগবত-তাৎপর্ষ,প্রণেতা £ শুদ্ধপাঠ “ভাগবত-তাৎপরধ-নির্ণয়'- 
প্রণেতা । 

ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ ব| আর্ধ-প্রয়োগ £ হরিদাস দাস 
বাবাজী সংকলিত “গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানঃ থেকে এর 
ছ'একটি উদ্দাহরণ উদ্ধৃত হতে পাঁরে। যেমন, “(৩৫1৪৭ ) 
প্রতিহর্তবে তুমর্থে তবেন্‌ প্রত্যয় ।-*-( ১০।২৯।৪০) 'পুলকান্ত- 
বিভ্রন্* 'অবিভরুঃ” স্থলে আর্ধ। **বিয়ং দদৃশ্ডঃ ( ১০৪৭।১৭) 
দদশিম”।” [ দ্র" শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈস্কব-অভিধান। ৩খ, ১৭১১ ] 
“ছন্দোবিষয়ে'"“বাতিক্রম” £ যেমন, *(ভ1 ১1২1৩) 'অধ্যাত্মদীপ- 
মতিতিতীর্ধতাং তষোহদ্বম্*--এইস্থলে ৮ম ও ৯ম অক্ষর যথা- 
ক্রমে দীর্ঘ ও হ্ুস্ব হইলে বসম্ততিলক ইইত।” আবার একই 
গ্লোকের দদ্বিতীয় চরণটি--“চেলাঞ্জল+-বৃত্তঘটিত” [স্তর 
্রীপ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান, ৩খ, ১৭০৯ ]1 


পরমানন্দ চিন্মুতি পরমানন্দ চিন্মতি 
পুত্রভ্যাং পুত্রাভ্যাং 
তত্রৈৰ ১৫ তত্রৈব ২৫ 


সবকর্মভিরুশত্মঃ কর্মভিরুশত্তষ 


৫৭৮ 
পৃষ্ঠ! 
৮ 
৯ 


৩৫ 


৪২. 


নি 


ক্তি 
৮৬ 
২৭ 
২৮ 


৭ 


১৪ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
অন্যান আহ্বান 
চ1ংসকল|ঃ চাংশকলাঃ 
“অবতারাহাৎসংখোয়াঃ” শুদ্ধ পাঠ “অবতারাহাসংখোয়াঃ” 
তীর্থস্থান তীর্থস্লান 
কুবলয়লীড় কুবলয়াপীড় 


“কুস্তা ছিলেন বাসৃদেবের ভগিনী”গহুবে “বহ্দেবের ভগিনী" 
“সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসতা” ঃ শুদ্ধপাঠ “সতাব্রতং সতাপরং 
ত্রিসত্যং”। এশশ্লোকের পনিহিতঞ্চ সতো” এবং “সতাস্ম” এই 
হুটি অংশের অনুবাদ বাদ পড়েছে । হবে যথাক্রমে, প্তিনি 
পঞ্চভূতে অন্তর্ধাষীশ্ধূপে নিহিত” এবং সত্যবাক্য ও সর্বত্র 
সমদর্শনের প্রবর্তক সেই “পরমার্থতত্ত” সতাষরূপেরই শরণ 
নিয়েছেন দেবতারা। 

পুগুক' বাসুদেব 'পুণ্ডক' বাসুদেব 

18০0৪ ০£ 8০192200” £ অলোমনের সংগীতে উদৃগীত ৭] ৪০ 
০1৯০৮ ইত্যাদি চরণ দয়িতার নিজের বলেই বিদ্বং-সমাজ- 
স্বীকৃত । ফাদার গ্যতিয়েন ও অমলকাস্তি ভট্টাচার্য এ-অংশের 


অনুবাদ করেছেন এইভাবে £ 
প্দয়িতা। জেরুজালেমনন্দিনীগণ, শ্যামা আমি, তবু 
সুন্দরী--” 


“চেয়ে থেকে৷ না অমন অপলক, আমি কৃষ্ণা ব'লে।' 
[ দ্র” গানের সেরা গান” কবি ও কবিত1» ৩ বর্ষ, ২ সংখা 
হতরাং “জেরুসালেমের এই কৃষ্ণত্বন্দর পুরুষটি কে” বলা 
বিভ্রান্তিকর । তাছাড়! ললোমন-গীতির দত্িত পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ 
ছিলেন না। প্রমাণ দয়িতার উক্তি ই 
“1 8810590. 18 5191৩ 8100. 70005” 
[77106783915 331015+9 705 7311618) & £029182 
331915 ৪০০195] 
পর্বোক্ত অন্বাদকঘয়ের ভাষায় £ পপ্রিয়তম আমার শুভ্রবর্ণ, 
বভিম”। 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৭৯ 


পৃষ্ঠা তক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৪8 ১০-১১ «এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে কষ্ধোপাসনার সেই ভাগবত- 
উচ্চারিত মন্ত্র” £ 
“জ্রীকষ্জ কৃষ্ণসথ রষ্টৃষভাঁবনিপ্রুগ 
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্ধা। 
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভূতাগীত- 
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভূত্যান্‌॥” 
[ভা ১২।১১1২৫] 
১৫ গোপীগী ত-তীর্থীভূত গোপীগী ত-তীর্ঘভূত 
৪৮ ১ পদ্মযোনি বিষু্র পল্পনাভ বিষুর 
৪৯ ২৭ ভা০ ১৯।২৮1১৬ ভাঁ” ১০।২৮।১৬ 
8০ ১৯ উদ্ভুতে উদ্ভূতে 
&২ ১৫. সব সর্বভূতাত্ব! 
৫৮ ১৭ “গন্বন্ধান্থগ। নয়, রাগাঙগ।” হবে “সন্বন্ধান্রগ! নয়, প্রেমান্বগা” | 
$, ২৯ ভা- ৪81১৪।২৪ ভা 8১৪২৫ 
৫৯ ২৯ ভা1০ 8।২২৩।৯ ভ।” ৪।২২।৩৯ 


ডি ৫ “নিখিল প্রাণীর অন্তঃস্থিত সমূহ বাথাবেদনাকে নিজে ভোগ 
করবে” হবে প্নিখিল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের সমূহ 
বাথাবেদনাকে ভোগ করবো” | 


৬৩০ ১২ মবৃতুর মৃত্যুর 
৩৯ ভা” ৬১৬৪১ ভ+ ৬।১৬।৪১-৪২ 
৭১ ৪ *গৌতম-প্রণাত নিরীশ্বর সাংখোর” ' হবে “কপিল-প্রণাত 


নিকীশ্বর সাংখ্যের” । ইনি ভাগবতেন্ন দেবহুতি-তনয় কপিল 
নন; মহাভারত-কধিত অগ্নিবংশজ কপিল 

» ১১ *এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার” £ বঙ্িমচন্্র 
অনবধানতাবশত সাংখোর পুরুষতত্বকে পঞাগতিক পদার্থ” 
বলেছেন । সাংখ্যের পুরুষত্ব চৈতন্যতত্ব, তাই সাংখ্যের 
পুরুষ “জাগতিক পদার্থ” হতে পারেন ন1। 


৮. ২৮ সৃষ্টিততৃ স্টিভ 


৭২ ৯ শত সতত 


৫৮৩ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৭৮ ১৪-১৫ যদমোঘপামস্তরুণ্তং যদমযোঘষপামস্তরুণ্তং 

৮৫ ৪ উপনিষদ উপনিষদ 

৮৭ ১৯ মহাদ্্রভিঃ সহাজ্ত্িভিঃ 

৮৮ ২৮ তৈলাভ্যঙ্গে তৈলাভাঙ্গে 

৯৪ ২৩ আব্রহ্গস্তত্ত আব্রন্দস্তদ্ব 

৯৪ ৪ “পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জানা 


ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।”' ড” সুকুমার সেন মহাশয়ের 
উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে আমাদের বক্তবোর সমর্থন পাওয়। 
গেল অধাপক জাহ্কবীকুমার চক্রেবতাঁ মহাশয়ের সম্প্রতি- 
প্রকাশিত 'আর্ধাসপ্তশতী ও গোৌড়বঙ্গ গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ £ 
রাসপৃণিমা, ১৩৭৮ ]। অধ্যাপক চক্রবর্তী উদ্বাহরণ-যোগে 
প্রমাণ করেছেন, আধার বিভিন্ন শ্লোকে কৃষ্ণের শকটভঞ্জনাদি 
যে খে লীলাকথা পর্রবেষিত হয়েছে, তাতে অন্যান্য পুরাণ 
অপেক্ষা ভাগবত পুরাণের প্রভাবই সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়। 
বিশেষত গোপীপ্রেমের পরিবেষণায় আর্ধাসপ্তশতী ভাগবতায় 
গোপীপ্রেমেরই একাস্ত অন্ুবতিতা করেছে। প্রমাণস্বরূপ 


অধাপক চক্রবতা-প্রদত্ত বিশিষ্ট উদাহরণটি এখানে উদ্ধৃত 
হলো £ 


“আর্ধার আর একটি মুদ্তকে পাওয়া যায়-কৃষ্জের বংশীধ্বনি 
শ্রবণে মদন-শরবিদ্ধা কোন গোপীর মর্মবেদনার কথা, 

মধুমথনবদনবিনি হিতবংশীসুষিরানুসারিণো বাগাঃ। 

হস্ত হরস্তি মনে! মম নলিকাবিশিখাঃ স্মরস্যেব 1 ৪৩৭ | 
এই বেদনার অভিব্যক্তি ভাগবতবণিত বংশীধ্বনি শ্রবণে 
স্মরবেগে. বিক্ষিগ্তমনা গোপীর গভীর আতির প্রতিধ্বনি । 
সেখানেও কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে ব্রজ্ন্ত্রীগণ এমনই করিয়াই 
স্-সখীদের নিকট স্মরোদ্ধেগ প্রকাশ করিষ্বাছেন, 

তদ্‌ ব্রজন্ত্রিযন আশ্রুত্য বেণ,গীতং প্মরোদয়ম্‌। 

কাশ্চিৎ পরোক্ষং কষ্স্য হসখীভ্যোহন্ববর্ণয়ন্‌ ॥ 

তদ্বর্পমিতুমাবন্ধাঃ স্মবস্তাঃ কষচেক্টিতম্‌। 

নাশকন্‌ প্ররবেগেন বিক্ষিগুমনসে। বৃপ ॥ (ভাগ ১০১২১) 


পংক্তি 


১০ দি ঙ 


১ ২৫-২৭ 
১০৫. ১০১৬ 
১০৬ ১৪ 


১১& ২১ 
১১৮ € 
১১৯ ২১ 
১২৯ ১৯০২৩ 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৮১ 


অশ্তুদ্ধ শুদ্ধ 
তাহাছাড়া, কৃষ্ণকে স্ববশে আনিবার গৌরবে “সৌভাগ্যমদ+ 
প্রকাশ ভাগবতীয় গোপীদেরই বিশিষ্$তা। রাসপঞ্চাধ্যায়ে 
তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে--'আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং 
মানিন্যোহভ্যধিকং ভূবি? ( ভাগ. ১০. ২৯)। আর্ধার শ্লোকেও 
মানগবিতা গোপীর এই চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে 
(৩৭৯)।” [তত্রৈব ৮৮] 

“কথকতা” £ সাম্প্রতিক গবেষণায় কেউ কেউ দেখিয়েছেন, 
কথকতা বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি, তার প্রচলন খুব 
বেশীদিনের নয়। অভিমতটি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার 
করতে হবে, মালাধরের অঙ্বাদের পৃবে ভাগবত পাঁচালি- 
গানের আকারেই প্রচলিত থাক! সম্ভব, কথকতার আকারে 
নয়। 

পৌঁণ্ডতক, পৌঁও প্রো ক, পৌণু, 

পৌগ্ পৌণু, 

ভ্ত্ামৃতিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয়” £ 
পাহাড়পুরের যুগলমুত্তিটির বৈশিষ্ট্য, কৃষ্-সঙ্গিনী এখানে 
কৃষের স্কন্ধে বামবাছ স্থাপন করে আছেন। প্রসঙ্গত প্রধানা 
গোপীসহ কুষ্ণের অস্তধ্ণানে পদচিহ্নানুসারিণী অন্থান্া 
গোপাদের উক্তি মনে পড়ে £ +কস্যাঃ পদানি চৈতানি 
যাতায়! নন্দসূনুন] | অংসন্যন্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণ] 
যথা?” [ভ1” ১০1৩০।২৭] 

রাসান্তেও পরিশ্রাস্তা এক গোলীকে [ দ্র" ভা* ১০।৩৩1১১ ] 
আলস্মবিমণ্ডিত বাহ কৃষ্ধের স্কন্ধে অপণ করতে দেখি। 
সবাধীনভর্তৃকাত্ব' দেখে সনাতন একে রাধারূপে চিন্ধিতা 
করেছেন । 


নৃত্যুতি নৃত্াযতী 
কেহ কেন্দরস্থা 
পুত্র বান্ধব 


গোবিন্বাজ্যজরেণবঃ গোবিল্মাঙআবজকেণবঃ 


৫৮২ 


পৃষ্ঠা 


১৩১ 


১৩১ 
১৩৩ 


১৩৫ 
১৩৮ 
১৪০ 
১৪১ 
১৪৫ 


১৪৬ 


১৪৮ 
১৬০ 
৯৬২ 


১৭০ 
১৯৭৩ 
১৭৬ 


১৮০ 


পংক্তি 


২১ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
্রহ্মশো ব্রন্জেশো 
দধুমূ দযাঘস্ছুতয়ে দবুযুরতধ্যধনুয়ে 


“হুরভ্রমে” শববটি বাদ পড়েছে হবে, “তবে কেন হে অনঙ্গ, 
হরভ্রমে আমাকে প্রহারের জন্য ছুটে আসছো ?” 


ভারতীয় ভারতীয় 

তর্থাৎ অর্থাৎ 

তর্করত্ুব 

অন্ুরাগিনী 

শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া শরৎকাবাকথারসাশ্রয়ী 

তান্ুল তান্ব,ল 

সর্বোত্তমলীল। সর্বোত্তমালীল। 

শর্োমামশ্বরাঃ শক্োমামরেশ্বরাঃ 

ববধুননদগোকুলে ববধুর্ণন্দগোকুলে 
প্র ব্যবর্ধাস্ত 

তমোরবেঃ তমেো ববেঃ 

উপাংশু গঞ্জিতঃ উপাংশু-গঞজিতঃ 


গম্ভীরতোয়ৌধ জবোমি ফেনিলা হবে 'গম্ভীরতোয়ৌঘ- 
জবোমি-ফেনিল।?। 


শ্লোকসংখা। হবে ভা” ১০।৩।৪৯-৫০। , 
“কাল মধুমাস বৈশাখ' হবে “কাল মাধবমাস বৈশাখ? । 
'হরে যান? হবে “হয়ে যান? | 


বাসালবকৃষ্দীক্ষো ব্যাসাল্লবকৃষ্ঃদীক্ষে। 
'রুক্ননী-ঘয়ম্বর? 'রুঝিণী-্বয়ন্বর” 
প্রহণ গ্রহণ 

হসের | হুসেন 


“বংশানুচবিতের মাত্র বাসুদেব-লীলাকেই গ্রহণ করেছে” £ 
ভাগবতের মহাপুরাণিক দশলক্ষণ অনুসারে বাুদেব হলেন 
দশম পদার্থ আশ্রয়” | হতরাং পংস্িটির শুদ্ধপাঠ হবে £ “এ- 
কাবা ভাগবত-কথিত “দশম পদার্থ” "আশ্রঘঘ'"কপী বাহমেবেরই 
লীলাকথাকে অঙ্গীকার করেছে”? | 


ৃষ্টা পং্তি 
১৮২ ৮ 
১৮৩ 


১৮৫০ ১৪ 


১৮০৬ ই 
১৮৭ ৩ 
১৮৮ ১৩ 


১৮৯ *৬ 
১৯০ €৫ 


২০ ১৬ 
২০৯ ৯১০ 
২১২ ২৭ 
২২০ ২৮ 


২২৮ ১৩ 
২২৯ ৩৪ 


১৩৩ ২৩ 
নি 
২৩৫ ২৬ 
২৩৮ ১৬ 


২৪২ ্‌ 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৮৩ 


অশুদ্ধ 

তার তারা 
কৃজত্তমহৃকৃজতি 
চাওল ছাওাল 
মথাতীং খা 
ধাবিত ধাবিত৷ 
আঙ,ল অঙ্গুলী 
গাত্র গাঁএ 

অপাধিব 

শ্রবণাদিজা শ্রবণাদিজ 
পরাণ,চর্যা পরমা গুচধা 
বিসসর্জাজ্বিকুট্রনৈ: বিসসর্জাডি্রকুট্রনৈঃ 


কচ্চিঘ্তাঁগমনকারণম.  কচ্ছিদ্ব তাগমনকারণম্‌ 
পারিজাতশ্হরণ £ ভাঁগবতে পারিজাত-হুরণের উল্লেখ পাই 
কুরুনারীদের পরমস্পরালাপে [ ভা” ১/১০।৩০ ], নারদের 
কষ্তন্তততে ঃ১ “পারিজাতাপহরণষিক্দ্রত্য চ পরাজয়ম্‌? 
[ ভা ১০।৩৭।১৭ ]1 দ্বাদশ স্বন্ধেও স্মরণীয় £ “আদানং 
পারিজাতস্থ'” | ১২।১১1৩৭ 11 

তদহমজু ন তদহমভুর্ন 

“শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও স্ত্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাঙ্গঠাত ব্যবধান সামান্য 
নয়"-শ্রীকষ্ণকীর্তন ও প্রীকৃষ্ঃবিজয় কাব্য দুখানিকে যদি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর রচন1 বলে স্বীকার কারে নেওয়] হয়, তাহলে 
উভয়ের কালগত ব্যবধান “সামান্য নয়” বলা যাবে না। 


কঞ্ঝবর্ণং কৃষ্ণবর্ণং 
টাকাঁকারেবই টাকাকারেরই 
সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পার্ধদং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র-পাধদং 
ব্রজগোপীকূলেও ব্রজজগোপীকুলেও 


“চিরাৎ। পদের নিতাকালার্েও ব্যবহার ২ চিরাৎ-পদটি 
নিতাকালার্ে গ্রহণ করেই বিশ্বনাথ চক্রব্তঁ “অনপিতচরীং”” 
পদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ; “কথভূতাম অনপিতচনীম্‌? 
কেনাপি ন অপিতপূর্বাম্‌।” 


৫৮৪ 


পষ্ঠা পংক্তি 


২৪২ ২১ 


ভাগবত ও বাঙ্ল! সাহিত্য 


অনপিত-চরিত £ শ্রীকূপ গোস্বামীর ঙ্লোকে উন্নত-উজ্জ্বল- 
স্বভক্তিগ্রীর বিশেষণ-রূপেই অনলিতচন্বী” শবটি বাবহৃত 
হয়েছে ৷ এই অনপিতচরী-ভক্তির প্রচার আবার গোৌরচন্দ্রেরই 
“অনপিত-চরিত' বলে আমর] মনে করি । এক্ষেত্রে 'অনপলিত- 
চরিত, শব্দটির অর্থ ধাড়াবে, গৌর-চরিতের সেই বৈশিষ্টা হা 
অপর আর কোনে অবত্ারে অপিত হয়নি। সে বৈশিষ্টাটি 
কি? ভক্তরূপে গৌরাঙ্গশঅবতার নিজে সাধন করে জনে 
নে মধুরাশ্রিতা রাগানুগা বা কামানুগা সাধনেরই নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন । তার কামান্ুগা আবার অঞ্জরী ভাবেরই 
সাধনা । আকাজ্ষ! না থাকলেও কৃষ্ণমিলনে সীর বাধা 
নেই । কিন্তু মঞ্জরীভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন বারিত। 
ব্রজের নিত্যসিস্ছ! মঞ্জরীরা ব্রজের নিতাস্িদ্ধা রাগানুগা-সেবা- 
প্রাপ্তা গোলীদেরই আন্ুগতো রাধাকৃঞ্চসেব। সার করেন। 
চৈতন্-প্রবর্তিত মঞ্জীরীভশবের সাধনায় ব্রজের উক্ত নিতাসিদ্া 
মঞ্জরীদের আনুগত্য রাধাকৃ্চ সেব। বিধেয়। ব্মরণীয়, শ্রীরূপ 
গোষামী এই সাধনভক্তিকেই “ততদৃ-ভাবেচ্ছাত্জিক। কামাঙ্ছগা” 
বলেছেন । প্রার্থনার পদে নরোভমদাস এই কামানগারই 
আমুগত্যে গেয়েছেন £ 
“ললিতা বিশাখ! সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মাল! গাথি দিব নান। ফুলে। 
কনক সম্পুট-করি কপূর তাদ্দুল পুরি 
যোগাইব অধর-যুগলে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাথধন 
সেই মোর জীবন-উপায় |” 
অর্থাৎ এ-সাধন। রাধাবূপে কৃষ্ণরতি আঘফ্াদন নয়ঃ রাধার 
সেবিকা রূপে বাধাকুষ্বাশ্রিত মধুষরস-পান। গৌড়ীয় 
বৈষ্ঃবীয় রসশাস্ত্রে মধুররলই উজ্্বলরসরূপে স্বীকত। এ-রস 
সর্বাপেক্ষা “উন্নত রস” বলেও এ-শান্ত্রে বী।তত। কাজেই 
চৈতন্ত"-অবতারে নির্দেশিত কাষান্ুগাভক্ষি-্সাধনায় যেরস 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৮৫ 


আস্বাছ্ভ হযে উঠলো, তা 'উন্নতোজ্জল রস' ছাড়া আক 
কি? “এহোতভম”। চৈতন্য প্রবতিত কামানুগাভক্তি-সাধন। 
সখীভাবের চেয়েও তাৎপর্ষপূর্ণ মঞ্জরীভাবে বিহিত হওয়াতে ও 
এ-রস উল্লতোজ্জল বলে আখ্যাত হতে পারে । 
প্রশ্ন উঠতে পানে, ঠৈতন্য-অবতারেই কৃষ্ণরতি বপবূাপে ভক্ত- 
বরসিকের আস্বাদ্ভ হয়ে উঠলো, এ সিদ্ধান্ত কি আদৌ যুক্তি- 
ংগত ? কেননা, উদণাহরণত বলা যায়, রাধার চিতে কৃষ্ণরতি 
তো গৌড়ীয় মতে স্থায়িভাব এবং বিভাব-অন্ুভাব-সান্তিক- 
ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে তা রসবাপে পরিণতও হয়, আক 
সে-ন্সস তিনি আত্বাদনও করতে পাবেন । তাহলে কৃষ্ণরতির 
রসরূপতা -প্রাপ্তি গৌবাঙ্গ-অবতারের অপূর্ব বৈশিষ্টা-সৃচক বলা 
যাবে কোন্‌ যুক্তিবলে ? 
উত্তরে বলা যায়, সহাদয় সামাজিকের আত্বাছ্য হয়ে ওঠার 
পথে রসনিষ্পত্তির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া! “দাধারণীকৃতি' 
উক্ত উদ্বাহরণে অনুপস্থিত | প্রীতিসন্দর্ভকার জীব গোস্বামী 
বিষয়টির ওপর আলোকপাত কন্সে বলেছিলেন, যে-্ল্রীতি- 
কবসিক ভক্তগগণ ভগবানের “লীলাষ্কঃপাতী' বা নিত্যসিন্ধ 
পন্সিকঝ, ভাদের বসাসাদন “ষত এক সিদ্ধ! বস, [ পরীতিৎ 
১১১] । সেখানে সাধারণীকরণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 
ধার! “লীলাভ্তঃপাতিতাভিমানী, আের্থাৎ অন্শ্চিন্তিত মঞ্জরী- 
দেহে নিত/সিদ্ধা মঞ্জরীর আনুগতো: বাধাকৃষ্ণসেবা করছেন 
বলে মনে করেন, তাদের ক্ষেঞে বা ভক্পামাঞজজিকের 
ক্ষেত্রেও বঝসাষাদন সমানবাসনাযুক্ত পরিকব-বিশেষের 
বিভাবাদির সাধারণীকরণের মুখাপেক্ষী । শ্রীজীবের ভাষায়- 
ণ্যদি সমানবাসনস্ভলীলাস্তঃপাতী তবেৎ তদা স্বয়ং স্শে। 
ভাবঞএব তস্য তলীলান্ত$ঃপাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদৃ- 
শরাটিমানিনি সাধাবণী-করোতি” [ তত্রেব ]1 মনে রাখতে, 
হবে, রাগাক্সিকা শ্রিত মধুররসের আম্বাদন একষাব্র নিত্যসিদ্ধা 
কৃষ্ণ-শ্রেক্সসীতেই সীষবন্ধ থাকতো, যদি সে-রস ভিত 
সাষাজিকের পক্ষেও আম্বাদনের পথ ঠচতন্যদেব খুলে না? 
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ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


অশুদ্ধ 
দিতেন। 


বস্তত, উন্নত-্উজ্জল-রসপ্রধান! 
' সাধনার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই “গোৌরচন্দ্র উদিতে 


শুদ্ধ 
রাগাঙ্্গা ভক্তি- 


প্রেমাপি সাধারণ” হয়েছিল । কৃষ্ণপ্রেমের সাধাববীকতিই 
চৈতন্ত-অবতারের অপূর্থ অনপিত বৈশিষ্ট্য! 


দর্শনাদিজ। 
প্রার্থনাতেও চরিত" 
বিরহ ও বিপ্রলভ্ভের 
সর্বাপর্ণের 
স্থিতধূলিসদ্বশং 
নিকৃষ্ট 

যুগপৎ 
শ্রীচৈতন্যেদেবের 
পন্থা 

বলেননি 

দেখবার 

অঙ্গীভূত 

সৃষ্িতস্তে 

অন্ধকার 
এতাষদেবজিজ্ঞাস্মুং 
শিবঃ পন্থা! 

ভেদাভদ 

জীবধ্য 

শৌণক 


অথগ্ুষ 


বাংলার বৈষ্কব ধর্ম? 


ঞ্ 


পপ্রেয়োরস বা প্রেমরসের স্থায়ী ভাব স্নেহ” £ 


দর্শনজ 

প্রার্থনাতেও তেমনি “চরিত 
বিরহ ও প্রেমবৈচিত্যের 
সর্বার্পণের 
স্থিতধূলীসদৃশং 
অতিনিকৃষ্ট 

যুগপৎ 

স্ ীচৈেতনুুদেবের 

পন্থা: 
বলেনি 

দেখাবার 

অঙ্গীভূত 

সৃ্টিততে 

অন্ধকার 
এতাবদেবজিজ্ঞাস্যং 
শিবঃ পন্থাঃ 

ভেদাভেদ 

জীবস্য 

শৌনক 

অখথগ্ডশ্চ 

“বাংলার বৈষ্ণব দর্শনঃ 


ভঙিরসামু 


সিন্ুতে শ্রীন্ষপ গোষামী কিন্তু সথ্যতদ্ষিরসকেই নাসাস্তবে 
“প্রেয়োরস' বলে অভিহিত করেছেন ।' ভাব মতে, সখ্যকপ 
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৩২৮ 
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সংশোধন ও সংযোজন ৫৮৭ 


অশুদ্ধ 
স্থায়িভাব আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা সাধুদের চিতে 
পরিপুষ্টি লাভ করলেই ত হয়ে ওঠে প্রেয়োরস £ 

“স্থায়ী ভাবে। বিভাবাদৈঃ সখাযাস্বোচিতৈরিহ। 

নীতশ্চত্তে সত্যাৎ পু্িং রসপ্রোয়াহুদীখতে ॥৮ 

[ ভ” র” সি পশ্চিম, ৩১ ] 

তবে এই সখারতি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে ক্রমে প্রণয়, প্রেম, প্লেছ, 
রাগ ভেদশ্প্রাপ্ত হয়। 


ব্যাপারের ব্যাপারে 
উল্লিখিত উল্লিখিত 
রসের'র রসের? 


*পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে? ঃ 
পাঠাস্তর “পূর্ণানন্্ পূর্ণরস-স্বর্ূপ কছে মোরে” । 


বিস্মত বিস্মিত 

“অন্যাভিল!যতা শূন্য” “অল্লাভিলা ফতাশৃন্য”। 
যাক থাক 

নবাবনচাতত্য শবাধদচ্যুতস্য 


'অনপিতচরিত* £ এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টবা'২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্রি-ধূত 
'অনপিতচরিত” শব্দের সংযোজনী ॥ 

'ভ্রয়োদশ £ চৈতন্তভাগবতে সার্কটুভৌমকে ত্রয়োদশ প্রকার 
অর্থ করতে দেখি। তারপর স্ত্রীচতন্য অর্থ করলেন, তবে 
কয়প্রকার বলা হয়নি। কৃষ্ণদা কবিরাজের মতে অধ্টাদশ 


প্রকার । 

পৌধনির্দাণকারীৰপে.. সৌধনির্মাণকারী-রূপে 
ংশানাং ংশানাং 

হয়েছে হয়েছেন 

কেশন্প্রসাদণ কেশশ্প্রসাধন 

বণিত বলিতা 

কচিৎ কাচিৎ 


বাম! শ্বা'মল! 


€8৮৮ 


পৃষ্ঠ! 
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ভাগবত ও বাঙল৷ 


অশুদ্ধ 
স্বীকৃত 
চলেতব্রিলোক্যাং 
অক্কুর 
দানকেলিকৌমুদী 
সহাত্মনমবাপ 
প্রভায়তে 
করি 


' ছিলেন 


রাধামোহন 
বেণুরিভিতং 
“বংশী-শ্রবণ মিশ্র” 
মিশ্র। 
কুল-মরিয়াদি 
মুদিতবক্ত 

চড়া 

রস আয়তি 


প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী 'সাধারণী” £ 


সাহিত। 


শুদ্ধ 
ফীকৃত। 
চলেতভ্রিলোকাং 
অক্ডুর 
দানকেলিকৌমুদী 
সহাত্বানমবাপ 
প্রতীয়তে 
কার 
দিলেন 
বাধাবিনোদ 
বেণুরিফিতং 


হবে বংপী-্রবণ তথা প্রাণাদি সংবেদন 


কুল-মরিয়াদ 


'মুদিতবজ, 


চড়! 
বসুআন্তি 


চন্্রাধলী সমর্থারতির 


নায়িকা, তাই “সাধারণী' হতে পারেন ন1। সুতরাং এই 

ংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে, প্রতিনায়িক! চন্দ্রাবলী মহাভাববতী 
বটেন, কিন্তু সর্বভাবোদগমোল্লাধী হ্লাদিনী-সার মাদন 
একমাত্র রাধাতেই সর্ধদ1! বিরাজমান [দ্র উজ্জ্বলনীলমপি, 
স্থায়ী-ভাব প্রকরণ, ১০৩ ]1 


রচনাবলী বচনাবলী 

অসযায যায 

'অনপিতচরিত? £ এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টবা ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংস্ধি- 
ধৃত 'অনলিতচরিত? শব্দের সংযোজনী । | 
'অনপিতচর়িত” £ এ 

শৌণক শৌনক 


পৃষ্ঠা পংক্তি 
৪8৪৩ &৮ 
৪৪৮ & 
রঃ ৯২. 
৪৫৫ ৩ 
৪৫৬ 
৪৬২ 
£ ৪৯) 
৪৬৬ ১০ 
৪৬৮ ১৩ 
১১. ২৫ 
৪৭১ ৭৮ 
৪9৭২ ১ 
৪৭৭ € 
৪৮২ ১৯ 
৪৮৬ ৩ 
9৯৪ ১০ 
5? ১৪ 
রা ১৬ 
৪৯৫ ২০ 
৪৯৯ ১৮ 
&*২ ৪ 
&০৭ ১৬ 
&১১ ৩০ 


৩৮ 


সংশোধন ও সংযোজন &৮৯ 


অস্তুদ্ধ শুদ্ধ 
“অনপিতচরিত" : দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত “অনপিত- 
চরিত শব্বের সংযোজনী । 


ভক্তিলতিকাং?? ভক্তিলতিকাং১,১ 
মদয়তি' মদয়তি'? 

বস্তত | বন্তত 

একাদশ অষ্টাদশ 
গোপণয়োস্তয়োর্ং গোগণয়োস্তয়োর্যৎ 
সুজবস সুষবস 

“একাদশ? £ ৩৪১ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিত্বত সংযোক্জনী দ্রষ্টব্য । 
ষেড়শ ষোড়শ 

একাদশ ব্রয়োদশাধিক 
আর্পথ আর্ধপথ 
অলৌলিক অলৌকিক 


'অনপিতচরিত" : দ্রষ্টবা ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধত 'অনপিত- 
চরিত' শব্দের সংযোজনী। 


সারম্বতনীতি সাস্বতনীতির 

কদম কর্ম 

পার সামি 

মতিতিতীর্ধতাং মঞ্টিতিতীর্ধতাং 

“ওপর' £ হবে প্রতি, | 

সবশেষ সবশেষে 

কৃতবান্‌ অতিমত্যানি কৃষ্তবান্‌ ''অতিমর্ত্যানি 


“কথক:."কবিগানের গায়করাও” £ সাম্প্রতিক গবেষণায় জান! 
যায়, কথকতা! কবিগানের প্রচলন নিতান্তই অর্বাচীনকালে । 
যদি তাই হয়, তবে বলতেই হবে, মধাযুগে কথকতা! বা কবি- 
গানের যাধ্যমে নয়, পাঁচালিগানের মাধ্যমেই ভাগবতকথ| 
জনগণমনে সঞ্চারিত হওয়] সম্ভব । 

36018: . 960861) 


দ্বিকি ছিষ্টি 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী 


১ 


বৈদিক গ্রন্থাবলী 

ধণ্থেদ : মোক্ষমূলর সম্পাদিত, চৌধাম্ব! প্রকাশিত 
৮ রয়েশচন্ত্র দত্ত অনূদিত 

উপনিষৎ শ্রস্থাবলী : স্বামী গভ্ভীরানন্দ সম্পাদিত 

গোপালতাপনী : কেদারনাথ বিচ্ভাবাচস্পতি সম্পাদিত 

্রক্মসূজ : শশঙ্কর-ভাষ্যপহ, শাস্ত্রী সম্পাদিত 


মহাকাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, অন্যান্য ধর্মশান্ত্রাবলী 
রামায়ণ : সীতারামদাস ওক্কারনাথজীর “আর্ধশান্ত্রে প্রকাশিত, 
মহামভোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্ধ ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ 
সম্পাদিত 
মহাভারত:  মভামহোপাধায় হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ সম্পাদিত 
বাযুপুরাণ : পঞ্চানন তর্করতু সম্পাদিত 
বিঞ্ুুপুরাণ : আর্ধশান্ত্রে প্রকাশিতণ্ভ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় 


কালীপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত 
ভাগবত : ব্রিপুরা-মহারাজ প্রকাশিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
সম্পাদিত 
ভাঁবার্ধদীপিকা-বৈঞ্ণবতোষণীস্পারার্থদশিনী টীকাসহ 
রাধাবিনোদ গোস্বামী স্ম্পাঙ্গিত, ততৎকৃত ভাগবতামত- 
বন্ধিণী টাকাসহ | 


শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা : ড” রাধাগোবিন্দ নাথ 
শ্রীমদৃভাগবত, 'ম ও ব্যস্কন্ধ: ভ" রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, 
ততৎকৃত গৌর-মন্দাকিনী টীকাসহ 


ভাগবত:  “আর্ধশান্ত্রে' প্রকাশিত, শ্রীজীব ম্যায়তীর্থ সম্পাদিত 
19 7309£8598 702:809। 5 30008 
মৎস্ুপুরাণ : বস্থমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 


. হরিবংশ : 


পল্পপুরাপ : ক্রিয়াযোগলার : পঞ্চানন তর্করত্বু সম্পাদিত: 

7 পাতাল ও উত্তর খণ্ড ঃ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত 
ব্রচ্মপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 
গ রুড়পুর্াণ 


৫৯৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


স্বস্ধপুরাণ : নটবর চক্রবতী প্রকাশিত 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ; পঞ্চানন তর্কবত্ব সম্পাদিত 
গগঙ্ংহিত1 : পঞ্চানন তর্করতু সম্পাদিত 
ব্রন্মসংহিতা : ভক্তিবিলাসতীর্ঘ মহারাজ সম্পাদিত, শ্রীজীব-টাকাসহ 
ভগবদূগীতা : কাণী যোগাশ্রম প্রকাশিত, শাঞ্করভাস্ত-শ্রীধরটাকা- 
সংবলিত, কৃষ্ণানন্ষামী-কৃত গীতার্থসন্দীপনী সত 
শ্রীশ্রীচণ্তী : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত 
তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ-দর্শন, প্রথম খণ্ড : মহামহোপাধায় গোপীনাথ 
কবিরাজ 
৩ ব্যাকরণ-দর্শন-অলংকার-স্মৃতিশাস্্রাবলী 
[119 48108015851 ০1 780101১ ০! ১ 21 £ 
শ্রীশচন্দ্র বসু সম্পাদিত 
[119 ড় 591:91:909-1১18081088589, ০৫ 178,09/01811 
ঢা, 80151170) সম্পাদিত ও মহামভোপাধায় 4৫. ভ. 
40055008৮-এর টাকাসহ 
পাতঞ্জল যোগদর্শন £ হরিহরানন্দ আরণা সম্পাদত 
বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগঃ স্বামী প্রজ্ঞানাপন্দ সরস্বতা 
[00380 7171199০105 ১] £ ড" সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 


7199 0816075110.9206589 91 10001%5 ৬, 
হরিদাস ভট্টাচাধ সম্পাদিত 


[1156 11051080010 01 0776 97:11090-73105895888১ 4১ 1] 
ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচাধ প্রণীত 
মন্গুসংছিত1 : “আর্ধশান্ত্রে' প্রকাশিত, শ্রাজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত 


8 পুঁথি বিষয়ক গ্রস্থাবলী 
08%59198538 0৯৮91980000 ১1100909001 0250৮ 
4, 10599807:11)68%5 08681098089 ০01 95810981106 112100590711065 . 300 
609 0০011906192 ০01 09 4815010 ৪০০1965 01890881 ০] ড, 
88৮80 07 1111. 179197078580 98960, 
বাঙ্ষাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ £ | বলীয় সাহিত্য পরিষৎ পুর্িশালায় 
সংগৃহীত 1: তান্রাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত 


নিবচিত গ্রন্থ পঞ্জী ৫৯৫ 


৫ কোষ গ্রন্থ 
শব্দকল্পক্রম : রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত 
বাচস্পতাম্‌: তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পাদিত 
[7005 01010890189 13110800108, 
ভারতকোষ £ ১-৪ খণ্ড ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 


৬ ভারত-ইতিহাস তথ! সাহিত্যের ইতিহা দ-মুলক গ্রস্থাবলা 
£0019106100190 71806011081 17179016100 2 সা, 00081810691 


ড818109,519107, 938,119] 800 [01170 17১91181008 95992009 £ 
৪. 73175100818) 


[8180971919 10 009 9095 ০ 609 01915 লু1910: ০: 
ড9191)788, 98০৮ £ ড* হেমচন্দ্র রাঁয়চৌধুরা 

1719]5 [718602৮0100 89208587796 & 11059079106 
10. 99288] : ড” স্বশীলকুমার দে 


40 00611080006 76118610389 14166780029 ০? 10015 £ 
[718,001087 


/& ন7196০15 ০11001920, 10169196019, ০1]: ভ1069200165 
71960:5 ০1 9808716 10009756815, ০1] :ড* সুরেন্দ্রনাথ দাশওপ্ত 
ও ড” স্বশীলকুমার দে 


৭ সংস্কৃত কাবানাটকাদি । 

কালিদাসের গ্রন্থাবলী £ বহ্বমতী সরিষা মন্দির প্রকাশিত 

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ £ হরেক মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ব 
সম্পাদিত 

মুক্তাফল £ বোপদেব-কৃত, ঈশ্বরচন্ত্র শাস্ত্রী ও হরিদাস বিদ্যাবাগীশ 
সম্পাদিত 

বিশ্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত : ডণ বিযানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 

সত্কিকর্ণাম্থত : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 
আর্ধাপপ্তশ তা : গোবর্ধনাচার্য-কৃত : জাঙ্কবীকুমার চক্রেবতী 
সম্পাদিত 


8৯৬ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


৮ অবহট ঠে প্রাকৃতে রচিত গ্রন্থ 


সহত্রগীতি [তিরুবায়, মোডি ] : যতীন্দ্র রামানুজদাস সম্পাদিত 
কীতিলতা : বিদ্যাপতির মুল রচনাসহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ 
গাথাসপ্তশতী : হাল-সংকলিত, পার্বতীচরণ ভট্রাচার্ষের বঙ্গানুবাদ সহ 


৯ গৌড়ীয় মহাজন গ্রস্থাবলী ও অন্যান্য 


বৃহস্তাগবতামৃত : সনাতন গোষ্ামী-কৃত, নিত্যত্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত 

হরিভক্তিবিলাদ : গোপাল ভট্ট প্রণীত, সনাতন-রত দিগ.দরগিনী 
টাকাসহ, নরেন্ত্রকষচ শিরোষশি সম্পাদিত 

হংসদূত £ রূপ গোস্বামী-কত 

উদ্ধবসন্দেশ : রঃ 

লঘুভাগবতাম্বত : 

ভ্বমাল। : ৪ 

বিদপ্ধমাধব : রী বন্মত্তী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 

ললিতমাধব : রঃ 

দানকেলিকৌমুদী : ,, 

রাধাকঞ্চগণোদ্ধেশদীপিকা £: রূপ গোষামী-কৃত 

মথুরামহাত্বা £ 

পচ্যাবলী : রূপ গোত্ব।মী-সংকলিত, ড* স্বশীলকুমার দে সম্পাদিত 

ভক্তিরসাম্ৃতসিদ্ধু : প্ূপ-গোত্বামীকত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত 

ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুবিন্দু: এ-টাকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণাত 

উজ্জ্বলনীলমপি : রূপ গোষামী-কৃত,বিষুবদাস-প্রণীত স্বাত্মপ্রমোদিনীটাকাস 

হবিদাস দাস সম্পাদিত 

উজ্্বলনীলম ণিকিকশলেশ : উজ্জ্বলনীলমণি-টাকা, বিশ্বনাথ প্রণীত 

বাবলী : রঘুনাথ দাস-্কৃত, বামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত 

নবন্ীপশতকম্‌ : প্রযোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীচৈতন্বমঠ প্রকাশিত 

চৈতন্চজ্জরাযৃত : প্রবোধানন্ সরষতী-কৃত, শ্রীছৈতন্মমঠ-প্রকাঁশিত 

গোপালচস্পু [পূর্ব ও উত্তর ]$ ভ্রীজীৰ গোত্বামী-কৃত, রাষবিহারী 

সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত | | 
ফটলম্বর্ভ : শ্রীজীব-প্রণীত, স্টাযলাল গোস্বামী সম্পাদিত 


নির্বাচিত গ্রস্থপজী ৬৯৭ 


তত্বসন্দর্ভ : শ্রীজ্বীব-কৃত, নিত্যষরূপ ব্রচ্ষচারী ও কৃষ্চন্দ্র ভাগবত- 
সিদ্ধান্ত সম্পার্দিত 

১ 2 ভক্তিবিলাপসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত 
ভগবৎসন্দর্ভ : শ্রীঞ্ষাব-্কৃত, ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত 
ভক্তিসন্দর্ড : শ্রী্লীব-কৃত, রাধারমণ গোষ্ামী বেদাস্তভূষণ ও 

ড" কষ্ণগেশপাল গোস্বামী স্মৃতিমীমাংসাতীর্ঘ সম্পাদিত 
শ্রীতিসন্দর্ড : শ্রীজীব-কৃত নিত্াস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত 
সর্বলংধাদিনী : প্রীজীব-কুত, রসিকমোহন বিদ্যশ্ভিষণ সম্পাদিত 
চৈতন্যমতমঞ্জুষা-টাক1 : শ্রীনাথ চক্রবর্ প্রণীত 
চৈতন্যচক্দ্রোদয় : কবিকর্ণপুর-কৃত, রামনারায়ণ বিগ্যারত্ব সম্পাদিত 
অলংকাপকৌস্তভ : রঃ নট 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা : » 
গোবিন্দভাষ্ : বলদেব বিগ্াভুষণ 
মুরারি গুপ্তের কড়চ। ব1 শ্রীকঞ্চচৈতন্যচরিতাম্থত কাবা ঃ 
মুণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত 


চৈতন্তভাগবত : রন্দাবনদাস-কৃত, ড” রাঁধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত 
চৈতন্যচবিতাস্থত : কৃষ্ণদাস কবিবাজ-কৃত, 


৯ : ৮ নিভাস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত 
৮ : ৮ হরেকৃষ মুখোপাধ্যায়,সাছিত্য- 
রঙ্দঘ ও সুবোচন্দ্র মজুমদার 
ষম্পাদিত 
চৈতন্যমঙ্গল £:.. লোচনদাস-কৃত, গতুলকৃষ্ণ গোষামী সম্পাছিত 


গোবিদ্দলীলাম্ৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত, যহুনন্দন দাস অনুদিত 


বিছ্বাপতির পদাবলী : খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মভুমদার 
সম্পাদিত 
চণ্ীদ্বাসের পদাবলী : ড” বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 


বাস্ব ঘোষের পদাবলী :. মালবিকা চাকী সম্পাদিত 

জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী £ ড” বিমানবিহ্ারী ম্ুযদার সম্পাদিত 

গোবিন্দদাদের পদাবলী ও তাহার যুগ: ড* বিমানবিহাকী মচ্ছুমদার 
সম্পাদিত 


৫৯৮ ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


শ্রীকৃষ্কবিজয় : মালাধর-কৃত, খগেন্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 
শ্রীকষ্চপ্রেমতরঙ্গিণী : রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ-প্রণীত, ওঁড়লোমি 
মহারাজ সম্পাদিত 
ভকিরতাকর £: নবহরিদ্াস-কৃত 
১০ পদসংগ্রহ 
পদকল্পতরু : বৈষ্ণবদাস-কৃত, সতীশচন্দ্র রাঁয় সম্পাদিত 


বৈষ্ণব পদাবলী : হবেকঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সাহিতারত্ব সম্পাদিত,সাহিত্য 
* সংসদ প্রকাশিত 


বৈষ্ণব পদাবলা : কলিকাঁত| বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
পাঁচশত বৎসরের পদাবলী: ভ” বিষানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 
গৌরপদতরঙ্গিণী : জগদ্বন্ধু ভদ্র সংকলিত 
১১ বৈষ্ণবীয় কোষ গ্র্থ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণ অভিধান : হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত 


১২ অপরাপর বৈষ্ব ধর্মগ্রন্থাদি 
ভক্তমাল : নাভাজী-প্রণীত, শরচ্চন্দ্র চক্তব্তী প্রকাশিত 
যামুনাচার্ধস্তোত্ম্‌ : যামুনাচার্ধ-কৃত, বাযনারায়ণ বিদ্ভারত্ব সম্পাদিত 
জগন্নাথব্ল্লত নাটক: বায় বামানন্দ-কত, রামনারায়ণ বিগ্যারত্ 
সম্পা্িত 
১৩ বাঙ্ল। সাহিত্যের কিছু কিছু মূল রচনারাজি 
কৃতিবাসী রামায়ণ : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পা দত 
কাশীদাী মহাভারত : 
শ্বীকৃষ্ণকীর্তন : বড়, চণ্ডীদ্দাস-রত, বসম্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 
বাইশ কবির মনসামঙ্গল: ভ” আশুতোধ ভট্টাচার্ধ সম্পাদিত 
কবিকঙ্কণচণ্ডী, প্রথমভাগ : কণিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
ড* শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 
লোকসঙ্গীত-রত্বাকর : ড* আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
বাংলার বাঁউিল গান : ভ" উপেন্দ্রনাথ ভষ্টাচার্ধ সম্পাদিত 
ংল] প্রবাদ : ভ” সুশীলকুমার দে সংগৃহীত 
_ ভারতচন্তর-্রস্থাবলী : ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
. দ& বায়মোহন-গরস্থীবলী : রর 


১৪ 


১৫ 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ৫৯৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাবলী £ বস্বমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 
আত্মজীবনী: দেবেজ্রনাথ ঠাকুর 

মধুসৃদন-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী : ১ম, ২য় খণ্ডঃ ৪ 

বঙ্ষিম-রচনাবলা : সাহিতা সংসদ প্রকাশিত 

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ : কেশবচন্দ্র সেন, নববিধান পাবলিকেশন কমিটী 
জীবনবেদ : রে রর 

মাধোৎসব : রর নববিধাণ প্রেস প্রকা!শত 
নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ১-৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাভিতা পর্ষিদ প্রকাশিত 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : শ্রীম-কথিত 

গিরিশশ্রচনাসম্ভার : প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 

রবীন্দ্র-রচনাবলী : বিশ্বভারতী প্রকাশিত 

শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড ॥ 


মূল ইংরেজী রচন। 
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[179 80008 ০৫ 9০192000, 10006 ০15 11019 [0101179908100900]2 
[106 13716590) & 10015180 31019 9001965) 140200039 
প্রকাশিত 
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বাঙলাদেশ ও বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসমূলক গ্রন্থাবলী 
বৃহৎ-বঙ্গ, ১ম খণ্ড: ভ' দীনেশচন্দ্র সেন 
বঙ্গভাষ। ও স্বাহিতা : ভঁ দীনেশচন্দ্র সেন 
186০৮ ০1 35088], ০]: ড রমেশচজ্্র মজুমদার সম্পাদিত 


গ০৩ 


১৬ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


বাঙালীর ইতিহাল, আদিপর্ব : ভ* নীহাররঞ্জন রায় 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস [ ৪টি ধণ্ড]: "সুকুমার সেন 

প্রাচীন বাংলার সংগীত : রাজস্ব মিত্র 

বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিতা : ভঃ বাসন্তী চৌধুরী 

বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড ভ" স্কুমার সেন 

নানা নিবন্ধ: ভ* সুশীলকুমার দে 

ব10858601) 090$0৮0 86088] [11668016 : ড* সুশীলকুমার দে 
পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহবারী গপ্ত 

রামতনন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী 
বাংলার লোকসাহিতা : ড* আশুতে'ষ 'ভট্টাচার্ 


বিভিন্ন বিষয়ক বাংল! আলোচনা গ্রস্থাবলী 
ভারতের সাধক [ ১৮] :শঙ্করনাথ রায় 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ : ভ' রাধাগোবিন্দ নাথ 
চৈতন্মচরিতের উপাদান :ড* বিমানবিহারী মজুমদার 
প্রতাক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত : ড” সতী ঘোষ 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ : মহামহোপাধায় গোগীনাথ কবিরাজ 
প্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্ো £ ৬" শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
ধলার বৈষ্ণব দর্শন : মহামছোপাধ্যায় প্রমথনাধ তর্কভূষণ 
গৌড়ীয় বৈফব সাধন] : হরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিতাবতব 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : ড" রাধাগ্রোবিদ্দ নাথ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলোৌকিকত্ব : ড+ উম! রায় 
পঞ্চোপাসন] : ড* জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিতা-সাধক-চরিতমাল1 £ ১.৯ খণ্ড : বক্সীয় সাহিতা পরিষদ প্রকাশিত 
সাহিতযলোক £ অমলেনম্ বসু 


স্পা স্্ শু ভই 


শব্সুচী 

অকিঞ্চন। ভক্তি ঃ ৩১৮ 

অফ্রের £ ৩১ ১৭৩, ২১৬, ২১৭ ২৮৬, 
৪২৪১ ৪২৫) ৪২৬, 
৪৬৩, &১০ 

অগ্নিপুরাণ £ ৫, ৫৭৬ 

অগ্নিদেবতা £ ৫২১ ৯৫ 

অধাসুর £ ৭৪, ৩৯৫ 

অঘোরনাথ গুপ্ত £ ৫৫৩ 

অচিস্তযভেদোভদ-তত্ব ঃ ২৯৩, ৩১৩ 

অচিস্ত্যভেদাভেদবাদী £ ৪৭৫ 

অচ্যুত £ ১৬৮-৬৯১ ৪৭৩ 

অজ ২৪৭৩ 

অজ-ভব £ ৪৫৬ 

অজগরদ্মন £ ৩৩ 

'অজাগলস্তন £ ৩১৪ 


৪২৮, ৪৩০, 


অজামিল, অজ্ামিলোপাখ্যান £ ৭, 
১৯৪১২৭৪ ৪৮২১ ৫০৩ 

অজিত £ ৩৪৬ 

অথর্ববেদ ঃ ৪ 

অথর্ববেদী $ ৩১৩ 

অদিতি £ ৩৫০ 

অদূর প্রবাস ঃ ৪০২ 

অদ্বৈত আচার্য ১০১, ১৪২, ১৬০ 
১৬৯১ ১৭০১ ১৭১) ২৪৫; ২৪৭, 
২৪৮ ৪৫০) ৪৬২$ ৪৬৫১ ৪৭২১ 
৪২৪ 

'অদ্বৈতমঙ্গল 2৩৪১ ১৭১ 


'অধম ভক্ত' £ ৩২০ 
অধির়ঢ় দিব্যোম্বাদ £ ২৫৩ ৪৬৪ 
অধ্যাত্মশিক্ষণ ৪৩৪ ৪৩৭ 


অধ্যাত্ম [ রামায়ণ ] £ ৫৬৮ 

অনঙ £ ১৩১-৩২১ ১৩৩-৩৪ 

'অনয়ারাধিতো' £ ৩৫৭,৩৭৮, ৪৮০ 

অনন্ত £ ১১৬, ১১৭. ৩৮২ 

অনস্তগুণালয় £ ২৯৭ 

অনস্ঞদাপ * ৪২৪ 

অলস্ভদেব ১ ১৪৬ ১২৬, ৪৫৪ 

অনস্তনাগ £ ২৫৪ 

অনস্ত-শিব-বিরি ধি 2 ৪৫০ 

আনরুদ্ধ : ৭৩ 

অনুভব * ৫৩২ 

অন্ুভাব £ ২৭৫১ ২৭১১ ৩২৩১ ৩২৪, 
৩২৫ ৩৩১০ ৩৩৫) ৩৩৬; ৩৩৮, 
৩৬৩ 

অনুরাগ £ ২৮৫১ ৩৩৭ ৫৪২ ৫৬৯ 

অনুশীলনস্তত্ব, ধর্ম £ ৫৩৭১ ৫৪১ 

অস্তর্ধান £ ৪১৯ 

অন্তর্গাপতটস্থা-বহিরঙ্লাশক্তি £ 

অন্ধক : ৫৭ 

অন্নদামঞ্জীল 2৪৯৮১ ৫০৬-৫১৩ 

অন্বয়-বাঁতিরেক ৫৩০৩ 

অবতারণ্কথনপপ্রস্তাব £ ৪৭৩ 

অবতারাবলী-বীজ : ৩৪৬ 

অভিধেয় £ ২৯৩) ২৯৪) ৩৪৪১ ৩০৬, 
৩০৭) ৩১৬, ৩১৭ ৩১৮১ ৫৩৪ 

অভিমন্া £ ২৬৮ 

“অভিষেক? £ ৩৮৭ 

অভিসার £ ১২১১ ৩৯৫১ ৪১৩ 

অভিসান্িক] £ ৩৮৭ 


অমলকাস্তি ভট্টাচার্য, ৮৭৮ 


৩১৩ 


৬০৪ 


অমলেন্দু বু ৮২ 

অমরকোষণ্প্রণেতা £ ৫) ৯, ৯৯১ ১৭৯ 

অন্বরীষ £ ৮, ২৫৬ 

অজুর্ন 2৩২ ৩৩, ৪১ ৭০১ ৮৪) ২২৪ 
২২৮) ৩৫৪ 

অর্থৎ £ ১৫১ ৩৪) ৩৫ 

আরষ্টান্থর বধ £ ১৪৭ 

আবরষউনেমি £ ৩৪ 

অশ্বঘোষ : ৪৩৯ 

অলংকারকৌন্তভ £ ৩২৬১ ৩৩১) ৩৩২ 

অষ্টকালীয় লীল| : ৩৮৭ 

অফ্টমূল : ১৭১ 

অফ্টগা'ত্বক ভাব £ ২১ 

অধ্টপসাত্বিক ভাবোদয় £ ২৫৩ 

অই্টসিদ্ধি £ ১৭১ 


অঙ্টাদশ পুরাণ £ ৫, ১৮, ৪৮৩, ৫৩১, 
€খ৬ 


অষ্টাধ্যায়ী £ ৩৩, ৩৮ 

অহৈতুকী ভক্তি £ ১০, ২৭১ ৫৮, ১৬, 
২৭৬১ ৩১৭) ৩২০. ৩৩০ ৪৪৬) 
৪৬৬, ৫৫৩ 

আক্ষেপানুরাঁগ £ ২৮৬, ৪১৭ 

আঁঙ্গরস ২ ২১০ 

আচার্ধ দণ্ডী ২৬৭৩ 

আচার্য সম্প্রদায় ঃ ২৪ 

আত্মতত $ *৫-৬৬, ৬৭ 

আত্মার়ামাশ্চ £ ৩৩৯১ ৩৪১, 
৪৬৮; &৭৫ 

আত্্েন্রিয়-গ্রী ভিইচ্ছা $ &৭১ 

আদিতা £ ৪ 


৪৬২. 


ভাগবত ও বাঙলা 


সাহিত্য 


আদিত্যবর্ণ পুরুষ : ও 

আনকদুষ্দুভি £ ২০৩১ ২৯৮ 

আনন্দতীর্থ [ যধ্বাঁচার্ধ ]: ১৮, ২০ 
৫৭৭ 

আভীর £ ৩৯, ৪১ 

“আভীর কৃশোদরী+ £ ১৭৭ 

“আমার জীবন £ ৫৬২ ৫৬৪ 

আয়ান £ ১৪০ 

“আর্বপুত্র” £ ২৬, ১৫৪ 

আর্ধভট্ট £ ১১ 

আলবার ব! আড়বার £ ১৯১ ২০ ২৩, 
২৬, ২৭) ১০৮১ ১৬০। ১৬১১ ৩৭৪ 

আলবেরুনী £ ২০১ ১০০ 

আলম্বন বিভাব £ ১৩৪, ৩৩৪% 

আলেকজাগার £ ৪৫ 


চি 


আশ্রয়? £ ৬১৯১৩০৮১৩২৭ 


ড* আশুতোষ ভট্টাচার্ধ £ ৪৯৬, ৫০২ 


ইতিহাস? £ ৪১৬,৯১৪৪,৩০৭,৫২৯, 
৫৩০১৫৩২১৫৫৮ 

ইন? ১৪৭৩ 

হজ 8 ১৫১১৬৩০১৩৪,৪৬১৫১। 
&২,৭২১৮৩,১৩৯, ১৬৫১১৯৭, 
২১১,২২৫, ২৪৩১ ৩৩৪১ ৪০৯, 
৪১৩, ৪১৪১৫০০১৫৪৫১৫৪৬, 
£৫৮১৫৬০৩ 

ভিশ? ১৪৭৩ | 

ঈশ-কঠ-কেন-ছাক্ফোগা-বৃহ্দারণাক £ 
৭৯ | 


শর্ধাসূচী 


ঈশ| : ৬৪০১৫৪৫৭ 

ঈশান নাগর : ৩৪০ 

ঈশোপনিষৎ : ৬৭১৪২৭১৫৫২৮ 

“ঈর্ধা? £ ৪৯ ৭-৪০৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ৫০৭১৫৩৬ 

ঈশ্বরপুরী : ১৬০, *১৬২১ ১৬৩, ১৬৪, 
১৭০, ১৭১১ ২৭৭ 

চীশ্বরে ভক্তি" : ৫৪১ 


৪৭৩ 


17069100162 ১ ৫১১৮ 

উইলসন ; ১৮১১৫ 

উগ্রসেন £ ৩১,২৮৬,৫১০ 

উজ্বলনীলমশি : ২৩৯, ৩৩৭, *৩৩৮১ 

৩৬০১ ৩৬৩, ৩৬৮১ ৩৮৪, ৪০২১৪০৮) 

৪২৫) ৪৩২৪ ৫০৭, ৫৮৮ 

উৎকষ্ঠিতা : ৩৮৭ 

উত্তম ভক্ত : ৩২০ 

উত্তরমেঘ : ৩৮৭, ৪৩৫ 

উদ্ুখলবন্ধন * ৩৮৩৬ 

“উদ্ধীপন বিভাব? : ৯৪ 

উদ্ধব : ৪৯,৭১৮১১১০৬,১০৮১১০৯,১২৯ 
১৩৪১ ১৬১১৯১৯০১২১৮১২২৩,২২৪, 
২৩২৩৮ ২৫৪১ ২৫৫) ২৭৮,২৭৯, 
২৮১২৮৩১২৮৬১ ২৮৯১ ২৯৭) ২৯৯, 
৩৬৯১ ৩১১১৩১৩৩১৫৪ ৩২০১ ৩২৮১ 
৩২৯,৩৩০) ৩৩৪১৩৩৪) ৩৩৮ ৩৬৪, 
৩৬৪) ৩৪৬) ৩৭৭৩৭৮১৪২৪১ ৪৩২) 
৪৩$,৪৩৯,৪৪৪/৪৬9,৫ ১৯ ০ 

উদ্ধবো্তি ; ৩৪৫১৪৯৫, 


৬৯ 


৬৩৫ 


উদ্ধবগীত। : *১৯০১২৪৫১২৭৫ 

উদ্ধবদাস : ৩৮৬১৩৯৯,৩৯২,৩৯৫১৪ ০১) 
৪১৪৪ ৪১৯১৪২০১৪২২ 

উদ্ধবদূত ; ৭৫১১৪৩,২৪৩,২৭৯,২৮০, 
৩৭৮ 

উদ্ধববাক্য : ৩১৭ 

উদ্ধবসন্দগেশ : ৩৮৪,৩৮৫) ৪২৫,৪২৭, 
৪৩১ 

উপনিষদ : ১*১৫৩,৬৫-৬৮,৮৬১৮২১৮৪, 
৮৫১১৭৯,৩৩৩১৫ ২৯১৪৫৩৪১৫৫২ 

উপপুরাণ : ৫ 

উপেক্দ্র : ৭২ 

'উপেন্দ্রের অবতাঁর+ : ৩৪৯-৩৫০ 

উমা : ৭৬,৭৭ 

ড” উম| রাস্ম : ৩২৫ 

উমানাথ গুপ্ত : ৫৫৩ 

উর্রক্রেম : ৪১৪৬৬১৪ ৭৩ 

উরুগায় : ৪৬১৯৩ 


“উনবিংশ তকীয় মহাভারত? : &৬১ 
“উনবিংশ শঁতাব্ার শুঁকদেব? : ৫৬৯ 
উষ। টু ৫৪€, 

উষা1-অনিকদ্ধ : ৫১১ 


ধাথেদ, খাখেদীয় : ৫১১৫,৩৫১৪০৪৪১, 
88১8 $১৪৬,৪ ৭১৪৮১৪৯১০১৫ ১৪৫২ 
৬৩৭ ৯১৮৩ ১৮৩১৮৫১৯১ ৩৫১৫ ৪৫ | 

(প্রাক) ধগ্েদীয় : ৫৭৬ 

খষভদেব : ১৫৩৪,৩৫ 

খষভবাকা, ধষতদেবশ্বাকা : 
৩২৮, ৫৭৫ 


৩২২, 


৬৪৬ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


খষভাবতার : ১৯৯ 


এ. এন, বায় : ১৯ 

একাদশীতত্ব : ৩৫৬ 

একাদশী বিবেক : ১৭৬ 

“একাধারে নর-নারী প্রকৃতি? : ৫৫৬ 
একানংশ। : ১৯৭ 
একাস্তিক : ১৫১১৬,১৯, ২৬ 
001)186198? : ৫৬৮ 

121)96 : .৮ 

৪119£০75 ; ৫৬৪ 


ওষ্কার : ৬৪ 


ওয়ারেন হেক্টিংস : ৫২৪ 
দখা 09: : ৩৯১৪২ 


ওঁদুম্বর আচার্ধ : ১২৭ 


ংস : ২৯১৩৯১৩১,৩৮)৪ ২৮৭১১ ০৬, 
১৩১,১৩৯১১৪৫১১৪৮,১৫২১২০১১ 
২০২১২৩৩,২১৬,২ ১৭১২৪৪,২৮৬। 
২৯৮৩৩২,৩৮৮১৩৮৯১৪২৪,৫০৯, 
৫১০১৫১১ 

কংসারি : ১২৪১৫৬৬ 

কঠবল্লী উপনিষদ : ৫৩৪ 

কণাদ : ৫৩২ 

কথাসরিৎসাগর : ১৮* 

কন্দর্প : ১৩০,১৩১৯১৩২,১৩৪ 

কন্দর্পবিজয় কথা : ১৩০,৫৪৩ 

কপিল : ৫২/৮,৭১১১৯৯,২২৬, 
২৭৬১ ২৭৮) ৫৭8 


কপিলবাঁক্য : ৫২৮ 

কপিলবাণী : ৩৩৪ 

কবি? : ২২৮ 

“কবি ও কবিতা? : ৮৩১ ৫৮ 

কবিকর্ণপৃর : ১৬১১১৬৬১৩২৫,৩৩১, 
৩৩২,৩৪৩১৪৪ ১১৪ ৪২,৪৪৭, ৪৪৯ 

কবিকম্কণ : ৪৯৫ 

কবিচন্দ্র : ৪৯৮ 

'কবিতাবলী' : ৫৫৯ 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : ১০৮ 

কমলাক্ষ : ১৬০০১৭৭ 

কমলাকাস্তের পত্রাংশ : &৪, 

কমলা-শিব-বিহি : ১৮৭, ২৫৭ 

করণাপাটব : ৩৫৬ 

কর্ণদেব : ১০৭ 

করভাজন খষি : ২৩৩,২৩৪ 

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ : ৭* 

কলহাস্তরিতা : ১২১,৩৮৭ 

কলি? : ৩২ 

কলিযুগের অবতার; : ৪৭৪ 

কন্ষি : ৮২০০ 

কহলণ : ৩৯ 

কাজীদলন : ৪৫৩ 

কাত্যায়ণী : ১৫৪,২১৭ 

কাত্যায়নী-ব্রত : ১৫৩,২১২,২১৬১৩৭৮, 
&$১২; ৪৫৯; ৪১৩ 

কামন্বরী , ২১ 

কানাই : ২০৯,২১৪, ৩৯৪) $৯৯১৪০৪ 

কালাই খুঁটিয়া : ৪১১ 

কাব্যাদর্শ ;: ৩৭৩ 


শবস্থচী 


কামরূপা রাগাস্থিক] : ৩২১, ৩৩৫ 

কামান্ুগভিক্তি : ৫৮৪, ৫৮৫ 

কায়ব্যুহ : ৪২৪ 

কারণার্ণবশায়ী : ৩৯৯,৩৫২ 

কালযবন : ৩১ 

কান্তিক : ২২১ 

কালিক] : ৫৭৭ 

কালিকাপুরাঁণ : ৫১ ৫৭৬ 

কালিদাস, কালিদাসীয় : ৩৮,৭৫,৭৬, 
৭৭১৭৮) ৭৯, ১৫৮১৪২৫১৪৩৯ 

কালিন্দী : ২৭৯ 

কালিয়দমন ! 
২২৯,২৮৫) ৩৮৬) ৪০১-৪০৬, ৫০৯, 


৭৫১ ১৪০-১৪২১ ২০৯) 


৫৪৯১৫৪৬১৫৬২ 
কালী : ৫৫৭,৫৬৮ 
কালীপুরাণ : ৫৩১ 
কাশী: ৫৫৭ 
কাশীদাস : ৫*১ 
কাশীদাপী মহাভারত : ৪৯৮) ৫৩০) 
৫৫৮ 
কাশীনাথ বিদ্যানিবাঁস : ১৭৭ 
19160) : ৩৩ 
কিঞিদ্ধ,র গ্রবাঁস : ৪০৬) ৪১১১ ৪১৪ 
কীতিলতা ; ১৫৮ 
কুম্তী : ২১৮, ৩০৪) ৩৩৫ 
কৃত্তীষ্তব : ২৮২১ ৫৬০ 
কৃবলয়াপীড় : ৩১, ২১৬১ &১০. ৫৭৮ 
কৃ্ধ! ; ১৯০, ৫১৩ 
কুমারসন্তব : ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ 


কুলশেখর : ২৪, ১৩৪ ১০৮ 


৬৩৭ 


কুলীনগ্রাঁয় : ১৭২, ১৯৫, ১৯৬ 


কুল্পনিদ্দেস : ৪৫ 
'কুরুক্ষেত্র? : ৫৬২, ৫৬৩ 
কুরুক্ষেত্রমলন : ১৪৫১২৫৩,৩৩৬,৪৩৫) 


৪৩৬, ৪৩৭) ৪৬০-৪৬১ 


কৃর্ম £ ৮, ১৯৯, ৩৪৭, ৩৪৮ 
কুর্াকার-ধারণ : ২৫১১ ৪৪৫-৪৪৬ 
কুর্মপুরাণ : ৫॥ ১৭৩ 

কত্তিবাস : ১৭৭,১৭৮ ১৭৯১১৯৬, ৪৭৭, 


৪৯৮) ৫৭৬ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ : ৪৯৮ 
কষ [শরীক ]: ২৩,২৬১২৮,২৯, ৩১, 


৩১ ৩২। ৩৩, ৩৪১ ৩৯১ ৪০-৪৬, ৪৮ 
৫৩, ৬৪, ৬৬১ ৬৭, ৬৯১ ৭০১ ৭৩, ৭৪- 
৭৬১ ৮৬১ ৮৯১ ৯০০৯৪) *%১০&) ১৩৬. 
১১৩৯১১৫১১১৬৯১১৮-১৩৬১১৩৯,১৪৪- 
১৫৭,১৬১১১৬৩,১৬৪১১৬৬-১৬৯১১৭২- 
১৭৬১১৮৪০৪ ১৮১১ ১৮৩-১৯১১ ১৯৩) 
১৯৭, ১৯৮১ ২০০১ ২০২১ ২০৩১ ২০৫) 
২০৯১ ২১৯, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৭, 
২১৮১২২৪*২২৩,২৩০,২৩৩,২৩৪-২৬০, 
২৬২) ২৭১; ২৭২, ২৭৪, ২৯৫৩০ ১, 
৩০৬১ ৩০৭-৩৩৮১ ৩৪৪-৩৭০১ ৩৭৩. 
৪৬৪১ ৪৬৭-৪৮১) ৪৮৪) ৪৮৯। ৪৯৩) 
৪৯৫ ৪৯৯) ৫০২ ৫০৪। ৫০৫। ৫১১, 
৫১৭-৫১৮, ৫১৯১ ৫২১, ৫২৬, ৫২৮, 
৫৩২ ১৫৩৩; ৫৩৫১ ৫৩৭৫৩১৯০8৪১ 
৫৪৩, ৫৪৪-৫৪৯, ৫৫১১ ৫৫৫-$ ৭২, 
৫৭৯) ৫৮০১ ৫৮১ 


কষ্ণকর্ণাযৃত [ কর্ণায়ৃত ]: ১৩৬,১৬০) 


৬৪০৮ 


শ্রীকঞ্চকীর্তন : ১০৮১০৯১১১৯১) ১৩৫- 
১৩৭১ ১৪০-১৪৯,। ১৫০) %১৫১, 
১৫৩-১৫৮১২২৯১২৩০১ ৪০৩-৪০৪। 
৪২৪১ ৪৮৬) &*৭) ৫৮৩ 

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা : ২৪৭ 

কৃষ্ণ-গোপী £ ২৭৮১১১৮১১২৬, ৩৬৬, 
৩৬৯১৪২৫১৪৩৯১৪৪৪১ ৪৪৬, ৪৭৭, 
৫০৬১৫১১১৫১২) ৫১৩) ৫৪৮) ৫৬৫) 
৫৭২ 

“কৃষ্ণচরিত্র £ ১৮, ৩৩১ ১১০) ৯১৭২, 
১৭৩১১৭৪১২১১ ৫৩৬) ৫৩৮, ৫৪০) 
৫৪ ১১%৫৪ ও১৫8৪)১৫৪ ৫১৫৪৬, ৫৪৭১ 
৫৪৮১৫৪৯১৫৫৯ 


জ্রীকৃষ্চচৈতন্ম ২৩৪ 

কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি : ৩৮০ 

“কুষ্ণতত্ব” : ৩৪৩ 

কষ্ণতত্ব-গোপীত্ব-ভক্তিতত্ব : ৫৩৫ 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : ১৬১১ ১৭১১ ১৭২১ 
১৭৪১২৩৭১২৫৩, ২৫৪১২৬৪৪ ২৬৬১ 
২৬৭, ২৬৮১ ২৮৯১ ২৯৩১২৯৪১৩৬৯, 
৩১৪১৩৩৩১৩৪৪, ৩৫১, ৩৫৫,৩৫৬, 
৩৫৭, ৩৬৬১ ৩৬৯; ৩৭৫১৩৮০৪৪২৪) 
৪২৬, ৪৪১১৪৪২১৪৫০) ৪৫৮-৪৭১) 
৪৭২) ৪৭৭, ৫৮৭ 

কৃষ্-প্রতিনিধি £ ৩, ৩২ 

শ্রীকঘ্প্রেমতরঙিগী : ১৭৮১১৯০১২০৬, 
২৩৩; ৯২৩৪১ ৪৭৭-৪৮৯ 

'কৃষ্ণবধৃ' * ৩৯৭১৩৬৮ 


কৃষ্ধ-বাসুদেব ; ৯০৪ 


শ্বীকফঃবিজয় : ১৭৩-১৭৪) ১৭৮-১৮২) 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১৮৮১৯২১১৯৫-১৯৭১২১৯১২১৩০২১৯, 
২২২-২২৪১ ২২৯-২৩০। +%২৮৪) ৪৮২, 
%8৮৪১%৪৮৫১ *৪৮৮১ ৪৮৯১ ৫০৭) 
৫৮৩ 
শ্রীকৃষ্ণবিলাস : ৫০৬ 
কৃষ্ঃভক্কি? ; ২৬,২৭১২৮, ১৭২১১৭$ 
কৃষ্ণমঙল : ৪৮০ 
শ্রীকষ্ণমঙ্জল £ ৪৮০ 
কৃষ্ণমূতি শর্সা ; ১৯ 
কৃষ্চরতি” : ৩২৩)৩২৪)৫৮৫ 
কৃষ্ণরতির পাক থেকে 
পাকাস্তর-প্রাপ্তি : ৩৩৬ 
শ্রীকঞ্ণচলীলাম্বৃত : ১৭০ 
কৃষ্ণসন্দর্ভ : ৩১৬, ৩৪৫, ৩৪৯ 
কষ্ণাজুনি £ ৫১৩৫০,৩৫৩১৩৫৪১৩৫৪ 
কৃষ্ণেন্দ্িয় শ্রীতিইচ্ছ। : ১৯২, ২৫০ 
২৮৮) ৩২০,৪৩৬,৫৭১ 
'জ্রীকৃষ্ণের জীবন ও রচন]? : ৫৫৬ 
শ্রীকষ্ণের পঞ্চগুণ : ২৫৩ 
শ্রীকঞ্ের পূর্বরাগ : ৪০৫-৪০৬ 
কষ্ছের সর্বরসাত্বকতা। : ৩৩২ 
কে. এন. দীক্ষিত : ১০৬ 
কেশব : ১১৬, ১১৯১১২০১১২১১ ১২৩) 
১৩৪১ ১৫৩; ৩২৯১ ৩৫১) ৩৫৯, 
৪৭:2১ ৪৮১ 
কেশবচন্দ্র : ৫২০১ ৫২১, ৪৪৯-৫৫৭, 
৫৬৪ | 
কেশব ভারতী : ১৭০১ ৪9৪. 
“কেশাবতার? : ১৩৯ 
কেশী-দমন ;8১-৪২১১৪৭ 


কৈবলোপনিষৎ : ৫৩৩ 

কোঁপারনিকাস-গযালিলি৩- 

নিউটন : ১১ 

কোরান : ৫২৫ 

0০019০০০8৪9 : ১৮ 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র : ৩৮ 

কৌধিতকী ব্রাহ্মণ : ৩৩ 

ক্রমসন্র্ভ : ৩১৪,৩২৯,৩৪২১৩৪৪,৩৪৯) 
৩৫০৯৩৫৬৩১৩৫ ৬,৩৬৩ 

ক্রমসন্দর্ভকার : ৩৫১,৩৫৩ 

ক্ষণিক1” : *৫৬৪ 

্ষীরোদশায়ী : ৩০৯১ ৩৫২,৩৫৩ 

্ষীরোদশায়ীর অবতার : ৩৪৯,৩৫২ 

086810858 08908198০20 £ ৩৪২ 


থগেন্দ্রনাথ মিত্র : ১৭৩,১৭৯,১৯৭১৩৭৫ 
খণ্ডিতা : ১২১,১৫০১.৩৮৭ 
খীষ্ট : ১৩৩৯১৪২১৯৪৩ 


গঙ্গ। : ২২৭ 

গলীাদ'স : ৪৫৬ 

গঙ্জাভক্তিতরজিণী : ৫*৭ 

গঙ্গার উৎপত্তি' : ৫৫৯ 

গেজ : ৭,৩৩৪ 

গণেশ : &*৮ 

গণেশ-জলালুন্জীন : ১১৫-৭৬ 

গদাধব : ১৪০১ ১৪৩, ২২১-২২২) ৪৭২, 
৪৮৫ 

গদদাধর : &৩৮ 


গদাধর [পঙ্জিত] £ ২৪৭১৪৫৪১৪৫৫, 
৪৬৪) ৪৭৮ 


'বাশগুচী 


৬০৯ 


গর্গ, গর্গাচার্য : ১২৯, 
২৩৪, ২৪৫)২৭৪, ২৯৪১৩৪৫১৪৪৩, 
৪৫৯১ 9৭৪১ ৪৭৫ 

গর্গসংহিতা : ৭৫॥ ১২৩) ১২৬, ১২৭১ 
১২৮,১৩১১১৪ ১,১৪২৯১৪৩,১৪৮ 

গর্ভোদকশায়ী : 

গয়রাজ : ৩২২ 

গরুড় £ ৪৬, ২২৭ 

গরুড়পুরাণ : ৫, ৬৩; ৬৮, ৫২৯,৬৩০) 
৪৩১ ৫৭৬ 

গায়ত্রী : 
&৩৪১ ৫৫৮ 

গুণময়ী প্রকৃতি : 

গুণরাজ খান: 
গুরু, গুরুবাদ : 

গিরিধর £ ৪৭২ 

গিরিগোবরধনধারণ : 

গিরিধান্ী : ৩৭৭ 

গিরিশচষ্টর : ৫২১১ ৫৬৪-৫৬৬ 

গীতগো্রিন্দ,গীতগোবিন্দকার £ ১০৮, 
১১৪) ১১৬-১১৯/১২১-১৩৫) ১৩৭, 
১৪৯১১৪৮১৫২১ ১৫৮১ ১৬০) ২৩) 


১৯৫৩, ২০৬, 


৩৬৪৯ 


২৩,৬২১ ৬৩১৬৪ ৬৫) ৩৪৯) 


৩০১ 
৪৮৪ 
৩০৩, ৩১৫ 


৩০ ৭৫ 


২৬৭) ৩৭৪) ৩৭৬,৩৭৮) ৩৮০৩৮২, 
৩৮৭, ৪১৪১৪ ১৫,৯৪১৯১৪৬৭) ৫০৭ 

গীতা, ভগবদূগীতা : ১৮, ৩৪ ৩৮, 
৪১, 88১ ৪৯, ৫৯ ৬৯, ৭১ ৮%১ 
৮৩৮৫১ ১০২১ ১০৩১ ১১৩? ১৬৭, 
১৭৪১২২৩১২২৪, ২২৯, ২৩৯,৪৫০, 
৫০৩, &২৭১৫৩৩,৫৩৪ ৫৫৪ 


গীতাবলি £: ৩৮৪) ৩৮$ 


৬১২ ভাগবত ও 


“চিঠিপত্র? : ৫৪০ 

“চিতগুদ্ধিঃ £ ২৭০, ৩২২ 

চিন্রজল্ল : ২৫৪১ ২৮৫৪ ৬৬৩-৩৬৬) 
৪৩২-৪৩৩ 

চিত্রিত1 : ৩৬১ 

চৈতন্ু, চৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্ত : 


বাঙলা সাহিত্য 


চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী : ৫০৭ 
চৈতন্বচরিতামৃত : 
১৩৭, ১৩৮১ ১৫৫৭ ৪ -৬৫১% ১৬৯) 
স১৭০১১৭১১ ১৭৪১ ১৭৫) ১৯৬) 
ক২৪২১২৪৩,৯২৪৮১২৫০১২৫ ১১২৫২, 
ক্ষ২৫৩, *২০৪১৯২৫৬)ক২৫৭)৯২ ৫৯১) 


৬৬৩১৬৪১৬৮১১ ৩৬১ 


১৬; ৬৩১ ৬৪ ৬৫১ ৬৮১ ১৯০) ১০২ 
১৯৩, ১০৮, ১০৯) ১১১5 * ১৩৩, 
১৩৬, ১৩৭, ১৫৫১ ১৫৯ ১৬৩, 
১৬৫১ ১৬৬) ১৬৯, ১৭০১ ১৭১১ 
১৭২১ ১৭৪১, ১৭৫১ ১৭৬, ১৭৭) 
১৯৫১১৯৬১২০৬, ২২৪৯) ২৩৪, ২৩১, 
২৩৩১ ২৬১-২৯০১ ২৯৩১, ৩০৮ 
৩০৯১ ৩১০5১ ৩১১৪, ৩১৪, ৩১৫, 
৩১৭, ৩১৯, ৩২০ ৩২১) ৩২২, 
৩২৩, ৩৩৯১ ৩৪০, ৩৪১১ ৩৪৩, 
৩৫১১ ৩৬৬5 ৩৭৪১ ৩৭৫) ৩৭৯) 
৩৮০, ৩৮৩) ৩৮৪১ ৪২৪, ৪২৬, 


ক২৬০।২৬১০২৬৫১%২৬৬,২৬৭,২৭১১ 
২৭৪১ ২৭৫,২৭৯.২৮০১২৮২১ ২৮৮) 
২৮৯১ ২৯০১২৯৩১৩০৮১৩০৯১৩১০ 
*৩১১১ ক্ধ ৩১৩, ৩১৪,৩১৫১ ৩১৭, 
৩২০৩১ ৩২২১ * ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৮, 
৩৩৯১ ৩৪৯১৩৪১১৩৪৪১৩৪৬১ ৩৫৬) 
* ৩৬৬) ৮৩৬৯১ ৩৭৫,৩৮০) ৩৮১১ 
৩৮৮১৪২৪১ *৪২৫) ₹৪২৬, *৪৩৭) 
8৪১) 88৪২, গ্গ ৪৪৯১ ৪৫৮-৪ ৭১) 
৪৭২) ৫৩৪১ ৫৬০ 


প্রীচৈতন্ুচরিতামৃত মহাকাবা : ৪৪১, 


৪8৪২. 


৪৩২৩৫ ৪৩৭১ ৪৩৮) ৪৪০- 


৪৮৯) ৪৯৩; ৪৯৬, 


৫০১১ ৫০২) ৫০৩১ ৫০৪৯ 
&০৯, ৫২৪১ ৫২৬ ৫৩৫১ ৫৩৬, 
&৩৮, ৫৪০১ ৫৪৯১ ৫৫১১ ৫৫৪১ 
৫৫৫১ ৫৬২১ ৫৬৯) ৫৭২১৪৮৫,৫৮৬ 


৪৮৭ 


চৈতন্যচন্দ্রান্বত ₹ ক ২৪২ ২৭৬) ২৮৪, 


৪৪১১ ৪৪৮১ ৪৭৭ 


চৈতন্যচজ্ছোনয় ক ১১৩, ২৪০, ২৪৮ 
। ধঁ রর ক 
₹২৪৯। ২৬৬১ ২৬৭১ ২৭৮১ 88১১ 


8৪৬১ 66৭ 


৯৯১ ৫০০) 


চৈতন্ুজন্মলীল। : ৪৫১,৪৫৯ 

চৈতন্যদাস : ২৪৬) ৪১৪ 

চৈতন্যশাগবত £ ১০১, ১০২, ১০৩ 
১০৪, ১৬৭, ১৬৮) %১৬৯১ ১৭১) 
১৭৭১%২৪৩, * ২৬৯)৬২৬*১৯২৭৬, 
৪৩২১১ ৩২৭, ৩৪০১ ৩৪১১ ৪৪৯০ 
৪৫৮, ৪৬৯) ৪৬৫) ৪৬৬১৪৭২১৪৭৮) 
₹৪৭৯১৪৮৭ 

চৈতন্য-ভাবাঙন্গোলন : ৪৫৫, ৪৯৮১ 
৪০৩১ ৫১৮ 


চৈতন্মমঙ্গল £ ৪৪১১ ৪৭২” ৪৭৬ 
টচৈতন্তমতবঞ্জ্যাটীক। £ ৩৩১-৩৩২১৩৪২ 


শব্নুচী 


চৈতন্র-রেনেসীস : ১০১, ১০৯১ ৪৪০) 
৪৭২১৪৯৩, &০৫ 

চৈতন্যলীল। : ৫৬৫ 

চৈতন্যলীলার ব্যাস? £ ২৪৫,৪৪৯১৪৫৮ 

চৈতন্য-সম্প্র্দায় : 
৩৩৯, ৫৬৯ 

চৈতন্যাবি্ভাব £ *্গ ৪৪৩ 

শ্রীচৈতন্তের 'প্রকাশ? : ৪৬০ 

চোরদমন : ৪৫১ 

চৌরপধ্চাশিকা : ৫০৭ 


১৬১, ১৭৬১ ৩২১, 


ছান্দোগা উপনিষদ : ৩৩ 
ছিয়াতরের মন্বস্তর £ ৫২৪ 


জগর্দীশ : &৩৮ 

জগদীশ ভট্টাচাধ : ৮৩ 

জগন্নাথ ; ১৪৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৪৭, 
৩৫২ ৪৬০ 

জগন্সাথ মিশ্র £ ২৪৪১ ৪৪৩,৪৫ ০১৪৫৫, 
৪৫৬১ ৪৫৯ 

জগাই-মাধাই উদ্ধার: ৪৬৩, ৪৯৮, 
&০৩ 

জন। £ ৫৬৫ 

জনার্দন : ৪৭৭১ ৪৮৩ 

জন্মলীল!, জম্মোৎসবলীল! £ 
৩৮৮-৩৮৯) ৩৯৩ 

জয়দেব : ১০৭ ১১১১১১৫১১১৭-১১৯ 
১২১) ১২২১ ১২৪১ ১২৪-১৩০১১৩) 
১৩৭, ১৪০ ১৪২১১৪৮-১৫০১১৪৮১ 


৩৮৬, 


১৭৪,২৩০ ২৪৩/৩৭৩,৩৭৪১ ৩৭৮? 


৬১৩ 


৩৭৯৩৮০১ ৪১৫, ৪১৮১৪১৯১৪২৪, 
৪৫৭১৪৫৮১৪৬৪) ৫০৭। ৫০৮) ৫১৩ 

জয়-বিজয় ॥ ৩৫০ 

জয়লাভ? £ ৫৫৫ 

জয়ানন্দ $ ১৭১ 

জরৎকারু £ ৫৬১ 

জরাবাধ £ ৩২ 

জরাসন্ধ £ ৩১ 

জানকী £ ৫০০ 

জান্ববতী ঃ ৪৪ 

জাহুবীকুমার চক্রবর্তী £ ৫৮০ 

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :₹ ১৯, 
৩৯, ৪৯, ৫৭৬ 

জীব, শ্রীজ্কীব গোস্বামী £ ১৮, ২২, ৬৪, 
১৩৬১ ১৩৭) ২১২১ ২৩৪, ২৩৫১ 
২৩৩৬, ২৪৩) ২৬১৪২৯৩১৩০৭? ৩০৮ 
৩০৯) ৩১১-৩১৯১ ৩২১১৩২২১৩৩১, 
৩৩৯১ ৩৪০) ৩৪২,৩৪৪১৩৪৫,৩৪৯, 
৩৫৬১ ৩৫১১ ৩৪ ৫) ৩৬৩, ৩৬৭,৩৬৮, 
৩৬৯১ ৩৭০) ৪৪১১ ৪৪৭১ ৪৭৩, 
৪৭%। ৫৩৫) ৫৮৫ 

জীব-তদ্ব : ২৯৫) ২৯৯১ ৩০১৭ ৩০২, 
৩১৫) ৩১৬ 

জেরুশালম? £ &৫৭ 

জৈমিনি £ ৫৩২ 

জৈমিনীয় উপনিষদ ত্রাক্মণ : ৩৭ 

জ্ানদাস £ ৩৯৭, ৪৩৯, ৪১২১ ৪২২, 
৪২৩) ৪৩৩, ৪৩৪ 

জানমিশ্রা তক্তি 2 ২৭ 

জ্ানযোগ £ ৫৬৩৪ 


৬১৬ 


৩৯২,৩৯৫১৪০৩,৪০৪১ ৪১৩১ ৪৫২, 
৪৫৯ 

ননাগোপহত : ১৫৪ 

নন্দমোক্ষণ : ৩৮১ 

ননারানী : ৩৯৪১৩৯৬৯৩৯৯ 

নন্দস্বত ; ৩৪৬ 

নন্দোৎসব : ৩৮৯ 

নবচল্দ : ৩৯৭ 

নবদ্ধীপচন্ত্র : ২৬৬ 

“নব-ভাগবত? : ১৭১ 

'নবমূল' : ১৭১ 

নিবযোগীল্দ্র : ১৫১ 

নবাঙ্গ : ৩০৫,৩১৮,৩২৬১৪৩৯ 

নবীনচন্দ্র সেন : ৪২১ ৫২০,৫২১১ ৫৮, 
€৬০-৫৩৬৩৪ 

নর ধাষি : ৪৮ 

শর-্পারায়ণ : ৪৮১৬১১১৯৮ 

'নর-্নারায়ণের অবতার? : ৩৪৯, ৩৫০ 

নরহুরি, নরহুরি সরকার : ২৪৫, ২৫৪ 

নরেজ্ানাথ : ৫৬৯ 

নরোতম দাস: ৩৮৪,৩৮৪১৪৩৯১৫০৯ 

শসরৎ শাহ : ১৭৬ 

ই 1709696208 9806819-র 

চৈতন্য” : ৫৬৯ 

নাগপত্বীগণ : ৩৩৪ 

নাগপত্বী-স্ততি : ৩১২ 

নাটকচক্জ্রিক : ৩৮৪ 

নাটাশানম্ত্র : ৯১৩৩৮ 

নাড়া” : *১৭১১২৪৪ 

নানণক : 8৫০ 


'গবত ও বাঙলা সাহিত্য 


নারদ : ১৭,১৮১ ৪৫, ৪৮৫২, ৫৭, ৫৮, 
৬০১ ১১৬১১১৭১১৩৯) ১৪৩, ১৫২) 
১৯০১ ১৯৩, ১৯৮২০২২১৬, ২২০, 
২২৬, ২৭৪, ৩০১১ ৪৩৯,৪৭৪) ৮৩ 


নানাঘাট গুহালিপি : ২৭ 

“নারদানৃতাপ' : ৪৭২ 

নারদীয় পুরাণ : ৫,৫৩০ 

নারায়ণ : ৪৫১ ৭৬১ ১৩৮১ ১৫৭১ ১৯৩, 
২০৬,২৯৪১২৯৫১ ২৪৯৮১ ৩১১১ ৩৪৬, 
৩৫১,৩৫৩১৩৫৬১৩৯১, 88৪৪১ ৪৫০, 
৪৯,৪ ৭৩১৪৭৮,৫৫৯ 

নারায়ণ খষি : ৪৬১৪৭১৪৮,৪৯,৫১১৪২ 

“নারায়ণের অবতার? : ৩৪৯ 

নিতাবৃন্দাবন : ৫৫৬ 

নিত্যরাস : ১৩৫ 

নিত্যসিদ্ধা : ৩৬২ 

নিত্যানন্ন, নিতাই : ১০৩,১৭১, ২৪৬, 
২৪৭,২৪৮,২৬০) ৪৪১১ ৪৪৩, ৪৪৯, 
৪৫৪১৫ ০৩১,৫২৪১৫৩৫ 

নিমিত ও উপাদান কারণ : ৩০১, 


৩১৩-৩১৪ 
নিমিরাজ : ৫৫ 
নিশ্বার্ক-বিক্রাস্তি : ১২৭ 
নিষ্বার্ক সম্প্রদায় : ১২৭ 
নীহাররঞ্জন রায় : *১০৭ 
নৃসিংহ, নরসিংহ : ৮, ২৮, ২০৬ 
নৃসিংহপুরাণ : ৩১ 
নৈঠিকী ভক্তি : ২৭০১৪৮৯ 
পঞ্চবীর : ৪৪ 
পঞ্চম পুরুষার্থ : ২৯৩৩১৯১৩২২১ ৩২৫১ 
৩২৮১৩৩৩ 


“পঞ্চম বেদ? ; ৪ 

পণ্ডিত [ রাঘব পণ্ডিত ]: ২৪৭, ২৪৮ 

পতঞ্জলি : ৩৫ 

পথ প্রদাৰ : ৩৩৪, ৫৩৫ 

পদকল্পতরু : ৩৮৫১ ৩৮৯-৪০২১ ৪০৪- 

৪২৩১৪২৮,৪২৯-৪৩১ 

পদচন্দ্রিকা : ৯৯১১০০১১০৪ 

পঞ্গুনাভ : ৪৫১ 

পল্পপুরাণ : ৫১১২৩, ১৭৩) ২৭৪, ৩৪৬, 
৩৬ ১,৩৬২ ৩৮৮১ ৪১৪,৫৩০১ ৫৬৪ 
৫৭৬ 

পদ্গা। £ ১২৮, ৩৬৯ 

পল্লাবতী : ১১৭ 

পদ্যাবলী : ১৬৪,১৬৫,১৭০,১৭১, ২৬৬১ 
২৬৭১৩৮৪১৪৮২ 

“পরমব্যোমাধিপতির অবতার? : ৩৫৩- 
৩৫৫, 

পরমহংসপ্রিয়। : ২০২১ 

পরমাত্বসন্দর্ভ : ২৯৩,৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, 

পরমানন্দ : 8৪৪ 

পরশুরাম : ২০০ 

পরাভক্তি : ২৬৯,২৭৮;৩০ ৪,৩০৫ 

পরাশর : ১৩৫ 

পরাশর পৃজ। : ২৬ 

পৰিণামবাদ : ৬৯ 

পরিণামবাদী : ৩১৬ 

পরীক্ষিত : ২৪১,৪২১৮৪৮৫, ৩৫৮, ৩৬৭১ 
৩৮২১৩৯৬,৪৫২১৫ ১৯১৫৪৮ 

পরেশবাবু : ৫৩৬ 

'পলাশির যুদ্ধ' : ৫৬২ 


বানু চী 


৬১৭ 


পলাশির যুদ্ধ : ৫০৬,৫২৪ 

পশ্ুডপতি-অদ্থিকা অর্চনা : ২১৬ 

পাটলিপুত্র : ১০৮ 

পাণিনি : ৩৫, ৩৭ 

পাগডব : ২২০,২২৮ 

পাতগ্জলবিধান : ৫৯ 

পাতঞ্জল মহাভাস্ত্য : ৪২৪৫ 

পা্গুতন্ত্র : ১৪ 

পান্মোতর খণ্ড : ৩১১৮১২০,২৫১২৬,২৭, 
১০৭ 

1১878169: : ৫১১৪৯২১ 

'পারমাথিক রস” : ৩২৪ 

পারিজাঁত হরণ : ২২০১ ২৩০৪ ৫৮৩ 

'পাহগুপীড়ন' £ ৫২৪ 

পাহাড়পুর * ১০৬) ৫৮১ 

পিঙ্গল। : ২৩ 

পুডরীক বিদ্যানিধি : ১০৩ 

পু ক বা পৌণড বাহৃদেব : ৩৪,১০৪, 
১০৪১ ৫৭৮ 

পুরঞজন-ফাহিনী : ৩০০ 

পুরাণ ; ৪১৫)৯১১৮১২২১২৪১২৫১৩৫১৩৯। 
৪২১৪ ৪১৪৬১৪৮১৭ *১৭৩১৭৪১৭৫১৭৯১ 
৮০১৮২১৮৮১১০ ১১১৬৫১ ১০৬১ ১১৯১ 
১২৩১১৩১১১৩২১১৩৪৪ ১৪৩, ১৭৩, 
১৭৭১১৭৯২৬০১ ৩০৭১ ৩০৯) ৩২৬, 
৩৭৪, ৫০১১৫২৫১৫২৮ ৫২৯, ৫৩০, 
৫৩২১৪৪৯১৫৫৮ ৫৯ 

পুরাণার্ক * ৩ 

পুরাণের দশলক্ষপ : ৬-৯ ২২, ১৭৯, 
৪৩৪ 


৬১৮ 


পুরাণের পঞ্চলক্ষণ : €-*১৯১২২,১৭৯ 
পুরুষসূক্ত : ৮৩,১৪৪ 
পু্টি-গিং-কান্তি-কীতি-তৃ্টি-ইলা উর্ভা- 
মায় £ ৫২-৫৩ 
পুষ্পসজ্জ। £ ৪৬২. 
পূজারী গোস্বামী £ *২৮১১২০ 
পৃণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর বিদ্া- 
বিনোদ ভাগবত শাস্ত্রী : ৪২ 
পৃতন] : ৪১,৭৪১২০৫,২১৫১২২৯, ৪৭৩, 
৫০৯১৫৪৫১৫৫৬,৫৪৭ 
পূর্বমেঘ : +৭৫)৯৭৭,৪৩৫ 
পূর্বরাগ £ ১৯০, ২৪৭, ২৮৫) ৩৯৫, 
৩৮৭, ৪০২১ ৪০৮১ ৪১২, ৪৮৮১ 
৫৪৪ 
পৃথু : 
পেত্রাক : 
পৌণু, : ১০৪-১০৫ 
প্যারীচরণ সেন: 
প্রকাশ? £ 
প্রকাশাননা : 
প্রচেতা : ৫৭ 
প্রজাপতি : ৭২, ৯৫ 
প্রণব : ৫৩৪ 
প্রতাপরুত্ত্র : 
প্রতাপরুদদ্রানুগ্রহঃ : 
প্রধানা গোপী ২ ১১৯-১২০১ ১২১,১২৯, 
১৪০, ১৪৯, ১৫৭) ২৩০, 


১৯৯, ৩৬৪, ৩৪৪ 


৫৩৮ 


৫৪৯ 
৩৪৮ 


১৬৯ 


৪8৪8৬ 


8৪88 


২৩৮, 
২৫০১ ২৫৪, ২৮০) ২৮৫, ২৮৮১ 
২০৯) ৩৩৮১ ৩৪৭, ৩৫৮ 


প্রবাস: ৩৮৩) ৩৯৫? ৪১৪ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


৫৫) ৫৬ 
প্রবোধানন্দ : ২৪২, ২৫২১ ২৬৮; ২৭৬, 
২৭৮, ২৮৪, ৪৪১১ ৪৪৮, ৪৭৭ 
প্রবোধচন্জ্র বাগচী : 
প্রভাস? : 
প্রভাসতীর্ঘে পুনমিলন : ১৯৭ 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ : *১৩৩ 


১৩০৬ 


৫৬২১ *৫৬৩ 


প্রলম্বাসুর 2 ৭৫, ২০৯১ ৩৯৯ 

প্রসেন : ২১৬ 

প্রস্তার: ২২ 

প্রহনাদ : ২২৬ ২২৭; ২৩৬, ২৮৩, 


৩০৫১ ৩২৭১ ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৪, 
৪৩৯, ৪৭৪, ৫৬১) ৫০৩ 
প্রহলাদচরিত : ৮, ২৮ 
প্রহ্লাদচরিত্র; £ 
প্রয়োজন? : ২৯৩,২৯৪, ৩০৬) ৩৪৭, 
৩১৬) ৩১৭, ৩১৮১ ৫৩৪ 
প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত : ৫৫৩ 
প্রাভব প্রকাশ 2 ৩০৯ 
জ্বীতিবৃত্তি £ ৩২২ 
প্রীতিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভকার : ২৯৩, 


৩২১,৩২২) ৩৩০১৩৩১, ৩৪৩, ৩৬৮, 


৫৬৫ 


8৪৮ 
প্রীতির স্তরপরম্পর! : 
€প্রেমতত্? : 
প্রেমদাস: ৫€*৭ 
প্রেম-পুরুষার্থ : ৩০৭, ৩১৯ 
প্রেমন্প্রয়োজন : ৩২২ 
প্রেষবৈচিত্য ; ২০৫, ৩৯ 
প্রেমভক্তি [ প্রীতিভক্তি ]; ১০ ২৩, 


৩২৩ 


৩৪৩ 


শবাসুচী 


৬৯, ১৬৫, ১৭২১ ১৮৪১ ১৯২১ ২৪২, 

২৭৬, ২৭৯১ ২৮১) ৩১৮১ ৩৩৪, 

৩৩৫১ ৩৮৬১ ৪৫৪। 8৪৭) ৪৬৭) 
- ৪৮৮ 

প্রেমরস, প্রেয়োরপগ : ৩২৫, ৩৩১, 

৩৩২, ৩৮৬-৩৮৭ 

প্রেমানন্ন : ২৫৮ 

প্রেমাহথগ! রতি £ ৫৭৯ 

প্রোষিতর্ভতৃকা : ২৩৮, ৩৮৭ 


ফলক্রেয় : 
ফাদার গ্যেতিয়েন : ৫৭৮ 
17870010822 ১৮১ ১৯১ ২০১ ২৫ 


৩৮৬) ০৪৯৪-৩৯৫ 


বক-অঘাদি বধ: ৫০৯ 
বকাসুর বধ: ৭৪8, ৩৯৫ 
ংশীবদন : ৩৯৭ 

বক্ষিমচন্দ্র : ১৮, ৩৩, ৪১১ ৭০১ ৭১, 
৭৩, ৭৮১ ১১০১ ১৭৩১ ১৭৪১ ৫২০১ 
৫২১, ৫২২, ৫৩৬-৫৪৯, 
৫৪৫৯, ৫৬৩) ৫৬৪, ৫৭৯ 

বক্রেশ্বর : ২৪৭, ৩৪১; ৪৫৫- ৪৬৫ 

বড়ায়ি : ১৪০১ ১৫৪, ১৫৫১ ৫২৬ 

বড় চণ্তীদাস : ১০৯, ১৩৬, 
১৬৬১ ২২৯১ ৩৭,৩৭ ৪১৩৭৫৬১৩৭৮১ 


৫৫৬) 


৩৭৯১৩৮৩,৩৮২১ ৩৮৩, ৪৬৮5 ৪৩৭, 
৪৩৮১ ৪8৫৭১ ৪৫৮ ৫১৯২ ৫৩৮ 
বৎসাহবর বধ: ৭8, ৫৪৬ 
বনভোজন : ৩৮৬১ ৩৯৫, ৩৯৮ 


বরগীতি : ৩৭৪ 


৬১৯ 


বরাহ অবতার : ৬১, ১৯৮, ৩৪৬ 

বরাহপুরাণ : ৫ 

বর্মন রাজবংশ : ১০৭ 

বর্থাপাড় : ৪০৭ 

বরুণ : ৫২, ৭২ 

বলদেব, বলরাম : ৩০, ৩২, ৩৭, ৪২, 
৪৩, ১৩৯১ ১৪১১ ১৫৩, ১৮৩১১৮৪, 
১৯১১ ২০৭), ২০৮, ২০৯১ ২২১, 
৩২১৭ ৩৩৫) ৩৫১১, ৩৯৬১ ৩৯৮) 

৩৯৯১ ৪০০১ ৪৪, ৪২৩) ৪৪৩১ 
৪৫৫) ৪৭৪ ৪৮৬১ ৪৮৭ 

বলদেব বিদ্যাভূষণ : ৬৯ 

বলরাম দাস £ ২৫৮ 

বলরামের বাসলীল। : ২২১, 
৪৫৫ 

বল্লভদাস : ৩৮৫ 

বল্লভাচার্ধ : ১২৬১ ৪৬৯ 

বলাই : 

বলিরাজ : ৩৬৫ 

বশিষ্ঠ : ২২৫ 

বসন্তরঞ্জন বিদ্বদবল্লভ : ১০৮, ১৩৯, ১৪ ১১ 
১৪৪, ১৪৫১ ২২৯ 

বসন্ত রায় : ৩৮৫ 

বসুদেব [ বস্থল ] : ২৯, ৩০১ ৩১৪ ৩২, 
৩৪। ৩৫১ ৩৭১ ১০৬, ১৪৫) ১৪৬, 


৪২৩১ 


২০৯ 


১৯৪১ ২০২, ২০৩, ২৯৬১ ৯৯৮১ 
৩০৬$ ৩২৭? ৩৫২) ৩৫৩) ৩৮৮; 
৩৮৯ ৩৯০, ৩৯৬৩, 5৫০) ৫০৯; 
৫১০, ৫২৮১ ৫৭৮ 


বসুদেবস্থত' : ৯৯৪ 


৬২৩ 
বসু রামানন্দ : ২৫৬ 
বন্ত্রহরণ : ৪১২, &$8৪ 


বাইবেল : *৪৩, ৮৭৮ 

বাউলসংগীত : &০৩,৮০& 

বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি 

কথা : 

“বাংলায় পুরাণচর্চা” £ €*১ 

বাজসনেয়ী সংহত] : ৬২ 

বাণভট্ : ৪৩৯ 

বাদরায়ণি-বচন : ৩৩৪ 

বামন, বামনাবতার : ৪৬, ৩৪৬) ৩৬৫ 

13010030 £ ১৮১ ৮২, 

বালীবধ : ২১৮ 

বাল্মীকি : ১৭৮ 

বাসকসজ্জিক। : ৩৮০, ৩৮৭ 

বাসস্তরাস £ ৩০, ১১৮৪ ১১৯) ১২৪? 
১২১, ১২২১ ১২৩, ১৪৭) ১৪৮% 
₹৩৭৫, ৩৮৭) ৪১৪৪ ৪২৫ 


বাসু ঘোষ; বাসুদেব ঘোষ: ২৪১, 
২৪৪) ২৪৬১) ২৪৭) ২৪৯; ২৯০, 


৫৩৮ 


৪৩৩ 

বাহবদেবঃ বাহ্দেব-কৃষ্ : ১১১ ১৫, 
১৬) ১৯) ২৩, ২৬, ২৭ ২৯১ ৩১। 
৩৩১ ৩৪১ ৩৪৪ ৩৭১ ৩৮, ৩৯১ ৪০। 
৪১১ ৪৩১ ৪৪৪ ৪৫১ ৪৮১ ৪৯৭ ৫৯৪ 
&১, ৫২৪ ৫৩৯ 899 ৫৮? &৯। ৭9+ 
১০৪? ১১৭৪ ১২৬, ১৮৩, ১৯৭, 
২২৮, ২৭০৪ ২৯৪, ৯২৯৯, ৩২২, 
৩২৮) ৩৫৪১ ৪৮৯১৪৭০১ ৫৭৮১৪৮২ 


বাহদেৰ ঘোষ, বাহ্‌ ঘোষ: ২৪১, 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


২৪৪, ২৪৬, ২৪৭১ ২৪৪, ২৯০৮ 
৪৩৩ 

বাস্থদেব চরিত : ৫৩৬ 

বাহদেব দত্ত £ ১০৩ 

বাসুদেব সার্বভৌম £ ১৭৬, ২৪০» 
২৫৩) ৪৪৬, ৪৫৬১ ৪৬৬। ৪৬৯ 

বাকি £ &৬১ 

বাসুকী ২০৫ ২২৬, ৪২৪, 

বায়ুদেবতা £ ৭২ 

বায়ুপুরাশ 2 ৫$ ৪৪১ ১৭৩ ১৭০ 

7388610 2 ৩৩ 

বালগোপালের নৃতা : ৩৮৬১ ৩৯০+ 


৪৫৯১ ৫০২. 
বাল্মীকি £ ১৭৮ 
বাংষলা £ ১৮৫ ১৯০) ৩০৬, ৩২১, 


৩৯৫) ৩৯৬) ৪৭৭; ৫০২ 
“বিকুষ্ঠাহতের অবতার” : ৩৪৯-৩০০ 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী £ ৫৬৩ 
*বিদগ্ধমাধব? : ৮২৪১৪ ৩৬৮, ৩৮৪ 
বিহুর : ৭, ২৫৮, ৪৩৯ 
বিদ্বর-উদ্ধব-সংবাদ £ *১৯০ 
“বিদৃষক' 3 ৫৬৫, ৫৬৬ 
বিগ্ভাধরকে মুক্তিদান : ৩০ 
বিদ্ভাপতি £ ৯৯১ ১৯০, ১০২ ১৩৬) 

১৩৭১ ১৩৮১ ১৪৩১ ১৫৮, ২৩৯,২৪০? 

৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫১ ৩৭৬-৩৮২০ ৪০৮ 

৪২৫) ৪২৯, ৪৩০১ ৪৩১১ ৪৩৫? 

৪৩৬১ ৫৩৮৪ &৩৮ 
“বিদ্ভাপতির পদাবলী” ৫ *৩৮১ 
বিদ্ভাধাগর : ৫৩৬ 


শব্দশুচী 


বিদ্যাসুন্দর : ৫*৬ 
বিপ্রনারী-সংবাদ : ১৯১, ৫৬২ 
বিভাব £ ৩২৩, ৩২৪) ৩৩১, ৩৩৫ 
বিভীষণ : &০১ 

“বিভীষণের অপমান? £ &*০-৫০১ 
ড* বিষানবিহারী মজুমদার : 


৩৭০১ ৩৭৫, ৪৩৭৮১ ৩৮৩১ *৩৯৭, 


৪১, 


+:৪ ০৯) 8১৩ 

বিলাসবৈবর্ত ১২৫, ২৪০-২৪১৪ ৩৭৯, 
৩৮০ 

বিল্বমঙ্গল বাক্য : ৩৬১ 

বিশাখা : ২৫২, ৩৬১, ৩৬২, ৪৩৮ 

বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ : ২১২, ৩৩২, ৩৪২, 
৩৪৬১ ৩৫৮, ৩৫৯5 ৩৬৩, ৩৬৭, 
৩৬৯১ ৪৩৮9 ৫৮৩ 

বিশ্বম্তর £ ৪৫২, ৪৫৫, ৪৭২ 

বিষ্ুপ্রিয়! দেবী : ৪৭৩ 

“বিষু্র কেশাবতার? : ৩৪৯, ৩৫১ 

বিষ্ুর যজ্ঞসংক্রাত্ত নাম £ ৪৭১৫২ 

বিষ্ু-সহঅনাম স্তোত্র : ৩৪৫ 

বিষুষ্বামী : *১২৬ 

বীরপৃজা : ৪৪ 

বীরবাহু : ৪৯৯-৫০০ 

বীরসিংহ : ৫১১ 

বুড়া বয়সের কথা? : ৫৪০ 

বুধ * ৮১১৫১৩৫১৬০১২০৪১৫৫৭ 

'বুদ্ধচরিত? : ৪৩৯ 

বৃক্ষ-সম্ভাষণ : ৪৬২ 

'বৃতমালা? : ১৭৬ 

্‌ 'রুত্র-সংহার+ : ৫২১ 


০ 


৬২৯ 


বৃত্রাসুর : ২৭৬, ৩৩৪? ৫৯০১৫৫৮ 

বৃন্দাবন দাস : ১০২১ ১৬৮, ১৭০১১৭১, 
১৭৭, ২৪২১ ২৪৫১ ২৫৯৭ 8৪১, 
৪১৯-৪৫৮১ ৪৫৯১৪৬৪) ৪৬৫১ ৪৬৩৬ 
৪৭২৪ ৪৭%১ ৪৭৮ 

বন্দাবনবধূ : ১৪৯+ ১৫৩ 

রুষভানুনন্দিনী : ৩৫৮ 

বৃষাকপি : ৩৫২. 

বৃজ্িবংশ : ৩৬১ ৩৭১ ৩১ ৫১১ ৩৩২ 

বৃদ্চি-যাদব-সাত্বত £ ২৩, &৪ 

বৃহদদারণাক : ৬৫, ৬৭, ৬৮ 

বৃহদ্ভাগবতাম্বত * *৫৩? ২৪৩, *৩৪৬ 

বৃহন্নারদীয় পুরাণ : ২০১ 

রৃহৎ-ক্রমসন্দর্ভ টীকা : ১৩৪, ৩৪২ 

বৃহৎ-তোষণী : ১৩৬১৩৪২১৩৮৪ 

বৃহস্পতি : ২২৫৯ ৫২৭ 

বৃহস্পতি বচন : ৫৩৬ 

বৃহস্পতি মিশ্র : ৯৯, ১০০, ১০৪, ১৭৬ 

বেকন $ ৫৩৮ 

বেদ : ৪ ১৪, ১৮, ৪১৯ ৬৪১ ৬৫, ৬৮? 
৯৪৩০৯, ৩৭৪, ৪৮৬7 ৫০১০৫১৩, 
৮২৯, ৫৩১, ৫৩২ 

বেদব্যাঙ্গ £ ৫&১ ১০১ ১৭১ ১৮ ২২। ৫৭১ 
৫৮; ৬৮৪ ১১০১ ১১৬৪ ১১৭) ১৩৫, 
২০০, ২২৮১ ৩০৯১) ৪৪৯, ৪৯৩, 
৪৯৪১ ৪৯৫$ ৫০৬১ ৫৩০১ &৬৭ 

বেদাস্ত : ৩৪৫, ৪৫৪ ৫৬৮ 

বেদাত্তগ্রস্থ : ৫&২* 

বেদাস্তচক্দ্রিকা : ৫২৭ 

বেদাস্ততত্বসরি : ২০, ১০০ 


ড২২ 


সি 


বেদাস্তপক্ষপ্রকরণ : ২০, ১০০ 

বেদাস্তপ্রতিপাস্ভ ধর্ম : ৫৩৭ 

বেদাস্তসূত্র : ১৯, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৮, 
৫৩০5 ৫৩১১ ৫&৩২ 

বেদোপনিষদ : ৩, ৪, ৫, ৪৬১ ৫৪, ৬২, 
৬৮) ৯৩, ৩০৭ 

বেলাব। শাসন : ১০৭ 

বেসনগর : ৪৩ 

বৈকুগ্ঠনাথ : ৩৩৪ 

বৈদ্দিক : ১৫৭ ১৬, ৫৯১ ৬০৯ ৮২১ ১৭৯ 

বৈধীভক্তি : ৩২০, ৩৩৪, ৩৩৫ 

বৈভব প্রকাশ : ৩০৯ 


বৈরাগা : ২৭ 

বৈশেষিকগণ £ ১০ 

বৈষ্ণবতোষণী, বৈষ্ণবতোষণীকার : 
১৫৭) ১৭৭) ২১১) ২৭৩। ৩৪১, 
৩৪৫ *৩৪৬১ ৩৪৮১ ৩৫২১ ₹*৩৫৭, 
৩৫৯১ ৩৬৩১ ৩৬৮১ ৩৮৪ 

বৈষ্ণব দাস : ৩৮৫ 

বৈষ্ণব লক্ষণ : ১০১ 

বোপর্দেৰ : ১৯১ ২০১ ২১ 

বৌধায়ন ধর্মসূত্র : ৪৬ 

ব্যভিচারী [ সধযবী ] ভাব; ৩২৩, 
৩২৪॥ ৩৩১১ ৩৩৫১ ৩৩৬৯ ৪০৭, 
৪৮৫ 

ব্যাসপৃজ : ২৬ 

ব্রজগোপী : ১১৯১ ১২৫১ ১৪৯, ১৫৮, 
১৮৭। ১৯৩) ২১৪১ ২৩৮১ ২৮১) 


২৮৪ ২৮৬১ ২৯৫১ ৩৩৫১ ৩৫৮ 
৩৬৩) ৩৭৮১ ৪০৮১ ৪২৭ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ব্রজবধূ : ১২৫, ৯২৯, ১৩৫১ ১৯৪৪ ১৯৪, 
২১৫১২১৮১২৫৭) ২৭২, ২৮০) ২৮১, 
২৮৭, ২৮৭১৩০৬১৩০৭) ৩২৯, ৩৬৮১ 
৪০৬,৪০৭) ৪১৫১৪২৭১ 8৪৭, 8৭১ 

শ্রজরমণী : ২৮০,২৯৮) ৪ ০৬, ৪১৭১৪ ২০) 
2৪২১১ ৪২২৪ 8৪৭, ৫০৫ 

ব্রজললন। : ২৫৯১ ২৮৬ 

ব্রজসুন্দরী : ১২৩, ১২৯, ৩২১১ ৩৬০, 
৩৬৮ 

ব্রহ্মকুমার-রচন : ৩৩৪ 

ব্রহ্মপুবাণ ৭8, ৭৫. 

্রন্মবৈবর্তপুঝাণ : ৫১১০১, ১২৬, ১২৮? 
১৪০১ ১৪৬১ ১৪৮ ১৫৭, ১৯৭৩, 

২৩০১ ৫৬৪৪ ৫৭৬ 


ব্রচ্মমোহনলীলা : ৪, ৯৬, ৭৫) ২৯৫, 
২৯৮১ ২৯৯, ৩৩৭, ৩৫৬, ৩৮৬, 
৩৯৫, ৪৫৩, ৫০৯১ ৫৪৬ 

ব্রহ্গসংহিতা : ১৩৪১ ৩৩৩১) ৩৫৩) ৩৬২, 
€০৪ 

ব্রহ্মসন্মিত পুরাণ? : ৪, ৫৭৬ 

্রহ্গসূত্র ২ ৬৮$ ৬৯১ ৩০৯, ৩১৬১ ৫৩১ 

ব্রহ্মা! ১১৭, ৩০, ৩২, ৪&। &০১ ৫২ 
৮৬৩) ৬৪১ ৬৬) ৬৭, ৭৮১ ৮৯) 
৯১7 ১২৬১ ১২৯, ১৩৪) ১৩৮১ ১৪৪৪ 
১৯০১ ১৯৩। ১৯৭১ ২০৩১ ২৪৫, 

২৪৮; ২৭৮১ ২৯৫) ২৯৮, ২৯৯, 

৩০২১ ৩৯০৩১ ৩০৯১ ৩২৭7 ৩৩৪, 
৩৪৭, ৩৪৮১ ৩৪৯১ ৩৯৪০ €9৬ 

্রচ্মাগুপুরাণ : ৫, ১৪১১ ৩৪৬) ৫৫২ 


ব্রন্মাস্ততি ; *+৩৫১-৩৫২১ ৪১১১ ৪৫৯ 
৪৬০; ৪৮৯ 


শবসূচী 


ভক্তলন্ষণ : ১৬৮ 

ভজ্সতমের লক্ষণ : ২৭৫ 

ভক্তি; ২০) ২৬১ ২৭, ২৮, ৪৫১ ৫৬, 
৫৮) ১০২) ২৫৮ ২৭৫) ২৭৭, ২৮৩) 
৩০৪) ৩০৫, ৩১৭, ৩১৮১ ৩১৯, 


৩২০, ৩২১১ ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, 


৩৩৫, 


৩২৬, ৩২৭; ৩২৮, ৩২৯, 


৩৩৯, ৩৪১১ ৪৬৭, ৪৬৮১ ৪৭৮, 


৫০৩, ৫৩৩, ৫৪১, ৫৪২, ৫৫২, 
৫৫৩, ৫৫৪, ৫৭৫ 

ভক্তি দেবী : ২৬, ১০৭, ৪৪৬ 

ভক্তিধর্ম : ১৬১ ২৭১ ৫৫, ৫৮১ ৫৯ 

ভক্তিযোগ : ২৭১১ ২৭৬, ৩০৪, 


৩১৭, ৩১৮১ ৩২৮, 


৩১৪ 


? 
৩২৯১ ৩৩৪, 
6৭৮, 


৫৬৭, 


৩৪১) 8৪৪; ৪৪৬, ৪৫৩, 


৫৫৪) ৫৫৫) ৫৫৬, ৫৬০, 
৫ ৩৯) ৫৭০ 

তক্তিরতাকর? : ১৭২১ ২৪৬, ৫২১ 

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু-সিন্কুকার : ২৭৪, 
৩১০১ ৩১৯১ +৩২০, ৩২১ ৩২৩, 
৩২৪১ ৩৩০১ ৩৩৪) ৩৩৫১ ৩৮৪, 
৪৬৮, ৫৭৫১ ৫৮৭ 

“ভক্তিশতক? : ১৭৬ 

“ভিক্তিসঞ্চার' : ৫৫৬ 

ভক্তের লক্ষণ : ৫৬১ 

ভগবতী-কালিকা : ৫৩১ 

ভগবৎসন্দর্ভ : ২৯৩১ ৩১৬৯ ৩১৭? ৩২২, 
৩৪৩ 

তজন বা প্রার্থন। পদাবলী : ৩৮৬ 


“ভট্টাচার্ষের সহিত বিচ।র £*৪২৭ 


৬২৩ 
ভদ্র : ৩৩২ 
ভবন্‌ বিরহ : ৩৮৭) ৪২৫১ ৪২৭। ৪৩৪) 
৪৬৩ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫৩৬ 

ভবিষ্যপুরাণ £ ৫? ৫৭৬ 

ভর্গদেব £ ৬২, ৬৫ 

ভরত ২ ১৫, ১৬, ৩৪, ৩&) ৯০) ৩৩৪ 

ঘভরতমুনি? £ ৩৮ 

ভরত মুনিবাকা : ৩৬. 

ভাগবত-তাৎপর্ষ-নির্ণয় : ২০, ৫৭৭ 

ভাগবতধর্স : ১০১ ১৫, ৩২১ ৪০) ৫৩, 
৫৪১ &৫-৬২? ৬৫? ৭০) ৪৪৩৬ ৪৬৯, 
৫৫৭, ৫৬০ 

ভাগবত-ভক্ত-ভগবান ;: &৫৬ 


ভাগবতসন্দর্ভ : ৩০৭, ৩১১, ৩৪২, 
৫৩৫ 

ভাগবতপুরুষ : ৩, ২৯, ২৪৩, ২৪৯, 
৪৪৩) ৪৪৮, ৪৫১; ৪৭৩; ৪৯৬) 
৫৫৬) ৫৬৬ 

ভাগবত্তণ্ভাবান্দোলন হ ১০৯১ ২৩০, 


৪৯৫) ৫০৫১৫০৯ 
ভাগবস্বামৃত ৩৪২, ৩৬৮ 
ভাগবভ্ভাবরিণী £ ২৭৩ 
ভাগবতী ভক্তি ; ২৭ 
ভাগবতীয় রাস £ 


৪২৩) ৫৬৩ 


ভাগবতোতম : 


ভাগ্ডারকর : 


ভাণ্তীরক, ভাণ্তীর বন : ১২৯ ২০৯ 
"ভাব: ৩২৬ ৩৭৯ 


১২২, ১৩০) ১৩২, 


&৬১ 
১৮১ ১৯) ২০৪ ২৫১ ৩৯১ 


৬২৪ 
ভাঁবভক্তি : ৩৩৪ 

ভাবযোগ+ : ৩২৮, ৩২৯ 
ভাবসম্মিলন : ৪২৫ 
ভাবার্থদীপিকা £ ২০, &*৬ 
ভাবা বিরহ: ৩৭৭, ৩৮৭১ ৪২৫ 
ভাবোলার : ৪৩৫ 

ভারতচন্দ্র: ৪৯৮, ৫০৬-৫১৪ 


“ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস? : *৩৯ 

ভারতীয় মহাপুরুষগণ” : &১৮-৫১৯, 
৫৬৭ 

ভাসের 'বালচক্রি্* : ৩৮ 

ভান্কাচার্য £ ১১ 

ভীম: ৩২ 

ভীম্ম: ৮৯, ৯১ ২৯৪, &৪৭ 

ভূতবিরহ : ৩৭৭, ৩৮৭) ৪২৫১ ৪২৭, 
৪৩১ 

ভূমাপুরুষ : ৩৫৩১ ৩৫৪) ৩৫৫ 

ভণ্ড; ২২৫ 

ভোঞজবর্স : ১০৬-১০৭১ ৫৭২ 

ভোজরাজ : ৩৩১ 

ভম-প্রমাদ-বিপ্রলিগ্গা-করণাপাটৰ : 
৩৫৬ 

ভ্রমবগীতা : ২৮,৭৫১ ১২৬) ৯৬৪১ ১৯৩) 
২৩৮১ ২৫০১ ২৫৪, ২৮০৪ ২৮৬১ 

২৮৭১ ২৮৮১ ২৮৯১ ২৯০১ ৩৩৭, 

৩৬৩, ৩৬৪১ ৩৬৬, ৩৮৪১৪ ২৭, 

৪৩২১ ৪৫৭) ৫৬৫ 


মন্তা ২ ৫৭ 


অঙ্গলচগ্তী : ১৬৭ 


ভাগবত ও বাঙল। 


সাহিত্য 


মঞ্জরী, মণ্তরীভাব £ ২৫০-২৫১১ ২৫২, 
৩৬৬; ৫৮৪১ ৫৮৫ 

মণিমান £: ৪৭৩ 

মথুরামাহাত্মা : ৩৮৪ 

মর্দন : ৯১, ১৩০ 

ড* মদনমোহন গোস্বামী : ৫০৭ 

মধু: ৩৬, ৩৭ 

মধুর : ২৭৯, ২৮১১ ২৮২, ৩০৬, ৩২১, 
৪৫৬ 

মধুসূদন : 
১৪৯১ ১৫৭১ ৫৪৩ 

মধুসূদন [ কবি ]: ৫১৩, ০৩৯ 

মধুয্নেহ : ৩৬৯ 

মধ্বাচাধ £ ১৬০১৯১৬২, ১৭৩ 

মধ্যমভত্ত * ৩২৩ 

মতসাপুরাণ : 
৫৫৮ 

মৎস্যাবতার : ৩৪৪, ৩৪৬১ ৩৪৭) ৩৪৮ 

মনসামঙ্গল : ৪৯৬-৪৯৮ 

মনন: ৫৩২ 

মনগসংহিতা| : 

মন্স্থাতি : ৫৩৪ 

মনোহরসায়ী : 

মম্মটভট্ট : ৪৮২ 

মন্মথমন্মথ : 
২৫২১ ৩৫৯ 

মন্মথনাথ ঘোষ : ৫৫৯ 


১১৬৪) ১২১১ ১২৮১ ১৩১) 


৫) ১৮, ২৩১ ২৪) ৬৩, 


৫৫২ 


৫০৮ 


৯১১ ১৩০ ১৩১৪ ১৩২, 


অরুৎপতি : ৯৫ 


মহম্মদ : ₹৪৩, ৫৬৬ 
'মহাজনগণ? : ৫৫১ 


শবাস্থচী ৬২৫ 
মছাত্ব| রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ মাধবদাস : ৩৯৭ ৪০২১ £০৪,১ ৪০৫ 
ঠাকুর? : ৫৫০ মাধবদেব : ৩৭৪ 
মহাদেব : ৫৩৪, ৫৩৫ মাধবাচার্ধ ; ৪৮০ 
মহানিদ্দেস : ৪৫ পুরী : ৯৯, ১০০১১০১৯ ১০২১ 
মহানির্বাণতন্ত্ব : ৫৫২ ১০৩১ ১০৪১১০৯১১১১) ১৫৯১১৬০১ 


মহাপুরাণ : ৪, ৫, ২২, ৫৮২ 

'মহাবিষ্র অবতার : ২৪€ 

মহাপ্রেম : ৩২৯ 

মহাবীর [ বর্ধমান ] : ১৫) ৩৫ 

মহাভাগবত-লক্ষণ : ১৬৯, ২৫৫-২৫৬ 

মহাভারত, ভারত £ ৪, ৯১ ১০১ ১৮, 
২২, ২৩; ২৫১ ৩৪, ৩৮১ ৪১১ 
*%৪২১ ৪৩১ ৪8৪, ৪৮১ ৫৭১ ৬৯১ ৭০১ 
৮০১ ১৭৩১ ১৭৪১ ১৮০১ ২৩০১৩০৯, 
৩৫১১ ৪৯৮, ৫০১১ ৫*২, ৫০৩) 
৫৩১) &৪৩১, ৫৪৬, ৫৪৭১৫৫২১৫৬১॥ 


&৬৪১ ৫৬৮ 
“মহাভারত-সুত্রধার* : ১০৬-১০৭১১১০১ 
৫৬৮ 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ : 
৩২৪ 


“মহাঁরাগ? £ ৩৩৭ 

মহারাজ নন্দকুমার £ &২৪ 
মহারাসট্রী বিপ্র: ২৫৭ 
মহেশ £ ৩৯০ 

মহেশ্বর : 
মা? : ৩৪৮ 
মান: ২৩৬১ ২৫৫, ৩৩৭) ৫৮৮ 
মাধপাখা মহাভাব : ৩৩৮ 


মাধব : ১২১১ ১৩২১ ৩০১) ৩৭৬১ ৩৮০, 
৩৮১5 ৪৩৫১ ৪৬৪১ ৪৭১ 


৬৪) ৩৪৭ 


৬১৯ *১৬২ ১৬৩) ১৭২) ১৭৭১ 
২৩০১ ২৬১, ২৭৭ ৩৭৫, ৪৬৫ 
'মান' ও 'মানভঙ্গ" : ৩৩৭, ৩৮৭ 
মায়, মায়াতত : ২৯৫, ২৯৯, ৩০০) 
৩০২১ ৩০৩, ৩০৬১৩১৩১৩১৪১৩১৬, 
৩৪৭ 
মায়াদেবী : 
মার্কগেয় পুরাণ £ ৫, ৫৭৬ 
মালাধর বন্ধু £ ৯৯১ ১০৪, ১০৩) ১০৪, 
১০৯১১১৯১১৭২; ১৯৩-১৭৫) ১৯৭৮" 
১৯৯১ 


২৭৪ 


১৮৪) ১৮৮-১৯৭, 


১৮৪, 

২০৪*২০৬১ $২১৪১ ২১৮-২২৩১২২৯- 

২৩৪০১ 8৭৭) ৪৭৮১ ৪৭৯ ৪৮০১ 
৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৫১ ৪৮৬১ ৪৮৮) 
৪৮৯ ৪৯৮৪ ৫৮১ 

মিত্র £ ৭ 

মিথিল। £ ১৩৮ 

মীন ৫ ১৯৯ 

মীননাথশগোরক্ষনাথ গাঁথাকাব্য £ ৫০৭ 

মীমাংসাশান্ত্র £ ১৩৫ 

মারাবাঈ £ * ৩৭৪ 

মুকুন্দ ॥ ১১৫ 

মুকুন্দাস £ ২৪৭ 

মুকুন্দমমাল। £ ২০, ১০০১ ১০৮ 

সুকুন্বরাম চক্রেবর্তা £ ৪৯৩-৪৯৬, ৫৯৯ 


২৩৬ 


মুক্তাচরিত্র £ ৩৮৪ 
মুক্তি বা যোক্ষ : 
৩১৪১ ৩১৭, ৩১৯১ ৩২০ ৩২৭, ৩৭৫ 


মডুকুন্দ, 

মুণ্ডকোপনিষদ £ 

মুরারি ২ ১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৮৫,৩৭৭ 
৪৮১১ ৫৬৬ 

মুরারি গুপ্ত : ১০৩১ ১৬৬, ১৭১, ২৪৩, 
২৪৪, ২৪৭) ৪৪১, 8৪২-৪৪ ৭১89 ৯, 
৪৭৩ 

মুবাবি গুপ্তের কড়চ] ২ ৯১৭১, *২৫২, 
২৬৮১ ৪৪১১৪৪২-৪৪৭) ৪৫৩) 8৫৮, 


৫৮, ৫৯) ৭০, ৯৬, 


২৭৭ ৩০০ 


৩১৪; ৫২৭) ৫২৮ 


৪৫৯১ ৪৭২ 
মুষিক £. ৩১? &১০ 
মুসা: ৫৫০ 
মৃগী-সম্ভাষণ : 
সৃত্িকাভক্ষণ : ৩৮৬, ৩৯০, ৪৫৯১৫০৯ 
৫০৯ 

মতায় বিদ্যালঙ্কার : &২৭ 

মেঘদ্দূত : 
মেগাশ্থি'নসের বিবরণ . ৩৮ 
মেস্তীভাবন। : ৬০ 
মেধী-স্তভ : ১১ 

মৈত্রেয় £ &৭ 

মৈত্রেয়ী : ৬৫) *৬৬ 

যোদন £ ৩৩৭ 


মৌষললীলা : 


& 
হক্ষ : ৪২৫ 
“ঘভ? ; 


৪৬২ 


৭৮১ ৩৭৩, ৪২৫ 


১৩৯ 


৪৭৩ 


ভাগবত ও বাঙলা 


সাহিত্য 


যজ-অন্নগ্রহণ £ 
যজ্ঞ-পুরুষ £ ৫৮, ৫৯, ৪৫০ 
যজ্ঞবধূ- বাদ £ ৪০০-৪০১, ৪১২. 
যজ্ঞরপ £ 
যাজ্ঞবন্ধা £ ৬৫ 
যজুর্বেদ 2 ৬২ 
যদুঃ যুবংশ £ ৩৫. ৩৬ ৫১ 
যমবাজ £ 
'যমলাভুন ১ ৭৪, ১০৬, ২০৭, 
৩৮৬, ৫০৯, ৫৪৫ 
থমুনাভ্রম? 8 ২৫১১ ৪৪৫-৪৪৬, ৪৬৩ 
যশোদ।, যশোমতী £ 
৬১, ১৮৫১ ১৮৬, ১৮৭১ ১৮৯১ ২০১১ 


€৩৪ 


১৯৯ 


৩২৮ 


২৯১ ৩৮, ৩৯, 


২০৫১ ২০৮১ ২২৩।২৪২.২৮৬১২৯৮, 
৩০৬, ৩২১১ ৩৩৬১৩৪৮১৩৪৯১৩৮৯) 


৩৯০, ৩৯১, ৩৯২১ ৩৯৩, ৩৯৫, 


৪০২১ ৪০৩, ৪9০৪, ৪০৫১ ৪৭২, 
৪৭৩, ৫০২ 

যশোদ-কর্তৃক বিশ্ববূপন্দর্শন £ ৩৮৬, 
৩৯০, ৫৪৫ 


যাদবেন্দ্র £ ৩৯৭ 

যামলবচনম্‌ ৪২৫ 

যীপ্ড £ ৫৬০ 

“যুগল; £ ৫৬৪ 

“যুগাবতার' £ ৩৪৯, ৩৫৫ 

যুধিতির ঃ 
৭৫ 

যুথ-চতুষ্টয় ৩৫৪ 

যোগবাশিষ্ঠ £ ৫৫২ 

যোগমায়া ১ ৩০১ ৬৯১ ১৪৯ 


৩১১ ৩২, ৬৪১ ৬১+ ২৩৮ 


শব্বস্থচী 


যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের 
গীত £ ১৬৭ 
যোগেশচন্দ্র রায় £ ৪০ 


রক্ষাবন্ধান £ ৪৭২ 

রঙ্গমতী £ ৫৬২ 

রঘুনন্পনল * ৪০৭ 

রঘুনন্দন [ স্মার্ত ]£ ৫৩৮ 

রঘুনাথ গোষ্ামী, বঘুনাথ দাস: 
₹২৫১) ২৫৩) ২৬০, ৪৪১১ ৪৪৫ 
৪৪৮ 

রঘুনাথ পণ্ডিত, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ 
১৭৭, ১৯৯০, ১৪৯১; ২০৬, ২৩৩, 
২৩৫, ২৬০১ ৪৫৫) ৪৭৮-৮৯ 

রঘুনাথ শিরোমণি £ ৫৩৮ 

রদ্ুবংশম্‌ £ ৪৩৯ 

রজ্জুবন্ধনলীল] £ ৭৪১ ২০৭, ২২৯১ ৩৯৩, 
৫৪৬ 

'বতি' £ ৩২৮১ ৩২৯ 

রস্তিদেব £ ৬০ 

ররীল্্রাথ £ ১৩, ৫৩, ৫৪, ৬৫১ ৫৩৫) 
€৩৬১ ৫৩৯; ৫৪৭১ ৫৪৮) ৫৬২, 
৫৬৩১ ৫৬৪ 

রম! দেবী £ ১২৯১ ১৮৩ 

বমেশচজ্দ্র দত : ৬৩৮৬ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার £ ১০৬ 

বিসবাজ+ £ ২৩৬ 

ঝিসকাজ-মহাভাব £ ৩৮৯ 

বসালস ২ ৩৮৭ 

রসিকষোহন বিজ্যাভৃুষণ £ ৩৭৪ 


৬২৭ 


বসোদগার :£ ৩৮৭, ৪১৭ 

রাই ১ ৪০৪) ৪১৩, ৫১৪, ৪১৯, ৪২১) 
৪২৯, ৪৩৪ 

বাখালবরাজ £ ৫৬৭-৫৬৮, ৫৭২ 

রাখালিয়! গান £ ১০৫-১*৬ 

রাগ' : ৩২১ 

বাগমার্গ ঃ ৩৬৯ 

বাগাত্বিক। : ২৫৭১ ৩২১১ ৩৩৫) ৩৮৫ 

রাগান্থগ। : ২৫০, ৩০৭, ৫৮৪ 

রাগানুগ। সাধন : ৪৩৯ 

রাগানুগ! সাধনভক্তি : ৪৩৮ 


রাজণ্বঙ্িণী: ৩৩, ৪৩৯ 
রাজবনোৌলি : ১৩৭, ৩৭৫ 
রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র: ৫০৯, &১৩ 


রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা : ১৯ 
রাধ| [্ত্রীরাধা, রাধিকা ]: 
১২০ ১২১১ ১২২১ ১২৩,১২৫; ১২৬, 


১২৮-১৩২, ১৩৫, ১৩৭-১৪৩। ৯৪৭, 
১৪৮১১৪৯, ১৫১-১৫৮১ ১৬৪, ১৬৫, 
১৬৬, ১৯১,২১৩,২৩০, ২৩৬, ২৩৭, 
২৩৮) ২৩৯, ২৪০; ২৪৪,২৪ ৭,২৪৪) 
২৫৬২৫ ৪) ২৬৭১ ২৭১) ২৭২১২৮০৪ 
১৮৪, ২৮৫) ২৮৬, ৩২ ১১ ৩৩৮১৩৫ ৭ 
৩৫৮১ ৩৫৯-৩৬৩১ ৩৬৬) ৩৬৭১৩৬৮১ 
৩৬৯ ৩৭৪৪ ৩৭৮, ৩৭৯১৩৮০১৩৮৫, 
৩৮৬-৩৮৭১ ৪০৩১ ৪০৫১ ৪১০১৪ ১৯) 
৪২১। ৪২২-৪২৪১৪২৮১ ৪২৯১ ৪৩৪, 
৪৩১৪৩৮১৪৪৪১ ৪৪৯) ৪৫৭; 8৫৮) 
6৬০) ৪৬১১ ৪৭৩১ ৪৭৬১৪৮০১৫১১১ 
৫১২) 8৫৬৬ ৫৮৪১৪৮৫১৬৮৮ 


৬২৮ 


বাধাকৃফ্চ 8 ১৩৫) ১৩৭-১৩৮, ১৫৮) 
২৩০১ ২৩৬, ২৩৯। ২৪০১২৪৪১২৫০, 
২৫১) ২৫৫১৩২৫১৩৩৯, ৩৭০১ ৩৭৪, 
৩৮৭) ৪২৫১৪৩৮১৪৪০) ৫১২১ ৫১৩, 
৫৪০) ৫৬৩১ ৫৮৪ 

রাধাকৃষ্জগণোর্দেশদীপিক1 £ ৩৮৪ 

ড" রাধাগোবিন্ধ নাথ ১ ৬৯, ১৬৩, 
২৬৭, ২৬৮, ২২১ ২৮৪২৮৫১৩২৬১ 
৩৪৯ ৩৫৭ 

বাধাকষ্ গোস্বামী £ ৩৮৪ 

রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ১ ২৪৩, ৩৮৬ 

'রাধাপতি? £ ১২৬ 

রাধাবিনোদ গোদ্বামী £ ২৭৩, *%৪০৩ 

রাধাবিরহের বারমাস্যা : ৩৭৬ 

'াধার বারমাস্যা? 2 *৩৭৬১ ৩৮৭ 

রাধামোহন ঠাঁকুর £ ৪৩০ 

রাবণরাজ ২ ৪৯৯ 

রামকমল সেন £ 

রামকৃষ্খ পরমহংসদেব £ , ৫২১১ ৫২২, 


৫৫১, ৫৫৫) ৫৫৬, ৫৬৪, ৫৬৫) 
৫৬৮) ৫৬৯, ৫৭০ 


৫৪৯ 


রামচজ্্র, রাম: ১৪৬, ২০০) ২২৭, 
২৭৮ ৩৪৬, ৩৫৬১ ৩৬২৪৪ ৪৩১৪ ৯৯ 
৫০) ৫৭১ 


রামচন্দ্র কবিভারতী : ১৭৬ 
রামচরিত : ১৭৯) ২২২, ৪৩৯ 
রামচন্দ্রপুরী : ১৬৩ 
বামদামোদর : ১৮৪ 
রামনারামণ বিদ্ভারত্ : 
বাষভক্তি : ১৭৯-১৭৮১ ৪৯৯৮ 
বাসযোহছন বায়: ১১৯৫১৭৭৫১৯১ 


»১৩৩ 
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৫২০৪৫২১) ৫২২১ ৫২৩-৫৩৬,৫৩৭. 
৫৩৮১ ৫৪৮৮ ৫৪৯৪ ৫৫০) ৫৫২, 
৫৪৬) ৫৫৭ 
রামানুজ : ২০, ১০০, ১০৪ 
রামানন্দ : ১৬ 
রামায়ণ : ২৩, ৮০১ ৮১৭ ১৭৮১ ২২২, 
৩০৯১ ৪৭৭, ৪৯৮, ৪৯৯) ৫০০১৫ ০২ 
রামেশ্বর চক্রবর্তী : 
রায় রামানন্দ : ২৭, ১৩৬১ ২৪০,২৪৭, 
২৫০১ ২৫৬। ২৬৬, ২৬৭৯১২৭৫৩৮০) 


৫০৭ 


৩৮১১ ৪৫৯১ ৪৬০) ৪৬৪) ৫০৫ 

রাসপঞ্চাধায় : ৯০১ ১১৫) ১২২) ১৩০, 
১৩৫, ২৪০১ ২৭৩১ ৩৫৮১৩৮০১৫৮১ 

রাসযাত্রাবিবেক £ ১৭৬ 

রাসলীলা : ৩০, 8৪, ৭৪১ ১১৯, ১৩৪, 
১৩৫, ১৩৬১ ১৪১১ ১৪২) ১৫১, 
২২৯, ২৫১ ২৯৫) ৩১৪১ ৩২১, 
৩৭৫) ৩৮৩) ৩৮৫১ ৩৮৮; 
৪২৪১ ৪৬০১ ৪৬১১ ৪৬২) 
৫১০) ৫১১৯৪ ৫১৩, ৫৪১) 
৫৪৩, ৫৪৮; ৫৬৩, ৫৬৫ 

“রাসলীলা” : 

রাহী : ১৫৮ 

রকনুদ্দীন বরবক শাহ : ১৭৮ 

রুঝ্সিণী £ ৩১১ ১৯৪১ ২২০) ২৭৮ ২৭৯ 

কুক্িণাশ্যয়ন্বর+ : ১৭০ 

রুদ্র : ১৩, ৩৩৫ 

রুদ্র: ৩৫ 

বঢ়-অধিরঢ় £ ৩৩৭ 

“ভাব : ৩২৯.৩৩৩ 

“ভঢভাবাঠ : *১৩৩ 


৫৬৪, *৫৬৫ 


শব্বহচী 


“পক : ৫৬৪ 

“রূপকল্প, বূপকল্পিত : ৮২১ ৮৩, ৮৬, 
৮৭) ২৩৯১ ৪২৪ 

রূপ-সনাতন : ২৭১ ৩৪৫) ৪৪১, ৪৪৭, 
৪৬৯) ৫৯৩, ৫৩৮ 

রূপ গোস্বামী, বূপশিক্ষ। : ১৬৩৪, ২৩৯, 
২৪১, ২৪৩, ২৬৬, ২৯৩, ৩১৪, 
৩১৯১ ৩২৭) ৩২১, ৩২৩১৩২৪,৩৩১, 
৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০) 
৩৪২,৩৪৬,৩৪৮,৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৭, 
৩৯৮) *৩৭৮, ৪০২) ৪০৮, ৪১১, 
৪১৪, ৪২৫ ৪৩২, ৪৪৭১৪৭৪, ৫৬৬ 
৫৭৫) ৫৮৪, &৮৭ 

বূপানুরাগ £ ৪০৭, ৪১০, ৪১৭, ৪৬২, 

রেবতী : ৩০ 

বৈবতক : ৫৬২, *৫৬৩ 

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-্রভাস : ৫২১ 

রোহিণী : ২০৫, ৩৯২, ৩৯৯ 


লক্ষমণসেন : ১০৭, ১১১ 

লক্ষী : ৫৩, ১২৮, ১২৯, ১৩০১ ১৩৯, 
১৪০,১৫৭) ১৫৮ ১৮৪,১৯৭) ২২১ 
২২৭, ২২৮১ ২৩০, ২৮১১ ২৮৭, 
২৯৮) ৩০৬, ৩২৯; ৩৬২ ৩৬৪, 
৩৬৫, ৪৭৩ 

'লক্বীপতি : *১৬০৭ ১৬২ 

লখুতোষণী : ১৩৫, ১৩৬, ১৪৭ 

দলিঙ্কাকাণ্ড? : *৬০০ 

ললিতা : ১৩৩, ২৪৭, ৩৬১) 8১৪, 
৪৩৮) ৫৮৪ 


ললিতমাধব : ৩৬৮, ৩৮৪ 


৬২৪ 


“0106 01 37100817709) 2 ৫৫৯ 

লিঙ্গপুরাণ . ৫১ ৫৩ 

'লীলাশুক? : ২৭, ১৩৫ 

লীলান্তব : ৩৮৪, ৩৮৫ 

লুথর : ৫৩৮ 

লোকসংগীত : ৫০২-৫০৩ 

লোচনদাস : ৪৪১, ৪৭২-৪৭৭ 

শকটভল : ৭৪ ২০৫, ২২৯, ৪৫১) 
৫০৯, ৫৪৫ 

শক্তিতত্ব : ২৯৫) ৩১১ 

শঙ্কর ; ২২৫, ৩০২. 

শহরদেব : ১৬, ৩৭৪ 

শহ্করনাথ : ১৬০-১৬১ 

শঙ্করাঁচার্ষ ; ২০, ১০০, ১২৭, ১৬৩, 
৩১৬) ৩১৬, ৫০৮১ ৫৩২১ ৫৩৮ 

শঙ্খুড় বধ: ৩০, ১৪৭ 

শচী : ২৩৭) ২৪৪) ২৪৫) ২৪৮১ ৪৫০ 
৪৫১, ৪৭২, ৪৭৩ 

শচীনন্দন বিগ্যানিধি : ৫০৭ 

শতপথ স্্াহ্মণ : ৪, ৩৭ 

শতকুদ্রী পুরাণ: ৫৩৩ 

শম্যাপ্রাসতীর্থ : ১৭ 

শাকাসিংহ : ৫৩৮ 

“শান্ত? : ৩৯৭ 

“শাস্ত'ভর্তিরস : ১৮০ 

শারদরাস : ৩০১ ৭৫১ ১১৮ ১১৪$ 
১২০০১২৩১ ১৪৭) ১৪৮৭ ১৪৯১১৯০১ 


৩৭৬১ ৩৮৭১ ৪১9) ৪১৫১ ৪১৯ 
৫০৮, ৫৬৩ 





৬৩০ 
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শাস্ত্ার্থ নির্ণয়ের ছ'টি উপাত্ব : ৩৫৪ 
শিক্ষার্টক |শ্লোকাষ্টক ] : ১৬১, ২৬১- 


শিব 


শিব 


২৪০১ ৩২০১ ৪8৩৪ 
১৩৭৯) ৫২ ৭৬, ৭৭) ১৪৩১ ৩০৯, 
৩১৭) ৫০৮) ৫৩০) ৫৫৮ 


ও শক্তি : ৭৯ 


শিবধর্স : ৫৩৪ 
শিবরাম : ৩৯৭, ৪৩০ 
শিবসিংহ : *৩৭৫ 
শিবানন্দ : ৫৬৮ 


শিবানন্দ সেন : ২৪৬, ২৪৮ 
শিবাই : ৩৮৯ 
শিবায়ন £ ৫০৭ 


শি 


গার £ ১২ 


শুক, শুকরের : ৩, ৬, ৭। ১৬) ২৪৭৫৮, 


৭২, ৭৬, ৮১১৮৪, ৮৫, ১৩১,১৩৫, 
১৮১১১৮৪, ১৮৭,১৯০, ২৪৫, ২৫১, 
২৭৩০ ৩০৪, ৩৪৯৫, ৩১৯, ৩২৭ 
৩৫৮১ ৩৬৯, ৩৮৫, ৩৮৬5 ৩৮৮, 
৩৯২৯ ৩৯৩, ৩৯৬, ৪২৫; ৪২৬, 
৪৩৯, ৪৪৮, 8৫২১ ৪৮১৪ 6৮৩ 
৪8৮৪১ ৪৯৩ ৪৯৪) ৪৯৫১ ৫০১) 


৫০২, ৫৪৮, ৫৬৫) ৫৭২ 


শুকদেবস্হৃভাষখ : ৩৩৪ 


শর 


যজুর্বেদ : ৬২ 


শুক্র: ৫€*১ 

শৃরসেন : ৩৮ 

শুর্ণনখা £ ২১৮, ৩৬৫ 
শেষ্সপীযরীয় : ৮৬ 
শেষ নাগ ;: ৩৮৮, ৩৯০ 


শৈলজ। ; ৫৬১, ৫৬২ 

শৌনক : ৩১ ৯ ৩৮১) ৪৪২ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ : ৬প, ৬৮ 

গ্যামর্দাস : ৪২৩ 

'খ্যামের বাশি' £* ১৩৩ 

ড* শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪৯৬ 

স্রীদায : ২৭৯, ৩৯৪,৩৯৭, ৩৪৯৮১৩৯৯, 
৪০২ 

৮১ ২০১ ৮৩৩, ৬৪, ৬৫, 

৬৮১ ৭০, ১৩০১ ১৩১১ *১৩৩, ৩৫) 
১৬০১ ৬৩, ১৯০) ১৯৭১ ১৯৯, 
২৩০) ২০৩, ২২৩১ ২২৩, ২৭) 
২২৮১ ২৩৩; ২৭৪১ ২৪৯৬, ৩০৮, 
৩১২, ৩১৮১ ৩২৬, 5৩০১ ৩৩৯, 
৩৪৪১ ৩৪৭৩৪৮১৩৪১৯, ৩৫৫১ ৫৭, 
৩৭৩, ৪১৮) ৪২০, ৪২৬১ 9৬১, 
৪৬৫১ ৪৬৯ &৭০) ৪৯৫) ৫২৭, 


৫৩১, &৩৬১ ৫৪৩১ ৫৭৫ 


নাথ: *১২৬ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী : ৩০৬১ ৩৩১, ৩৩, 
৩৪৩ 
নিবাস আচর্ষ : ১৭১১ ৩৮৪,৩৮৫, 
৪৬৫) ৫০৯ 


টীপতি :£ ১৩০১ ১৩১ 
বাপ : ১০৩, ১৭৭১ ২৪৮ ৩৪৩, 
৪৫৩, 9৫৪ 
[-ব্ক্ম-রুদ্র-সনক : ২৯৩ 
শ্রিমদৃভাগবত ও শ্রীগীতগ্রোবিদ্' : 
১১৬ 
; ১৯০১ ১০৪ 


শক্থচী 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু : ১১৭ 
শ্রীরঙ্গপুরী £ ১৭১ 
শ্রীরাম : ১০৩ 
শ্ীসম্প্রদ্দায় : ২৬ 
শ্রুতি : 
৩৪৫, ৩৪, ৫২৫, ৫৩২১৫ ৩৩ 
শ্রুতিগণ : ৩৩৪ 
শ্রুতাভিমাঁনিনী দেবী: 


৩০১, ৩৩৫১ ৪৩৯ 


$8। ৫৫; ৩০৭; ৩১৪, ৩২৬, 


২৫০-২৫১, 


ষণ্ডামর্ক. ৫*১ 
ঘড়, গোস্বামী : ৩৮৪, ৪৬৫,৪৪১ 
ষড়বিধ অবতার : ৩০৯ 
ষযড়,লিঙ : ৩০৮, ৩১৮ 


'ষোড়শ গোপাল? : ৩৯৭ 


সখী, সখীভাব : ১৩০ 


১৩২) 


১২০ ১২১১ 


রখ 


১৫১৪ ১৫২১, ২৫০১ ৩৭৮) 


৩৮৭৪) ৪১২5 ৪১৯৪) ৪২৯, 9৩৪৪ 


৪৫৭, ৪৭৬ ৪৮৭ 


সখীর দৌতা £ ৩৮৭ 


সখ্য ১৮৪, ১৯০, ২৭৯, ৩০৬, ৩৯৫, 
৩৯৬, ৪৮৭ 

সখারতি : ৫৮৭ 

সঙ্কর্ষণ : ৪৪, ১৮২, ১৯১ 

সংকীতন : ২৩৩-২৩৪, ২৩৫। ২৩৬, 


২৪১, ২৪৩, ২৭০; ২৭১৯১২৭৪৪৭৬ 
৪৯৭, ৫৫৫, ৫৫৮ 
সংবিৎ : ২৯৬, ৩১৩ 
সচ্চিশনন্ন-বিগ্রহ : ২৯৬, ২৯৭, ৩১২, 
৩৫৩) ৩৮৭৩১ ৩৮৮ 


৬৩১ 


সতী £ ৭৬, ৭৭ 
সতাভামা : ৩৬০, ৩৬৮ 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর : ৫৪৯ 
সদা শব: ২৪৫ ৫৩০ 
সহুক্তিকর্ণামৃত : ১০৮ 
সনণক : ১৯৩, ৩০৫ 
সনতকুমার £ &৯, ৩৪৪ 
সনাতন গোব্ামী, সনাতন-শিক্ষ] : ৯৪, 
৯৯, ১২০১ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯,১৫ ৭, 
১৭৭, ২৬০ 


২১২৭ ২৪৩১ ১৫৭) 


২৭১) ২৯৩, ২৯৬) ৩০৮১ ৩১৫) 


৩১৭, ৩২২, ৩৩৯* ৩৪০ ৩৪৫, 

৩৪৬১ ৩৪৮১ ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২,৩৫৩ 

৩৫৭, ৩৫৮১ ৩৫৯১ ৩৬০১ ৩৬১, 

৩৬২৪ ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৬৮১ 9৪৭, 
৪৬৬, ৫০৫, ৫৮১ 

সনাতন-ংসার-তরু £ ৩৩০ 

সনৌড়িস্ব ব্রাহ্মণ : ১৬৯ 

সন্ধিনী £ ২৯৬, ৩১৩ 

সন্ধযাকর' নন্দী : ৪৩৯ 

সবিতাদ্েব, সবিতৃদেবতা £ ৫২, ৬৩ 


সমতট : ১০৬, ৫৭২ 


সমর্থারত্ির নায়িক। [রাধা ও 
চন্দ্রাবলী 1]: ৫৮৮ 
“সম্বন্ধ : ২৯৩, ২৯৪, ৩০২৪ ৩০৪৪ 


৩৩৬১ ৩০৭) ৩০৮ ৩৯৯, ৩ ১৬৫৩৪ 
সন্বন্ধন্ূপ। ঝাগাস্ম্বিক1 ২ ৩২১, ৩৩৫ 
সরস্বতী £ ১৯৭ 
সরবসংবাদিনী : 

৩১৫) ৩৪৭) ৪৭৫) ৫৩৫ 


২৩৪৫১ ৩০১ ৩১১৪ 


৬৩২ 


সর্বসিদ্ধাস্তসংগ্রহ : ২০, ১০০ 

সর্বানন্দ : ৯৯, ১৯০, ১০৪ 

সহশনাম ভাস : ৩৫১ 

সহজশার্ধ-সঙ্কর্ষণ-অনভ্তদেব : ৭৩ 

সন্ধদয় সাযাজিক : ৫৮৫ 

সৎকার্ধবাঁদী £ ৩১৪৫-৩১৬ 

সতসঙ্গ : ৩১৯ 

সাংখা : ৬৮, ৭০-৭২১ ৭৩. ৭৪, ৭৮ 

সাংখোর পুরুষতত : ৫৭৯ 

সাতপ্রহরিয়া ভাব : ৪৫৩ 

সাত্ৃত £ ৩৭, ৩৮ 

সাত্বত-একাপ্ডতিক-বৈষ্্রব £ ১৪ 

সাত্বত ধর্ম £ ১৫ 

সাত্বতপতি ৩০৪ 

সাত্বত-শান্ত্র-বিগ্রহ : ১৫ 

সাত্বতী শ্রুতি : ১৫ 

সাত্ত্বিক অন্থভাব : ৩৩৫, ৩৩৬ 

সাতাকী : ২২১ 

সাঁধনদীপিকা : ৩৮৪ 

সাধনভক্তি : ৬৯, ১৮১৭৯, ২৭৫, 
২৭৮, ৩১৮, ৩২০, ৩৩৪, ৩৮৪১৪ ৬৭ 

সাধারণ প্রণয় £ ১২০, ১২১ 

সাধারণীকৃতি : &৮$ 

সাবিত্রী মন্ত্র : ১৬, ৬২ 

সামান্যভক্তি : ৩৩৪ 

সাম্থ : ৩১ 

সারার্ঘদশিনী £ ৩৪২, ৩৫৮ ৩৫৯,৩৬৯ 

সাবঁভৌম : ৫৮৭ 

সাল্ববধ : ২২২ 

সাহিতারত় মহাশয় : ১১৬, ১১৭ 


ভাগবত ও বাঙ্ল! সাহিতা 


সিদ্ধাভক্তি : ২৮১ 

ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য : ৯, ৫৯, ৬৭ 

সীত| : ২০০, ২১৮, ৩৬৫ 

ড” সুকুমার সেন £ ৯৯, ১০০, ১০১১ 
১০২৪ ১৭২, ৩৭৫১ ৫৮০ 

সুদূর প্রবাস : ৪২৪ ; 

হদাম : ৩৯৭ 

সুবল : ২৪৭, ৩৯৭, ৩৯৯,৪০৬ 

সুবল-সন্বাদ : ৫২৬ 

সুভন্ত্র। ১৪১ 

সুভদ্রা-পার্থ : ৫৬২ 

হার্দাস : ৩৭৪ 

ড* স্বশীলকুমার দে: ১১৭.১১৮,১৬৩, 
১৭১, ২৬৬ ২৬৭, ৫*১, ৫২৪ 

সুক্মারদেবাঃ ৩০১ 

সৃদদীপ্ত স্তত্ত' : ২৫১ 

সূন্দীপ্তসাত্বিক : ২৫৩ 

সৃতপাঠক : ৬, ২৬০, ৪৪২, ৪৫৮, 
৪৬৬, ৪৯৫ ৪৯৬ 

সূর্যদেবতা ১৬, ৪৬, ৪৯) ৫২) ৭২, 
৮৩১ ৩০৯ 

সুষ্িতত্ব : ২৯৫১ ২৯৯, ৩০১১৩০২১৩১৫) 
৩১৬ 

সেন রাজবংশ: ১০৭ 

“সেবকের নিবেদন' : ৫৫৬ 

সোফিয়া ডবসন কোলেট £ 

সৌতিবচন 8 

“সৌন্দর্য সম্বন্ধে অসস্ভোষ' : &৪৭ 

ফন্দপুরাণ : &১ ৩৬১, ৫৩১, ৪৭৬ 

শভবকল্পবৃক্ষ ; *২৫১ 


৩৭৫ 


শবসুচী 


স্তবমাল1 : ২৪৩, ৩৮৪১ ৩৮৫ 

ভ্ভবাবলী : ৩৮৪ 

স্থায়ী ভাব : ৩২৩, ৩২৪ 

গেছ? : ৩২৫) ৩৩৬ 

স্বকীয়া-পরকীয়। : ৩৬৬-৩৭০ 

স্বামী বিবেকানন্দ : ৫১৭১ ৫১৮, ৫১৯, 
৫২২, ৫৬৬-৫৭২ 

স্সিরঃ : ১৩৪, ৩৩৩ 

স্মৃতি : ৫৫, ৩০৭ ৫২৫১ ৫৩২ 

রূপ দামোদর : ২৪৭, ২৫৩, ২৫৬, 


২৬৬) ২৬৭, ২৭৫, ৩৮১ 


রূপ দামোদরের কড়চা : ২৩৬-২৩৯ 


ংসদৃতি : ৩৮৪ 
170081109 £ ৩৩ 
হর্ধচরিত : ৪৩৯ 
হর : ১৩১ 


হরপ্রপাদ শাস্ত্রী [ মহামহোপাধ্যায় 4: 
৯৪ ১৮) ২১১ ২৩, ২৪১২৫)১৫৮,১৮০ 
হরি: ৩, ৪৬) ৪৮) ৪৪১ ৫১১ ৫৭, ৫৮, 
৭৩১ ৭৪) ৭৬১ ১০৭, ১১৬১ ১৯৮, 
১২০) ১২২১ ১২৪৪ ১২৭১১২৮১১২৯, 


১৩২) ১৪১১১৪২১১৪৯, ১৫৩, ১৬৮ 
১৯৩, 
১৮৯, ১৮৪, ১৪৯৪, ২০২, ৬, 


৩৭, ২৩০) ২৩৪১২৪ ১১ ৪২২৪৪, 
২ ৫) ১৬ ২৭৩৪ ২৭৫১২৭৬০২৭৭, 
৩৫৪৩) ৩৭০) ৩৭৭) ৩১৭৮৩৮১১৩৮৭, 


৬৩৩ 


৩৯১) ৪০৫,৪৩৮, 68৪১ ৪৪৬,৪৬৭, 
৪৬৮, ৫০০১ ৫৪৩১ ৫০৯, ৫৫৫, 
৪৫৬, ৫৫৭, ৫৬৫ 

হরিকুলেশ : ৫৬০ 

হরিচরিত'? : ১৬০১ ১৭৬ 

হরিদাস : ১০৩, ১৭৭) ২৫৯ 

হরিদাস দাস বাবাজী: ৩৪৩, ৩৭৩, 
৩৮৪১ ৫৭৭ 

হরিদাস পণ্ডিত : ৩৮৪ 

ভবিনাম 2 ১৬৯ ৫২) ৫9১ ১৯৫১১৯৩) 
২৫৬), ২৫৮; ২৬৯, ২৭০, ৪৯৬, 
৫০৩, &৫৫, ৫৬২, ৫৬৩ 

ভরিবংশ : 
১৩৮, ১৩৯, ১৪১১ ১৪৬, ১৭৩, 


৭8, ৯৯১ ১০৪, ১২৩,১২৬, 


১৭৪, ২২০১ ২৩০, ৩৫০) ৩৫৫) 
৩৬০১ ৪১৪, ৪৮০, ৫৪৩) ৫৪৬, 
৫৬৪৭ 

হরিভক্তিবিলাস : ৬৩১৬৮ ৩৮৪? ৪৫৫, 
৩২০ 

হবিমোহন সেন : ৫৪৯ 

হরিহরানঙ্্ব তীর্থষামী কুলাবধৃত : 
৪২৫ 

হরেক সুখোপাধ্যায়। সাহিত্যরত : 
১১৫) ৩৭৪ 

হলধর : ২০* 

হলীশ : ৭৪ 

হাশ্বীর £ ৩৮৪ 

হারকিউলিস : ৪৩ 


হলাদিনী : ৬৭ 


৬৩৪ ভাগবত ও বাঙলা] সাহিত্য 


হিউ-এন-সাঞ্,: ১০০ 71910 0 7350880১ : ১০৬ 
1700080 9900989268600 ০01 হীরেম্ত্রনাথ মত ৪২, &$২১, 8৬৪ 
6106101510৩ 19981 ০1 1495? : ভ্াযীকেশ : ৪৭২ 

৪৭৯, ৫৭) ড* হৃষীকেশ বেদাস্তশান্ত্রী : ১৬, 
হিরণ্যাক্ষ : ৬১ ড* হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী £ ৩৪, ৪০১৪৬ 
হিরাক্লিদি : *৪৩ হোসেন, হুসেন শাহ : ৯৯১ ১৭৬. 


